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অনুপাদে সাহিতা অকাদেমী পুবঙ্গাব প্রাপগু। 
প্রশ্ন” প্রফেসব ও প্রা্তন উন কলাণী ধিশ্ববিদ্যালয, 
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প্রশ্ন িজিি, প্রমে সা বৰবীন্দ্রভাবতী বিশবিদ্যান্দব। 
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মুদ্রক' 


বসু মুদ্রণ 
কোলকাতা ৭০০ ০০৪ 


৩৮০ টাকা 


ভরা 
অন্শাষি প্রীঠরতি ভান? 
পাব বিদ্যোও সাত? 
আীমুক্ত মনোজ দাশশুপ্তেল 
কলকমলে 
---নিত্য-শুভাগী রামেম্ধর দা, 


লেখকের কথা 


“ঠিকানা আমাব চেয়েছ বন্ধু-- 
ঠিকানার সন্ধান, 
আজও পাও নি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান? 
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু 
পা্ে পথে বাস করি, 
কখনো গাঙে তলাতে 
কখনো পর্ণকুটির গড়ি। 


বন্ধ, আজকে আঘাত দিও না 
োমাদের দেওয়া ক্ষতে, 
আমাব ঠিকানা খোজ কারো শুধু 
সূর্যোদযেব পথে” _-পঠিকানা, 
আমাব পালা যৌবনেব প্রি কবি সুকাস্তেব কবিতা দিয়ে শুরু করছি। কারণ এই কবিতাটিতে 
শুধু আমাল দঃখ বেদন। ই প্রতিধ্বনিত হয়নি, গভীবতব অর্থ সাধারণ মানবের চিবজীবনের 
সর্বজনীন অভিজ্রতাই হুয়া ফেলেছে । আবার শুধু মাণুষেব কেন, বিশ্ববহসোরই তাৎপর্য 
ধ্বনি হয়েছে যার ব থা আমাদের বিশ্বকবি আরো প্রজ্ঞাব সঙ্গে বাক্ত করেছেন _ 
'“হায 'ওবে মানবহাদয়, 
বাৰ বার 
কাবো পানে ফিবে চাহিবান 
থাই যে সমম 
নাই নাই। 
জাবনেব খবস্রোতে ভাসিছু সদাই 
ভবনের ঘাটে ঘাটে- 
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।” --'শা-জাহান'। 
বিশ্বের ঘাটে-ঘাটে আমরা জন্ম জন্মান্তরে জীবনতরীব নোঙব ফেলি, আবাব নোঙর 
তুলে চলি অনা ঘান্টির উদ্দেশে, ক্রমে অন্য বন্দরের উদ্দেশে, শেষে নদীব মোহনা 
পেবিয়ে অসীম সাগবের বুকে ভাসিয়ে দিই ব্যক্তিজীবনের ছোট্ট নৌকোটিকে। 
“আমি বেশ মনে কবতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুগ্রন্নান থেকে 
সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যের বন্দনা কবছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর 
নৃতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে পল্পবিত হয়ে উঠেছিলুম।” 


১1 


সুদীর্ঘ প্রা তিবিশ বছব। স্থিতিশীল জীবনেন স্থাঞ্ী আশ্রয গডলাম তাই কল্যাণীতেই__ 
“এতটুকু বাসা'। কিন্তু “সুখেব লাগিযা এ ঘব বাঁধিনু, অনলে পুডিযা গেল'। একেবাবে 
গৃহহীন হলাম আমি । আমাব সেই দুঃখব দিনে আমাব প্রি জনদেব মধ্যে আমাব যেসব 
শ্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী আমাকে শ্রদ্ধা-সাস্তবনা মনোবল দিযেছে তাদেব কথা আমি কোনোদিন 
ভুলবো না। সেদিন আব একটা দিক থেকে সান্তনা পেয়েছিলাম। বাজনীতিব জগতে যাঁদেব 
খাঁটি মানুষ বলে আমি শ্রদ্ধা কবি, এবং যাদেব জীবন থেকে আমি আমাব দুঃখেব দিনে 
সান্ত্বনা লাভ কবেছি তাবা হলেন দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্জ বসু লাল 
বাহাদুব শাস্ত্রী এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । এদেব মধো কাবো বাজনৈতিক মতবাদেব 
সঙ্গে আমাব কোনো সম্পর্ক নেই (এঁদেব প্রত্যেকে বাজনৈতিক মতবাদও অল্প-বিস্তব 
পৃথক পৃথক), কি এদেব মৃত্যু ব্ক্তিগ৩ভাবে আমাব হৃদয স্পশ কবে এইজন্যে যে, 
যদিও আমি এঁদেব সমতুল্য নই, তবু এদেব জীবনেব সঙ্গে আমাব জীবনেব যেন একটা 
বিন্দুতে দূব সাদৃশ্য বযেছে মনে হ্য। তাছাডা সম্প্রতি ক'টি বই ও প্রবন্ধ পড মনটা 
আবো ভাবাক্রাত্ত হযে গেলো--সাহিত্যিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধায সম্পাদিত “শ্যামাপ্রসাদেব 
ডাযেবী ও মৃত্য প্রসঙ্গ' এবং একাধিক বিশিষ্ট বাক্তি-লিখিত নেতাজীব মৃত্যুকাহিনী সম্পর্কিত 
একাধিক গ্রন্থ । বইগুলি অধিকাংশই নাম কলা প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ' কেনা লেখ। তা 
যে কোনো লেখকেবই “হাক না কেন, তা যদি আমাকে আমাব শ্রদ্ধেয [ন তাব পা।পাবে 
ভাবি কবে তাতে আমাব অনুভূতি প্রবণতা প্রমাণি৩ হয ঠিকই, কিন্তু সেই লেখকেব 
তথা সমাবেশ এব কলমেব জোবও সিদ্ধ হব। কিন্তু আদি কোনো ধমখি বা বাভ্নৈঠিক 
সাম্প্রদাযিকতা সমর্থন কবি না, আমি শুদ্ধ আধ্যাত্িকত 'খ বিশ্বাসী । যাইল্হাক, বাজনাতিণ 
জগতে খাঁটি মানুষ আবো অনেকে আছেন - তাদেন আমি মশ্রদ্ধা কপি না। কিন্তু আমার 
বিষগ্নতান মুহূর্তে পূর্বোঞ্ত চাবজনেব কর্মময জীবানব মধ্যপথ আবশ্ষিক অবসানেন কথা 
আমি যখনি ভাবি, তখনি মনে হয ভাব সঙ্গে আমাব নিজেব জীননে নিথতিব অপ্রত্যাশিত 
বিডন্বনাপ একটা যেন মিল আছে-- তাদেব মৃঠ। যেমন পেদনাপাযক, বেঁচে থেকে আমাব 
মুতবৎ জীবনও (তমনি বেদনাদাফক, তবু আনাব পক্ষে সান্ত্বনাব কথা এই যে, মহৎ 
বাক্তিত্বেব ক্ষেত্রে নির্মম ভাগ্য বিপযয যদি অপ্রতিবোধা হয, তবে আমাব মতো সামানা 
মানুষেল ক্ষেত্রে তো সেটা অপবিহার্য হতেই পাবে ।--এই সান্ত্বনাই সঙ্গন কবে গৃহহীন 
আমি তখন আশ্রয নিলাম ব্যাবাকপুবে "স্বামী মশাদেবানন্ধ গিণি বৃদ্ধাশ্রমে” মাত্র স্বল্পকাধলব 
অবস্থানে বাক্তিগতভাবে আমি বুঝেছিলাম এটা বুদ্ধাশ্রমেব নাম বাজকীয মষ্টালিকাষ 
বাজকীয মেস্‌ নয। মেস ও বৃদ্ধাশ্রম যে এক জিনিস নয, এখানকাব কর্তৃপক্ষেব সেই 
ধাবণা আছে, এবা বদ্ধদেব বিশেম নিশেষ প্রশ্মাতন বোঝেন, সেবাও কবেন এদেব সীমাবছ 
সামেবি মধ্যে। কিন্তু সেটিও আমায় ছেডে আসতে হলো “আপন জন"দেন ভালোবাসা 
দৌবাজ্ম্যে। এখন ভাবি ভুল কবেছিলাম ছেডে এসে । ভাবপব থেকেই আমান হাবে' উষব 
ধাযানব জীবনেব সূত্রপাত। আজ "মামি এতই বিপর্মস্ত যে, এ বছব এশিযাটিক সোসাইটি 
থেকে অধ্যাপক সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায স্মাবক বন্কৃতা" দানেব জন্যে আমন্ত্রণ পেয়েও 
ত' গ্রহণ কনতে পাবি নি। তাই আমাব অনিশ্চিত জীবনে কবিব কাটি মীজ (যন আমানই 
কথা হযে পাজছে-_ 


লেখকেব কথা আমান ঠিকানা ১১ 


“বন্ধু আজকে আঘাত দিও না 
তোমাদেন দেওয' ক্ষণে, 

আমাব গ্কানা খোজ ক'বো শপ 
সর্ধোদযেব পা)” 


হযতো কোনোদিন এ জন্মে বা জন্মাস্তবে মহামানাবেণ সাগবতীবে মামাব জীবন-তবীা 


ভিডবে, আমাব জীলনে আবাব সর্যোদয হবে ০৬170156106 ৬/1765 01 03191% 
01090  *54৮1011, 13091১-1, (81000-৬ 


বি ২/৯১,  পিববাসা, রামেশ্বর শ 
কল্যাণী ৭৭ ১১০৫, 


এল! 


শদাবা ( ভাবত)। 


শখ 
মালাহ শ নং ৯৮৬৩৯৬৬৬৩৭1, 


(চান নদ ০৩৭ ১? 5৫?৬৭ 


শীববতা মব্যাত ১০9 591 


বাতি ১০ (ঞণ্কি কাটি। 


চওখবতি, 


$. 


না 


শ্াযুও গীবাপদ শাদাপালায শিক্দাবলী সা পা টি লোশন, 

শ্ীযুণ্ত (াৎমামষ গা শি হা ক্রস হ সাহু হর বাসি সাক 

শাবৃও দিলা ৮এবতী কেচাজডা 5 পালকাতা নিশ্ববিপ্যালায়স সলিল 

আযুও পুমন্দ্রনাবাযণ শাগ। কলানা বশাবিন্ালয়েল ক লা বিভা র অপলক তলনামলক সাাহও। 
177শষতে। 

যু চপনকুমান চঞবতী খাপ পুল বিশ্ববিনাল মণ পলি পিভ এপ অপাপিক সাহি হাশুবাণ 
আযুত্ত হিতশ শা" দীনহষ্ট' কাল/ভাৰ অধ্যাপক, লেহক 

এাযু্। প্রণযকমাব দেব বলনা বিশ্ববিদ্যানাঘর হতত্জী নিভত এ আলপপক অর্টস ও সমস 
খ)বাটান ডীন। 

গ্রাযুন্ত অশোক সুখোপাখাধ বল॥ণ। বিশ্ববিদাালমেব ইগবওল শিশদা ব অধাপিক এখং সবশেষ 
খবান্দ্রতাবতী বিশ্ববিদণলযেব *ণওশপন কিন্দ্েব (সেন্টার যব মাস কমিডনিকেশদ্নব) অধািল 
পাঁপচালক, বিখাত আভনেতা ও নঙবিশেষজ্ঞ। 

সাযুণ্ত বাখাদচন্দ্র শা কল্যান বিশ্বনিদালযেন ইতিহাস বিভাদুগব অপ্যাপক আটস ও কমার্স 
য]াকাশ্টাব ডীন। 
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অথাতো জীবনজিজ্ঞাসা : 


রন “মানুষের অস্তরে যখন ভোরের আলো ফোটে, তখন 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাইরের জগতের সমস্ত ঝড়ও শাস্ত 
হয়ে আসে, আর প্রকৃতির যেসব শক্তি পরস্পরেল্্র সঙ্গে সংগ্রামে 
রত, সেগুলিও তখন একটা স্থায়ী সমতার মধ্যে বিশ্রাম লাভ 


--শ্িলার 
“মানুষের নান্দনিক শিক্ষা-বিষয়ক পত্রাবলী' 
পঞ্চবিংশ পত্র অনুবাদ) 
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“আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ" গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ মাত্র দু" 
বছরে নিঃশেষিত হওয়ায় এর চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণের নাম ছিল 
“আধুনিক বাংলা উপন্যাস” (প্রথম খণ্ড) | তখন এইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিলো। তারই 
দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম পর্ব রূপে প্রকাশ 
করা হলো। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বটি পূর্ব-প্রকাশিত গ্র্থের দ্বিতীয় 
সংক্করণ। এই পর্বটি__“বিবিধ প্রসঙ্গ'__বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনার সঙ্কলন; এ ছাড়া 
এতে আছে কিছু পূর্বে অপ্রকাশিত রচনা। প্রথম পর্বে কোনো ওুঁপন্যাসিক বা কোনো 
উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা আমার অন্বিষ্ট নয়__সে-কথা গ্রছ-নাম থেকেই বোঝা যায়, 
এখানে যুগগত সামাজিক পটভূমিকা সম্মুখে রেখে ভবিষ্যৎ গবেষকগণের আলোচনার 
সুবিধার জন্যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের শুধু সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা (3০০1০- 
90000170 08010810010) এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে; এছাড়া বিশ্ব-উপন্যাসের আধুনিক প্রবণতাগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে; 
কারণ এই প্রবণতাগুলিও বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সুত্রপাতের কারণ ও পটভূমি 
রূপে কাজ করেছিলো । এসন সম্পর্কেও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের পাঠক 
উপলব্ধি করবেন তথ্যাবলী যথাসাধ্য মূল উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আলোচনা 
সুবিন্যত্ত ও সূত্রবদ্ধ হওয়াতে এই সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকার মূল রূপরেখা 
ধরে অগ্রসর হতে ভবিষ্যৎ গবেষকের সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে দুটি বিতর্কিত প্রসঙ্গের 
বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। বর্তমানে সামাজিক পটভূমিকায় শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়নের যে 
নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার আসল তাৎপর্য কী? শিল্প-সাহিতোে সামাজিক পটভূমিকার 
রূপায়ণ কীভাবে হয়,কতখানি হয়ঃ দ্বিতীয়ত “আধুনিক' কথাটির তাৎপর্যও আপেক্ষিক, 
তাহলে আধুনিক উপনাস বলতে আমরা কী বুঝবো £ এই দুই প্রশ্নে নানা পরমস্পর-বিরোধী 
মতের আলোচনা করে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার দিক থেকে একটি সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের 
মূল্যায়নের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়। 

স্বনামধন্য আধুনিক কবি অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিজেব সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য 
ও আধুনিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। সে-কথা আজ 
কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করি। আমার দুঃখের দিনে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে আমার 
অধ্যয়ন- অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিত্য উৎসাহিত করেছেন আমার দুই প্রবীণ বন্ধু 
অধ্যাপক ড. দর্শন চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ অবসরপ্রাপ্ত 
জীবন-সায়াহে, এই দুই বহুকালের সহমর্মী সহকর্মীর কথা বারবার মনে পড়ে। 

প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণ (“আধুনিক বাংলা উপন্যাস”- প্রথম খণ্ড) প্রথম গ্রস্থাকারে 
প্রকাশের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ড. অসীমকুমার বন্দোপাধ্যায় যে সাহায্য 


১৪ নিবিধ প্রসঙ্গ 


ও সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এঁরা ছাড়া বর্তমান 
গ্রন্থের প্রথম পর্বটির প্রথম সংস্করণ রচনা ও প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব আনন্দ-বেদনার নিত্য 
অংশীদার সহধর্মিণী শ্রীমতী হেনা শ' অক্রান্ত নীরব পরিশ্রমে প্রতি পদে উৎসাহিত করেছিলেন 
এবং কন্যা সুমঙ্গলা শিশুসুলভ দৌডাস্ম্যে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। দ্বিতীয় সংস্করণের 
সংশোধিত রূপটি রচনার জন্যে কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে 
দিয়েছেন অধ্যাপক নারায়ণ হালদার, অধ্যাপক ডঃ সঞ্জয় প্রামাণিক, ড. ভূদেবচন্দ্র ঘোষ, 
অধ্যাপক নির্মাল্য সেনশর্মা ও শ্রীমান সুব্রত পাল। দ্বিতীয় সংক্ষরণের নির্ঘণ্ট করে দিয়েছেন 
বিদ্যোৎসাহী গবেষক শ্রী কেশব আড়ু। তার সঙ্গে আমার দিক থেকে যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির 
সম্পর্ক এবং তার দিক থেকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সম্পর্ক, তাতে তাকে আমি শুধু 
কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
বর্তমান গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হয়েছে কল্যাণীতে শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আমাদের অবস্থান-কালে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আচরণ সাধারণত 
যেমন যান্ত্রিক ও বৈষয়িক হয়ে থাকে, "সেরকম আচরণ তো তারা কোনোদিন আমাদের 
প্রতি করেনই নি, বরং শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এবং তাদের কন্যা 
গোপার আত্মীয়-সুলভ অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি এবং তাঁদের বাড়ীর স্নিগ্ধ শাস্তি পূর্ণ 
বাতাবরণ আমার সারস্বত সাধনাকে ত্বরান্বিত করেছে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার 
অস্ত নেই। 
বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে আমার প্রাক্তন সহপাঠী ও বর্তমান বন্ধু শ্রী সুধীর দেওয়ান 
কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ককে 
ছোটো করবো না। কল্যাণী ছেড়ে চলে যাবার সময় একটি অতি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সেখানে 
রেখে এসেছিলাম- সে আমার আড়াই বছরের ছোট্ট সদা হাস্যোজ্জ্বল আত্মভোলা আদরের 
নাতি “শুভ? (“সমর্পণ")। তার নির্মল হাসিটি আমাকে বৃদ্ধ বয়সেও নিত্য সঞ্জীবিত করেছে। 
পরিশেষে সবিনয়ে বলি-_প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত। আমার ভাষাচিস্তা ও 
বানানে বিবর্তন ও পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে বারেবারে-_যেমন বাংলার কোনো- 
কোনো বড়ো কবি-সাহিত্যিকেরও হয়েছে। ফলে আমার এই সমগ্র গ্রস্থটিতে বানান ও 
ভাষারীতিতে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। তাছাড়া মুদ্রণ-প্রমাদ তো আছেই। পারিবারিক 
বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ-কালেও আমি বানান ও ভাষারীতিতে শুদ্ধি ও 
সঙ্গতি বিধান করতে পারি নি। প্রুফও সর্বত্র নিজে দেখে উঠতে পারি নি। আমার ত্রুটির 
জন্যে আমি পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী । 
রামেশ্বর শ' 
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১. সৃষ্টিচৈতন্য ও যুগ-পরিবেশ : আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় 


সমস্যার স্বরূপ 


সৃষ্টিচেতন্য (06811৬০ 007১০10১19১3) সম্পর্কে আজ পর্যস্ত যে বহু-বিস্তৃত আলোচনা 
হয়েছে, সে-সব আলোচনায় কিছু-কিছু মতপার্থক্য থাকলেও এখন এ সম্পর্কে একটি 
মোটামুটি সুসিদ্ধ ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ধারণার মূল কথাটি এই যে, সৃষ্টিচৈতন্য হল 
নব-নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি যার সাহায্যে মনোলোকে গৃহীত উপাদান নিত্য নবরূপে 
্াণবস্ত হয়ে উঠে। আপাতত সৃষ্টিটেতন্য সম্পর্কে এই মূল ধারণাটি নিয়েই আমরা 
অগ্রসর হব। কারণ সৃষ্টিচৈতন্যের সামগ্রিক সংজ্ঞা রচনা করা আমাদের বর্তমান আলোচনায় 
অনিষ্ট নয়। যুগ-পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্গরূপটিই এখানে অনুসন্ধেয়। তা ছাড়া 
সৃঞ্না চেতনার শ্বর্ধপ জিজ্ঞাসা যুগ-পরিবেশের সঙ্গে সৃষ্টিচৈতন্যের সম্পর্কটি একটি 
মূলীভূত সমস্যা বলে এই সমস্যার সমাধানের প্রান্তবিন্দুতে পৌঁছাবার আগে সৃষ্টিচেতন্যের 
ধরূপ নির্ধারণ করা না তার সংজ্ঞা রচনা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যার 
সমাধানে যখন আমরা (পোঁছাব তখন সৃষ্টিচেতন্যের মূল স্বরূপ স্বতঃই উদ্ঘাটিত হয়ে 
পড়বে। তবু স্মবণীয় এই যে, আমাদের বর্তমান আলোচনার মুল লক্ষ্যবিন্দুটি কিছুটা 
স্বতন্ত্। সেখানে যে সমাধানের ইঙ্গিত পাব, তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের সমগ্র 
আলোচনার পথ-নির্দেশ। 

প্রতিভার মৌলিকতা সমাজ-বিবিক্ত নিঃসঙ্গতার নামান্তর নয়। সৃজনী-প্রতিভার সঙ্গে 
সমাজ পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক আত ক প্রন সব পক্ষ থেকেই সমর্থিত হয়েছে। তবু সমাজ- 
পরিবেশ ও সৃষ্টিচেতনোর এই পারস্পিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পারস্পরিক প্রভাবের পরিমাণ 
সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই কারণটি ছাড়া অ;.ণ কয়েকটি কারণে বর্তমান আলোচনার 
প্রারস্তে আম।দের এই সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হল। এই কাবণগুলি হল : প্রথমত, উপন্যাস 
সর্বাপেক্ষা নমনীয় ও পরিবর্তনশীল শিল্পকলা হলেও একথা আজ প্রায় সর্ববাদিসম্মতভাবে 
স্বীকৃত হয়েছে যে, সাহিতোব অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষভাবে উপন্যাসের সঙ্গেই সমাজের 
সম্পর্ক নিবিড়তর, উপন্যাসে বাস্তবতার পরিমাণ অধিকতর । তাই সমাজ-পরিবেশ ও 
ওপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ও পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপটি তলিয়ে 
দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত; আধুনিক উপন্যাসে এই সামাজিক উপাদান তথা বাস্তবতা পূর্বাপেক্ষা 
বলিষ্ঠ দাবিরূপে ঘোষিত হচ্ছে। এমন কি, এই অতিমাত্র সমাজচেতনা ও বাস্তবতা কোনো- 
কোনো মহলে আধুনিকতার সঙ্গে একার্থকরূপে গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে। কোথাও-কোথাও 
ওপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতনাকে পরিবেশের প্রতিলিপি বলেও দাবি করা হচ্ছে। তাই এসব কথার 
আসল তাৎপর্য কী এবং যাথার্থ্য কতটুকু তা আধুনিক উপন্যাসের আলোচনার প্রারস্েই 
উদ্দঘাটন করা একাণ্ঁ প্রয়োজন মনে হয়। 


২২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


তৃতীয়ত, আধুনিক সাহিত্যালোচনায় সমাজ-পরিবেশকে কোনো-কোনো মহলে সর্বাধিক 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমসাময়িক যুগ-পরিবেশের বাস্তব পটভূমিকায় সাহিতোর মৃল্যায়ন- 
রীতি ব্যাপকতর হচ্ছে। এই জাতীয় সাহিতআলোচনার কারণ হল মনোবিজ্ঞানেও সাম্প্রতিক 
কালে বাক্তিমানসের গঠনে পরিবেশের গুরুত্বকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা দেখা 
দিয়েছে।১ 

এই সমস্ত কাবণে কোনো বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত না থাকা সত্তেও 
সৃষ্টিচেতনোর সঙ্গে সমাজের, এবং বিশেষ করে-_একটি যুগের সমাজ-পরিবেশের-_ 
যোগাযোগের প্রকৃতি ও স্বরূপ উদ্ঘাটন আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সৃষ্টিচৈতন্য ও যুগ-পরিবেশের সম্পর্ক কিরূপ এদের পারস্পরিক 
প্রভাবই বা কতটা এবং তার আত্যন্তিক ফলশ্রুতি কি- প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসা কাম্য 
মনে হয়। 

ব্ক্তিমানসের গঠনে সমাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজকের দিনে মোটামুটি স্বীকৃত 
হলেও শিল্পের প্রতাক্ষ জন্মভূমি ব্ক্তি-চৈতনাই। সৃষ্টিচৈতন্যকে আপাতত আমরা ব্যক্তিরই 
মানস-লীলার একটি দিক বা অংশ রীঁপে গ্রহণ করছি। সাহিত্যপুষ্পের বিকাশ ব্যক্তির 
মনোবৃক্ষেই হযে থাকে। এই বৃক্ষটি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে রস আহরণ করে বটে, 
কিন্তু এই বৃক্ষটি যে একটি ব্যক্তি-সত্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি ব্যক্তি-সম্তা বলেই 
ভিন্ন ভিন্ন অষ্টার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিল্পসৃষ্টির রাজ্যে রাপ-রস-গন্ধের বৈচিত্র্য হয়ে 
থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ থেকে লোকসাহিত্য বা প্রাটানকালের অন্য কোনো-কোনো 
শ্রেণীর তথাকথিত “সমবায় সাহিত্য সাধনার কথা উপস্থাপিত হতে পারে। তার উরে 
বলা যায়-- প্রথমত, সে-জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির রচনা সংগ্রথিত হতো মাত্র, 
একই রচনায় একই কালে একাধিক ত্রষ্টা হাত মেলাতেন না। কারণ যন্থ-সৃষ্টির সঙ্গে 
শিল্পসৃষ্টির পার্থক্য আছে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বাক্তির দ্বারা নির্মিত হওয়ার পর 
সেগুলিকে মিলিয়ে পরিপূর্ণ যন্ত্রটি খাড়া করা যায়। কিন্তু কাব্য রচনায় এমনটি কখনো 
হয় না যে, একজন ভাব কল্পনা করেন, অনাজন ভাযাদান করেন, আবার আর একজন 
ছন্দ রচনা করেন। শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি-মনেরই নিটোল সৃষ্টিতে সম্ভব। লোক- 
সাহিতা, আদিম মহাকাব্য ইত্যাদি যে সমস্ত সাহিত্যকে আমরা “সমবায় সাহিত্য-সৃষ্টি' 
বলি সেগুলিরও ঘুল জন্মস্থান ব্যক্তিচৈতন্যই। এই জাতীয় সাহিতা বস্তত একাধিক 


১। একজন বিখ্যাত সমাজ-মনোবিজ্ঞানী এই নতুন প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন 
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উদ্ধাতি চবমপন্থী জড়বাদের সমর্থক নয়, একথাও মনে রাখতে হবে।) 


সৃষ্টিচেতনা ও যুগ-পবিবেশ * আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় ২৩ 


ব্যক্তিরই সৃষ্টি-সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয়ত, যে শ্রেণীর সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তির রচনা 
সংগ্রথিত হত, সেই শ্রেণীর সাহিত্য রচনা থেকে আজ আমরা বন্ছ দূরে চলে এসেছি। 
একাধিক কবির রচনা সমন্বয়ে যে আদিম মহাকাবোর জন্ম হয়েছিল, আধুনিক কালে তাব 
বদলে এক কবির রচনা সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্মই তাব প্রমাণ। আবো আধুনিক কালে 
গীতিকাব্যের আধিক্য সাহিত্য -সৃষ্টিব ক্ষেত্রে এই বাণ্ডি-চৈতন্যেরই প্রাধানা সূচিত করে। 
সভাতাব অগ্রগতিব এইটাই হযত অপরিহার্য নিয়তি। শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টিতে বৃহত্তর 
সমাজের সঙ্গে যোগের কথা স্বীকার করে নিষেও বাক্তিচৈতন্যকেই শিল্প-সাহিতোর প্রত্যক্ষ 
জন্মভূমি বলে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমালোচক প্রামাণিক সিদ্ধান্ত করেছেন : 

100 ৮৬01], 01 ৭11 1005 115 1110111001010 01111) 11) [110 0011501001511055 01 
21) 11101100191, 1( 0171 10071110১ 105 [011 5101110100100, 1)0001 101170 ০০111 
11701110105 11000670000 10) 11101011015] 016010 01 & 00090191001 [01100 "২ 

সুতরাং সৃষ্টি চৈতণ্যকে বাক্তি-চৈতনা বলেই গ্রহণ করছি। কারণ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে 
প্রতাক্ষ যোগ রষেছে ব্যকিচৈতন্যেরই । আন সমাজ-পবিবেশেব সঙ্গে শন্সন্টিব সম্পর্ক 
মপবিহার্ম হলেও অনেকটা পবোক্ষ, ব্যঞ্ডি চৈতন্যের মাপামে। তাই শিল্পে সঙ্গে সমাজ- 
পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণযেব অগহি হল ব্যঞ্তিচৈতনোব সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক 
নির্ণঘ কবা। 

এই যে ব্যক্তি মানস শিল্পসৃষ্ট কূবছে, তাণ চাবপাশে বিবাহ করছে একটি জগৎ, 
মলোবিক্তানীব হাষাম খাকে বলা হযেছে পবিবেশ (01110111010) | এই পরিবেশে 
মামাদের প্রতাক্ষ দষ্ট তুগৎ প্রযেছে, প্রকৃতি এ প্রাণীজগৎ আছে। এব মধ্যে আছে যে 
মানুয, তাকে আশ্রয় কাব আছে বহু কালাগত শিক্ষা ও সংস্কারের বেশ, ভাব ও ভাবনার 
এরাতহ, | এগ্াঙা আছে সমসাময়ি« বাঙ 'নতিক, অথনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ত্রিযাবলী ও চিস্তাগত আন্দোলন। এইভাবে স্থলে সৃক্ষে মিশ্রিত এই পবিবেশ ব্যক্তিকে 
ঘিবে রযেছে প্রতিষ্মন। একটি বিশেষ যুগে সূ নশীল প্রতিভাকে, সৃচ্গিচেতন্যকে, খিরে 
রয়েছে এই যে সমাজ পবিবেশ তাবই একটি পর্বকে বলছি যুগ-পাববেশ। একটি বিশেষ 
কালসীমাধ চিহিত পবিবেশই যুগ-পরিবেশ। 

সুতবাং সৃষ্টিচেতন। যেমন বাক্তিচৈতন্যের একাংশ, যুগ পরিবেশও তেমনি সমাজ- 
পরিবেশেরই একটি বিশেষ পর্ব। তাই সৃষ্টিচেতনোর সঙ্গে যুগ পরিবেশের সম্পর্কের যে 
সমস্য' তা মূলত ব্যক্তি চৈতন্যেব সঙ্গে সমাজ ""ব্বেশেরই সম্পর্কের সমস্যা। আবার 
ব্যক্তিচৈতন্য মানেং ব্যক্তিমন (10114) । এবং পরিবেশ মানেই বাক্তির চতুষ্পার্্স্থ বহির্জগহ। 
বহির্জগতের সম্পর্ক অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্যা, চিদ্জগৎ ও জড়জগতের 
সমস্যা (01701101101 9174 ০০1০1) এবং তারও মূলে হল ভাবজগতের সঙ্গে জড়জগতের 
সমস্যা 0৮170 8110 148110)1 ব্ক্তিমন ব৷ ব্যক্তিচৈতন্যের উপরে পরিবেশ বা বহির্জগিৎ 
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কতখানি ছায়া ফেলে, মানবমন কতখানি বস্তজগতের প্রভাবের অধীন, এবং বহির্জগতই 
বা কতখানি আমাদের মনোরাজোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়-এসবই হল আমাদের বিবেচ্য। 

অবশ এ প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয় এই যে, চিৎ ও জড়ের যে দ্বন্দ অনাদি কাল থেকে 
দার্শনিক চিত্তরকে আন্দোলিত করে আসছে তার সমাধান দেবার বাসনা আমাদের নেই, 
এবং সাহিতাক্ষেত্রে তা কাম্যও নয়। বস্তুত দার্শনিক আলোচনা আমাদের লক্ষা নয়। যে 
কোনো সমস্যার স্বরূপ তলিয়ে দেখতে গেলে সেই অনুসন্ধানে যতটুকু বৈজ্ঞানিক এবং 
দার্শনিক সত্যের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, ততটুকুই আমরা এখানে গ্রহণ 
করব। তাছাড়া কোনো সাহিত্য-সমালোচনাই জীবন-বিবিজ্ত কোনো দুর্ঘটনা নয়। যে- 
কোনো সত্যকার অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন সুসঙ্গত (০01519107) সমালোচনা-পদ্ধতিই জীবন 
সম্পর্কে একটা সুসমন্বিত (০০-1)01076) জীবন-দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ । 
লেখায় তারই যখন আমরা বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করি, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই 
খানিকটা দার্শনিক আলোচনার রূপ পরিগ্রহণ করে। বিশ্লেষণের পক্ষে এই বিধিবদ্ধ 
আলোচনা অপরিহার্য মনে হয়। আরো বক্তন্য এই যে, চিৎ ও জড়ের মধো কোন্টি 
আগে এবং কোন্টি পরে সেটাই দার্শানকের প্রধান সমসা। আমরা কিন্তু সে সমস্যার 
সমাধানে বিশেষ অগ্রসর হব না। এই সমস্যার দার্শনিক মহলের মত-স্বাতন্ত্া স্্ীকার 
করেও চিৎ ও জড়ের পারস্পরিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদণ্ডালব 
উপরে ভিত্তি করে আমরা একটি সামানা সত্যের আবিষ্কারে ব্রতী হব। এবং তার 
ওপরেই নির্ভর করে ব্ক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সৃষ্টিচেতন্যের সঙ্গে যুগ-পরিবেশের 
সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সিদ্ধাত্ত। আর এই সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে উপন্যাসে আধুনিকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির মুন্যায়ন করা হবে এবং 
আপুনিকতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। 

যে সমস্যাটি আমবা এখানে উত্থাপিত করছি, বলা বাহুলা সেটি আজকের কোনো 
নতুন সমস্যা নয়। যুগ-যুগান্তরের কবি, চিত্তনায়ক ও দার্শনিককে এই সমস্যা বিচলিত 
করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে এর সমাধান দেবার চেষ্টাও করেছেন। সমস্যা বহু 
প্রাচীন বলেই এক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত হওয়াই স্বাভাবিক। এ থেকে, কোনো সমন্বয়ী 
সিদ্ধান্তে পৌছোবার আগে এদের পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ স্থলে যে সব 
বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে তাদের ছোট-ছোট বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি (01701617119) বাদ 
দিলে মূলত, আমরা দেখতে পাব, এদের মতের যে মৌলিক পার্থকা সেই অনুসারে এ 
সমস্ত মতবাদকে আমরা দুটি জোটে ভাগ করে ফেলতে পারি-_জড়বাদী সম্প্রদায় ও 
ভাববাদী সম্প্রাদায়। 

এখানে পথমেই বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, এই দুই সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র বিবৃতি 
দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। সেই প্রচেষ্টা এখানে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। মতবাদগুডলির 
ব্যাখ্যা করে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে একটি সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। মতবাদগুডলি সম্পকে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল ভ্রান্ত ধারণাগুলির 
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নিরসনই শুধু আমাদেব উদ্দেশা এবং সেইজন্/ মতবাদগ্ডলির বিধিবদ্ধ পরিচিতি এখানে 
প্রয়োজন। সাহিত্যসৃষ্টিব স্বধর্ম রক্ষা করতে হলে এই ভ্রান্তিগুলি দূর করা বিশেষ দরকার। 
এই আলোচনায় আমরা ক্রমেই দেখতে পাব যে এই মতবাদগুলি নিজেদের ক্রমবিবর্তনের 
মাধ্যমে নিজেদের ভাস্তি সংশোধন করে এসেছে এবং সেই 11)০915 ও 217110119515-এর 
পরে যেন একটা 5৮71110515-এব দিকে এগিয়ে আসছে। এই 551)1)0515-এর উপরেই 
আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিষ্টা 


দুই 
সম্পর্কহীন দুই সত্তা? 


পরিবেশ ও সৃষ্টিচেতনা, বাহ্যজগৎ ও জাবজগং-_এদেব পাবস্পরিক সম্পর্ক সন্ধান 
কবতে গিয়ে অনেকে সিদ্ধান্ত কবেছেন যে, বাহাজগং ও ভাবজগৎ, ভুড ও চিৎ, দেহ 
ও নন এর' সম্পূর্ণ পথক সঞ্খ অথচ এনা পরম্পবেব ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। দার্শানক দেকার্তে ()950191০১) এই জাতীয় দ্বৈতবাদের পুরোধা । বলা বাহুল্য এই 
জাতীয় মতবাদ অধুনা গৃহীত হতে পাবে না। কাবণ, দেহ ও মনের, বাহাজগৎ ও 
ভাবজগতের, জড ও চিৎএর যে পাবস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া, নিত্য লেন দেন ও 
নির্ভরতা আনমনা প্রত্যক্ষ কবি, তার কাবণ সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক বাখা এই 
মতবাদে আমরা পাই না। দৈহিক সংবেদন বা সুখ-দুখোনুভূতি কেন অনুরূপ মানসিক 
বোধেব সৃষ্টি করে বা মানসিক সংকল্প বা পরিকল্পনা কেন দৈহিক কার্ষের মাধ্যমে 
লপাযিত হয় তার উত্তর এই মহুবাদে নেই। কারণ চিৎ ও জড়কে, ভাবভগৎ ও 
বাহ)জগৎকে যদি দুইটি সম্পূর্ণ পৃথণ্‌ সগ্ডারূপে ঘোষণা কবা হয়, তবে একটির প্রভাব 
অন্যটিতে কোন্‌ সূত্রে কেন পড়ে তা বাখ/ত হয না। আধুনিক কালে তাই এই দ্বৈতবাদ 
অবৈজ্ঞানিক ও স্ববিবোদ্লী বলে ঘোষিত হয়েছে। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি 
যে কার্ধকাবণ সম্বন্ধে (14৬ 901 021850 0170 27991) [বশ্বাস তা এই মতবাদে 
আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। 
এখন বাহাপরিবেশ ও সৃষ্টিশীল নন, জড় ও চিৎ, দেহ ও মন--এদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও প্রভাব রানার রগ 
যে এরা দু'টি পৃথক স্ভ নয়, একই মুল সম্ভার £9 বাপ, দুটি অংশ বা দুটি কোটি। 
এখন এই মূল ভিত্তি-স্থানীয় সন্তাটি কি? উত্তরে একদল বলেছেন মূল সত্তাটি হল জড় 
(79110) বা বাহ্য জগৎ। আমবা যাকে চিৎসন্তা বা ভাবজগৎ বলি বা “মন' নামে 
অভিহিত করি, সেটা স্বরূপত জড়েরই একটা বিশেষ বিকাশ বা বিশেষ ক্রিয়া মাত্র । 
এঁদের মতবাদকে জড়বাদী অদ্বৈতবাদ (11215114151 [.য019) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
অধুনা বহুল প্রচলিত মার্কস্বাদ এই গোষ্ঠীরই অন্ত্ভুক্ত। 
জড়বাদী অদৈতবাদের প্রতিদ্বন্থী মতবাদটি হল ভাববাদী অদ্বৈতবাদ (10981151$0 
[001119]))। এই মতবাদ অনুসারে যে মুল সন্তার দু'টি প্রকাশ হল দেহ ও মন, জড় ও 
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চিৎ, সেই মূল সম্তাটি হল একটি ভাব, মন, আত্মা বা চেতনা । আমরা যাকে জড় বলছি 
সেটি হয় আমাদের ত্রান্তদর্শন বা মায়া, নয় ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ, আত্মার মূর্তরূপ, 
চেতনার স্ুল প্রকাশ। 

অতঃপর আমবা ভাববাদী ও জড়বাদী এই দুই মতবাদের পরিচয় গ্রহণ করে দেখব 
সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনো সমব্বয়ী সিদ্ধান্তের বীজ এদের আধুনিকতম 
রূপের মধো রয়েছে কিনা। 


তিন 
চরম ভাববাদ ও বস্তুগত বা তন্ময় ভাববাদ 


ভাববাদের চরম রূপ হল 99)011৮15) (মন্ময়তা) বা ১০110701571 এহ মতবাদ 
অনুসারে চৈতন্যই একমাত্র সন্তা। চৈতন্য ছাড়া আমরা যে বস্তজগং দেখি, তা আমাদের 
্রান্তদর্শন বা 11105101) মাত্র। সুতরাং জগৎ হল আমাদের চৈতন্যেব রচনা বা কল্পনা। 
তাই চৈতন্যের বাইরে জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। পাশ্চাত্যে এই জাতীয় মতবাদের 
ধারক হলেন বার্কলি (09019 8191100 13911910%)। জগতের মত্তিত্ব বলিষ্ঠ কণ্ঠে 
অস্বীকার করে তিনি বলেছেন, __বস্তুজগৎ বলে বাইরে কিছু নেই, বস্তুজগৎ খালে আমরা 
যাকে জানি, তা হল আসলে মানাদের মনের কতকগুলি ধারণার সমষ্টি (০0011001101) 
0610985)। ইন্দ্রিয়ের মাধামে বস্তজগৎ রূপে আমরা যার অনুভব পাচ্ছি বলে মনে করি, 
তা বস্তুর অনুভব নয়, আমাদের ইন্দ্িয়গুলিরই ক্রিয়ার অনুভব মাত্র। 
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সুতরাং এই মত অনুসারে বাক্তির চাবপাশে যে পরিবেশ আমরা দেখছি, তা ব্যক্তিব 
বাইরে কোথাও নেই, তা ব্যক্তির চেতন্যের মধোই রয়েছে। অর্থাৎ যুগ-পরিবেশ বা 
সমাজ-পরিবেশের বাস্তব কোনো অস্তিত্বই নেই, এ হল বাক্তিচৈতন্যের কল্পনা বা স্বগ্নমাত্র। 
প্রকারান্তরে এখানে তা হলে জগতকে মম্বীকার করা হচ্ছে। দার্শানক পদ্ধতিতে এই 
মতবাদকে বন্ধভাবে খগ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এখানে সেই সব পুরানো যুক্তির 
পুনরুত্তি না কবে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলতে পারি বে, যেখানে 
জগৎ ও জীবনের স্বীকৃতি নেই, লীলার স্থান নেই, সেখানে শিল্প-সাহিত্যও গড়ে উঠতে 
পারে না। এই চরমপন্থী ভাববাদের উপরে ভিত্তি করে সাহিত্য-সমালোচনার কোনো 
গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিও তাই গড়ে উঠে নি। 

ভাববাদী সাহিত্য সমালোচনা আমরা যাকে বলি তা আসলে ভাববাদের এক নরম 
(71000191) পন্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই নরম পন্থার দার্শনিক অভিধা হল তন্ময় 
ভাববাদ বা বস্তগত ভাববাদ (0010011৮০ 1099115177)। এই মতবাদই বহু প্রচলিত এবং 
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সৃষ্টিচৈতনা ও যুগ-পরিবেশ - আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় ২৭ 


সর্বাধিক স্বীকৃত। চরমপন্থী ভাববাদের চেয়ে এই মতবাদ আধুনিক। বহু শিল্প-শ্রষ্টার 
সমর্থন রয়েছে এর এপছনে এবং অধিকাংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবনদর্শন এর সঙ্গে 
এক সুরে বাঁধা । ফলে সাহিত্য-সমালোচনার বনুতর পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এর ওপর ভিত্তি 
করে। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বনু সাহিতা-সমালোচকের মতবাদ সূত্রবদ্ধ করলে মূলে 
আমরা এই তন্ময় ভাববাদই পাব। পাশ্চাত্যে হগেল এই মতবাদের বলিষ্ঠতম প্রবর্তক। 
আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাগ ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এই গোষ্ঠীতে পড়ে। এবং উপনিষদের 
দর্শন থেকে যদিও প্রায় সব রকম দার্শনিক মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়, তব 
নোটামুটিভাবে উপনিষদের দর্শন বলতে সাধাবণত এখন যা বোঝায়, তা-ও এই বস্তুগত 
ব! তন্ময় ভাববাদই (00100110 10091151))। 

এই তন্ময় ভাববাদে বস্তুজগগতের নিজস্ব অস্তিত্ব স্বাকাখ করা হয়েছে। ব্যক্তিমানস 
সৃষ্টিশীল বটে, কিন্তু বস্ত্ুজগপ্তব সব কিছুই ব্যক্তিমানসেব বচনা নয়। পরম সত্য বাক্তি- 
চৈতদ্ন্যর বাইরেও রয়েছে: বাক্তির চারিদিকে যে বহর্গৎ রয়েছে, যে সমাজ ও পরিবেশ 
বয়েছে, তা শুধুই ন্যক্তিব ভান্তদর্শণ নয। বাঞ্তিচেতনা (৮0))০0) ও দুশামান জগৎ 
(00)০0)- -এনদের কোনে।টিকেই মিথা বলা যায় না। পাপিপার্থিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কে 
এসেই ব্যক্তিচৈতন্যের আম্বোপশব্ধি। এই দুটিকে ন্যেঈ আত্মিক সতোর পরিপূর্ণতা । 
(যেখানে এদের একটি নেই, সেখানেই অনোর অত্তিতু তাপর্যহান : 
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প্রত্যেক কবি বা অষ্টা তিনি 5 -ড ভাববাদীই হোন না কেন, এই জগৎ ও 
জীবনকে, সমাজ ও পরিবেশকে মনুরুপ স্বীকৃতি দিয়েছেশ। এই স্বীকৃতি না দিলে যে 
লীলাই, এবং ফলত, সাহিত্যসৃচ্চিই, অসম্ভব * যে পে! বোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর মধো 
তো সকলেই ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু কেউ চর ্ভানবাদার মতো সমাজ ও পরিবেশেব 
নিজম্ব আস্তত্বকে অন্বীকাব করেন নি। ধরং জীবন ও সমাজের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন বলেই তো তার রীপাত্তরের ভনো, তার সংক্কাবেব জনে।, তাঁদের অভ্তুরে ছিল 
দর্দমনীয় প্রেরণা । এই জনোই এমার্ডস্ওযাথ্‌ নিজে এক সমব রাজনৈতিক প্রচাব-পত্র 
লিখতেন, ব্রেক টম পেন (001) 78170) এ সঙ্গে যোগ ছিয়ে সমাল-সংস্ারমূলক 
চিন্তাপারাব জনো তথাকথিত 'দেশদোহিতার অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন, 
কোল্রিজ্‌ রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ও সমাজদর্শন রচনায সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 
শৈলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের হাতে প্রচারপত্র বিলি করেছেন, সাউদি (9০811)6$) 
রাজনৈতিক নিবন্ধাবলী লিখেছেন, বায়রন (77071) নিজে যুদ্ধে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরূপে 
জীবন দান করেছেন।« 
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২৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


তবে এই নরমপন্থী ভাববাদীদের মতে এই বহির্জগৎ, এই সমাজ ও পরিবেশ, এ 
ব্ক্তিমানসের কল্পনা বা মিথ্যা মায়া না হলেও এও একটি বিশ্বব্যাপক ভাবসত্য বা 
আত্মিক সন্তারই (90111109] [২০110%) বহিঃপ্রকাশ। এবং তার অস্তিত্ব ব্ক্তিমানসের 
কল্পনানির্ভর না হলেও, তা ব্যক্তিমানস থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কহীন কোনো সত্তা নয়। 
কারণ বাক্তি, ব্যক্তিমানস, বহির্ভগিৎ, পরিবেশ সবই সেই এক বিশ্বব্যাপক পরাসভ্তারই 
প্রকাশ বা মূর্তত্নপ। এই যে বিশ্বব্যাপক পরাসত্তা বা ভাবসত্তয, আমাদের উপনিষদে যার 
নাম ব্রহ্ম, হেগেল তার নাম দিয়েছেন '&501010 1০9" তার মতেও এই বস্তজগৎ 
(778(19) ভাবসত্যেরই 0০8) অভিব্যক্তি। এই ভাবসত্য বা পরাসভ্তাকে কার্তেজীয় 
(01109171) দর্শনে বা শঙ্করের মায়াবাদে যেমন নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে, হেগেল কিন্তু 
তাকে তেমন নিষ্ত্রিয় বলেন নি। কারণ তার মতে এই ভাবসতাটি হল চৈতন্য (001)- 
50101157958). এবং চৈতন্যের একটি ধর্মহ হল সক্রয়তা। এই সক্রিয়তার জনই 
পরাসভ্াটির নিত্য নবমূর্তিতে আবির্ভাব ঘটছে। জড়জগৎ হেগেলের মতে এই পরাস্তারই 
আত্মপ্রকাশ : 
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অতএব এই মতবাদ অনুসারে জ্ড় ও চিৎ-এ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, পরিবেশ ও 
ব্যক্তিচেতনা--সব একই নিত্যপ্রকাশশীল মহাসতোর দুই দিক-_দুই কোটি। তা না হয়ে 
চিৎজগৎ যদি জড়-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতো তবে ব্যক্তি-চৈতন্যের পক্ষে জড়ের 
কোনো জ্ঞান সম্ভব হতো না, ব্যক্তিচৈতনোর সঙ্গে পরিবেশের কোনো যোগই সাধিত 
হতো না। কিন্তু এই দুটি পৃথক নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, একই সম্ভার এপিঠ-ওপিঠ; 
তাই একের সঙ্গে অন্যের কার্ষকারণ সম্পর্ক সম্ভব। কিগ্ত তাব অর্থ এ নয যে, এদের 
মধ্যে যেকোনো একটি সম্পূর্ণরূপে অন্যটির প্রভাবের অধীন। যে মহাচৈতনা জড়দেহের 
আধারে ব্যক্তিচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং করছে, তা ক্রমে ক্রমে জড়ের 
উপরে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেছে। এই যে মহাচৈতনা বা চিৎসভা নিজেকে 
প্রকৃতির মধ্যে মেলে ধরেছে ও ধরছে, নিজেকে প্রকৃতি পরিবেশেব মধ্যে ক্রমশ প্রকাশ 
করছে, সে আবার প্রকৃতির উপরে ক্রমবর্ণমান অধিকার ফিরে পাচ্ছে_একথার বীজ 
হেগেলের দর্শনেই রয়েছে : 

"৪10111119 (1005 2 50001০01 ৮/1)101) 001) [01050 10 [011050 1000175(1101105, 0 
0011)95 10 11906 [1101 10955055101) 01115 0৮1) 118(0010.+ 


স্তরের পর স্তর পেরিয়ে প্রকৃতির উপরে চৈতন্যের এই ষে ক্রমিক অধিকার প্রতষ্ঠার 
স্বীকৃতি, এখানেই রয়েছে বিবর্তনবাদের বীজ। হেগেলের মধ্যে এই তন্ত বীজাকারে থেকে 
গেছে, পরবর্তীকালের ভাববাদী দার্শনিক বের, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে পুর্ণ 
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বিকশিত রূপ লাভ করেছে। এঁদের মধো পারস্পরিক মত-পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও 
জড়ের উপরে চৈতন্যের ক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এঁরা সকলেই বিশ্বাসী । রবীন্দ্রনাথ ও 
শ্রীঅরবিন্দ জগৎসৃষ্টিকে হেগেলের মতোই এক মহাচৈতন্যের ক্রমিক আত্ম-অভিব্যক্তি 
মনে করেন। এই আত্ম-অভিব্যক্তির প্রথন দৃশামান স্তর হল- জড় (7781107)। বিভিন্ন 
স্তর-পরস্পরায় এই জড়ের আধারে সেই মহাচৈতন্য বিভিন্ন ব্যক্তিচৈতন্যরূপে প্রকাশিত 
হচ্ছে। চৈতন্যের এই যে ক্রমিক আত্মপ্রকাশ, এরই একটি স্তরের নাম হল মন-_ 
(01170)। বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে এসে পৃথিবীতে যখন মনের বিকাশ হল, তখন 
মন নামক চেতনা-স্তরের ধারক মানুষ নামক জীবটির আবির্ভাব হল। এই মনের সাহাযো 
নাণুষ জড়ের ওপরে, প্রকৃতির ওপরে ধীরে-ধীরে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করল। শ্রীঅরবিন্দের 
£ষায়__ 
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কেমন করে ব্যক্তিচৈতন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুঞ্ড হয়ে এই নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তার উও্তরে হেগেল বলোছলেন- বিশ্বের বিধানকে জেনেই 
বিশ্বের বিধান থেকে মুক্তি সম্ভব। মানুষ মননশীল বলেই তার মনের দ্বারা এই প্রকৃতির 
নিয়মকে সে জানছে এবং তার দাসত্। থেকে মুপ্তির পথ আবিষ্কার করছে। তার জ্ঞানের 
দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করার কৌশল খুঁজে বের করছে। রবীন্দ্রনাথও অনুবপ কথাই বলেছেন : 

“বিশ্বরাজে। দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে 
তিনি সাধারণের নিয়ম ক্তুর দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা 
মামরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পার তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের 
বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছতে না।”* 

উপরে ভাববাদ সম্পর্কে যে আলোচনা কণা গেল তা থেকে আমরা, তা হলে, 
সুত্রাকারে এই সিদ্ধান্ত খাড়। করতে পারি : 

১। ভাববাদী চৈতনোর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (বস্তুত ভাববাদীর কাছে ভাব বা 
চৈতন্যের অস্তিত্বই প্রধান। সুতরাং তার কাছ থেকে চৈতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি 
আদায় করার প্রশ্নই উঠে না।) 

২। তন্ময় ভাববাদা 0)901৬০ 10091151 " “শব্রবেশের তথা জড় জগতের বাস্তব 
অস্তিত্ব স্বীকার ঝবরেন। (চরমপন্থী ভাববাদ অধুনা খণ্ডিত হয়েছে, অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে 
তার স্বীকৃতি নেই, সুতরাং নরমপন্থী তন্ময় ভাববাদই গ্রতণীয়। এবং সেই জন্য পরিরেশ 
সম্পর্কে এখানে নবাপন্থী তন্ময় 'ভাববাদের মতই এখানেই উল্লিখিত হল।) 

৩। এই ভাববাদ অনুসারে ব্যক্ডিচৈতন্য গরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, 





সন সা 
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৯। রনীব্দনাথ. "শিক্ষার মিলন” শিক্ষা) 


৩০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


শুধু তাই নয়, পরিবেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করতে পারে। সুতরাং সৃষ্টিচৈতন্য 
যুগপরিবেশের দাসমাত্র হয়ে থাকতে বাধ্য নয়, সমাজ-পরিবেশের শুধু প্রতিবিশ্বই সে 
এখন দেখতে হবে জড়বাদে অনুরূপ কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কিনা। 


চাব 
চরম জড়বাদ ও দ্বান্দিক জড়বাদ 


আষ্টার চারিপাশে যে পরিবেশ বিরাঙ্জ করছে, যে বাহ্জগৎ ও সমাজ রষেছে, 
জড়বাদী তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পরিবেশকে, এই বাহাজগৎকে তিনি শ্রষ্টার বা 
ব্যক্তির কল্পনা বা মনের সৃষ্টিমাত্র মনে করেন না। তার মতে বস্তজগৎ মনের সৃষ্টি নয়। 
এমন কি বাস্তব জগতের অস্তিত্ব ব্যক্তির চেতনা-সাপেক্ষও নয়। এ হল স্বয়ংনির্ভর সত্তা 
(110070-11)-11501। বস্তুজগতের অস্তিত্ব মানবমনের উপর নির্ভর করে না। কারণ জড়বাদের 
মতে মন বা ব্যক্তিচেতনার বিকাশ হওয়ার আগেই এই প্রকৃতি-জগৎ ছিল। বস্তুজগতের 
সৃষ্টির অনেক পরে প্রকৃতির বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরে এসে মনেব আবির্ভাব 
হয়েছে। আর এই মন তো কোনো স্বতন্ত্র সস্তা নয়, এ হল জড়েরই একটা বিশেষ বিকাশ 
স্নায়ু ও মস্তিষ্কের (9০190181 ০01০৯) ক্রিয়ামাত্র। এবিষহ্ম জড়বাদীর মতবাদ লেনিনের 

৮1076 615(01109 01 11910 0005 1101 ৫019010 011 59175801017) 1৬7(001 15 
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জড়বাদীর মতে এই বস্তুজগৎ, এই পরিবেশ ও প্রকৃতি, যদিও স্বয়ংনির্ভর সত্তা-_ 
অর্থাৎ আমাদের চিস্তা-চেতনার উপরে এব অস্তিত্ব নির্ভর করে না,.-তথাপি তার অর্থ 
এ নয় যে, জড় ও চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি সম্তা এবং মনের সঙ্গে 
বস্তজগতের কোনো যোগ সাধিত হতে পারে না। বরং এ কথাই জড়বাদের প্রতিপাদ্য 
যে, যেহেতু মন বা চেতনা দেহ বা জড়েরই একটি বিশেষ কপ, সেহেতু দেহের সঙ্গে 
যার যোগ আছে সেই প্রকৃতি বা বস্তুগতের সঙ্গে মনেরও যোগাযোগ থাকতে বাধ্য। 
বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানভব (59189201017) সেইটাই হল বাহ্যজগতেব 
সঙ্গে আমাদের মনের যোগসৃত্র। 

প্রথম যুগে এক শ্রেণীর লোকায়ত জড়বাদে (81৮6 [9911501) মনে করা হতুতা যে, 
ইন্দ্রয়ানুভবের মাধ্যমে যে খবর আমাদের মস্তিক্ষে গিয়ে পৌঁছায়, তাই হল আমাদের 
জ্ঞান। আমাদের মন হল যথার্থ আর্শির মতো। সেই আর্শিতে বাহাজগৎ ও পরিবেশের 
হুবহু ছবি পড়ে, আমাদের জ্ঞান সেই হুবহু ছবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাহ্জগৎ থেকে 
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আহত এই জ্ঞানই আমাদের মনের সৃষ্টিতে প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং আমাদের যুগ- 
পরিবেশ যেমন হবে, আমাদের চারিপাশের জগং যে রূপ ধারণ করবে, আমাদের সৃষ্টি, 
আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও তার হুবহু প্রতিফলন হবে। আমাদের সমাজে, আমাদের যুগে 
যদি রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, অর্থনৈতিক অনটন আসে, জীবন যদি কুতসিত হয়ে উঠে, 
তবে আমাদের সাহিত্য তার ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং এই 
জড়বাদে মনের কোনো সজনী ক্ষমতা স্বীকার করা হয় না; মন এখানে জড়ের সঙ্গে 
যান্ত্রক নিয়মে বাঁধা । এই মতবাদকে চরম বা যান্ত্রিক জড়বাদ (৬০০11811071 1১1706- 
11711517) বলা হয়। 
এই যান্ত্রিক জড়বাদকে স্বীকার কবে নিলে মননশীল মানুষের পুরুষকারেব ভূমিকা 
আ্বীকৃত হযে পড়ে। কারণ বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ ছাড়া কোনো স্বজনী শক্তি 
মানুষের মনের যদি না থাকে তা হলে সে হবে শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানেব নিস্র্িয় 
ধারক, বর্তমান পরিবেশেব অতিবিক্ত কোনো আদর্শ ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনায় অক্ষম, সে 
হনে বর্তমানের দাস, আগামীর নির্মিতিতে তার কোনো সচেতন ভূমিকা থাকবে না। 
ভ্তীবনেব তথা সমাজের অগ্রগতি হয় তা তখনো হবে, কিন্তু তা হবে একান্তই প্রকৃতির 
অন্ধ নিষমে চালিত নিতান্তই ধীব মন্তথর। পৃথিবীতে মানুষেব আবির্ভাবের আগে যেমন 
জড়জগৎ ও প্রাণীজগত বিবর্তিত হয়েছে ধীর গতিতে প্রকৃতির আপন নিয়মে, তেমনি 
চলবে পুরুষকারহীন মানব-সমাজের অগ্রগতি। জড়ের বিধানে বাঁধা এও এক অভিনব 
নিযতিবাদ। এখানে মানব-মনীষার কোনো নিয়ন্ত্রণ-শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হ্যনি। 
[10190 প্রভৃতি দার্শনিকেরা এমনি এক জড় নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের মতে 
মানুষ প্রকৃতির নিয়মের দাস, প্রকৃতিকে জয় করবার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। কেউ 
(কউ বশেন এশ্রামিক দর্শনে ও ০71511197-এ যে এশ্বরিক নিয়তিবাদের কথা বলা 
হয়েছে, এই জড় নিযতিবাদ তার চেয়ে কোনো অংশে কম নেবাশ্যবাঞ্জক নয়। 
স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক দৃষ্টিভিঙ্গিব কাছে এই শ্রেণীর জড়বাদী নিয়তিবাদের সতাতা 
বিপনন হযে পড়ে। সমগ্র মানব-সভতার অগ্রগতি এই নিয়তিবাদেব প্রতিবাদ করে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক জয়যাত্রাও একে বলিষ্ঠ অস্বীকৃতি জানায়। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদী দর্শনেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবং 
জড়বাদের আধুনিকতম যে রূপটির নাম দ্বান্দিক « দন্ৰাত্মক জড়বাদ (01915011621 
91011911511), তা সেই পুরাতন যান্ত্রিক জড়বাদ (৬1০০17917109] 19191191157) থেকে 
অনেকখানি দূরে সরে এসেছে। এই দন্াত্মক জড়বাদকে মাক্সীয় বা এতিহাসিক জড়বাদও 
(11151011081 1491011811911) বলা হয। কারণ এই মতবাদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি মানব- 
ইতিহাসের বিবর্তনের স্তরগুলির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এবং এই 
সাধারণ সূত্রগুলি দিয়ে ইতিহাসের বিসর্পিল গতির রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। এই 
মতবাদ একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে যে, মানব-সভাতা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমোননতির 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রমোনতি কতকগুলো এঁতিহাসিক বিধানের (71510707 


৩২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


[.8৮5) অধীন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে চলেছে সমাজেরই অপরিহার্যতার 
(0906551%) তাগিদে । অবশ্য, এই ক্রমবিকাশ যদিও এঁতিহাসিক নিয়মেই হতে বাধা, 
যদিও সমাজের অপরিহার্য বিধানেই তা অনিবার্য, তবুও এই বাধাতাকে, এই অপরিহার্ধতাকে 
পূর্বোক্তি জড় নিয়তিবাদ বা এশ্বরিক নিয়তিবাদের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় না। এ 
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ইতিহাসের বিধানে সমাজের অপরিহার্ষতায় এই ক্রম-পরিণতি হলেও ইতিহাসের 
গতিনিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির পুরুষকারের বিশেষ স্থান আছে। কারণ বাক্তির সচেতন প্রয়াসের 
মাধ্যমেই এই এঁতিহাসিক বিধান দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত অন্ধ 
যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে ছন্দাত্মক জড়বাদের পার্থকা অনেক। কারণ এখানে ভবিষ্যৎ 
মানে অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, বিবর্তন মানে অন্ধ নিয়তি নয়,_-এখানে ভবিষ্যতের 
নবযুগ রচনায় ব্যক্তির সৃজনী-শক্তির গুরুত্রপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। বিশ্বের অগ্রগতির 
বিধান মার্কুসীয় বস্তবাদে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে স্পষ্টতই বাঞ্তিচৈতন্যের 
সচেতন হস্তক্ষেপকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বস্তগতের 
অনেকগুলি রূপ (00177) ও সত্তা (১০17৪) পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের স্থানে 
হয় নিত্য নতুনের আবির্ভাব। এইভাবে নতুনের দ্বারা পুরাতনের অপসারণের (09%7- 
11017) মধ্য দিয়ে পরথিবীর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আবার যে-কোনো রকমের উদ্দেশ্যহীন 
পরিবর্তন পৃথিবীর নিয়ম নয়, নিম্নাবস্থা 00/০) থেকে উচ্চাবস্থায় (1011101) উত্তরণই 
এই পরিবর্তনের ধর্ম। কিন্তু বিশ্বের এই উধ্বায়ন বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োগে হচ্ছে 
না, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রেরণাতেই তা হচ্ছে। সুতরাং জগতের পরিবর্তন যদি যান্ত্রিক 
(77500081০21) না হয়ে উদ্দেশ্যমূলক (91০01051091) হয়, যদি অর্থহীন না হয়ে সুপরিকল্িত 
হয়, এবং তাতে যদি বাইরের কোনো শঞ্ডির হস্তক্ষেপ না থাকে, তবে একথা স্বতঃই 
স্বীকৃত হয়ে যায় যে, প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে একটি পরিকল্পনাকারী উদ্দেশ্য-সচেতন 
চৈতন্য। একে চৈতন্য বা বস্তধর্ম বা প্রাকৃতিক নিয়ম যা-ই নাম দিই না কেন, এর মুক্ত 
স্বরূপ্টি আমাদের কাছে ঠিকই ধরা পড়ে। মার্কস্বাদে একে অস্বীকার করা হয়নি। বরং 
বলা হয়েছে-_ বিশ্বের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এসে, প্রকৃতির মধ্যে যে ছিল 
এতদিন সুপ্ত-প্রচ্ছন্ন, তা-ই মস্তিষ্কের বিকাশের ফলে মানসিক ক্রিয়ারপে আরো স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। যতদিন মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নি, বিশ্বের বিবর্তন ততদিন হয়েছে প্রকৃতির সুপ্ত 
অস্পষ্ট প্রেরণা বশে; তাই বিবর্তন ছিল ততদিন ধীর মন্থর বিলম্বিত। মস্তিষ্কের বিকাশের 
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ফলে এই উর্ধ্বমুখী প্রেরণা আত্মসচেতন হল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার 
সচেতন দায়িত্ব তার ওপরে এসে পড়ল। প্রকৃতিকে পরিবেশকে দ্রুত পরিবর্তিত উধ্বায়িত 
নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি মানুষের হাতে মানুষের সৃষ্টিচেতনোর হাতে__ প্রকৃতিই তুলে দিল। 
এই চৈতন্যকে যদি মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কিছু না-ও বলি, যদি তাকেও জড়দেহের একাংশ 
মাত্র বলি, তবু স্বীকার করতেই হবে যে এই বস্তুটি অন্য বস্ত্র বা তার পরিবেশ থেকে 
খানিকটা স্বতন্ত্র, এই বস্তুটি বিশেষ-বিশেষ সময়ে পরিনেশের প্রভাব কাটিয়ে নিজেই 
পরিবেশের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। 

প্রকাতির এই উ্্বায়ন ও নতুনের এই নির্মিতি যে করছে সেই বাক্তিচৈতন্য যে 
শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমানের প্রতিচ্ছবি নয়, সে যে একটি সৃজনশীল শক্তি তাও স্বয়ং 
ষ্ঠানিনের উক্তি থেকেই সমর্থিত হয়েছে : 
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ব্যক্তিচৈতনাকে মাকৃস্বাদে পরিবেশের শিষ্রিয় (2455০) প্রতিফলন-যন্ত্র রূপে গ্রহণ 
করা হয় নি, মনকে, যথাথই সক্রিয় ৫০17%০) বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মন এখানে 
শুধুই 100911৮0 নয়, 019811৬০৩। ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে ষে খবর আমাদের মস্তিষ্কে 
পৌছায়, মন তাকে শুধু ধারণই করে না, তাকে নতুন করে সাজায়, তার ব্যাখা দেয় 
ও তাৎপর্য মাবিষ্কার করে। যাঁরা মনন-ক্রিয়ার শুধু ডাক্তারী বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাও 
স্বীকার করেছেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা পারবেশের যে খবর আমনা পাই, তার সঙ্গে 
আমাদের মনোরাজোর নিজস্ব সংযোজনাও থাকে। তা যদি না থাকত তবে সে খবরের 
কোনো অর্থ কোনো তাৎপর্যই আমাদের কাছে থাকত না। প্রত্যেক জ্ঞানেই তাই তন্ময় 
ও মন্ময় উভয়বিধ উপাদানই আছে : 
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পরিবেশ থেকে আহত অভিচ্ছভাকে উপাদ'নধ্াপে গ্রহণ করে বাক্তিচৈতন্য যে 
অভিনব সৃষ্টিসৌধ রচনা করতে পারে একথা অনস্বীকার্য। অষ্টার নতুন সৃষ্টির এই 
স্বাধীনতা যেমন স্বীকার্ষ, তেমনি মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক নতুন সৃষ্টির জন্যে উপাদান 
অপরিহার্য । শিল্পসৃষ্টির জনে। এই উপাদান হল জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা 
যেহেতু বিশেষ যুগের পরিবেশ থেকেই গৃহীত হয়, সেহেতু সেই সূত্রে সৃচ্িতে যুগ- 
পরিবেশের অনুপ্রবেশ অবশাস্তাবী। সুতরাং বর্তমান ও অতীতের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে 
১২। ৬] [না 509115016 ড৩এজা, ও 1036. 
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৩৪ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


সষ্টার অন্তরের নতুনের অনুধ্যানের সার্থক পরিণয়-বন্ধনেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব- একথা 
আধুনিক মার্কস্পন্থী বস্তবাদী সমালোচকও স্বীকার করেছেন। 

শরষ্টার অভিজ্ঞতার সূত্রে যে যুগ-পরিবেশ শরষ্টার নবসৃষ্টিতে উপাদানরূপে গৃহীত হয় 
তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সূত্রেই উপাদানের 
প্রকৃতি শিল্প-স্ভাবকেও অনেকটা প্রভাবিত করে, শিল্পদৃষ্টিকেও অংশত নিয়ন্তিত করে। 
মার্কস্বাদী শিল্পতত্বের তাৎপর্য এইটুকুই, এর বেশি কিন্তু দাবি করা ঠিক নয়। 

শিল্পের উপাদান যে সমাজজীবন, তার নিজস্ব বিকাশধারা সম্পর্কে মার্কস্বাদে বলা 
হয়েছে, প্রত্যেক যুগের সমাজ-পরিবেশ তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরে রচিত হয়। 
সমাজের এই অর্থনৈতিক কাঠামো সেই যুগের উৎপাদন-পদ্ধতি (77671 01 [010010- 
101) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সঙ্গে-সঙ্গে। উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের 
অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোও বদলে যায়। এই পরিবর্তন অনুসারে প্রতোক যুগের 
সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে, সমাজ-পরিবেশ রচিত হয়। আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, 
সামাজিক রীতি-নীতি, শ্নেহবন্ধন, মুল্যবোধ__সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বদলে যায় এই 
অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। মার্কস্বাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ বোধ হয় 
এই যে, পূর্বে সমাজ-পরিবেশের প্রভাব থেকে ব্যক্তিমানসের সৃষ্টিচেতনোর যে যুক্তির 
কথা আমরা বলেছি তা সমাজের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সহজলভ্য বা সহজাত নয়। 
আর অধিকাংশ মানুষের চেতনা যুগগত বাস্তব পরিবেশের অধীন বলে সমাজ-পনিবেশের 
এই পরিবর্তন তাদের চিস্তা-ভাবনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাই তাদের সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামো যেমন হয়, তেমনি হয় তাদের সামাজিক মূল্যবোধ, রুচি-প্রকৃতি; তাদের শিল্পবোধও 
গড়ে উঠে সেই অনুসারে । এইভাবে তাদের চিস্তা-চেতনা, ভাব-ভবনা নিয়ন্ত্রিত হয় 
তাদের সমাজ-পরিবেশের দ্বারা। মার্কসের এই সিদ্ধান্ত তার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত 
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মার্কসের এই উদ্ধৃতিকে মার্কসবাদী সমালোচনার ভাব-মূল বলা যায়। কিন্তু এই 
উদ্ধৃতির অর্থ ভুল বুঝে প্রথম যুগে একদল সমালোচক ফিরে গিয়েছিলেন সেই যাপ্তিক 
জড়বাদে, অন্ধ নিয়তিবাদে।১৫ তাঁরা মনে করেছিলেন, “11011 990191 9515101109 09101- 
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সৃষ্টিচেতনা ও যুগ-পবিবেশ - আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় ৩৫ 


11186801161] 001150108051955- একথার অর্থ এই যে, আমাদের চিদ্জগৎ, আমাদের 
মন, আমাদের সমাজপরিবেশের ফটোগ্রাফ মাত্র। আমাদের চেতনাসৃষ্ট শিল্পসাহিত্য যুগ- 
পরিবেশের হুবহু প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগ-পরিবেশের অতিবিক্ত কোনো 
কল্পনার স্পর্শ সেখানে নেই। যাঁরা এই মানদণ্ডে শিল্পসাহিত্য বিচার করেন তাঁরা মনে 
করেন, যুগ পরিবেশেব নির্ভুল দন্দিল হওয়াতেই সাহিতোর সার্থকতা ।১৬ সাহিত্যকে তাঁরা 
ইতিতাসের পর্যাঁয়ে নামিয়ে এনে তৃপ্তি লাভ করেন। সাহিত্য এবং ইতিহাস যে স্বরূপত 
আলাদা তা তাঁরা বিশ্বৃত হন।১+ বলা বাহুল্য, এতে সাহিত্যকে শ্বধর্মন্রষ্ট করা হয় মাত্র। 

স্পষ্টতই মার্কস্বাদের এই ব্যাখায একাধিক স্ববিরোধ দেখা যায়। প্রথমত, এই 
ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী তথাকথিত মার্কসবাদী সমালোচক মনে করেন, সৃষ্টিচৈতন্য বাস্তব 
পরিবেশের আরশি ছাড়া আর কিছু হতে পাবে না, বাস্তব সীমার অর্তিরক্ত অভিনব 
কিছুর ধ্যান কল্পনা করার ক্ষমতা সঙ্টিচৈতনোর নেই। কিন্তু সেই ক্ষমতা যদি সৃষ্টিচৈতনোর 
নাই থাকে, তবে কোনো-কোনো সাহিতহোর বিরুদ্ধে তাঁবা যে আঁভযোগ ত্তোলেন__ 
অমুক সাহিত্যে যুগের ছবি নেই, অমুক সাহিত্য অবাস্তব, তাঁদের সেই অভিযোগ 
অর্থহীন। কারণ মন যদি বাস্তবের সীমা ছাডিযে যেতেই না পারে, তবে তার সৃষ্টি 
অবাস্তব হবে কি করে? দ্বিতীয়ত, সাহিত্য যদি বর্তমান পবিবেশের ছবি ছাড়া আর 
কিছু হতেই না পারে, তবে কোনো-কোনো সাতিতো প্রগতিশীল চিত্তা নেই বলে এই 
দলের সমালোচকেরা যে অভিযোগ করেন, সেই অভিযোগও নিবর্থক। 

বিশেষ-বিশেষ সাহিতোব সমালোচনায মার্কস্বাদীবা উপরে উল্লিখিত এই যে দুটি 
অভিযোগ তোলেন, (সই অভিযোগ দুটি কিন্তু অর্থহীন নয়। আসলে সুষ্টিচেতন্য যে 
পরিবেশের আরশি ছাড়া আর কিছুই নয--এই সিদ্ধান্তেই রয়েছে তাঁদের ভূল বোঝা। 
উত্তরকালে মার্কসবাদী সমালোচনায এই ভ্রার্তি দূর করে মাক্‌সের পূর্বেক্তি উদ্ধৃতির 
ভিন্নতব ব্যাখা দেওয়া হয়। এই নতুন ব্যাৎ র বীজ এঙ্গেল্সের মধ্যেই নিহিত ছিল। 
তিনিই »ষ্ট করে বনে গিষেছিলেন যে, যেহে$ সমাজেব অধিকাংশ মানুষের মন বাস্তব 
পরিবেশের অধীন, পার্গব লাভক্ষতির মানদণ্ড তাদের বিচাবের মাপকাঠি, সেহেতু 
তাদের জীবনে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবই বেশি। আর এই অধিকাংশ লোক দিয়েই 
সমাজ গঠিত হয়। তাই সমাজেব কাঠামো তাদের অর্থনতিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। কিন্ত তার মানে এ নয় যে, সমাজের ব?ণ্মা নিয়ন্ত্রণে অন্য কোনো শক্তির হাত 
নেই। সমাজে দু" একজন কবি ও নবীর জন্ম হয যাঁদের চিন্তা চেতনা বর্তমানকে অতিক্রম 
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৩৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


করে ভবিষ্যৎকে ধারণ করে। তাদের মন সমসাময়িক বাস্তব পরিবেশের আরশি মাত্র 
নয়। ভবিষ্যতের নবতর রূপ কল্পনায় সে সক্ষম। এঁদের ধ্যান-ধারণাই প্রত্যেক যুগের 
বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বীজ বোনে। বাক্তির এই স্জনীশক্তিকে 
অন্বীকার করা যায় না। এঙ্গেল্স্‌ তাই সাবধান করে দিয়ে বলেছেন : 
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লেনিনও বলেছেন যে তাঁরা একথা কখনও দাবি কবেন না যে তাঁরা যা জেনেছেন 
তা-ই শেষ জানা। সত্যকার বাস্তববাদী কমিউনিস্টের উচিত হচ্ছে যা সে জানে না, তার 
সম্পর্কে নীরব থাকা, কোনো কিছু ভাল করে জানাব আগেই তাকে অস্বীকার না করা, 
বরং নতুন জানার জনে মনের দুয়ার খোলা রাখা । লেনিনের নিজের ভাষায-_ 
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বিশেষ-বিশেম সমাজ-পবিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই অষ্টার মনে জন্ম লাভ করে 
বিশেষ-বিশেষ অভিনব কল্পনা। কারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মে মানবমন পরিবেশের সঙ্গে 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত। সৃষ্টিচেতনা সমাজ-পবিবেশের ফটোগ্রাফ মাত্র নয, কিন্তু মানবমনে 
সমাজ-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি ও কল্পনার মুল। এই অথেই 
110০1 5000] ০19101706 009(61111105 (1)01] ০01)501011517059" কথাটি সত্য। সৃষ্টিচেতন্য 
সমাজপরিবেশের ঘটোগ্রাফ নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। সমাজে যা আছে তার হুবহু 
ছবি হল ফটোগ্রাফ, কিন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার উপ্টোও হতে পারে৷ এইটিই মার্কস্বাদী 
সমালোচনার আসল বক্তব্য। কিন্তু এরই সঙ্গে আবার একথাও এখানে স্বীকৃত যে 
প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এইটিই আমরা মার্কস্বাদীর 
কাছে শুনতে চেয়েছিলাম; এবং তা আমরা এখানে শুনতে পেলাম। এইটাই এখানে 
আমাদের প্রতিপাদ্য । 

তা হলে, সৃষ্টিচেতনযর নব-নব-উন্মেষশালিনী শক্তিকে মার্কস্বাদে স্বীকার করা হয়। 
বাস্তবে যা আছে, যুগ-পরিবেশে যা আছে, সৃজনী প্রতিভা তার ফটোগ্রাফ বা প্রতিফলন 
মাত্র নয়, শুধু পুরাতনের বা শুধু বর্তমানের পুনরাবৃত্তি নয়, বর্তমানের যুগ-পাঁরবেশের 
সঙ্গে যোগ রেখেও সৃষ্টিচেতন্য নিত্য নবীনের, ভবিষ্যতের নবরূপের অনুধ্যান করে। 
মার্কসের দ্ন্দাত্বক বস্তবাদকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যথার্থ 
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একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্কসবাদী নন্দনতত্ত যিনি প্রথম গড়ে তুলেছিলেন,১৯ সেই কড়ওয়েল্‌ 
(090৮/611) নিজেই বলেছেন: 

'”] 17001015115 ০0101161911 0051950019% 110%% [0০011171595 ০01 111)0011101)19190, 
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(0১০90159 10)0৬ 216 001101170111 2 50010119851. 11005 210 15011500191 0101 17 1119 
$501150, 11121 1110 2110 01077050 11 01:701170 11100 59010] ৮0110 10017075 31 
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অষ্টা নতুনকে ধারণ করেন বলেই তাঁর হৃদয়ে এতিহোর সঙ্গে একটা দ্বন্দ নিত্য 
চলতে থাকে। এক দিক দিয়ে তিনি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র একটি বাক্তি সন্ত, কারণ তিনি 
সমাজের দর্পণ মাত নন, সমাজে যা নেই, সমসাময়িক যুগ-পরিবেশে যা নেই, সেই নব- 
নবীনকে তিনি তাঁর হাদয়লোকে ধারণ করে সমাঙ্জে তাকে প্রকাশ করেন, জদয়-কক্ষ 
থেকে বাইরে তাকে মুক্তি দেন। একদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যুগগত বাস্তব 
পরিবেশের মধীন, পুবাতনের অনুবর্তনকারী। অন্যদিকে সমাজের দু'একজন পুরোধা 
কৰি ও নবীর খুক্ত-চৈতন্যে নতুনের আবিভবি। এই দুইয়ের দ্বন্দের মধ্য দিয়ে সমাজ 
এগিয়ে চলে। কবি ও নবীর ধ্যানলক্ক এই নবসতাকে লাভ করে আমাদের সমাজ 
প্রগতির পথে এগিয়ে চ'ল। সুতরাং খুগপরিবেশ যেমন সুষ্টিচেতনো ছায়া ফেলে, 
সৃষ্টিচৈতনাও তেমনি যুগ-পরিবেশকো নয়ন্ত্িত করে, পরিবর্তিত করে ১১ সুতরাং মার্কস্বাদের 
মতে সম্যতার অগ্রগাঁ 5 মানে পরিবেশের উপনে সৃষ্টিচেতন্যের ক্রমে অধিকতব নিয়ন্ত্রণ- 
ক্ষমতা লাভ। তা হলে মার্কস্বাদে যদি এক" স্বীকার করা তয় যে, মানবসভ্তা 
ক্রমোন্নতির দিকে খাচ্ছে, তা হণো পক্ষাস্তরে একথাও স্বীকার করা হয় যে. পরিবেশের 





১৯। মার্কৃসের রচনায় শিল্পতত্ত বিষয়ে মোটামুটি খসড়া! পাওয়া ,গলেও এবিষয়ে ঝাল্‌ মার্কস্‌ কোনো সুসংহত 

পর্ণায়ত দর্শন (17৮) রচনা করে যান নি! সাহিতা-শিল্প বিষর়ে রি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মতামত ও 

পনাবলী সম্বল কৰে তাঁর দর্শনানুযায়ী একটি সাহিতজ্ত্র যাঁরা উত্তবকালে গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে 

এইজন্যে কিছু কিছু মতভেদও দেখা যায়। তবু বড্ও"য়ন্‌কে এ বিষয়ে মোটামুটি প্রথম প্রামাণিক 

ভাষ্যকার বলে ধরা হয়। 
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২১। কড্ওয়েল্‌ নবীনের সৃষ্টিতে ও সমাজপরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সৃজ্জনীপ্রতিভার যে এতখানি ক্ষমতা স্বীকার 
করেছেন তার সঙ্গে রোমান্টিক যুগের ভাববাদী সাহিতা-সমালোচকদের অনেকখান সাদৃশ্য আছে। তাই 
একজন তথাকথিত মার্কৃস্বাদী (বস্তরত যান্ত্রিক জড়বাদী) সমালোচক . 79 7৮০1 বাঙ্গ করে 
বলেছেন--কড্ওয়েলের তত্ৃগুলি ৪1 111056 +%£ 2017(1100769815 008)1£5903 $০8921119 
717119401718%- --. 8124 1101 01050 01 থামান 1০৫0) 30811ত115, বিজ 3৩1155৬, ৬০1 
৮ 9. 4. 8400, 1951, [২46 কিন্ত বলা বাছুলা এই বাঙ্গের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। 


-২০ 


৩৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


উপরে, জড়ের উপরে, আমাদের সৃষ্টিচেতন্য অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করছে। 

মানববুদ্ধি বা ব্যক্তিচৈতনা কেমন করে জড়ের তথা পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 
তার ওপরে প্রতুত্ব স্থাপন করছে সেকথাও মার্কস্বাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে বিবর্তনের বিশেষ স্তরে এসে যখন মনের বিকাশ হল, তখন মনের মধ্যে এই বিশেষ 
ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে দেখা দিল। মনের এই বিশেষ ক্ষমতাই মানসিকতার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য 
(01661017119)। এই জন্যেই মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে গেল জড় থেকে__ অন্যান্য প্রাণী থেকে । মন 
নিজে জড়নির্মিতই হোক, বা চৈতন্যমাত্রই হোক, তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে আছে তা 
মার্কস্বাদীও স্বীকার করেছেন। সেই বিশেষ ক্ষমতাটি হল জ্ঞানলাভের ক্ষমতা, বিশ্ববিধানের 
তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষমতা, ভবিষ্যতের অনুধ্যানের ক্ষমতা, এবং লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে 
প্রকৃতি ও পরিবেশকে জয় করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা । মনের সাহাযো বিশ্বরাজ্যের 
জ্বান মানুষ যতই করায়ত্ত করতে পারল ততই চাইল প্রকৃতিকে বশীভূত করতে, প্রকৃতির 
ঘরের রহস্যভেদ করে তাকে নিজের অধীন করতে। বিশ্বের বিধান যখন সে আবিষ্কার 
করল, তখন তার সৃষ্টিচেতনা সেই বিশ্ববিধানেরই সহায়তায় আপন াদর্শানুযায়ী জগৎ 
সৃষ্টি করতে চাইল। যে সমস্ত কারণে মানবসত্তা জড় জগতের অধীন তা মানুষ যখন 
উদ্ঘাটন করল, তখন জড়ের বিপান থেকে, পরিবেশের দাসত্ব থেকে, আত্মমুক্তি সাধনের 
উপায় আবিষ্কার করল। ব্যাধির কারণ যখন সে জানল, বাধিসুক্তির কৌশলও সে তখন 
লাভ করল। মার্কস্বাদ বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিজ্ঞানের নির্দেশে মার্কস্বাদকে 
স্বীকার করতে হল পরিবেশের প্রভাব এবং জড়ের দাসত্ব থেকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিচৈতন্য 
মুক্তিলাভ করতে পারে, অবশ্য সে যুক্তি প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত: 
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সুতরাং পূর্বে যে বলা হয়েছে, বিশেষ-বিশেষ সানাজিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
বিশেব-বিশেষ নতুন কল্পনার জন্ম হয, সেই সিদ্ধান্তের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। উক্ত 
সিদ্ধান্তের আপাত অর্থটি যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে, এবং কোন্‌ সমাজ পরিবেশে 
মানব মন কি রকমের কল্পনার জন্ম দেবে তার যেন কোনো সুলভ যান্ত্রিক সূত্র আমবা 
রচনা না করি। কারণ, প্রথমত একই সমাজ-পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন মন ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিক্রিয়া 
করতে পারে- কেউ বিপর্যস্ত সমাজ-পরিবেশ দেখে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতির 
কোলে আশ্রয় নিতে পারে, কেউ একটি সংগঠনশীল আদর্শ নিয়ে সেই পরিবেশকে 
সংশোধন করতে পারে, আবার কেউ যুগের বিপর্যয়ের হাতে বিহুলভাবে আত্মসমর্পণ করে 
সেই বিপর্যয়কে যথাযথ অনুসরণ করতে পারে। যুগ বিকৃত অসুন্দর হলেই যে প্রতিভার 
সৃষ্টিও তার হুবহু প্রতিফলন মাত্র হবে, এবং তাতে কোনো সংগঠনাত্মক আদর্শবাদী স্বপ্র 
থাকবে না, এমন সিদ্ধান্ত মার্কস্বাদের নয়। এঙ্গেল্স্‌ নিজেই দেখিয়েছেন, বিপর্যস্ত সামাজিক 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেও অন্তত প্রথম যৌবনে গ্যেটে ও শিলার একটি 
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আদর্শবাদী আশাবাদী স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তাঁদের সৃষ্টিতে, অর্থাৎ প্রতিভার শ্রোত যুগন্নোতের 
উজানেও বইতে পারে ।২৩ এ থেকেই প্রমাণ হয় সাহিত্যিকের প্রতিভা যুগপ্রভাব তথা 
সমাজ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সাহিত্যিকের মন মূলত ব্যক্তিমন। তাই বিশেষজ্ঞ 
সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন-__“সাহিত্য মূলতঃ দলছুট ব্যাপার, দল বেঁধে ভালো মন্দ 
অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু রসসুষ্টি যার মূল লক্ষ্য তা কোনো দিনই দল বেঁধে হয় নি।”২৪ 
কারণ সাহিতা সমষ্টিমনের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তিমনের সৃষ্টি। সাহিত্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি বলেই 
জামনীতে যখন সমষ্টিমন অবক্ষয়ের কবলে তখন গ্েটে ও শিলারের সৃষ্টিচৈতন্য 
অবক্ষয়ের প্রভাবে না পড়ে আশার আলো হ্ভ্রেলে রেখেছিল দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির নিয়মাবলীর 
জ্ঞান আমাদের যতই সঠিক হবে, ততই তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের আত্মমুক্তির 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ক্রমশ জড়দেহেব ও জড়পরিবেশের প্রভাব থেকে আমাদের মনকে 
আমবা মুক্ত করছি, এবং জ।ড়ুর বা দেহের দাবীন উপরে মনের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা 
লা৬ করছি এই তে। আমাদের মানব-প্রগতি রহ তাৎপর্ম ।৯৫ 

এ পর্যন্ত জড়নাদ সম্পকে যে আলোচনা করা হল, তা খেকে আমরা সংক্ষেপে 
ননোক্ত স্ত্রগুলি রচনা করতে পারি : 

১। জড়লাদী কুডজ্ঞগতেব, বাস্তব পরিবেশের, অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (বস্তুত জড়বাদীর 
কাচ্ছে বস্তু বা জছের অস্তিত্বই প্রধান । সুতরাং ভার কাছ থেকে বাস্তব পরিবেশের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে স্বাকৃতি আদায়ের কোনো প্রশ্ন তোলাই অবান্তর |) 

১। দ্বান্দিক জড়বাদ বা বৈজ্ঞানিব জড়বাদ সৃষ্টিচেতন্যের ক্রিয়া-স্বাতন্ত্য স্বীকার করে। 
(চরমপন্তী জড়বাদ মখি যান্ত্রিক জড়বাদ এ যুগে অস্বাকৃত হয়েছে, অন্তত সৃজনমূলক 
সাহিত; ও শিলেব ক্ষেত্রে এই যাি' জণঞবাদের কোনো স্বীকৃতি নেই। সুতরাং এযুগে 
নব্যপন্থী দ্বান্দিক জড়বাদই গৃহীত হয়েছে। তাই সৃষ্টিচৈতন্যের সম্পর্কে এখানে দ্বান্ৰিক 
ঈড়বাদের মতই আহ্লাচিত হয়েছে) 

৩। এই দ্বান্ৰিক ভড়বাদের নতে বাক্তির স্াষ্টচৈতন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবেশের 
দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং পরিবেশের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে 
পারে। সুতরাং সৃষ্টিচৈতন্য শুধু জ্ড-পবিবেশের দাস বা প্রতিফলন মাত্র নয়, পরিবেশকে 
বদলাবার ক্ষমতাও তার আছে। 


পর জগ ক 


২৩। “সবকিছুই জরাজীণ -ধ্বংস হবে কি হচ্ছেঃ কল্যাণ পরিবর্তনের এতটুকু আশা নেই; তখন 
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8৪০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


পাঁচ 
সিদ্ধান্তের দিকে 


এতক্ষণ যে বিভিন্ন মতবাদের কথা আলোচনা করা হল তার কোনো তাৎপর্যই 
থাকত না যদি শুধু এদের বিবৃতি দেওয়া আমাদের লক্ষ্য হতো। মতবাদগুলির ব্যাখ্যার 
দ্বারা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাণ্ডলির নিরসন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সাহিত্য-সৃষ্টির স্বধর্ম রক্ষা করতে হলে যে ভ্রান্তি দূর করা 
দরকার, মতবাদণ্ডলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা যতই করে এসেছি, ততই দেখেছি 
মতবাদণ্ডনি ত্রমবিকাশের ফলে নিজেরাই নিজেদের ভুল ক্রমশ সংশোধন করে এসেছে। 
সর্বপ্রথমে আমরা যে চরমপন্থী ভাববাদেব (50)০০11/০ 1007115117) কথা বলেছি, তাতে 
দেখেছি যে, এই মতবাদে যে ক্রি ছিল তা সংশোধন করলে বস্তুগত ভাববাদে 
(0)০০01৮০ 100911517) আপনিই চলে আসতে হয়। যেমন, চরম ভাববাদে বাস্তব 
পরিবেশকে মনের কল্পনা বা ভ্রান্ত মায়া বলা হয়েছে, বস্তুজগতের স্বতন্্ব অস্তিত্বকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। স্পষ্টত বোঝা যায় এই মতবাদে জীবনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় 
না, অথচ জীবন লীলাকে অস্বীকার করলে সাহিত্য সৃষ্টিই অসম্ভব হযে যায়। জগৎ ও 
জীবনের এই স্বীকৃতি দিয়ে যে নতুন ভাববাদ খাড়া হল তারই নাম দেবো বস্তুগত 
ভাববাদ (0৮1০1৬০ 10991191)। পক্ষান্তরে জড়বাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি 
যে, যান্ত্রিক জড়বাদকে স্বীকাব করলে সৃষ্টিচেতন্যকে অস্বীকার করা হয়। সাহিতা থেকে 
সৃজনী-প্রতিভার সংযোজনটুকু বাদ দিলে সাহিত্য হবে জীবনের আরশি মাত্র। অর্থাৎ 
সাহিত্য স্বধর্নন্রষ্ট হবে। সাহিত্যকে স্বধর্মে রাখতে হলে সৃজনীপ্রতিভাকে শ্বীকার করতে 
হবে। এবং জড়বাদে মানব-মনের এই সৃজনীশক্তিকে স্বীকৃতি দিলে যে নতুন মতবাদের 
জন্ম হবে তাকে আমরা বলতে পারি দ্বান্ৰিক জড়বাদ। 

এইভাবে এই মতবাদগ্ডলির নিজস্ব যাথার্থ্য বিচার কবা আমাদের লক্ষ্য নয়, সাহিত্য 
সৃষ্টিকে স্বীকৃতি জানাতে হলে কোন্‌ মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ ও সমর্জস (০0119150910), সেইটিই 
মামাদের অনুসন্ধেয়। অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টির স্বধর্মকে স্বীকার করতে হলে কোন্‌ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া প্রয়োজন, তাই আমরা বিচার করার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত দেখেছি 
বস্তুগত ভাববাদ (0৮1০9011৬০ 100911917) এবং ছান্ৰিক জড়বাদ (01910011081 14110- 
11911917)- দুইয়েই সাহিতাকে স্বধর্মে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই দুই মতবাদে একটি 
মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এদের একাধিক সাদৃশ্যভূমি রয়েছে। দুইয়ের পার্থক্যটি হল 
জগং-সৃষ্টির উৎস নিয়ে। ভাববাদী বলবেন, জগতের সৃষ্টি একটি মহাভাব বা বিশ্বচৈতন্য 
থেকে। জড়বাদী বলবেন, জগতের সৃষ্টি জড় থেকে। এখন, এই দুইয়ের মধ্যে কার 
সিদ্ধান্ত সত্য তা আমাদের আলেচ্য নয়। কারণ সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য অনুধ্যানে এ 
সমস্যাটির সমাধান অনাবশ্যক। যেখানে এই দুই মতবাদের মিল আছে সেইখানেই 
আমাদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর। সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে চাই একদিকে জগৎ ও 
জীবন, অন্যদিকে সৃষ্টিচেতন্য সৃজনীপ্রতিভা। এই দুইয়ের স্বীকৃতি উপরি উক্ত এই দুই 
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মতবাদেই ব্য়েছে। এইখানেই এই দুই মতবাদের সাদৃশ্যবিন্দু। এবং এইটুকু খ্বীকৃতি নিয়েই 
সাহিত্য-অষ্টা পরিতৃপ্ত। বাস্তব জগৎ এ সৃষ্টিচৈতন্য-_-এই দুইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই 
সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। এই দুইয়ের মধো কোন্টির জন্ম আগে, কোন্টি থেকে কোন্টির 
জন্থা সেই আতাত্তিক জিজ্ঞাসা সাহিত্য-তাত্বিকের কাজ নয়। 

এ ছাড়া দুই মতবাদেই বলা হচ্ছে যে, বিব€নের ফলে ব্যক্তিচৈতন্ ক্রমশ পরিবেশের 
প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে। ব্যক্তি-চৈতনোর মধ্যে যে নব-নবীনের ধ্যানরূপ ধরা পড়ে তা 
পরিবেশের মধো ক্রমে আত্মপ্রকাশ সাধন করে পরিবেশকে প্রগতির পথে নিয়ে চলে। 
মবশা ভার মানে এ নর যে, মুত্ত-চৈতন্য মাত্রেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। বিবর্তনের 
ফলে বাক্তি-চৈতন্য বিশেষ পরিবেশের ভিত্তির ওপরে থেকেই ক্রমিক মুক্তি লাভ করে 
£এবং মুক্ত-চৈতন্যও তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনেব উপাদান হিসাবে পরিবেশের চিত্র গ্রহণ 
করে। সেটা পরিবেশের ঝ/ছে সৃষ্টিচেতন্যের দাসতেব ফল নয়. সেটা শিল্পসৃষ্টির গনোই 
স্রাব স্বাধীন দায়িত্ব ববণ। শিল্পসুছ্টির জন্যে শষ্টার মনের মুভি যেমন অপরিহার্য, 
তেমনি জীবন পরিবেশের কাছে তান এই দায়িতবোধও অনস্বীকার্ষ। 

এ প্রসঙ্গে ারো একটি কথা মনে বাখতে হবে। ওপরে পরিবেশের প্রভাব থেকে 
ব্যক্তিচৈতন্যের মুক্তির যে সম্ভাবাতাব কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, 
বাক্তিচেতনামাত্রেই পবিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং প্রথনাবদিই মুক্ু। জাতি হিসাবে 
মানষের বিবর্তন যেমন অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ধয এনে দিয়েছে, তেমনি 
ন্যক্তি তার বিবর্তনে বিভিন্ন মানুষের মধ্য চেতনাব সুরের পার্থক্য এনে দিয়েছে। 
বিভিন্ন ব্ক্তিব সগ্ডা বিবর্তনের ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে আছে। সমাদ্জর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ 
নান সাধারণত যে স্তরে বিরাজ দরে সখানে চতনার মুক্তি ও পরিবেশের উপরে 
সজনীচেতনার নিয়ন্ত্রণ সুলভ নয়। সেইজন্য অধিকাংশ মানুষ অতীত ও বর্তমানকে 
ধারণ কদর যুগ-পরিবেশের অধীন হয়ে থাকে এদের দ্বারা গঠিত যে সমাজ তাতে 
বখন বলিষ্ঠ দুই-একটি প্রতিভান জন্ম হয় তখন সেই প্রতিভা যতদিন না আত্মসচেতন 
হচ্ছে, মুক্ত হচ্ছে, ততদিন তার যুণপরিবেশই তাকে গড়ে তোলে। এই অর্থে এবং 
এই বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রতিভার শ্ুষ্টর ভিত্তি যেন নির্মিত হম যুগ-পরিবেশের দ্বারা। 
বিশে যুগের অথনৈতিক কাঠানো এই অর্থে প্রতিভার নিত নির্মাণ করে। বিশেষ 
যুগের সমাজপরিবেশ এইভাবে প্রতিভাকে স্তনা “স করে। সুতরাং এই যুগ-পরিবেশের 
উপরে প্রতিভার বিষ্যৎ স্বাহ্্য খানিকটা নির্ভর করে। কিন্তু প্রতিভা যখন সাবালকত্তে 
উপনীত হয়, তখন যুগ-পরিবেশের অনাযাসলভ্য স্তন্যধারা ত্যাগ করে আপন খাদা 
মাপনার সচেতন প্রযাসের দ্বারা নির্বাচন করে এবং আপন লক্ষ্য অনুসারে আপনার 
গতিপ্রকৃতি গড়ে তোলে। অর্থাৎ বাক্তি ক্রমে যুগ-পরিবেশের ওপরে অচেতন নির্ভরতা 
ছেড়ে সচেতন হয়ে উঠে। এ হল মনোবিজ্ঞানেরই একটি স্বীকৃত সত্য। একজন সমাজ- 
মনোবিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, : 
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৪২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 
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একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত যুগের পরিবেশ ব্যক্তিচৈতন্যের ওপরে যথেচ্ছ প্রভাব 

ফেলে যায়, ব্যক্তি বিশেষ যুগের আচার-আচরণ, শিক্ষা সংস্কার, প্রচলিত মূল্যবোধ গ্রহণ 
করে অনুসরণ করে যায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিত্বের এই নাবালকত্বে কাটিযে 
দেয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় দু'একটি প্রতিভা একটা বিশেষ স্তরে এসে আশ্মসচেতন হযে উঠে, 
সমাজেব গতানুগতিক মূলাবোধ ও রীতিনীতির যাথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। সনাজেব 
প্রচলিত ধারা বা যুগের বর্তমান পরিবেশেব সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয। তখন 
পরিবেশ মানুকূল্যের দ্বারা নয়, প্রতিকূলতার দ্বারাই তাব বাক্তিত্ের বিকাশে সহাযতা 
করে। কখনো কখনো অনুকূল পরিবেশ যেমন বাক্তিত্বের গঠন সাধন করে, প্রতিকূল 
পরিবেশও ব্যক্তিত্বের গঠনে তেমনি ক্রিয়া করে। এবং সমাজেব প্রতিকূল পরিবেশের 
সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ব্যক্তিব অন্তর্নিহিত অনেক সুপ্ত গুপ্ত সম্ভাবনাব আন্মপ্রকাশ ঘটে। 
টি.এস.এলিয়ট আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই সত্যটি খুব ভাল কবে উপলব্ধি করেছিলেন। 
এক জায়গায় তিনি বলেছেন : 
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ব্যক্তির সঙ্গে শুধু ভূঁ-প্রকৃতির সম্পক প্রসঙ্গেই একথা সঠা নয়, ব্যক্তির সঙ্গে যে 
কোনো রকমের পরিবেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গেও একথা সমান সত,। পরিবেশ যেমন 
বাক্তিচৈতন্য গড়ে তোলে, বাক্তিচৈতন্য তেমনি পরিবেশকে গড়ে ভোলে। এবং এই 
(লেন-দেন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই বাক্তিচৈতন পরিবেশের উপনে পুমে অধিকতর 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। এই হল বা্তিচৈতন্যের বিকাশেব ধারা। এভাবে প্রতিভাব 
ব্যক্তিত্ব যখন আত্মস্বাতন্ত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই তার 'ভাবাদর্শে সমাজে বিপ্লব 
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সুষ্টিচেতনা ও যুগ-পবিবেশ আলোচনাব দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় ৪৩ 


আসে, সমাজের আমূল রূপাস্তর (100121)0101)0515) সাধিত হয়। এ মতবাদকে শুধু 
ভাববাদ বা জড়বাদ বলে উড়িয়ে দেবার উপাষ নেই। এ হল সমাজ-বিবর্তনেরই একটি 
মূলমন্ত্র। ব্যক্তিই সে সমাজের রূপ বদলে দেয় অর্থাৎ ব্যক্তিচৈতনোব স্পৃহা-এষণা, ধ্যান 
ধারণা অনুসারেই যে সামান্সিক কাঠামো রচিত বা পবিবর্তিত হয়, সে কথা দুজন 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিজ্ঞানীর প্রামাণিক সিদ্ধান্ত থেকেও সমর্থিত হতে পারে। তারা বলেছেন : 
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51501111021100 01 115 91001701910 00111011110) (0 1110 01105-100 0010)০০- 
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পূর্ববর্তী মাশোচনায় আমন্া দেখেছি ভাববানদন তো কথাই নেই, মার্কসীয় জড়বাদেও 
সনাগ্রে গতি নিযন্বণে বাক্তির বৈপ্বিক ব্ণন-পারণার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। 
নার্কস্বাদী স্থীকাপ করেছেন এবং ইতিহাসের সাক্ষেও আমবা পেয়েছি £য, দু'একটি 
এরতিহ্ার ভাবাদশই যুগের পরিবেশে উজান বইয়ে দেয়, ইতিহাসেব মোড় ঘুরিয়ে দেয়। 

এষাবহ যে বিবর্তনবাদঈা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভাঙ্গর কথা আমবা মালোচনা করেছি তদনুযায়ী 
যুগ পবিবেশের ওপরে সৃষ্টিটেতনোব এই বৈধবিক প্রভাবকে হকার করা প্রাটীন বা 
নপ্রচলিত “কানো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে না। বরং এতেই বূয়েছে আধুনিকতার 
স্বাকৃঠি। ববীন্দ্রনাথ গভীর মর্ত্দৃষ্টির সঙ্গে যা বলেছিলেন তাতে এই সিদ্ধান্থেরই সমর্থন 
পাতি। তিনি বলেছিলেন : 
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পাববেশের উপুর বাক্তিচৈতনোর নিয়ন্ত্রণ-শক্তিব জয়-ঘোবণার অর্থ হল প্রকৃতির 
ওপরে পুরুষকারের জয়-ঘোষণা। এতে তো কোনো আদিম মানুষের অলৌকিকতা বা 
র্ুহস্প্রিয়তা নেই। এতে বয়েছে মানুষেবই জয়-ঘোষণা, অতএব আধুনিকতম জীবনচেতনা। 
মানুষকে যে প্রকৃতি ও পরিবেশের দাস মনে করে, বাক্তিচৈতন্যকে শুধুমাত্র স্থল অবয়বের 
অধীন মনে করে, বুঝতে হবে (স-ই আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত নয়, মানব-মনীষার 
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৪8 আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


তথা বিজ্ঞানের-_জয়যাত্রার কথা সে জানে না, সে পড়ে আছে আদিম দিনের সৃষ্টির 
অন্ধকারে-__যখন মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের পুতুল, জীবচৈতনা ছিল বিপলায়তন 
কলেবরের মধ্যে একটি ক্ষীণ আলোক-শিখা মাত্র। কিন্তু আজকের মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা 
যা লাভ করেছে, তা হল তার চৈতন্যেরই বিজয়-চিহ্র, মননশীল মানুষের মনের এই 
বিজয়িনী শক্তির স্বীকৃতিতেই রয়েছে আধুনিকতার সার্থক পরিচয়। 

সুতরাং ব্যক্তিচৈতনা শুধুমাত্র পরিবেশের ফটোগ্রাফ গ্রহণের যন্ত্র এবং পরিবেশের 
দাস, কিংবা ব্যক্তিচৈতন্যই একচ্ছত্র সার্বভৌম শক্তি এবং সমাজ-পরিবেশ তার অধীন 
নিষ্থিয় প্রকৃতি মাত্র__এই দুই চরম সিদ্ধান্তের কোনোটিই পূর্ণ সত্য নয়। ব্যক্িচৈতনোর 
ক্রমিক মুক্তি ও পূর্ণতা লাভের জনো তার বিবর্তনের লীলাক্ষেত্ররূপে সমাজ-পরিবেশের 
উপযোগিতা অপরিহার্ষ, আবার সমাজ-পরিবেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্ক্তি-প্রতিভার 
অবদান অনস্থীকার্য। ব্যক্তিচৈতন্য ও সমাজ-পরিবেশ এই দুইয়ের প্রগতি ও পূর্ণতার 
জন্য এদের উভয়েরই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গুরুত্র রয়েছে । এটুকু ভাববাদ ও 
জড়বাদের নরমপন্থীরা স্বীকার করেন। উভয়পক্ষের মধো পার্থকা শুধু বার্ডিটৈতনা ও 
সমাজ-পরিবেশের মধ্যে কোন্টি আগে সেই প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু সে প্রশ্ন জামাদের পক্ষে 
মবান্তর। সাহিত্যিকের পক্ষে, সমালোটকের পক্ষে দুইয়ের অস্তিহের ও পারম্পরিক: 
ক্রিয়ার হ্বীকৃতিটুকুই যথেন্ট। সুতরাং ডিম আাগে না মুন্গী আগে তা না জেনেও আমরা 
সমাজ-বিজ্ঞানীর সমর্থন নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি : 

+800191% 111 115 0111 501150. . ..15 10৮0 01) 01011 50109019010 10111 113 
11701101015 ৮100 00110100050 11. 30 11)01৮101121 071) 01150 01 0170 (10170১10010 


01 1015 [001911018116105 ৬১111)011 2 01111100111 $৮1)101 1)0 011101000105  €01)- 
01901, 170 01৮11120111017 1105 117 11 01791 0101100170 চ51)101) 11) 10110 1951 011915515 
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এবারে আমাদের সিদ্ধান্তকে আমরা সৃত্রাকাবে উপস্থাপিত লরতে পাবি। সুত্রবদ্ধ 
করলে আমাদের সমগ্র আলোচনার নিক্বর্য দীড়ায় এই রকম : 

(১) পরিবেশের নিজস্ব বাস্তব ত্স্তিত্র আছে, অর্থাৎ পরিবেশ খুধুমাত্র আমাদের 
মনের কল্পনা বা মায়া নয়। (জড়বাদী তো একথা স্বীকার করেনই, নব্যপন্থী বস্তুগত 
ভাববাদীও একথা স্বাকার করেছেন।) 

(২) সৃষ্টিচেতন্যেন নিজব্ব ক্রিয়া-স্বাতন্ত্য আছে অর্থাং তা পরিবেশের প্রতিচ্ছবিমাত্র 
নয়। পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মন নতুন সৃষ্টি করতে পারে। (ভোববাদী তো 
একথা স্বীকার করেনই, দ্বান্দ্িক জড়বাদী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জড়বাদীও একথা স্বীকার 
করেছেন ।) 

(৩) জগতের বিবর্তনের বিশেষ এক স্তরে এসে মন বা বাক্তিচৈতন্য জড়ের বা 
দেহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হচ্ছে ও হয়েছে। 
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(৪) বাক্তিতে প্ক্তিতে মনের যুক্তির তারতম্য মাছে। সেঙ্জন্যে বিভিন্ন বাক্তির 
সৃষ্টিচেতনোর ওপরে পরিবেশের প্রভাবেরও মাত্রাভেদ হতে পারে। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি 
স্বীয় সণ্তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে আছে। 

(6) যে ন্যক্তিচেতন্য পরিবেশের দাসত্খ থেকে মুক্ত সেও তার নতুন সৃষ্টিতে পরিবেশের 
চিত্র তথা সমাজের উপাদান গ্রহণ করতে পারে, এবং শিল্পসৃষ্টির জন্যে তা অপরিহার্ধও । 
এটা পরিবেশেব কাছে মনেব দাসত্ব নয়, দাষিভেব পরিচয বহন ববে। কাবণ মুক্ত মন 
যে শিল্প সাহিতা রচনা কবে তার ্পজীবা হো শ্ীবনই, জাবনের ওপরে ভিত্তি করেই 
ডো কল্পলার সৌধ রচিত হয়। অষ্ঠার ঘুক্তচৈতন্য যে নতুনের কল্পনা কবে সেই নতুনও 
বর্তমানের ভগতেই প্রবেশ কবে তাকে নীপান্ুরনত করে। লীঙগা মানেই যা হবে এবং যা 
আছে তাদের ? লেন দেন, সণ্ঘর্ষ ও সামঘলন। এন্কেত্রে আরো একটি গুরুতপূর্ণ কথা এই 
যে, সমাজ পরিবেশের চিত্রের সঙ্গে নহনের কল্পনাব মিশ্রণের অনুপাত ব্ক্তির মানস 
বৈশিক্গেল্ গপল্প নিঠব করে, অর্থাৎ বাক্তিভেদে এই মিশ্রণের মাত্রাভেদ হযে থাকে 
এবং এ স"পকে কোন্না সর্বজন প্রযোজা একটি মাত্র বিধান রচনা কবা যায় না। 

(৬) শিল্পঅষ্টার সৃষ্টিতে সেটুখ লেখকের কল্পনা নন. পবিবেশের প্রতিফলন, সেটুকৃতে 
সমসাময়িক যুগের বৈশিষ্টা লক্ষা করতে হয়। সেইখানেই প্রতেক যুগে সেই যুগের 
লেখকের মাবুনিকতার পারচয়। 

(4) যেহেতু সঙ্গিটৈতনা পরিবেশের প্রভাব থেকে অংশত বা পূর্ণত মুক্ত হতে পারে, 
সেহেত পরিবেশের যে বাখা সষ্টিচচহন্য দেবে তা সন সময যুগেব সাধারণ চিন্তাধারার 
সদ্গ সুর নাও এনলাতে পাবে ' ৩০. লেশককে বৃগের বিশেষ চিস্তাধারাব সম্পর্কে 
মবশাই সচেতন হতে হলে। এই সটঢেতনভাক্তই লেখকের আধুনিকত।। লেখকের নজঙম্ব 
ঈবনদর্শন যুগের সাধারণ প্রবণতা থেকে স্বাতন্ত্র রাখতে পারে, এবং তা রাখে বলেই 
,লখকের ভীবনদর্শন যুগপ্রবাহে তাদভনব চিস্তা-কোত এনে বিপ্লব এনে দিতে পারে এবং 
দেয়। কিন্ত মর্বক্ষেত্রে যুণেব ধর্মটি গলখকের চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার। 

এ যেহেতু শ্রতেক সৃষ্টিতে যুগ-সচেতনতা চাই এবং থাকে, সেহেতু কোনো যুগের 

সাহিত্য বুঝতে হলে সই যুগেব পরিবেশটি জানা প্রয়োজন! ম্ববশ্য মনে বাখতে হবে 

এই পরিবেশেই সৃষ্ট-বহস্টেব সামাগ্রক বাখ্যা নেই 
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২. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : 
আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক 


আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় : 


(001)50101015177953 15 ৮/1)01 1015 1701, 2170 0017501091151)655 15 1001 ৮/1791 1 15 
চেতনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন অস্তিত্ববাদী বলেছেন এই রকম একটি কথা; এর 
অনুসরণে আমরা যদি 'আধুনিকতা'-র সংজ্ঞা রচনা করি-_7১০৫০]7151) 15 1721 11 
15 101, 2170 17700517151) 1১ 1001 ৮1191 115---তা হলে সে কথাটার অর্থ আমরা এই 
করতে পারি যে, চেতনার মতো আধুনিকতা ব্যাপারটাও অস্পষ্ট, ধৌয়াটে; তার কোনো 
সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ আধুনিকতা কোনো একটি স্থির ধারণা নয়, 
আধুনিকতা একটি প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক পর্ব। শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা 
যে আলোচনা করেছি, তারই আলোকে বরং বিষয়টি বাখ্যা করা যাক : শিল্পসৃষ্টির জন্যে 
কল্পনার সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য । অবশ্য পরিবেশ সম্পর্কে অষ্টার 
সচেতনতাকে পরিবেশের কাছে তার সৃষ্টিচেতনার দাসত্ব না বলে বলতে হবে মহৎ 
দায়িত্ববোধ। আবার যুগ-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকেও সৃষ্টিচেতন্য তার দাসত্ব 
থেকে অংশত বা পূর্ণত মুক্ত বলে একই পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন অষ্টার চৈত্তিক 
প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হতে পাবে। সমসাময়িক যুগের পরিবেশ সম্পর্কে সৃষ্টিচেতনোর এই 
প্রতিক্রিয়াকে মোটামুটি দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখি-_যুগের চিন্তাধারার অনুকূলে ও 
প্রতিকূলে। সাধারণ ধারণা হল এই যে, কোনো যুগের চিস্তাধারার অনুকূলে লেখকের 
জীবনদর্শন ও কল্পনা যদি প্রবাহিত হয় তবেই আমরা সেই যুগে তাকে আধুনিক লেখক 
বলবো । কিন্তু কোনো যুগের সাধারণ চিস্তাধারার সঙ্গে শুধু সুর মেলালেই অর্থাৎ সেই 
যুগে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবণতাগুলিকে সমর্থন করলেই কোনো প্রতিভাকে আধুনিক বলা 
যায় না। যুগ-স্রোতের উজানেও বিশেষ ব্যক্তির চিস্তাস্োত প্রবাহিত হতে পারে। লেখক 
যুগ-সমর্থক নন বলেই ত্তাকে আধুনিক বলব না, এমন নয়। যুগ-সমর্থক না হয়ে যুগ- 
প্রবর্তকও হতে পারেন কোনো লেখক। বস্তুত প্রয়োজন যুগ-সচেতনতা। আর যুগ- 
সচেতনতা ও যুগ-সমর্থন এক জিনিস নয়। আধুনিকতা হলো আধুনিক জীবন ও 
পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, তার দাসত্ব নয়। আধুনিক যুগ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের 
সৃষ্টিচেতন্যের প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, তার যুগের সমস্যা তাকে যদি স্পর্শ করে, 
তার যুগের ধর্ম ও স্বরূপ সম্পর্কে তিনি যদি সচেতন থাকেন, তবেই তিনি তার যুগে 
আধুনিক। একালে সাধারণ প্রবণতা যদি নাস্তিকতা হয়, নাস্তিকতাই যদি প্রবল হয়, 
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তবে লেখকের সৃষ্টিতে সেই নাস্তিকতা সম্পর্কে সচেতনতা চাই, তবেই তাকে আধুনিক 
বলব। কিন্তু সেই লেখককেও নাস্তিকতার সমর্থক হতে হবে, এমন নয়। সেই জন্যে 
তারাশঙ্কর ও টি. এস. এলিয়ট্‌ ধর্মে বিশ্বাসী হযেও আধুনিক, যদিও আধুনিক যুগে ধর্মে 
অবিশ্বাস মোটামুটি সাধারণ প্রবণতা । এঁর৷ আধুনিক, কারণ নিজেদের যুগের প্রবণতা 
সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন, যুগের জিজ্ঞাসা ও সংশয এঁদেরও স্পর্শ করেছে। এইজন্য 
যুগ-প্রবণতাকে এ্ররা শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে সাধারণ যৃগ-প্রবণতার প্রতিকূল একটি 
জীবন-প্রত্যয় লাভ করলেও এরা আধুনিক। 

উপন্যাসিককে আধুনিক হতে হলে তাঁকে যে শুধু বর্তমানের যুগ-পরিবেশের ধারকই 
হতে হবে, তাব শিল্পী-চৈতন্য হবে শুধু বহির্জগতের প্রতিফলনের যন্ত্র এমন নয়। তিনি 
ভবিষাতের অষ্টাও হতে পাসেন, তার অন্তর্লোক নতুনের জন্মদাতাও হতে পারে। বর্তমান 
যুগ পরিবেশের, অতিরিক্ত কিছুও ভাব ধ্যানসলাকে জন্মলাভ করতে পারে। এতে তার 
আধুনিকতার বা বাস্তবতাব ক্ষতি হয় না। কল্লোল-গোষ্ঠীও একথা স্বীকার করেছিলেন " 

“গদ্যে বা পদ্য যিনি যাহা লেখেন তাহাই কবির কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। তিনি 
শব্দে যাহা সৃষ্টি করিয়া যান, হয়ত শতাব্দীর পর তাহা মানুষের জীবন-ধারায় প্রত্যক্ষভাবে 
প্রকাশ হইয়া পডে। কবি, চিত্রকর ও শিল্পী মানবজাতিকে মে কোনও পথে চালিত 
করিতে পারেন। লেখকের সেজনা যথেষ্ট দায়িত্ব অনুভব করা শ্রয়োজন।”১ 

স্পষ্ট বোঝা যায়, যে কল্লোল -গোষ্ঠীকে সাধারণত আমরা উপন্যাসে ব্যাপকভাবে 
আধুনিকতার প্রব্ক বনে ধরে থাকি সেই গোষ্ঠীর সকলে যুগ-প্রবাহে গা ভাসিয়ে 
দেওযাকেই আধুনিকতা মনে করেন +1 ঠাপের উপন্যাসে যুগগত যে বিকৃতি ও অবক্ষয়ের 
চিত্র মাছে, সেটা যুগকে উদ্ঘাটি্ত করার জনো, জীবনচিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু 
তার অর্থ এ নয় যে, সকলে যুগন্সোতে গা ভাসি য় দিয়েছিলেন এবং সাহিত্যেও যুগগত 
বিকৃতিকেই চরম কাম্য পরম সধ্বা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু সংখ্যক ওুপন্যাসিক 
তো এমন ছিলেন যে তারা বিপর্যস্ত যুগকে উপস্থাপিত করেও একটি সংগঠনাত্মক 
জীবন-প্রজয় যুগ-প্রবাহের উজানে দড় করিয়ে দিষেছিলেন এবং তার জনো যে তারা 
অনাধুনিক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাও নয়। 

এখন প্রশ্ন হল, সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে স্তন হলেই ওপন্যাসিককে যদি আধুনিক 
বলি, তবে বঙ্কিমচ দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শর€চন্দ্র-_ঁরা সকলেই নিজের যুগ সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন, সুতরাং সকলেই নিজের যুগে আধুনিক । বস্তত সব বড় লেখকই এই অর্থে 
নেজের কালে মাধুনিব। অ'ত্ব আধুনিকতা একটি আপোক্ষক তাৎপর্য বহন করে মাত্র। 
কিন্তু তা হলে বর্তমান আলোচন"য বিশেষ করে আধুনিক ওঁপন্যাসিক বলতে কি বুঝব? 
এখানেও আমাদের যুগ সম্পর্কে যিনি সচেতন তাকেই আমরা আধুনিক বলব। 

তা হলে আসল প্রশ্ন দীড়াচ্ছে, আনাদেব যগ বলতে আমরা কি বুঝব? আমাদের 
যুগের স্বরূপ কি? মহাকাল তো একটা প্রবাহ মান্র। তার কতটুকু অংশকে আমাদের যুগ 


১। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩, (আলোচনা), পৃ. ৯৮০। 
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বলব£ কোথায়ই বা তার সূচনা আব কোথাবই বা তার শেষ ধরবঃ আমাদের যুগ বা 
আমাদেব পূর্ব পুকষের যুগ, মাধুনিক যুগ বা প্রাচীন যুগ প্রভৃতি নামে কালপ্রবাহকে যে 
বিভিন্ন এককে আমরা ভাগ কবি, সেই বিভাগের মানদণ্ড কি? কালপ্রবাহের এক-একটি 
পর্বে এক-এক রকমেব জীবনধারা, এক-এক বকমের বাক্তিক ও সামাজিক সমস্যা, এক- 
এক রকমের চিস্তাভাবনা বিদ্যমান থাকে। এইখানে একটি কাল-পর্ব অন্য একটি পর্বের 
থেকে স্বতন্ত্র। এই জীবনধারা ও ভাব-ভাবনার স্বরূপ-স্বাতন্ত্য বিচার কবে আমরা তার 
ধারক এক-একটি কাল-পর্বকে এক-একটি যুগ বলে চিহ্নিত করি। বর্তমান আলোচনা 
আমাদের আধুনিক যুগ বলতেও আমরা সেই পর্টুকু বুঝব যেখান থেকে জীবনধারাব 
মোড় পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন পথে ঘুবে গেছে, যেখানে আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র 
সমাজবপ ও জীবন-সমস্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে আমাদের ভাব ভাবনা নিজস্ব 
রূপে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। 

এই মানদণ্ডে বিচাব কবে আমরা বলতে চাই-_আমাদেব এই যুগ, এই আধুনিক যুগ, 
সূচিত হযেছে ১৯১৯-২০-র পব থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। এখান 
থেকে আমাদের যুগের স্বতন্ত্র সমসা ও কপ, নিঙ্ুম্ব দর্শন ও প্রবণতা স্পষ্টতর হযে 
উঠেছে। অবশা একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ একটি যুগের ন্ম 
বাভ্িবিশেষের জন্মের মত বিশেষ কোনো তাবিখে বা বিশেষ কোনো লগ্নে চিত্রিত কবা 
যায না। কিছু আগে থেকেই প্রতোক যুগেব পূর্বাভাস সূচিত হতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে 
তার পরিণতিও চলতে পারে। আমাদের আলোচ্য আধুনিক যুগটি জন্ম নিয়েছে ১৯১৯- 
২০ সালের কাছাকাছি সমযে। এই যুগের কিছু কিছু পূর্বাভাস সুচিত হযেছে নিশ 
শতকেব প্রা গোড়া থেকেই। উপন্যাসে এই যুগ সম্পর্কে সচেতনতা মল্পবি হব সমসাময়িক 
কাল থেকেই। কিন্তু স্পষ্টভাবে, “আনুষ্ঠানিক ভাবে" সাহিতে এই আধুনিকতা রূপ লাভ 
কবল ইংবেজি ১৯২৩ সালে অর্থাং ১৩৬০ বঙ্গাবে। এই সমর আধুনিক লেখক-গোষ্ঠী 
কল্লোল" প্রকাশ করে আধুনিকতার বাণী-প্রচারে আত্মনিয়োগ কবলেন। 

আধুনিকতার প্রশ্ন আর এক কারণে খুবই জটিল। সাহিত্যে আধুনিকতা পুরোপুরি 
সন-তাবিখের বিচারে নির্ণিত হতে পারে না, দৃষ্টিভাঙ্গ ও চেতনার বিচারেই তা যথাযথ 
ভাবে নির্ণয় করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ বা শরংচন্দ্ের কোনো-কোনো উপন্যাস আমাদের 
পূর্বকথিত 'আধুনিক কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু শুধু সেই কারণে তাদের আধুনিক 
গুপন্যাসিক বলে ধরতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন আধুনিক উপন্যাসের পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠার দিন পর্যস্ত। কিস্কু তাকে পুরোপুরি আধুনিক গুপন্যাসিক বলতে পারি না। যেমন 
ভিক্টর হিউগো ১৮৮৫ স্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত জীবিত থেকেও আধুনিক লেখক বলে স্বীকৃত নন। 
কিন্ত বদলেয়র ১৮৬৭ খ্বীষ্টাব্দের পরে বেঁচে না থেকেও আধুনিক বলে ঘোষিত। 
আধুনিকতার পরিচয় নির্ভর করছে ওঁপন্যাসিকেব দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে; তার কালগত 
সীমার ওপরে পুরোপুরি নয়। 

বাংলা উপন্যাসে সাধারণত বাংলা তেরো শ' তিরিশ সালে কল্লোল” পত্রিকা 
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প্রকাশের পর থেকে এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির স্চনা। এই তিরিশের যুগের দৃষ্টিভঙ্গি 
বৈশিষ্ট) হল, অস্থিবতা ও জিজ্ঞাসা, এটি মূলত জিজ্ঞাসার যুগ, সিদ্ধান্তের মুগ নয়। তাই 
তিরিশের যুগে একটি কোনো যুগধর্ম সমস্ত লেখককে চালিত করেছে এমন দেখা যাবে 
না, বরং দেখা যাবে প্রত্যেকে ভীবনের মুল্য সন্ধাণী_এই সন্ধানের ব্যাকুলতাই এ 
খুগের সাধারণ ধর্ম, কোনো একটি প্রত্যয়ে স্বিরতা, কোনো যুগধর্মে নিশ্চয়তা তখন 
নেই। ইংরাজি সাহিত্য উত্তর-ভিক্টোরীয় যুগে যখন লেখকেরা নতুনকে খুঁজছেন, জীবনের 
'তাৎপর্ষ যাচাই করে নিচ্ছেন তখন অনেকটা এই অবস্থার সুষ্টি হয়েছিল--বিশ শতকের 
প্রথন ১৪ বছরে কোনে একটি সাধারণ যুগ প্রতায় গড়ে ওঠেনি, প্রত্যেকে স্বতম্থ পথের 
লক্ষানী এব কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র মত গড়ে উঠছে-- 
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0111031001৬ -- প্রশ্ন ভতে পাবে বিশে শতবার প্রা গাড়া থেকেই আমাদেব সমাজে 
যে নতুন যুগ পীরে বারে আভাসিত হচ্ছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পব ১৯১৯ সাল 
(থকেই যা স্পঈভাবে সমাজ জীবনে ফুটে উঠল, সেই যুগের চস উপন্যাসে স্পষ্টভাবে 
70 উঠতে বিলম্ব হল কেন? সমাজে যে আধুনিক যুগ ১৯১৯ সালে দেখা দিল 
উপন্যাসে পুনোপুবি তা প্রা দিতি ১৯২5 সাল বা তার চিষে€ দেরি হল কেন? এ 
প্রশ্নেব উত্তবে বলতে পাব, সংবাদপত্রে বিপোর্টারের তো ইপন্াাসিকেব অতটা ত 
না হলেও চলে। সমাজের মোড় ছে্বো্ন সঙ্গে সন্দেই সর্ন্ষেত্ে সাহিতে। তাব প্রতিফলন 
হয় না। কখনো কখনো সমাজের ব্ীপাশ্তব সাহিতে। গ্রহাহ হতে কিছুটা সময় লাগে। 

এখন আধুনিক ঈপনাসিক যে ম্রাধুনিক য' সম্পর্কে সচেতন সেই যুগটির রূপ ও 
স্বরীপ কি, ভার বাহ্া-ঞয়া & নান্তর-ভাবনার এঁতিহাসিক পরিচিতি কি? আমাদের এই 
যে মুগ, যার চিত্র লেখকের স্টিতে দেখে তাকে আমরা আধুনিক বলি সেই যুগটির 
বৈশিষ্টা কি? 

এই যুগের রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে শিয়ে দেখা যাবে যে, ব্ন্তিজীবনে ও 
সমাজ-ঈঈগীবনে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, ত'থসিনতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয় 
আমাদের পরিবারের শান্তি, সমাজের নন ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, এক সর্বাম্মক মিথ্যাচার 
জীবনের মহৎ আদর্শ ও মুল্যবোধকে অগ্তুসাবশূন্য প্রতিপাদিত কনেছে। আবার এবই 
সঙ্গে এই চবম দুর্দিনেই বা'লার খা ভারতের ক্ষাতীয় আত্মা যেন মরিয়া হয়ে জেগে 
উঠেছে। জীবনে যত নিষাতন ভোগ করেছে, অন্তরে ততই বিপ্রবেব কলধ্বনি অনুভব 
করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অনান্য দেশের সমাজ-তীবনের ক্ষেত্রে যে 
অধক্ষয় এসেছে, আমাদের দেশের সনাজ-ড্ীবনে সেই অবক্ষয়েরই পাশাপাশি ছিল 
একটা জাগরণ-প্রয়াস। এইজন্যে, যদিও আধুনিক সাহিতোর সাধারণ প্রবণতা ও আধুনিক 
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সমাজের সাধারণ সমস্যা সব দেশে মোটানুটি প্রা একই ভাবে দেখা দিয়েছে, তবু 
আমাদের দেশের এই কালের সামাজিক পটভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র এবং তাই উপন্যাসে 
আধুনিকতার স্বরাপও আমাদের দেশে কতকটা পৃথক। জীবনে অবক্ষয় ও অন্তরে উ্থানেব 
একটা আত্তরিক প্রেরণা এই হল আমাদেব এই সময়কার জাতীয জীবনের বৈশিষ্ট্য । 
আমাদের জাতীয় জীবনেব এই দ্বৈত-রূপের প্রকাশ আমাদের উপন্যাসেও দেখা দিল-_ 
কোনো কোনো উপন্যাসে জীবনের অন্ধকার অবক্ষয় ও জটিল বিকৃতি মূর্ত হয়ে উঠল-_ 
যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক", বুদ্ধদেব বসুর “শেষ পাণ্ডুলিপি” ও “সাড়া” অচিত্তয 
কুমারের “বেদে', মানিক বন্দযোপাধ্যায়ের 'পৃতুল নাচের ইতিকথা" চতুক্কোণ' ইত্যাদতে। 
অনাদিকে কোনো কোনো উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হল জাতীয় বিপ্লবের পদধ্বনি সংগঠনের 
মন্ত্র যেমন-__তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা” ও গণদেবতা" কিংবা জীবনেব একটি স্নি্ধ 
কমনীয় সুন্দরের রম্য্বপ্র, যেমন-_বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালী”, 'অপরাজিত' বুদ্ধদেব 
বসুর 'তিথিডোর' ইত্যাদি। এসবই আমাদের জীবনের আধুনিক দ্বিধাবিভক্ত কপেন এক 
একটি দিকের চিত্র বহন করে। এযুগের গুপন্যাসিকেরা সমসাময়িক সমাজজীবনের দুঃখ- 
দুর্দশা, সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে সকলেই অল্পবিস্তর সচেতন ছিলেন। তবু সমাঙ্গেব এই 
দুই বপ-ভাঙন ও সংগঠন বাস্তব বিকৃতি ও আত্তর স্বপ্ন এই দুইয়ের মধ্যে এক একজন 
স্বীয় মানসিক প্রবণতা অনুসাবে প্রধান ভাবে এক-একটি দিককে নিজের উপন্যাসের 
উপজীব্য করে তুললেন। যেমন তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ যথাক্রমে জীবনের জাগরণ-- 
সংগঠন ও সুন্দর স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন। আর মানিক, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিত্ত্য, 
বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রধান ভাবে উপস্থাপিত করেছেন সমাজের বিকৃতি, অবক্ষয় ও ভাঙনকে। 
পবন ্কন উনি 
প্রবণতা ও উপন্াসের উপজীব্য পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে। যেমন, বুদ্ধদেব, অচিস্তা, 
প্রেমেন্দ্র প্রথম জীবনে প্রধানভাবে ভাঙন-অবক্ষয় ও বিকৃতি তুলে ধরেছেন, উত্তরকালে 
তারাই জীবনের রোমান্টিক বা সাংগঠনিক দিকটিও চিত্রিত করেছেন। এখানেই আমাদের 
পূর্বকথিত প্রতিভার মুক্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার্য। কারণ যুগের দ্বিধাবিভক্তির সঙ্গে 
ছিল ওঁপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া-স্বাতন্ত্য । যুগের অবক্ষয়কে দেখে কেউ কখনো 
বিহ্ল ভাবে তাকে তুলে ধরেছেন, কেউ বা কখনো প্রস্থান করেছেন কল্পনার জগতে 
সংগঠনের স্বপ্রে। 
তা হলে, আবার বলি, দুটি সুত্র আমরা স্বীকার করছি। প্রথম, ওঁপন্যাসিকের সৃষ্টিচৈতন্য 
একই যুগ-পরিবেশ সম্পর্কে দুরকমের প্রতিক্রিয়া করেছে। কেউ যুগের অবক্ষয়কেই তুলে 
ধরেছেন, কেউ বা যুগের অনক্ষয়ের উজানে একটি সংগঠনের আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। 
দ্বিতীয়, তিরিশের যুগ-পরিবেশও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে বিদেশির শোষণ ও 
যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় জনিত অবক্ষয়, অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন, অভিনব সাংস্কৃতিক 
সংগঠন, নব নব আদর্শবাদের জন্ম। এবারে আমাদের আধুনিক যুগ-পরিবেশের এই 
দ্বিধা বিভক্ত রূপের তথ্যনিষ্ঠ এতিহাসিক পরিচিতি গ্রহণ করা যাক। 


৫১ 


ব্রিটিশ শোষণ ও ভারতীয় সমাজ 

এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা আমাদের আধুনিক যুগের বহুঘোষিত অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের 
বিশ্লেষণ করব। একাজে এগিয়ে আমরা দেখতে পাব, আমাদের আধুনিক যুগের বিপর্যয় 
অন্যান্য দেশের মতো শুধুমাত্র বিশ্বযুদ্ধের ফল নয়। এখানেই অন্যান্য দেশের আধুনিক 
যুগের সঙ্গে আমাদের দেশের আধুনিক যুগের পার্থক্য । আমাদের আধুনিক যুগের অবক্ষয় 
ও বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে একটি সুদূর প্রসারী কারণ-__বিদেশি শাসকের দীর্ঘকালের 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শোষণ। এই ক্রমিক শোষণের ফলে জাতীয় জীবন যখন প্রায় রক্তহীন 
হয়ে এসেছে তখনই আঘাত এসে লাগল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের । ফলে ক্রমিক শোষণক্রিষ্ট জাতি 
'ঘকেনারে সামগ্রিক বিনষ্টির মুখোমুখি এসে দাড়ালো বাংলা তথা ভারতের আধুনিক যুগের 
বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে এই প্রায-প্রচ্ছন্ন সুদূরপ্রসারী কারণ । তার প্রমাণ এই যে, শুধু বিশ্বযুদ্ধের 
ধাক্কা মে-সব জাতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভেঙে পড়েছিল বিশ্বসুদ্ধের পরে তারা 
অল্পকালের মধ্যেই পুনঃসংগঠন করে নিল, কিন্তু ভারত পারল না। কারণ ভারতের দুর্দিনের 
মূলে শুধু বিশ্বযুদ্ধই ছিল না, ছিল দীর্ঘকালেব বিদেশির অত্যাচার ও ্বার্থান্বেষণ, এবং এই 
জন্যেই যুদ্ধোত্তর পর্বেও পুনর্গঠনের পূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষ পেল না। তারপরে- বহুকাল 
পরে -যখন ভারত স্বাধীনতা পেল তখন অবশ্য তার বিপর্যয় আরো ব্যাপক দুরতিক্রম্য 
হয়েছে এবং দীর্ঘকালের সামাজিক বিপর্যযের ফলে জাতির নৈতিক বল ও মানসিক প্রেরণা 
বিনষ্ট প্রায়। এর পুনরুদ্ধার এখন আবো সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। 

ব্রিটিশ শাসকের যে ক্রমিক শোষণের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আধুনিক যুগে চরম 
অবক্ষয়ের সম্ম্ণীন হল, ঠার ইতিতাসটি না জানতে পারলে বিশ শতকের আমাদের 
বিপর্যয়কে শুধুমাত্র যুদ্ধের ফল বলে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যাবে। 

মধ্যযগে ভারতের সমাজ ছিল মুলত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। উনবিংশ শতাব্দীতে এই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত গ্রাইটণ সমাজকে ভেঙে ইংরে দ্র বের কবে এনেছিল এক নতুন মধাবিত্ত 
শ্রেণী। বেনে ইংরেজ গ্রামজীবনের দুটি মূল আশ্রয় কুটিব-শিল্প ও কৃষির মূলে আঘাত 
হেনেছিল তার চতুর শাসন কৌশলেব সাহাযে;। সামস্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজ যখন তার 
কুটির শিল্পেব স্বল্প উৎপাদন নিয়ে গড়িয়ে চলেছে মস্থর গতিতে তখন হঠাৎ ইংরেজ বণিকের 
মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ইউরোপের যন্ত্রোৎপাদিত পণোব প্লাবন বাঁধ ভেঙে বাংলার বাজার 
ভাসিয়ে দিল। ম্যাস্ষস্টার-বাকিংহামের সঙ্গে প্রতিখন্ঘিতায় পরাজিত হল ঢাকা, শাস্তিপুর, 
ফরাসডাঙা, ধনেখানি, চন্দ্রকোণা। ভাবতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজারেই স্থান 
পেল না, বিদেশ থেকে টাকা আনা তো তার পক্ষে দূরের কথা । অন্য দিকে বিদেশি পণ্যের 
চাকৃচিক্যে লুৰ্ধ বাঙালি ঘরের সঞ্চয় উজাড় করে দিল বিদেশি বণিকের পায়ে। বাংলার 
কুটির শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে এলেন সরকার বাহাদুর । এতকাল এদেশের কুটির- 
শিল্পের পণ্যের মধো যেগুলি ছিল উন্নতমানের, বিদেশের বাজারে যেগুলি সমাদরের কিছুমাত্র 


৫২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


সম্ভাবনা ছিল, সেগুলিও যাতে রপ্তানি না হয তার জন সরকারি ব্যবস্থার ক্রি হয়নি। 
ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পণোর বণ্তানিতে উচ্চ-কর ধার্য করা হল, অন্যদিকে ভারতেব 
বাজারে ব্রিটিশ পণা সরবরাহ উৎসাহিত কবা হল নামমাত্র কর ধার্য কবে। 

কুটির শিল্পের বিলুপ্ততে বাংপার প্রাণকেন্দ্র গ্রামের একমাত্র সম্বল রইল কৃষি। কিন্তু 
এই কৃষির উপবেও শাসকের শনিদৃষ্টি পড়তে দেরি হয় শি। এতিহাসিকরা বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনের ফলে একাদিকে ইষ্ট ইপ্ডয়া কোম্পানির স্বার্থ সন্ধান অনাদিকে 
প্রচুর করভাব এই দুইষের চাপে এদেশের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে : 
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1110 00৮01111101 ৮১25 00655101905 0110 111029110 
জমিদারের কাছ থেকে এই অতিবিক্ত কর আদাযেব ফলে জমিদাবদের অবস্থা ্রমে 
শোচনীয হয়, তখন তারা ভ্ুমির উন্নতি প্রজাস্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে বাধ, হযে 
উদাসীন হন, প্রজাদেব কাছ থেকে যে কোনো অবস্থার নির্মম ভাবে কব আদায় কবেন। 
পরোক্ষে এইভাবে কৃষকের অবস্থা দিন দিন শোচনায হতে থাকে। সিপাহা বিদ্রোহ দমন 
করতে যে প্রচুর টাকা সরকারের খরচ হযেছিল তা তারা তুলে নিতে চাইলেন এইতাবে 
অতিরিক্ত কর আদায় করে। 
এমনি করে যখন গ্রাম্য মাশ্রয় কৃষি ও কুটির শিক্প বাঙাশিকে ক্ষীণতম ভরসা 
থেকেও বঞ্চিত করল তখন বাঙালির সামনে একটা প্রলোভন ছিল কেরাণিব চাকরি। 
মেকলেব পরিকল্পনায় প্রবর্তিত হযেছিল একটি কেবানি নির্দাণকারা ইংরোজ শিক্ষা 
ব্যবস্থা। ইংরেজের বাণিজ্য ও শাসনতন্ত্বেব পরিপুষ্ঠিব জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজি 
শিক্ষিত ভারতীয় যুবক। চিরস্থায়ী বাবস্থায় জমিদাবেরা যখন জাঁকিয়ে বসলেন তখন 
তাদেরও দরকার হল বহু বেরানি ও হিসাবরক্ষকের। সেদিন যাদেব কিছুমাত্র উপায় 
ছিল তারা কলকাতায় এসে ইংরেজি শিখল। যাদের মার্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না 
তারাও জমিজমা বিক্রি করে ছেলেকে ইংরেজি শেখাল। কারণ তখন [000৭0 011 
[1151151) ০0110901101) 95 0 ৮৮019001611 11105171101, 11 100910 115011 0 11011- 
৫/0৫101৫,”+ ইংরেজি শিক্ষিতর! চাকরি করে যে নগদ টাকা রোজগার করতে লাগল 
তা হয়ে উঠল পবম লোভনায়। গ্রাম থেকে নগরে এসে কৃষি ও কুটির-শিল্প ছেড়ে 
যারা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কেরানির চাকরিতে ঢুকল তারাই হয়ে উঠল উনবিংশ 
শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিভ্ু। গত শতাব্দীতে এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই এনেছিল 
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আধুনিক বাংল! উপন্যাসেব পটভূমি আর্থ-সামাজিক-বাজনৈতিক-সাংস্কতিক ৫৩ 


জাতীয় জীবনে নবজাগরণ, আব বর্তমান শতাব্দীতে এরাই এসে দাঁড়াল মৃত্যুর 
সামনা-সামনি। কারণ উনিশ শতকে এদের এই সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই এদের 
ধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিপ, বিশ শতকে সেইটাই প্রকট হয়ে উঠল। চাকরির আশায় 
বাঙালি ইংরেজি শিখেছিল, ঢাকবির প্রলোভনে এই শিক্ষিত মধ্যবিস্ত শ্রেণীর উদ্তুব। 
কস্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে বিশ শতকে শিক্ষিতের তুলনায় চাকরির সংখ্যা 
ক্রমেই কমতে লাগল । গ্রামীণ ভীবনের ঝুটিব-শিল্প ও কৃষি বাঙালি আগেই হারিয়েছে, 
বেলানিমুখা শিক্ষায় সে দৈহিক শ্রমেণ ক্ষমতা এবং মনোবৃত্তিও হারাল! ইংরেজের 
/করানি-করা শিক্ষা-বাবস্থা নধাবিন্রকে তৈরি কবল এইভাবে " 
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এই শিক্ষা বস্থার সি অধাবিভ্ঞা শক্ষিত সমাজ যখন বিশ শতকে কেরানির চাকরি 
(থকেও বঞ্চিত তন, তখন ভব পাবেব গলা থেকে ধরিত্রী যেন সরে দীড়ালেন। সমাজের 
গলণহ এরা ইতিমবোই হয়ে উঠছিল, মহামুদ্ধের বোমাব বিষে এরা হযে উঠল সমাজের 
দূখিত ন্স-৬ সর্বাণর হতাশা ৪ জটিল প্রচ্ছন্ন বিকৃতির এরাই হত প্রধান কেন্দ্র। এমনি 
লে দীর্ঘকালের বিদেশি শোষণ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে বচিত হল 
মাপুনিক যুগের ছিমমূল ক্ষতবিক্ষত শ্বদেশী সমাছ, যার পটভুমিকায় বচিত হয়েছে 
মানাদব মাপুনিক উপন। স। 

বাংলার মা্তক্ক এই মপ।বিভ্ু শর যুদেভর পরবে বিলুপ্তর মুখে। মধ্যবিভ বলে আজ 
যারা পাবগণি৩, বস্তভ তারা অনেকটা প্রচ্ছ। শিল্নবিও। মধ্যবিভ্ের এই অবক্ষয় ও 
বিপর্যয় "ষ্টতব হযেছে প্রথন বিশ্বমুদ্ধেব পর ১ ১৯ ২০ সাল গ্রেকেই। প্রায় সমসাময়িব 
বলের পত্রিকায় এণ সান্গ৷। বেছে । কল্লোলে "শখা হয়েছিল. 

“নধাবিও অবস্থার লোক সাপারণকে লইয়া যে সকল গল্পের মবতাবণা করা হয় 
তাহা আজকালকার দিনে ।নতান্ত শিষ্প্রয়োভন। আজকাশ “নধাবিভ্ত' বলিযা কোনও 
অবস্থান লোক আছে বাশয়া মনে হয় না। হয খুব বড় শাক, নয় ত একেবারে সব 
মিলাইয়া এবদল, তাভাদেব একমাএ নাম হইতে *' হব অনিক 5 

মধ্যবিত্তের এই ক্রামক বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠছে উচ্চবিভ্ডের ক্রমিক স্ফীতি। 
আব উচ্চবিভ্তের ক্রমিক স্ফীতিকে সহায়তা করছে আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও 
শিল্পজাত দ্রবে।র বাণিজা। যশ্বরণসিত শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে উৎপাদন ক্রমশ স্বল্পসংখ্যক 
ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই শিল্পপতি ও বণিকেরা যত পুষ্ট হতে থাকে 
সমাজের অন্য অংশ ততই দবিদ্র হয়ে যায়। ন্ত্রচালিত শিল্পের প্রসারের ফলে আধুনিক 
সমাজে শুধু দুটি শ্রেণীই স্পষ্টতর হয়ে আসছে--মালিক ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র, 
উচ্চবিভ্ত ও নিন্নবিপু। 

৫ 1910010511০, 101 7২901741691091 :1019/810- (০ (1১৩ 15901701010 11159101৬01 117014. 
৬। কল্লোল, ২য় বর্ষ, ১৩৩১, পু ৬৯-৭০। 
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শিল্পায়নের যন্ত্রীকরণ 
ও শিল্পবিস্তার ও যন্ত্রপ্রগতির বিশেষ ভূমিক! রয়েছে। 


বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলা তথা ভারতে কিছু কিছু শিল্প (71051) গড়ে 
উঠতৈ থাকলেও শিল্পে লক্ষণীয় প্রগতি হয় আমাদের আলোচ্য আধুনিক পরেই অর্থাৎ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ১৯১৯-২০-২১-২২ সাল থেকেই। বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তই 
করেছেন : 
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ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু শিল্পোদ্যোগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও দেখা যায়, 
কিন্ত তা তখনো এতদুর বিস্তার লাভ করে নি যাতে সমাজজীবনে তার উল্লেখযোগ্য 
কোনো প্রভাব পড়ে। আর যতদিন না শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সমাজজীবনে কোনো 
পরিবর্তন আনছে, ততদিন উপন্যাস-সৃষ্টিতে ও উপন্যাস-আলোচনায় তার সম্পর্কে 
আমাদের কোনো আগ্রহ থাকবার কারণ নেই। শিল্পের সেই রকম বিস্তাব সূচিত হয বিশ 
শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই। আবার, এদেশে যদিও পরিকল্পিত পূর্ণ-শিল্পায়ন 
(চ19177160 1000901811580191)) শুরু হয়েছে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই, তবু প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়েছে এবং তার প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ফল 
সমাজজীবনে পড়েছে। 

১৯১৯-২০-র আগে এদেশে শিল্পের বিস্তার ইংরেজ সরকার চাননি, কারণ সেটা 
ছিল তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী। এদেশের কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে এদেশে ব্রিটিশের উৎপাদিত 
দ্রব্য বিক্রি করাই তাঁদের নীতি ছিল। কিন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের 
চাহিদা মেটাতে গিয়ে আপনা থেকেই এদেশে অনেক শিল্পেরই দ্রুত বিস্তার ঘটে। যুদ্ধের 
পরে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারেন, ভবিষ্যতে আবার কখনো যুদ্ধ লাগলে ভারতই হবে 
এশিয়ায় তাঁদের বড় ঘাঁটি এবং ভারতের উৎপাদিত দ্রব্য যোগাবে তাঁদের যুদ্ধের সরঞ্জাম। 
ফলে এদেশের শিল্প উন্নতির জন্যে যুদ্ধের পরে সরকার ১৯২২ সালে শিল্প সংরক্ষণের 
(21015010) ব্যবস্থা করেন, যদিও এই সংরক্ষণ ছিল অংশত নিবচিনমূলক (01901171- 
101%৫)। এছাড়া তখনকার জাতীয় নেতৃবৃন্দের দাবিতেও সরকার এদেশের শিল্পের প্রতি 
বিমাতৃসুলভ মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের 
বিদেশি বর্জন নীতির ফলে ষে দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় তাতেও দেশীয় শিল্পের 
প্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। 

যে লৌহ ও 'ইস্পাত-শিল্পকে অন্যান্য শিঙ্ের ভিত্তিস্থানীয় বলা হয় সেই শিল্পের 
প্রসার হয় বিশ শতকেই। যদিও ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দেই বরাকরে বেঙ্গল আয়রন ত্যান্ড স্টীল 
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কোম্পানির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবু এই শিল্পেব যথার্থ প্রগতি ধরা হয় ১৯০৭ 
সালের পব থেকেই। ১৯০৭ এ বিহারের সাক্টীতে (জামসেদপুর) জামসেদজী টাটার 
চেষ্টাম টাটা আয়বন আগু স্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ১৯১৪ সালের পরই 
এই শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গ্রিয়ে। এর পরেই 
বরাকরে হীগুযান আয়রন আগ ছ্টাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা (১৯১৮) এবং ভদ্রাবতীতে 
মহীশূর সবকারেব উদ্যোগে লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন (১৯২১) প্রভৃতি 
না আমাদের আলোচা আধুনিক যুগে শিল্প প্রসারের সাক্ষা বহন করে । ক্রমেই শিল্প- 
প্রগতি হতে থাকে এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সাধারণভাবে প্রায় 
সমস্ত শিল্পেরই এবং বিশেষভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। এই 
শিল্পে সঙ্গে বিশেষভাবে জডিযে শ্রাঙ্ছে যে কয়লা-শিল্প তাও হাবে বিকাশ লাভ 
করে প্রথম নিশ্বযুদ্ধোন্তব কালেই। শ্রচ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই ভারতের প্রধান প্রধান 
কয়লাখানগলি মাবিদ্বৃত হলেও বাপক শিল্ষোদ্যোগ (11011) হিসাবে এটি রূপ লাভ 
করে বিশ শতকেব লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব প্রসাবের কালে । কাবণ কয়লা-শিল্লে এই 
সমযেই যন্ত্রে ব্যবহার কবা হয এবং খনিলির গভীর তামুখী খননের দিকে মন দেওয়া 
তয। অন্য সমস্ত শিল্পে তুলনায় জুট শিল্পই 00101700511) বাংলা দেশের গণজীবনকে 
ও অর্থনৈতিক কাঠানোকে প্রভাবিত করেছে সব চেয়ে বেশি। কাবণ এ শিল্প কেন্দ্রীভূত 
হয়েছে প্রধানত বাংলাতেই --হুগলী নদীন দুই তীরে ৬০ মাইল স্থান বাণ্ড করে। যদিও 
উনবিংশ শতাব্দার মধ্যতাগেই ণ্লীব ব্িষড়ায এই শিল্পের প্রথম সুত্রপাত হয়, তবু এ 
শতাব্দীর শেষ পাদের আগে ভাব প্রসার হম ন, এবং বিশ শতকের গোড়ার দিক 
থেকেই তার দ্রুত বিস্তার ঘটে__এমন দ্রুত যে কারখানাগুলিতে শ্রমিক বিনিয়োগ দ্বিগুণ 
হয়ে যায়। অন্যান্য শিল্ল যেমন, জট শিল্পেও ( 5মনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে একটা দ্রুত 
উন্নতি ঘটে। যুদ্ধের সমষ বাণির বস্তা হিস।বে জুটের চাহদা বেড়েছে। আবাব যুদ্ধের 
পরে ইউরোপীয় দেশগুলিতে খাদাশসোর বিনিময়ের প্রযোজন বাড়ায় জুটের বস্তার 
উপযোগিতা বেড়েছে। পবে ব্রমশ আধুনিক পৃথিবীতে কিশ্ববাণিজ্য যত প্রসার লাভ 
করেছে জুটের ততই প্রয়োজন হয়েছে প্যাকিং-এর জনে)। মাঝে মাঝে মন্দা পড়লেও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময় আবার এই শিল্পেব প্রস ? বাড়ে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 
বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এই শিল্পের যখন দ্রুত বিস্তার ঘটে তখন কারখানার সংখ্যা 
খুব বেশি না বাড়িয়ে শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন 
দেওয়া হয়। বলা বাহুলা, গণশ্রস্থ্য এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রত্ত হয়েছিল। 

জুটের পরে উল্লেখযোগ্য শিল্প হল বত্রশিল্প। ভারতে সৃতী-বন্ত্রের উৎপাদন-শিল্প 
অন্যান্য শিল্পের তুলনায় প্রাটীনতর হলেও বাংলার জাতীয় জীবনে এই শিল্পোদ্যোগের 
প্রভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশেষ পড়েনি। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই শিল্প 
মুখ্যত বোম্বাই-আমদাবাদ অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই বাংলায় 
এর সত্যকার বিস্তাব হয়। বাংলায় সৃতীবন্ত্রের কারখানা গড়ে ওঠে ২৪ পরগনা ও 
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হাওড়া জেলায়। ১৯৪১ সালে বাংলায় ১৩টি কাবখানা ছিল, ১৯৪১ সালে হয় ৩৩টি। 
শিল্পপ্রসার এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই সাধিত হয়; সমাঞ্জজীবনেও তার প্রভাব 
পড়তে আরম্ভ করে, এবং যন্ত্রটালিত শিল্পের প্রসারেব ফলে শিল্পপতির ভ্রমিক স্টীতি, 
শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা, জীবনে ও ভাবনায় যাগ্রিকতার বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলের অস্বান্থা ও 
বিকৃতি, ০০577010111). জীবনধারার প্রস্থাৰ প্রভৃতি সুফস-কুফলগুলি এই সময়কার 
সমাজজীবনে দেখা দিতে আরম্ভ করে। 
বিশ্বযুদ্ধ 

আগেই বলেছি, আধুনিক যুগে জাতীয় দুববস্তান আবো প্রতাক্ষ ও তীব্র কারণ প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধী। ভারতের জনবলের চেষে ধনঝল অনেক বেশি টানল এই বিশ্বযুদ্ধ। 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম-এশিয়ায় ইংরেজের পক্ষ মবলম্বন করে ভারতীয় সৈন্যরা 
যুদ্ধ করেছিল । সে সব ক্ষেত্রে তাদের ভুমিকা নগণা ছিল না সত্যি, কিন্তু এইভাবে জনশক্তি 
দান করে ভারতের বশেষ ক্ষতি হয় নি। এমন কি প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের অস্ত্রশন্ত্র- 
৭০,০০০,০০০ রাউণ্ড যুদ্ধসানগ্ী-_৬০,০০০ রাইফেল, ৫৫০-টিবও বোঁশ বন্দক- দিষেও 
ভারতের প্রচণ্ড বিপর্যয় সাধিত হয় নি। আসলে অস্ত্র শস্ব ছাডাও অনাবধিধ রসদ এবং প্র্চর 
শিল্পজাত ও কৃষিঙ্গত দ্রব্য এখান থেকে যে চলে গেল মিত্রশর্ডিদের জন্যে, তার প্রভাব 
হল আমাদের গণজীবনে গুরুতর । এবিষয়ে এতিহাসিকেব তথাসমুদ্ধ সিদ্ধান্ত হল: 

11701011৭ ০070111011010 11) 1110101101 %5005 11100001191 250801 রি0101 10000101- 
01005, [01 ০0(101, 10000, 11010, 51601. ৮৮0111011], 11121210050, 10104, 5911190101৩, 
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যে দেশ দীর্ঘকাল ধরে শোষিত হয়ে আসিল, দেহে যার আর রক্ত ছিল শা, তাকেই 
যেন যুদ্ধে রক্ত দিতে হল তার 8100051 9077011 '-তে। মুদ্ধের ফলে ভারতের অথনৈতিক 
দুরবস্থা চরমে উঠল । জনজীবনে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা যতই গুরুতর ভতে থাকে তার 
সামাজিক স্বাস্থাও ততই ভেঙে পড়ে, তার নৈতিক ভাঙনও ততই শোচনীয় হতে থাকে। 
এ সম্পর্কে আমরা পরে স্বতন্ত্র ভাবে মালোচনা কবব। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই প্রচণ্ড ধান্কা সামলাতে না সামলাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত 
এসে লাগল। ওরা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে আবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশের 
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আধুনিক বাংল। উপন্যাসেব পটভ্মি আর্থ-সামাজিক বাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ৫৭ 


মধান। তাই ভ'বতেব সম্পঙ্ডি যথেচ্ছভাবে শোষণ কনে যুদ্ধে লাগিষেছিল ব্রিটেন। পবে 
এই যুদ্ধ ভাবত-সীমান্তেব কাছাকাছি সবে মাসায ভাবত থেকে বসদ সংগ্রহ মাবো বেডে 
যায। এই বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিদেব মণে। ছিল নবঞ্ষে ও দেনমার্ক বেলজিযাম, হল্যাণ্ড 
এবং ফ্রান্প। ১৯৪০ এব গ্রান্সে এই শভিদেব এক এাক পতন হতে খাকে। ফলে 
ভাবন্বে টপব টান পড়ে আনো “বশি। কাবণ ব্রিটেন ৩খন সহাযহান, শুধু ব্রিটেনের 
অশীনস্থ ভাবত তাব বসদ মাল জনবন যোগা/ত পাণল। এবই যঙ্ছে ভাবতেব অর্থনৈতিক 
বিশর্ম্য দ্বিগুণ হন। ভাবতবর্ধ (খনক প্রচুব সেনা « যুদ্ধ সামণী নাফ্রিকাষ (যেতে লাগল। 
ঠাবতেণ এই সাহায। পোয়েছিল বশে মাফ্রকাফ ও মব্প্রাচযে মিণশক্তি তাব শত্রুদের 
সঙ্গে যুদ্ধ পবতে পিবেছিল। আব আযিক' প্র্জ* হনে যু্ষ তুনবল ও বসদ যোগান 
দেশযা ছাডাও শাবত প্রতাক্ষঠা/ব হ্বযাশে” ভাপনিি নাপ্রমণেব বিকদ্ধে সংশ্রাম কবেছে। 
যদিও কণগ্রেস « মুসলিম লীগেব নিহবৃপ এই যুদ্ধে মিএশক্তিকে সমর্থন কবেন নি তবু 
শাসক ই বেশ এদোশব ও সৈনা ও বসদ মাপন ক্ষম হান্গল নিযে কানে লাশিষেছিল। 
এব তক শবু তাব শোচণায় ধল ১ভাণ কবতে হষেজ্ড। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

নামাদেব আলাচ্য মাপনিক পর্ব ভ্রণস্)া বৃদি। ভাবতেণ একটি ওবতপুর্ণ সমসা। 
এ যুণেব অথীনতিক ও সামাভিক দুববস্থাব মূলে দ্রু« নস খা বদ্ধিব একটি বিশেষ 
ভামা বয়ে” আব শক্ষা কবপাব বিষষ এই ভরনসত্খ্যা বেশি বেডেছে মামাদেব 
মাবৃনিক যণেত প্রথন পশ্বধূদ্ধেন পরবে কাক্ালে ব সনসামঘিক বালে ১৯২১ এব 
আশেব দশ বছৰ জনস খা বেডেঠে মা ১২০০ ৬৭ বন্ধ ১৯২১ এব পাবব দশ 
বছনে হনসখ। বৃদ্ধি হাণ শতকবা ১০ হাগেবশ বেশি । এতে এ যুণেব কাব সমসা 
খদ্য সমস্যা তীবহব হন্য উঠেছে। খুষিব প্এ হপাদন সনস্থানা সঙ্গে তাল নিলিযে 
টলতে পাবে লি। 
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ভাবতে খাদ্যাতাব ও দুণখ দাবিদ্বোব মূলে " "দখা বৃদ্ধি একট গুবত্বপূর্ণ কাবণ 
বটে কিন্ত তলিয়ে 'দখনল বোঝা যায এই যুণে অন্যান দেশেব তুলনায় ভাবতে সখা 
বৃদ্ধি এমন কিছু অন্মাভাবিক নষ। বস্ত্র মূল কাবণ হল উপযুক্ত পবিমাণে অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধিব অভাব ও এই পবে এদেশেব মানুষেব মাথা পিছু আয অতাস্তভই কম। বিশেষজ্ঞ 
যাবা, যাবা সমস্যাটি আবো গভী ব ভাবে বিশ্লেষণ কবে দেখেছেন, তাদেব মতে এদেশেব 
তনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বাবধ দুর্গতিব কাবণ নয, ববং 'তাব ফল। এদেশে দাবিদ্য, অশিক্ষা, 
অকর্মণাতা বযেছে বলেই জনসংখ্যা দ্রুত বেডেছে। পণ্ডিত কার্বে যথাথই সিদ্ধান্ত কবেছেন : 
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বেকাব সমপ্যা 

ংলাব কৃষি ও কুটিব শিল্প ক্রমে অনিশ্চিত হযে আসছিল। আধুনিক যুগে কুটিব- 
শিল্প প্রায় বিলুপ্তই হয়েছে, কৃষিও নির্ভবযোগা নয। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দেশীয় কৃষি- 
ব্যবস্থা কৃষকদের খুব বেশি ভবসা দিতে পাবল না। উপরস্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিব ফলে 
জমির উপরে চাপ সৃষ্টি হল। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যে-সংখ্ক শ্রমিক দবকাব তাব 
চেযে অনেক বেশি কষক আত্মনিযোগ কবল । এবা হল প্রচ্ছন্ন বেকার। এ ছাডা বছ্ছবে 
যে সময়ে চাষ হয় না, সে সমযে বসে থাকে কৃষকেবা, সামধিক বেকাবেব জীবন যাপন 
করে। এছাড়া খণভারে জর্জরিত হযে বহু কৃষক জমিহীন হয়েছিল, তারা হন পূর্ণ 
বেকার। অথচ পূর্ণ, প্রচ্ছ্ন ও সাময়িক এই ত্রিবিধ বেকারের জৈবিক চাহিদা সবই বষেছে 
কিন্তু 'তদনুপাতে তাদেব আয নেই, দেশেব উৎপাদন নেই। আধুনিক যুগে শিল্প-প্রসাবেব 
ফলে এই শ্রমজীবীদের বেকাব-সমস্যাব খানিকটা সমাধান হলেও, নানা কারণে "ভাব পূর্ণ 
সমাধান হয়নি। ফলে নিম্নবিত্ত বেক'ব সম্প্রদায় সমাজেব ভার ও বিকৃতিব আধাব হতে 
থাকে। 

সবচেয়ে বেশি বেকার-সমসা দেখা দেয় মধ্যবিভ্ত সমাজে । ইংবেজি শিক্ষার লোভে 
কেমন কবে মধ্যবিত্ত কেবানি বাঙালিব সংখ্যা বেডে গেল, তাব কথা আগেই বলেছি। 
এরা এই শিক্ষার ফলে বাবুব্রতধাবী সুকুমার বৃত্তিধাবী এমন একটি শ্রেণী হয়ে উঠল, যাবা 
দৈহিক শ্রমের অনুপযুক্ত ও দৈহিক শ্রমে অনিচ্ছুক সমাজ গঠন কবল । এদেব বিনিযোগ 
ক্ষেত্র এদের সংখ্যা বৃদ্ধিব অনুপাতে একাত্তই সম্কচিত। ফলে আমাদের আধুনিক যুগেব 
গোড়া থেকেই বেকার সমসা নিয়ে বিব্রত হতে দেখি। 'কল্লোল' প্রকাশেব সমসাময়িক 
কালে এই সমস্যা এতখানি প্রখর রাপ ধাবণ কবে যে ১৯২৪-এব ৮ই ফেব্রুয়ারি 
কলকাতায় আর্যসমাজ গৃহে ক্যাপ্টেন জে ডব্লিউ. পেটাভিলের সভাপতিত্বে এক সভা 
আহান করে বেকার-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাংলা দেশে তখন শুধু 
মধ্যবিভ্তের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দীাড়িযেছে এক লক্ষ।১১ 

বেকার-সমস্যা যে তখন থেকেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল তার প্রমাণ, 
দিল্লিতে লেজিস্রেটিভ আযসেম্রির অধিবেশনে (জানুয়ারি, ১৯২৬) এই সমস্যার সমাধানের 
জন্যে গুরুতর চিন্তা করা হয়। & 1২7785/811 [/০1%1 এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব 
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করেন যে, মধ্যবিত্দের বেকারত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তার সমাধানের পথ-নির্দেশের 
জনা একটি কমিটি নিযুক্ত করা হোক। তিনি বুদ্ধিজীবী বেকারদের কথা বিশেষ করে 
উন্নেখ করেন এবং এজন্যে মুলত দায়ী করেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে । শিবস্বামী 
আয়ার প্রস্তাব করেন, এই সমস্যার সমাধানের জন্যে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
দরকার। এদেশে শিল্পোননয়নের প্রতি সরকারকে আরো সচেতন হতে হবে। সরকারের 
সহযোগিতায় শিল্পের আরো প্রসার হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। তিনি এন্দেশে 
এন্প্নয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপনের কথাও বলেন। 

এর পবে ১৯২৭-এর ১৭ই মার্চ £১11 11079 2000 01101) 001176৭5-এর যে 
সপ্তম অধিবেশন দিল্লিতে অনষ্ঠিত হয় তাতেও শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা নিযে আলোচনা 
করা হয় এবং এবিষয়ে তথ্য সরবরাহেব জনা একটি এন্‌কোয়ারি কমিটি গঠনেব প্রস্তাব 
করা হয়। এমন কি ১৯২৮-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি 0০01] 01 908/০-এও এ বিষয়টি 
উত্থাপিত করা হয়নি। উপস্থাপক মিষ্টার চরি বলেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী 
মধ্যবিস্ুদের মধোই বেকার সমস্যা প্রবল।১২ সনস্যা এতই গুরুতর হয়ে ওঠে যে 
বেকারতের জ্বালায় আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই খটতৈ দেখা যায় : -৬/০ 90117001105 18621 
0 01990105000 01 0100111010্70111 2110 00185101101) 11101001)00 ০৬০1%1)0110116 
9৫0102690 191111105. ৮/1(1055 11)0 10150101110 01 1015 ৮10 0170 01)11010ো। 0৮ 2 
17555 01 2110 19161 011 115 9110100 "১৬ এই সমস্যা তখনই এত জটিল রূপ ধারণ করে 
যে জনমতের ঢাপে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে সপ্রু কমিটি (98 00010111106) 
গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিব সর কারি চাকরিগ্ডালসৃত ভারতীয়দেব আবেদনের সুযোগ 
দেবার কথা এই কমিটি প্রস্তাব করে। দেশে টেবক্নিক্যাল্‌ শিক্ষার প্রসার ও তদুপযোগী 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তারের জনোও এই কমি'; অনুরোধ করে। এইভাবে যে সমস্যার 
বাজ উনবিংশ শতাব্দীতে উপ্ত এয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা প্রবলতম রূপ ধারণ করে 
এবং আধুনিক জীবনকে অসুস্থ অশান্ত করে তোলে। 

জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে পল্লার সীমাবদ্ধ জমির উপরে যতই চাপ বাড়তে লাগল, 
ততই জমি ক্রমশ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত (4-1001(81100) হতে লাগল, মাথাপিছু 
উৎপাদন কমতে লাগল এবং প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এতে গ্রামের 
কৃষকদের দারিদ্র্য ৫ অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার উপরে জমিদারদের পারস্পরিক 
বিবাদ ও ভোগ বিলাসিতায় যে প্রভূত অর্থব্যয় হতো তা প্রকারাস্তরে তারা কৃষক 
প্রজাদের কাছ থেকেই আদায় কবে নিতেন। এর ফলেও গ্রামের কৃষিজীবীর আর্থিক 
বিপর্যয় হয়েছে। সর্বোপরি এদেশের অবৈজ্ঞানিক পুরাতন পদ্ধতির কৃষি-ব্যবস্থায় জনসংখ্যা- 
বৃদ্ধির অনুপাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ে নি, -নার যথাযথ পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা 
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৬০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


না থাকায় কৃষি ছিল অনিশ্চিত, অনাবৃষ্গির সময় অজন্মা ছিল অপরিহার্য। ফলে গ্রামের 
কৃষক ক্রমেই দরিদ্র হতে থাকে। বিশ শতকে তাদের অবস্থা এত খারাপ হতে থাকে যে 
তারা ক্রমে খণভারে জর্জরিত হয়ে ওঠে। তাদেরই পাশে যে মহাজনেরা ব্যবসা করে 
হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছিল, তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ যোগাত। এটা তাদের পক্ষে ছিল 
লোভনীয় বাবসা। প্রায়ই কৃষকেরা ঝণ শোধ দিতে পাঞ্কত না, ফলে তাদের জমি-বাড়ি 
উত্তমর্ণের কবলিত হতো। গ্রামের এই খণ-বৃদ্ধির (70121 11100019011055) বিষয়ে ১৯৩১ 
সালে যে পবিসংখ্যান নেওয়া হয়, তা থেকে জানা যায়, তখন সারা ব্রিটিশ-ভারতে 
গ্রাম/-খণের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। 'মার অনেক ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল 
দূর্বহ। এ বিষয়ে কৃষকদের বাচাবার জন্যে সরকারি রাইন, গ্রামা সংগঠন, সমবায় 
আন্দোলন প্রভৃতি যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, কৃষকদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি 
হয় নি। 

গ্রামের এই চরম দারিদ্র্য সহা কবতে না পেরে বহু গ্রামবাসী চলে এসেছিল শিল্পাঞ্চলে 
শ্রমিকের কাজ নিয়ে। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। যুদ্ধোস্তর পর্বে দ্ববামূলা 
যে রকম অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেবেছে, সে রকম শ্রমজীবাদের মজুরি বাড়ে নি। 
যুদ্ধের পরে কোনো কোনে। শিল্পে মন্দা পড়ার জন্যে প্রচুর শ্রমিক ছাটাই হয়, মাইনে 
বহু ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয়। দারিদ্-দুঃখ শ্রনিকদের চবমে গঠে। বস্থ্রাভাবে মন্নাভাবে 
আত্মহতার সংখ্যাও বাড়/৩ থাকে। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের এই নিদারুণ দুঃখের প্রামাণিক 
বিবৃতি পাওয়া যায় ১৯২২-এর [1)0191 /১1101101 0%1501-এর পাতায় : 

|) 3011/501, 13117 00170 ৭1, 00010791৬৬ 111001517121 91111035 0100100101193 
11015 [05110907110 010 11900000010 ১5105 90100 (10 170৬৮ 00001711100 ০051 91 
|11118 $510 ৮৮0110176 107৮00 0171011151 11001090010, 0110. 1100 01 00101171151 
9110 [010169015 01 (10 1010%10815 ৮2115. (0001111 0 51811711) 11) 01151110555 09171) (0 
01001 0৩017151৮0৩ 10110110185 0011) 11) (1)0 101111)001 01 911)00109005 0110 11) (11011 
[00 1011501011100015 ৮০1০ 11101) 0011 01 ১011, 110 5৮011011117-019755 00814 
1001 5101)100া (11011 1910011105. [0001010 ৫10৫ 11011) (17৮27101011, ৮৮০111017 0011)11711- 


(90 9170100 01 11015301)055 2110 ৮101011001)055 5(9100 100 "১৮ 

পল্লার ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবীর এই শোচনীয় অবস্থা যেমন আধুনিক যুগে দেখতে 
পাই, হেমনি দেখতে পাই, মধ্যবিত্তের দান্রিদ্য ও কৃচ্ছ সাধনা । চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের 
মাসিক আয় রইল সীমাবদ্ধ, যুদ্ধের পরে জিনিসের দাম বেড়ে গেল চতুর্তন। মধ্যবিত্তের 
জীবন সংগ্রাম কঠোরতম হল। এই সময়ের পত্রপত্রিকায় এদের দুঃখ-বেদনার কথা কন 
প্রতিফলিত হয় নি। 'কল্লোলে' লেখা হয়েছিল : 

“মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থ' তাহা ফাঁহারা মধাবিত্ত অবস্থার লোক নহেন 
তাহারা বুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াছে, একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর 
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আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি আর্থ সামাজিক-বাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ৬১ 


একটি পরিবারের অন্তযাবশাকীয় খাদ্য ও বন্ত্র মোগাড হইয়া ওঠে না।”১৫ 

কল্লোলে' এই সময়ে বাংলার দারিদ্বের আবো একটি ভয়াবহ ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে : 

“গত ৩রা জুলাই রাত্রে বহরমপুব কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সত্যকিক্কর 
বন্দোপাধায় নামক ২১ বংসর বয়ক্ষ একটি যুবক আত্মহত্যা করিযাছে। দারিদ্যবশতঃ 
উপযুক্ত পাব্রের সহিত তাহান গুণবতী পরমাসুন্দবী ভগ্ীর বিবাহ দিতে না পারিয়া যুবক 
দুঃখে ৪ ক্ষোভে আম্মহত্যার ব্যবস্থা করে।”১৩ 

সাময়িক পর্রেৰ এসব সমাজ চিনে বাংলার দুঃখ-দারিদ্যের বে পরিচয় পাই তাতে 
বুঝতে পারি আমাদের বিপর্যস্ত আধুনিক যুগটি বিশ শতকেব দ্বিতীষ-তৃতীয় দশক থেকেই 
এর মাপন পূপে দেখা দিয়েছিল। 

১৯২১- এর ১২ই জানুদাবি বোশ্বাতিতে ২০501011701] 8:00180]110 00171051- 
0100৩ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ই 0৩018৩17105 এও বিবৃতির প্রতিবাদে এ 
৬ ৬75255/2017১52 যে তথ,পুর্ণ ভাষণ দেন ঠা ভাবতে অর্থনৈতিক ইতিহাস- 
রচয়িতাদের কাছে -7117051 01510" - এস মযাদা পেষেছে। এই ভাষণে তিনি অন্যান) 
দেশেব সাঙ্গে তুলনা করে তখনকাব ভারতের চরম দুববস্থার মাসল কপ উদঘাটিত 
করেন। তিনি দেশ্িয়েছিলেন ভারাভেব মাথাপিছু গজ সম্পন্তি ১১৯ টাকা, অথচ তখন 
কানাছায় মাথাপিছু গড় সম্পত্তি ৪৪০5 টাকা আর যুক্তরাজ্যে ৬০০০ টাকা। আর 
গাথাপিছু বার্ষিক আয় ভারতে শড়ে ৬০ টাকার বেশি নঘ্‌ কি্ত কানাডায় ৫৫০ টাকা 
সার যুক্তরাজ্যে ৭২০ টাক'। অথহি ভারতে মাথাপিছু গডে মাসিক আয় মাত্র ৫ টাকা। 
জীবিকার এই নিনমান এবং জীবন ধা'ণেব নিল অনুস্থার দরুন ভারতে মৃত্যুর হার খুব 
উচু, ভাজাবে প্রায় ৬5 জন, আাব কানাডা ও যুণ্তরাভ্দে হাজারে ১5 জনেরও কম। 
গারতে মধধারণত গড় পরমায়ু ২৪ বছর, কিং ইউরোপে প্রায় ৪৫ বছর। শিক্ষার 
হারও খুব কম, শতকল্লা মাত্র ৬ জনেরও কম। এহ দেনা ও দুরবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
আগেই সূচিত হয়েছিল, তা হলে প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের পরে দেশের জনসাধারণের অবস্থা 
কি হয়েছিল তা কল্পনা করা যেতে পাবে।১' 

ংলা তথা শাবণ্বে দারিদ্রা ও অন্নাভাবের অবশাস্তাবা পরণাম হল দুর্ভিক্ষ । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ থেকেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুর্ভিক্ষে বাদ পাওয়া যায় এবং ১৮৮০ 
্রষ্টাব্েই এবিষয়ে ননুসন্ধান ও পথনির্দেশের জনো 'ফেমিন কমিশন" স্থাপিত হয়। কিন্তু 
বিশ শতকে দুর্ভিক্ষে জ্বালা আরো বা।পক ও তীব্র হয়ে ওঠে: বলা যেতে পারে যে 
দুর্ভিক্ষের ভম্মতিলক মাথায় নিয়েহ আমরা বিশ শতকে পদার্পণ করলাম। ১৮৯৯- 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভয়াবহ দুর্ডিক্ষে প্রায় ৪৭৫০০০ বর্গ মাহল এলাকা কবলিত হয় 
এবং ৫৯%০০০০০ লোক প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আবার 





১৫। কল্লোল, ৫ম বর্ষ, ১০ম সা, ১৩৩৪ মাঘ, “ডাকঘব' বিভাগ। 
১৬। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৩০ ভাদ্র, পৃঃ ৩৭৯। 
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৬২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। একদিকে যুদ্ধজনিত অভাব ও বিপর্যয় তো ছিলই, অনাদিকে 
তার উপরে ১৯১৮-১৯- এর অনাবৃষ্টি এদেশে অন্নাভাব প্রখর করে তুলল এবং ব্রিটিশ 
-ভারতের ১২টি জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হল। ভারত সরকারের কাউপিলের সদস্য 
এবং অর্থবিভাগের অধিকতাঁ ৬1111917 1৮91001]) [77110 ১৯২০-২১ - এর অর্থনৈতিব 
বিবৃতিতে এই দুর্ভিক্ষেব কথা স্বীকাব কবেছিলেন : 

1902101 00170111075, 19511101116 6011 (100 1100115001) [911010 01 1918, 
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এই দুর্ভিক্ষ বাংলাকেও কম বিপর্যস্ত কবেনি। এতে সব চেযে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হযেছিল 
পল্লীর দরিদ্র কৃষক-সমাজ ও শিল্পাঞ্চলেব শ্রমজীবী মানুষ। 

এর পরে ১৯২৮-এর কাছাকাছি সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হল, তাব ব্যাপ্তি ছিল আবো 
বেশি। ১৯২৮-এর জুলাই মাসে 7861701 10151711569 007011 -এর যে বৈঠক 
কলকাতায় হয় তার আলোচনা থেকে বাংলার বিভিন্ন জেশায এই দুর্ভিক্ষের প্রসাবেব 
একটি ভয়াবহ চিত্র পাই। বি, কে, চ্যাটাজী এই বৈঠকে বলেন, বাঁকুডাষ ৫০০০০ লোক 
দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়, কিন্তু সবকার তাতে সাহায্য দেন মাত্র ১২০০০ টাকা, অথাৎ মাথা 
পিছু চার আনা মাত্র। আর একজন বক্তা বলেন, জেলাশাসক নিজেই স্বাকাৰ করেছেন, 
খুলনা ৯০০০০ লোক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়, তাদেব মধ্যে ১০০০ লোক সম্পূর্ণ অনাহাবে 
কাটায, কিন্তু সরকার সাহায্য দেন মাত্র ৪০০০ টাকা। জে, সি, চক্রবর্তী বলেন, দিনাজপুর 
জেলাব বালুরঘাটে ১৫০০০ লোক দুর্ভিক্ষে পড়ে এবং বালুবঘাট মহবু'মাব ২১৬৫টি 
গ্রামে বিপুল সংখ্যক লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে ।১৯ 

এ সবই ছিল প্রধানত প্রথন বিশ্বযুদ্ধের ও নানৃষ্টির ফল। এব পরে দ্বিতীয মহাযুদ্ধের 
পালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবে সাধারণ মানুষের অবস্থা আবো শোচনীয় হয়ে উঠে। 
দ্রবাঘূল্য ক্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সেই অনুপাতে সাধারণেব আযবৃদ্ধি হয না। 
যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য বসদ যুদ্ধে যাব বলে অসামরিক জনসাধারণের জীবনে 
ঘাটতি বাড়তে থাকে। যুদ্ধের পবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির শ্রম-বিষয়ক উপকমিটি 
যে রিপোর্ট দেন, তাতে স্বীকার করা হয, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য-সংগ্রহের সরকাবি 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কালো-বাজারি দ্রুত বেডেছে এবং অনৈতিকতার কোনো সীম থাকে 
নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আসে তারই শোচনীয় পরিণাম 
বাংলার কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বস্তর (১৯৪৩): এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মন্বস্তরকে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল (৫1190 [59810) বলে অভিহিত করেছেন। এই দুর্ভিক্ষের 
ফলে বাংলার ১৫ লক্ষ মানুষ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার বহু 
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প্রাণহানি ছাড়াও বাংলার জাতীয় জীবনে একটি শোচনীয় সুদূর-প্রসারী ফল লক্ষ্য করা 
যায়। দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির মুখ থেকেই এই শোচনীয় পরিণামের কথা শোনা 
অধিকতব প্রামাণিক হবে : 

4৯110111101) 0110 21011 01 1010 0001 01 8011091 0611 100111) 10 0110017)- 
911০১ 001 ৮10101) (105 1110117501৬ ০১ ৮৮01০ 1101 10500151910 90০79, 105910)01 
৮101) 105 0101)5, 1190 10 [00101001115 ৮091১01 179119015 1170060, 11)010 285 
81110101010 500121 01708100011, 205 ৮৮011 85 9৫110111151111010 1016991500৮) "২০ 

বোধ হয়, এই 700] ও 50011 01009%00%7 আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে 
সবৃচেয়ে ক্ষতিকব ও দুরপনেষ প্রনাণিত হয়েছে। 

"এই দুর্ভিক্ষেব জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে দাবী কবলেও আরো কতকগুলি ঘটনার 
গুরুত্ব অস্বীকাব করা যায় না। তাব মণে, সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুবাবর্দির শিথিল 
শাসন ব্যবস্থায় চোরা-কারবাবেব আধিক)। তখন এদেশে স্বায়ভ্শাসন প্রতিষঠিত। এবং 
এই শাসন ব্যবস্থাম ইংবেজেব প্রশাসনিক কঠোরতা ছিল না। ফলে দ্রবামূল্য-নিযন্ত্রণ ও 
চোরা-ক'রবাবী দমনে সরকাবি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয। শুধু তাই নয়, সরকাবের নিজেব মধো 
অর্থলিপ্সা এত বেশি ছিল যে, ১৯৪৩ সালে পাঞ্জাব খেকে বাংলা সবকার যে প্রচুব গম 
কিনেহিশেন তা এই দুর্দিনে গরনসাধাবণের মধ্যে শ্যামা মূল্যে বিতরণ না করে বরং গম- 
কারখানাব মালিকদের কাছে তা অপিক ঘ্ুুল্যে বিত্রি কবে সবকার প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা 
লাভ কবেছিলেন। এ সমস্ত মূল কাবণ ছাড়া মাবো কতকগুলি গৌণ কাবণ ছিল এই 
দুর্ভিক্ষেব মূলে, যেমন -১৯৪২ ৪৩ সালে আমন ধান ও আউস ধানেব উৎপাদনে 
খাটতি, চাব্বশ পবগণা ও মেদিনীপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগর জন্যে শদ্স্যর ক্ষতি, বর্মা 
খেকে চাল মামদাণির অবসান এবং যুদ্ধে ফলে মান্াকান ও বর্মা থেকে উদ্বাস্তু 
আগমন। 

গ্রই সব কাবণে পঞ্চাশেব মন্গ্ু্ন সংঘটিত হয় এবং তাতে বাংলার সাধারণ মানুষ, 
বিশেষ করে বাধা মাইনের মধাবিত শ্রেণী, চবম দুর্যোগের সম্মুখীন হয। অভাবে তাৰ 
স্বভাব নষ্ট হয়, সামাজিক বন্ধন ও নীতি-নিয়ম চ্েঙে চুবমাব হে যায়। আত্মিক সম্পদ 
সব খুইয়ে দেউলে হয়ে বাঙাসি কোনো রকমে বেঁচে থাকে মাত্র। 
অস্বাহ্থা 

দেশের যে অভান-অনটন-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের রূপ আমরা আধুনিক যুগে দেখতে পেলাম, 
তাতে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এতে দিন দিন জাতীয় স্বাস্থ ক্রমিক অবনতির 
দিকে চলেছিল। একদিকে, পুষ্টিকর খাদোর কথা দূরে থাক, জীবন ধারণের জন্য সামান্যতম 
খাদ্য সংগ্রহও কষ্টকর হয়ে উঠল, অন্যদিকে পল্লী থেকে মানুষ যতই চাকরির জন্যে 
নগরে এসে ভিড় করতে থাকল ততই আলো বাতাসপূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব 
দেখা দিল। শিল্পাঞ্চলের দূষিত আবহাওয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের শিবায় শিরায় বিষ ছড়িয়ে 
দিল। যারা বেকার ছিল তারা বিকৃত জীবন-যাপন করতে প্রলুৰধ হল, আর চাকুরিতে 
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যারা নিযুক্ত তারাও অতিবিক্ত উপাজনের জনো জীবনের অবকাশকে সংক্ষিপ্ত করে 
শ্রমের সময় বর্ধিত কবল। পল্লীতে চিবাগত ম্যালেবিযা ও শিল্পাঞ্চলে ক্ষয় বোগ আমাদের 
আধুনিক জীবনের দুটি ব্যাপক ব্যাধিরূপে দেখা দিল। বিশ শতকের তৃতীয-চতুর্থ দশকের 
স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান থেকে জানা যায " /1 10951 81101110100 1111111017 09901910 51116100 
1011) 111011120৬9 5০71, 2110 0111)01 ৫116001% 01 1170110011৮ [50 1111110) 
8171181211৮ 0100 ০0111 1110 101111001 01 10110 08565 01 10100101110519 ৮৬2৩ 21 
01৬ [11116 11) (1)01001811000111)000 011৮0 10111110115 0110 এ 1)911 7110 01)0101- 
[01010] 5000) 000) [0০01010 0100 01011012011 00 (0 (1819 ৫1১০90 01010 


বাংলার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বীভৎস দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম তাদের জীবনে 
স্বাস্থ্যের ক্ষীণ আলোক রশ্মি আগমনের পথটুকুণও রোধ করে দিয়েছিল। বাংলাষ জট 
শিল্পই বেশি, আর এই জুট-শিল্েব অঞ্চলগুলি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্যে জর্জারত। 
বাংলার জুট-শিল্পাঞ্চলগুলির শ্রমিকদের বেদনাদায়ক চিত্র ভাহরলাল নেহরুব আত্মজীবনাতে 
অদ্তুতভাবে ফুটে উঠেছে। 

১৯২৮ সালে বাংলায যে শ্রামক-আন্দোলন হয় তার কারণ ব্যাখা করতে গিখে 
তিনি বলেছেন. 
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কলকাতার নদুবে জুটশিল্পের এই প্রসার গণজীবনের স্বাস্থাহানিব অন্যতম কাবণ। এ 
সব অঞ্চলের শ্রমিকদের দাবিদ্র্য ও কঠোর পবিশ্রম তাদেব জীবনীশক্তিকে নিঃশেষে শুষে 
নিষেছিল। তার ওপবে তাদেন বসবাসের ক্ষেত্রে বস্তি অঞ্চলগ্ডলি বোগের খাঁটি হয়ে 
উঠেছিল । শিল্পনগরী শুলিতে শ্রমিকদের এই অস্বাঙ্্যকর বসবাসক্ষেএ এই বস্তি এলাকাগুলি 
শুধু শ্রমিক স্বাস্থ্যকেই নষ্ট করে নি, এখান থেকে বোগ, মহামারী এবং নানা রকমের 
সমাজ-বিরোধী জীবনধারা ও বিকৃতি আমাদেব পার্শ্ববর্তী সমাজ জীবনেও ছড়িয়ে দিয়েছে 
এবং তার মাবহাগযাকে দুষিত করেছে । মামাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে শিল্পবিস্তারের 
কুফল স্বরূপ এই বস্তি অঞ্চলগুলি বিশেম সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দেয় এবং তৎকালীন 
চিন্তা নায়কদের দৃষ্টি মাকর্ষণ করে। ১৯২৬ সালেব ৫€ই জানুযারি কলকাতায় /১1। 11019 
[:001801110 0011101610০-এর যে দশম ধিবেশন হয় তার তৃতীয় দিনে অধাপক 
বাধাকমল মুখোপাধ্যাঘ বলেন : 
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ই২বেজ বাজতে এদেশে ম্যালোপ্যাথক চিকিৎসা প্রসাবেব ফলে জনস্বাস্থ্া বক্ষায 
বছুটা সভাষ তা হযেছিএী, ভাবত সবকাব মহামারী প্রভিবোধেব জন্যো বছু বিছু ব্যবস্থ' 
পবেছিলেন। কিন্ত শিল্পাঞ্চল গালব ই অপবিকল্পিত বিনাাস শস্বাস্থাকব বস্তিব ত্র মিক 
প্রসাব এসবেব আমুল সমাধান না কবায এদেশেব জনম্বাস্থোব বশেষ উন্নাতি দেখা 
যায।নি। যে শ্রশিক্ম"' দাবি ও অন্নাভাব এদেশেব গ্বাস্থ্যহানিৰ বাবণ ঠাব দিকে দৃষ্টি 
নাদযে সবকাব শরবু গাডা কেতে আশায় শুল ঢেলে যাচ্ছিলেন । ১৯১৯ সলেব ভাবত 
সবকান আইন” অনুসা/ব স্বাস্থাবন্মাব দাদি পুবোপু ব প্রাদোশক সবকাবেব উপবে পডায 
বালা সবকাব বাণ্লাব মস্বাস্থাব সাঙ্গ একক সংগম চালাতে প্রা মক্ষম হল্মছিলেন। 
১৯৩৫ সালেব শাবত৬ সপধ্ন আইন আবাব শ্বাস্থ্যবন্ধাব দামিহ হিখা পিভক্ত হয 
নাধ প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় ৪ উত্তয (০০71০01010)1 এঠে স্বাস্থা বন্ম'ন কাজও কিছু কিছু 
এগিয়ে মাসছিল। কিগ্ত ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বশ্বযু্ধ গুক্ হ্যা সবকাব থেকে 
কগ্রেসেব মন্ত্রীরা পদতাাগ কবেন। ফনে এদেনের স্বাস্থ্য নিষে দাবি চানাবারু একটি বড 
শক্তি নট, হযে যায। সই বাবণে এবং বিশ্বযুদধোব চাপে তুনস্বাস্্বোব প্রত সবকাবেব 
অমনোফোগ বেছে যায। দেশে বার ধব কলেবা ও প্রণ ভীষণ নাকাবে দেখা দেষ। 
দুর্ভিম্ন « মখ্ুবতাঁলব সঃ মভামানা হাত মেলাতে থাকে। বলা আখধুনিক যুগে 
সস্বাস্থাকে জীবনেব সঙ্গী কবে নম। 
সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ 

যে বাঙাল এইভাবে দাবির, দুরতিক্ষ, হবন্তব ০ মহামানতে অশবিত হল তাৰই 
ভাপে। আবুণিব যুগে সব্ঘটিত হন মারে" একটি অবাহ্িত সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস হল 
সাম্প্রদাযিক সম্ঘর্যশানিত' একাবধিকবাব বা.লাব বকে হিন্দু মুসলমানের বক্তান্ত সপ্গ্রাম 
সঘটিও হয, এই বিবোধিতাব লীতাও উপ্ত হযেছিল বিশ শাতবেব গোডা থেকে খঙ্গ 
ভঙ্গেব ১৯০৫) কাল থেকে, মাব এব নন্তলিপ্ু প (দখা দন আমাদেব আলোচ্য 
আধুনিক যুগে ১৯২৩ সাল থেকে অর্থাৎ কল্লোল শাশেব কাছাকাছি সময থেকে। 
বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন থেবে মুসলমান সম্প্রদায় মখন |নজেদেব দূবে বাখতে চাইলেন, 
এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ম্রান্দোলনেব বিবোধিতা কবতে আবস্ত কবলেন, তখনই 
ইধবেজবা এই বিবোধিতাব অস্কুবটিকে বাডিযে তুলতে চাইলেন, তাদের 01৮106 4170 
[11০ নীতটি সক্রিয হযে উঠল। ব্রিটিশ সবকাব সাব সইযদ আহম্মদকে নিজেব পক্ষে 
এনে তীব সহাযতায মুসলমানদেব কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে দূবে বাখতে চেষ্টা কবলেন। 
সইযদ আহম্মদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বদেশী মা" দালনকে সমর্থন কবলেও (যেমন, 
ইলবার্ট বিলেব বিবোধিতা) তাব মধ্যে প্রথম থে'কই একটি হিন্দু বিদ্বেষ-প্রবণতা ছিল। 
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৬৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষেব বীজ তিনিই রোপণ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। কংগ্রেস ও হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্যে তিনি 
সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 60110911010] 0011%1059, [0111000 1১7)1110110 49500101101). 
৬101)0111111000]) /১11910-011018101 100091700 £৯850০012(101) 01 00001 10016. 
£5110810 110-01701191 0০119০ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুসলমানদের তিনি 
বুঝিয়েছিলেন, সাধারণভাবে ভোটগ্রহণের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ভারতের শাসন 
ব্যবস্থা পরিচালিত হলে তাতে সংখালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। যদিও 
আব্দুল রসুল, গজনবি, লিয়াকত হোসেন প্রহ্তি দু-একজন প্রগতিশীল মুসলমান বঙ্গ 
ভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কোনো কোনো মুসলমান নেতা কংগ্রেসের 
অধিবেশনেও যোগদান করেছিলেন, তবু সাধারণভাবে সইয়দ আহম্মদের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নির্লিপ্ত রইলেন। শুধু তাই নয়, ঢাকায় এক 
অধিবেশন করে তারা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অসমর্থনে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দে আগা খাঁ মুসলমানদের জনো পৃথক নির্বাচনের 
জন্যে (১০091715 121১0101716) লর্ড মিন্টোন কাছ থেকে প্রতিশ্ররতি মাদায় করেন। এ 
বছর ঢাকার নবাব সেলিম-উল্লাহের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল এবং এইভাবে 
ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় পৃথক হয়ে যাওয়ায় হিন্দু-মুসলমান বিবোপিতার বীজ রোপণ 
করা হল। এই বীল্ত তার প্রথম বিষময় ফল প্রসব করল ১৯০৭ সালে, ভারতে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে দু'এক জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ দেখা দিল এবং মুসলমানদের উৎসাহিত 
করল ১৯০৯ সালের মার্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার, মিন্টোর প্রতিশ্রুত মুসলমানদের জন্যে 
পৃথক ভোট-বাবস্থা প্রবর্তিত হল। 

এরপরে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ কিছুকাল বন্ধ থাকলেও চিরকালের নো নির্মূল 
হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলাম ধর্মের আচার্য তুরস্কের খলিফার সামাজ্যকে মিত্রপক্ষের 
শক্তিবর্গ যখন বিভক্ত করতে চাইলেন, তখন তার প্রতিবাদে সৌকত আলি ও মহম্মদ 
মালির নেতৃত্বে ভারতের মুসলনান-সন্প্রদায় খিলাফৎ আন্দোলন" শুরু করেন। মহাত্মা 
গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস এই আন্দোলনকে সমর্থন করায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
হিন্দুদের বিরোধ কিছুকাল থেমে ছিল। কিন্তু হিন্দু-নুসলনানের এই সৌন্রাত্রা ছিল একান্তই 
সাময়িক। ১৯২৩ সালে হিন্দু-নুসলমানের সংঘর্ষ প্রবলরূপে দেখা দেয় এবং তার পর 
থেকে প্রায়ই এই সংঘর্ষ হতে থাকে। মোপলা নামক আরব-সুসলমানরা মালানার উপকূলে 
হিন্দুদের উপরে নির্মন অত্যাচার করে। ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরে কোহটে যে সংঘর্ষ হল, 
তার পর থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ ক্রমশ প্রবল রূপ ধারণ করে। এর পরে 
কলকাতায় তিন দফা দাঙ্গা হয় এবং বাঙালির জীবনের শাস্তি ও নিরাপপ্জা বিপন্ন হয়ে 
ওঠে। ১৯২৫-এর মাঝামাঝি বকর্‌ ইদ্‌ উপলক্ষে দিল্লি ও এলাহাবাদে যে দাঙ্গা হয় তারই 
সঙ্গে কলকাতায় প্রথম দফা সংঘর্ষ রূপ লাভ করে। গার্ডেন রীচে এই সংঘর্ষে বহু প্রাণহানি 
হয়। এরপর কলকাতায় ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যে দ্বিত্তীয় দফা মারামারি হয় তা 
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ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এই সংঘর্ষ এত ব্যাপক ছিল যে 07108(09 0979116-এ পুলিশ 
কমিশনারের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাসুত এই সংঘর্যকে বলা হয় -01110150000710 
1) [110 115101% 01 0910811)1 তারিসন বোডের উপর দিয়ে আর্ধপমাজের একটি 
(শাভাযাত্রা দিনু চামড়াঞযালা মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের বাদাযন্ত্র বন্ধ 
করতে অন্ুবোধ কর! হয়, এবং তা বন্ধ না ববায় এই দাঙ্গা বেঁপে উঠে। এই আপাত এবং 
গৌণ কারণের পেছনে ছিল মুসলমান সম্প্রদাযের বহুদিনেৰ ক্ষোভ এবং এতে বেশির 
ভগ অবাঙালিগণই যোগদান কবেছিলেন। এতে সাবা কলকাতায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে 
“ণবং পারম্পবিক বিদ্বেষ সাপা বাংলা দেশে প্রবল কপ নেয়। কলকাতা ছাড়া এই সময়ে 
রাণ্লপিপ্ডি, পুণা, এলা হাবাণ, ঢাকা প্রভৃতি শহনবও হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ দেখা দেয়। 
কলকাতায় হতীষ পর্যাযের সংঘর্ষ হয এ ব'বেব ছুলাই মাসে পাইকপাড়াষ রথযাত্রা, 
বড়বাজারে বাজ বাজেশ্ববী যাত্রা আৰ মহবমকে কেন্দ্র কবে এই দাঙ্গা শুরু হয়। এই 
পণ সংঘর্ষেব পানে সাধাসণ মাশয হিন্ু-মুসলমানেন একর স্বপ্ন দেখতে ভষ পায। 
দতবিক্ষত বাঙাপিব নৈনানোব প্রতিধ্বনি পাই এই সমযেব সামযিক পত্রিকাষ । কলকাতায 
দিতীয় দফা দাঙ্গান পনে “কালি কলম" এ লেখা হম 

'কলিকাতায মাসব্যাপা যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইযা গেল তাহাতে নাকি হিন্দুর « 
চোখ ফুটিয়াছে এুসলমানেনও চোখ খুলিযাচ্ছে। অর্থাং বালার হিন্দু রাজনাতিকবা আর 
খুসশমানদেব দলে টানিয়। রাখিবার পবতে জোডাতানিব পথে পা বাড়াইবেন না; 
এদিকে মুসলমানরাও খাঁটি মুসলমান স্ইবেন, অর্থাং ম্সলমানদের স্বাধহই আগে দেখিবেন 
স্ববাছেন লোশে আব হিন্দুদের ভাই বাল্যা ডাকিবেন না?” +* 

এই সাম্প্রদায়িকচাকে গোড়া থেকেই ইং ৮ শাসকবর্গ উৎসাহিত করেছিলেন। 
মুসলমানদের সাম্প্রদািক চেতনাকে রাজনৈতিক ধাপ দেবার ছেনো সরকার যেমন তাদের 
ঈগনো পৃথক ভোট ববস্থা প্রবর্তিত কবেছিলেন, তেমনি এই চেতনাকে সাংস্কৃতিক পুষ্টিদানের 
জন্যে সাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করাকেও হ্বীকৃতি দান করেন। ১৯২০ 
সালে ১৬120017100) /১1110-0911010001 0011010-ক £1111811051111 01015৩1510৬ 
তে পবিণত করার জনো আইন পাশ হয় এবং «ই আইনে স্পন্ভ করেই সাম্প্রদায়িক 
আদর্শকে সমর্থন বরা হয় : 19101910010 0191191 0100 [51810010 9100105 010 01৮০ 
11১17701101) 11110051117) 11)0010% 20100 191151011 2100 00 11010211 10100171 210 
[11১1০] (1211111১৬ _-এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ হয়। 

সাম্প্রদায়িক ফাটল ধরাবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টা ছাড়াও আরো কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের আংশিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দুটি প্রতিষ্ঠান হল হিন্দু মহাসভা 
ও মুসলিম লীগ। এদের মুল উদ্দেশ্য যা ই থাক এবং এদের একাধিক প্রস্তাবে পবধর্মের 
প্রতি ওঁদার্য ও সহানুভূতির কথা যতই থাক, * স্৬ সাধারণ মানুষ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের 





২৩। গুহ, নলিনী কিশোন, 'কাসি-কলম' প্রথম বর্ষ” ৮ সংব্যা, পৃঃ ১১৭। 
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আর্নিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


ছ থেকে ধর্মের বদলে সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণাই বেশি 


আদর্শকে ভুল বুঝে এদের কাছ 
পাবার চেষ্টা করেছে। ১৯২৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গৌহাটিতে নিখিল ভারত হিন্দ 
মহাসভার যে অধিবেশন হয তাতে অভ্যর্থনা-কমিটি” চেয়ারম্যান হেমচন্্ গোস্বামী 


ধর্মের আদর্শে গোষ্ঠী গঠনের প্রেবণাকে উৎসাহিত করেশ : 
1৫ 15 10101) 11110911001 ৮০ ০1)01010 07201)150 2 50110 10118210115 0১5০0121101) 
(01110 ৮৮11010 01 117019 1)15111 165 01201161005 17101001017 1710৬111005 (0 


70011001100 0001১০5 011111009 0170 11171010151) "২৫ 

এ বছবে ভাবতে যে হিন্দুমুসলমানদেব সংঘর্ষ হয়, তাতে যে ঘটনাটি উত্তর ভারতের 
হিন্দুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ু করেছিল হা হল মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 
প্রাণহানি। শ্রদ্ধানন্দ 'ওদ্ধি"-ত্রিয়া প্রবর্তিত কবে অনাধর্মের ইচ্ছুক ব্যক্তিকে হিন্দুধর্মে 
গ্রহণেব বাবস্থা প্রবর্তিত করে উত্তর ভারতের হিন্দু-সম্প্রদাষের বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিলেন। সেই শ্রদ্ধানন্দের প্রাণহানিতে পূর্বোক্ত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি 
মদন মোহন মালব্য বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । মন।দিকে ১৯২৬ এর ডিসেম্বরেহ 
দিল্লিতে /১11101018. 10051177[,091009 এর মষ্টাদশ অধিবেশন হয এবং তাতেও 
সাম্প্রদায়িকতাব সুর শোনা যায়। অভ্যর্থনা কমিটিব চেমারম্যান খান বাহাদুর পিরজাদা 
মুহম্মদ হোসেন বলেন : 

7001) ০0110091051 21011 ৮১111) ০0101111017 110101051 00111801075 (105 01 00111111011 


[0111017, 10105)7060 1)0 081101110 59110111000 [10011900811 17110 5010৭1900 1)10% - 
11005 (0 090১7111110 115 ০0৮৮1) [11110 11) 1001715017৬ ৮৮101) 1110 11001 00180177017 


৬৮ 


11)1010515 01 [10 0111110 0018111101)1 "২ 

_ ধর্মের ভিত্তিতে এইভাবে প্রদেশ গঠনের প্রত্তাব সেদিন ভাবতের একোব প্রতিকূল 
ফল প্রসব করেছিল । এই মধিবেশনের আবো একটি ভযাবহ দাবি ছিল ০011012101)0] 
[)1090101001-এর জন্যে । এইভাবে হিন্দু মহাসভা ও খুসলিম লীগ এদেশের সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষে পরোক্ষভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্থ্যবোধ 
যতই প্রথর হতে থাকে রাজনীতিক্ষেত্রে ততই এদের পাবস্পরিক সহযোগিতার অভাব 
দেখা যায়। ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার জন লণ্ডনে 
গোল টেবিল বৈঠকে এই অসহযোগিত৷ প্রথর রাপে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বারের অধিবেশনে 
(১৯৩১) গান্বীজী যোগদান করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক দাবি 
উপস্থাপিত করে এই অধিবেশনে কোনো সমাধানের আশা সুদূর পরাহত করে তোলেন 
এবং গান্ধীজীর শত চেষ্টাতেও কোনো সুরাহা হয়ে ওঠেনি । আর ব্রিটিশ সরকার এই 
অনৈক্যে উস্কানি দেবার জন্যে মাঝে মাঝে যেমন চেষ্টা করে আসছিলেন, তেমনি 
এবারেও চেষ্টার ক্রটি করেন নি। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার 


২৫। 11101417 (389116115 15৮০০, ৬০1] 11 10015, 13৩০, 1926, 17 354 
৬। [70117 (000411911% 158156615 ৬০1 1] 701510৮1920. ৪৩1৮0 0) 44১11 1107015৩৭11 
1,585809 €01)16151)-6 
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(00101700101 481) কথা ঘোষণা করেন। সরকারের এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। 
এরপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনৈক্য দ্বিতীয় বার দেখা দেয় বাংলার মাটিতেই। 
১৯৩৫-এর “ভারত সরকার আইন" অনুসারে ১৯৩৭-এ যে সাধারণ নিরব্চন হয় তাতে 
১১টি প্রদেশের মধো ৭টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভ করলেও বাংলা ও পাঞ্জাবে 
কংগ্রেসের সদসাসংখ্যা কম ছিল। খন মুসলিম লীগ বাংলাদেশে কংগ্রেসেব সঙ্গে 
কৌোয়ালিশন মন্বিসভা গঠন কবতে চাইলেন। কিন্তু সামযিক বাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে 
কংগ্নেস তার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ জ্লাঞ্জলি দিতে রাজি হল না- সাম্প্রদায়িক আদর্শে 
গঠিত মুসলিন লীগের সঙ্গে ভাঙ মেলানো কংগ্রেসের পক্ষে সেদিন সম্ভব হল না। তখন 
ধুঁসলিম লীগের নেতা জিন্ন' বিভিন্ন প্রদেশে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাব বিরুদ্ধে মতবাদ 
গঠন করতে ও বিক্ষোভ সৃষ্টি কবতে উদ্যোগী হলেন। দ্বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার 
(১৯৩৯) সময় ব্রিটিশ সরকাব ভাবতে স্বাগিনতাব ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি 
না দেওযাষ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ কবে, এবং তখন সেই শুনাস্থান মুসলমান 
বর্তিণাধরা অধিকাব করেন। ১৯৪০ সালে লর্ড লিনলিথ্গাও ঘোষণা করেন যে 
ভাবতে একাধিক দল ও সম্প্রদায বষেহে সুতবাং কোনো একটি দলের (কংগ্রেস) হাতে 
ভাবতেব শাসন-ভাব তুলে দেয়া হবে না, বড জোব যৃদ্ধেব পরে ারতীয় প্রতিনিধিদের 
নিযে একটি সর্শববধান সভা (00115111709) 5801191) গঠন করা হবে। এই সুযোগ 
পেষে ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগেব নেতা ভল্না ঘোষণা করেন, 
ভাবতে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি স্বতন্ জাতি ০ 91101) 01001) এবং মুসলমানদের 
শ্রনো পাকিস্তান' নামে পৃথক্‌ বাষ্ট্র শাই কিস ১৯২২ সালে ব্রিপস্‌ মিশনের প্রস্তাবে 
পৃথক্‌ পাকিস্তান গঞ%নের দাবি স্বীকৃত হযণি। ভাবত বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না বলে 
শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডচেরী থেবে কংগ্রেসের কাছে দূং পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন ক্রিপ্স্‌ 
সিশনের প্রস্ত'ব মেনে নেবার জন্ো। কিন্ত বংতেস তার অনুরোধে কর্ণপাত কবেনি। 
অনাদিকে মুসলিম লীগের আক্রোশ ধুমাধিত হয়ে ওঠে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পৃথক্‌ রাষ্ট্রের দাবি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে পরবতীকালের একাসাধনের কোনো প্রচেষ্টা 
সফল হয়নি) ১৯৪৪ সালে রাঙ্গা শোপালাচারী পরিকক্ননা কবেছলেন (0 ছ. 50110119) 
যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে যদি পাকিস্তান গঠ%নর দাবি ভোটেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হয় তবেই ভারতবর্ধসুক দুইটি বাষ্ট্রে বিভক্ত করা হবে, অবশ্য এই দুটি রাষ্ট্ই একটি প্রায় 
যুক্তবান্ট্র প্রশাসনের অধীন হবে, প্রতিরক্ষা, পরিবহণ, ডাক ও তার প্রভৃতি কতকগুলি 
বিষয়ের কাজ-কর্ম যুগ্মভাবে »রিচাশিত হবে। রাজা গোপালাচারীর এই প্রচেষ্টা বার্থ হয়। 
এরপরে ১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়াভেল্‌ হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের সমান সমান 
প্রতিনাধ নিয়ে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র নির্মাণের জন্যে যে গভর্নর জেনারেলের 
কাউন্সিল গঠনেব প্রস্তাব করেন, জিন্না সাহেব তাতেও রাজি হন নি এবং সে প্রচেষ্টাও 
বিফল হয়ে যায়। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কত প্রখর 
হয়ে উন্সছিল! 


৭০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টির জয় হয় এবং ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রি এট্লী 
ভারতের সমস্যার সমাধানে বিশেষ উৎসাহী হযে ওঠেন। তিনি লর্ড পেথিক্‌ লবেন্স, এ. 
ডি. আলেক্জাণ্ডার ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে নিয়ে গঠিত একটি মিশন (09111 1415- 
9101) ভারতে পাঠান ১৯৪৬ সালে। এই মিশনের দুটি প্রস্তাবকে ভিত করে পরবর্তী 
হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ গড়ে ওঠে। এই মিশন ভারতে যে স্বাধীন জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনের প্রস্তাব করেছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার জন্যে একটি সংবিধান সভা 
(00105110101 /55501101%) গঠন করতে চেয়েছিল-__তাতে থাকবে বিভিন্ন প্রদেশের 
তথা দেশীয রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ। আর এই স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার লাগে 
পর্যন্ত ভারতে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে এনং তা ভাইসরয়ের 
এক্জিকিউটিভূ কাউন্সিলের পনর্গঠন করে তার দ্বারা পরিচালিত হবে। এই দুটি প্রস্তাবের 
মধ্যে অপ্তবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবটি কংগ্রেস প্রথনে গ্রহণ কবে নি। কিন্তু মুসলিম 
লীগ ভাইসরয়কে অনুরোধ করতে থাকে কংগ্েসকে বাদ দিয়েই শুপু লীগের প্রতিনিপিদ্নে 
নিয়ে অভ্তর্বতী সরকার গঠন করার ক্গন্যে। কিগ্ত ভাইস্রয় কংগ্রেসকে বাদ দিযে কোনো 
অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠন করতে রাজি হলেন না। কংগ্রেস কিন্তু অন্য প্রস্তাবটি অর্থাং 
সংবিধান-সভা গঠনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠনেন জনো 
মুসলিম লীগের দাবি অন্বীকৃত হওয়ায় লীগ ক্যাবিনেট মিশনে সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহা 
করে এবং ক্ষুৰূ হযে সোক্তাসুজি আন্দোলন (7)11001 /১০1101) কবার হুমকি দেয। 
মুসলিম লীগ সরে দাড়ানোর ফলে ১৯৪৬ সালে ভাউসরয মুসলমান প্রতিনিধিদের বাদ 
দিয়েই তাঁর এক্িকিউটিভ্‌ কাউন্সিল পুনর্গঠিত কবেন। এতে কংগ্রেসের একচেটিয়া 
বিজয্‌ দেখে লিন্না বিদ্বেষে জালে ওঠেন এবং ১৬ই আগ ১৯৪৩ তাঁর সোঙ্জাসজি 
আন্দোলন শুরু করেন। এরই ফল হল ১৯৪৬ এর কুখ্যাত সাম্প্রদাধিক সংঘর্ষ। স্রাবর্দির 
মন্ত্রিসভার ছায়াতলে মুসলমান সম্প্রদায় কলকাতায় এক ব্যাপক হিন্দুনিধন যজ্জে লিপু 
হন। সরকাবের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে হিন্দুরা সংঘর্ষেব দ্বিতীষ “দন 
থেকে মাত্মরক্ষার সংগ্রামে নেমে পড়েন। চার দিন ধরে কলকাতাষ যে বা৬ংস হানাহানি 
ও দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পাচ হাজারের বেশি প্রাণহানি হয ও পনেবো হাজার লোক 
আহত হয। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ক্রমে কলকাতা ছেড়ে নোয়াখালি ও ব্রিপুরাতে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং সে-সব স্থানে হিন্দুদের জীবনহানি হয় সবচেয়ে বেশি। হিন্দুদের 
প্রাণনাশ ছাড়া হিন্দুদের ধর্মনাশ, হিন্দুনারীর সতীত্বহরণ প্রভৃতি ঘটনাও প্রচুর সংখাযয় 
ঘটতে থাকে। ফলে ভারতের অন্য প্রদেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বিহারের হিন্দু 
সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরপরে ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি 
মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এুলী যখন ঘোষণা করলেন দায়িত্বশীল দলের নেতৃবর্গের হাতে 
ভারতের শাসন ভার দিয়ে দেওয়া হবে, তখন জিন্না বুঝেছিলেন দায়িত্বশীল দল বলতে 
কংগ্রেসকেই বোঝানো হয়েছে এবং তাঁর আক্রোশ আর এক দফা হিন্দুনিধনে ফেটে 
পড়ে-এবারে এই নরবলি যঞ্জের ক্ষেত্র হয় পশ্চিম পার্জাব। এর পরে বাংলা ও 
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পাঞ্জাবের জনসাধারণ বুঝতে পারে মে, এই দুই প্রদেশকে বিভক্ত না করলে সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষের অবসান হবে না। এরই অবশান্তাবী পরিণাম ১৯৪৭-এর ১৫ই াগ্ট তারিখে 
ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। যে সাম্প্রদায়িক স্ঘর্ধ বিশ শতকের জাতীয় জীবনকে সন্ধস্ত করে 
রেখেছল তার ফল বাংলা তথা ভারতের আধুনিক জীবনকে শোচনীয় ভাবে ভোগ 
কবতে হল। 


সামাজিক ভাঙন ও মানবীয় মূল্যবোধের বিপর্যয় 

প্রথন বিশ্বযুদ্ধের পরবতীকালে বাঙালির উপব দিযে মে একটার পর-একটা দূযোগের 
বড় য়ে গেছে তার বিস্তৃত আলোচনা আমবা এপর্যন্ত কবলাম। এই ঝড়ের বেগে 
পাঞ্প্নর সমাঙ্গ জীবনের চাল! ঘবটিও ভেঙে ছিখ ভিন্ন হয়ে গেল। সমাক্ত-জীবনটি 
ভাঙল এবং তারই সঙ্গে বাঙালির মানবীয় সদ্য বিপর্যয় দেখা দিল। একদিকে সামার্তিক 
বাঁপন ছিড়ল, সমাজের বীতিনীতি ভাঙল, আনাদিকে মন্তবের সম্পদ, জীবনের মহৎ 
নল/বোধ, 'শ্রঈ ভন মাদর্শ ভাবনা থেকে বাালি ভ্রষ্ট হল। মাদনরি উচ্চ কোটি থেকে 
শবনদুচগিন এই স্বলনণহ ঠল আধুনিক যুগের সবচেষে বড আভিশাপ। 

নাঙালির সমান গঠনেন দু'ট প্রধান সৃএ হিল হিন্দুর বর্ণভেদ-প্রগা ও একাম্বহী 
পরবিপাব। এই দুইয়েব মধে। বর্ণভেদ প্রথাব যত দোযষই থাক এই প্রপা যে হিন্দুব সমাঙ্গ- 
দীবনে একটা সুদৃঢ় পঞ্ধণরূাপে দীর্ঘকাশ কাজ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই 
বর্ণভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজে শ্রাভান্তবীণ পিছেদ যেনন সৃষ্টি কবেছে, তেমনি এই প্রথা বাহা 
সর্খমশ্রণ থকে হিন্দু সমাভধকে, প্রাটীবেব মতো রক্ষা কৰে এসেছে। মবা সুগে বর্েরি 
গৃভাব আধ্যান্সিক তাখপয মখন হাবিতা জল ৩খন তভিন্দু সনাজের বাহাবন্ধন ছিল এই 
দাতিেেদ প্রথাকে মাশ্রঘ কবেই। আধুনিক ফুগ এই হ্াতিভেদে যখন ভাঙন ধরল তখন 
তাব চারিদিকেব প্রপক্ষাণ প্রাটাবটিও ধসে প গল। জাতীয় চেতনায় ব্যাপ্তি এল, 
[মনি পুরাতন বঞ্চন নিখিল হওমায় বহিরাগত ভুশন্বোতের প্রথম ধাক্কীৰ সনাজ-জীবন 
ভেসে গেল। জাতিভ্দ-প্রথাকে আশ্রয় করে হিন্দুর যে সমস্ত জরাজীর্ণ অন্তঃসারশুন্য 
মুলাবোধ ঝুলছিল, সে সবই ভেঙে টুবমার হযে গেল। 

বৈদিক বর্ণভেদ প্রথার হলনায় মধ্যযুগীয় বণছেদ-প্রথা চিল অনেক বেশি যান্ত্িক ও 
হ্টিল। যুগে-যুগে মাচার্য ও মনীষারা এই প্রথার বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন- 
বুদ্ধ, রামানন্দ, মাধ, শ্রানেশ্বর চৈতন্য, বন্লভাচার্য, কবীর, দাদু প্রমুখের আন্দোলনে 
জাতিভেদ-নিবপেক্ষ সামা ও মৈত্রীর বাণী বার-বার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাতে 
সাময়িকভাবে সমাজে জাতিভে, কিছুটা শিথিল হলেও একেবারে ভেঙে যায় নি। ব্যাপক 
ভাঙন ধরল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। নবযুগের মানবভাবাদী 
ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারাব প্রভাব ছাড়াও ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই 
প্রথার মূলে কঠোর আঘাত হানল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ 
সেবার প্রচেষ্টা এবং বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীব অস্পৃশাতা-বর্জন ও হরিজন-সেবার 
আন্দোলন জাতিভেদ প্রথার ভাঙন ও রূপাস্তরের কান্ত কবেছে। এছাড়া জাতিভেদ প্রথার 


৭২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


ভাঙনের মূলে তার নিজন্ব আভ্যন্তরীণ ক্রটিও কম দায়ী নয়। মধা যুগ থেকেই এই 
প্রথায় বংশগত ভাবে জীতিনির্ণয় এবং জ্ঞাতিগত ভাবে বৃত্তিনির্ণয় করা হতো। কিন্তু 
ব্যক্তির প্রতিভার গতি সব সময়ে বংশগত উত্তরাধিকারকে অনুসরণ করে চলে না। 
যখন জাতিগত বংশগত পেশার সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিভার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই 
সমাজবিপির বিরুদ্ধে একটা চাপা আক্রোশ দেখা দেয় এবং সমাজবিধানে আঘাত লাগে। 

এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বর্ণভেদ 
প্রথায় আঘাত লেগেছে। ব্রিটিশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালত সমাজের উচ্চবর্ণের 
হাত থেকে বিচারক্ষমতা ও শাসনক্ষনতা কেড়ে নিতে খাক্ষে। ফলে সমাজে উচ্চবর্ণের 
কতাদের সম্পর্কে সাধারণের ভয় ও শ্রদ্ধা কমে আসতে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক 
বন্ধনও শিথিল হয়ে আসে। এই সময়ে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ আত্মোন্নতি-প্রতিষ্ঠা ও 
আত্মনযাদা ঘোষণার জন্যে নানা সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, এতেও বর্ণভেদ প্রথায় 
খানিকটা আঘাত লাগে। কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বর্ণের ভিক্তিতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ 
তুলে দিয়ে নিম্নবর্ণের জন্যে সমানাধিকার দাবি করে। আধুনিক যুগে যন্ত্রসভ্যতা, শিল্পপ্রসার 
ও বাণিজ্য-বিস্তারের ফলেও বাক্তি তার জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে চাকরি ও ব্যবসার 
মাধ্যমে নতুন-নতুন ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল। এতে জাতিগত ভিত্তিতে বর্তিবিভাগ 
অনেকটাই অন্তঃসারশূনা প্রমাণিত হল আর প্রচলিত সমাজ্-বাবস্থায় পরিবতন দেখা 
দিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যখন নিম্নবর্ণের মানুষ চাকরি বা বাবসা করে 
ধনী হয়ে উঠলো, এবং সমাজে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পেশা লাভহীন হওয়ায় 
তাদের মধে। দারিদ্য দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্ণের ধনী লোকেরা প্রতিপত্তি 
ও সম্মান লাভ করল। মবশ্য এই সব কারণে জাতিভেদ প্রথা মাধুনিক কালে যে 
একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়, তবে তার মূল ভিন্ডি মে সম্পূর্ণ নড়ে গেছে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

জাতিভেদ প্রথায় যখন ভাঙন ধরল খন একানবর্তী পরিবাব প্রথাও ভাঙতে আরম্ত 
করল। যদিও আধুনিক কালে একাননবর্তী পরিবার ভাঙার আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
আছে, তবু জাতিভেদ প্রথায় ভাঙনও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। আপাত দৃষ্টিতে 
জাতিভেদ ও একানবর্তী পরিবার প্রথা পৃথক হলেও অন্তরে অন্তরে এই দুই প্রথার মধ্যে 
একটি দুর্লক্ষ্য যোগ ছিল এবং জাতিভেদ-প্রথা একান্নবতী পরিবারকে পরোক্ষে রক্ষা করে 


এসেছে। অন্ত্দষ্টিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেছেন। এতিহাসিক পাণিকর 
এবিষয়ে বলেছেন : 


11,021) 111 (1901৮ 111)00181100100. 11)95 1৮0 1115(1111010175, [1)0 09910 2170 
(110 10111 (10115, 010 117 [01901109 171001100190 10 017 ০101) ৬1710) 12)201605 110017) 
1) 00601 2. 00117001) 11)5110110101.+২৭ 


আগেই বলেছি, জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে একটা৷ প্রতিরক্ষার প্রাচীরের মতো কাজ 
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করেছে, ফলে বাইরের প্রভাব সমাজ-জীবনে সহজে নতুন চিত্তা বা জীবনধারা এনে 
দিতে পারে নি। বর্ণ বিভাগের যে নিরাপদ খোলসে হিন্দুসমাজ এতদিন স্বয়ংসম্পর্ণভাবে 
বাস করে আসছিল, আধুনিক যুগে সেই খোলসটি যখন ভাঙল তখন বিদেশি বায়ুর 
প্রঙঙ্জনে একানবতী পরিবার প্রথার ছোট ছোট মূলাবোধ ও সমাজবিধিও ভাঙতে আর্ত 
করল। তা ছাড়া, যতদিন জাতিভেদ-প্রথা বেঁচে ছিল ততদিন বাংলার সমাজে প্রত্যেকের 
বৃন্তি ছিল জাতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট । এই সমস্ত বৃভি বা পেশার প্রকৃতি আবার এমন ছিল 
যে সেগুলি পরিচালনার জন্যে ব্ক্তিব পক্ষে ৩ওখনকার দিনে একান্নবর্তী পরিবারের 
বহুসদস্যবিশিষ্ট এককে এঁকাবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত তখনকার 
দিনে কৃষি ও কুটির শিল্পগুলিব কাজে পরিবারের সকলের প্রয়োজন হতো এবং পরিবারের 
সকলের ভূমিকা ছিল নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য। আধুনিক যুগে জাতিভেদ-প্রথা শিথিল হল, 

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি জাতি-নির্দিষ্ট পেশা ছেড়ে নতুন নতুন পেশা বেছ্ছে 
নল, সেসন পেশায পরিবারে এক্যবদ্ধ হয়ে থাকার অপবিধার্ধতা সর্বত্র রইল না, ফলে 
একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যেতে মারভ্ত করল । 

জাতিভেদ-প্রথায় শিথিলতা ছাড়া একা বর্তী প্রিবার ভাঙার আর যে সমস্ত কাবণ ছিল, 

এবানে সেগুলি স্মবণ বর যেতে পারে । সমাজের বন্ধন ও নিষযন্্রণেব বিকদ্ধে বিলোহেব 
নীভটি প্রথম উপ্ত হায়ছিল উনাঁবংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত) প্রভাবে এদেশে বাক্তি- 

স্বাতন্ধাবাদের জন্ম হল, ৬খনই। কিন্তু তখনও ব্যক্তিস্বাতিন্থ্যবোধ এত উগ্র ও ব্যাপক হয়নি 
যাতে একানবতী পাব্রবারের মূলে আধাত লাগতে পারে একান্নবভ পরিবার ভাঙল বিশ 
শতক । এই ভাঙনের মুলে সবচেয়ে বলিষ্ঠ দুটি কারণ হল - শিল্পায়ন আর নগরমুখিনতা 
(17100091711115971101) 20110111021715101)) ৷ আধুনিক যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমাবদ্ধ 
জমির উপরে ম'শীদারেব সংখা বাড়তে থাকে খণেব দায়ে বহু কৃষক ভুমিহীন হয়ে পড়ে, 
প্রাকৃতিক দুযেগি ও অবৈজ্ঞানিক বৃষিপখ্তির ফলে বৃণষ অনিশ্চিত ও লাভহীন হতে থাকে, 
অনাদিকে নগরে নানা শিপ্সের প্রসার হয় এব নতুন ধরনের চাকরির পথ খুলে যায়, ফলে 
লোকে চাকরির লোভে নগরে ধাবিত হয়। পরিবাখেব বিভিন্ন সদসা লিভিন্ন স্থানে ছাড়িয়ে 
পড়ায় পরিবারগুলি ভাঙতে ভারস্ত করে । কৃষিনির্ভব সমাজে পরিবাবে এঁক্াবদ্ধ হয়ে থাকার 
যে প্রয়োজনীযতা ছিল, চাকরিজীবীব কাছ্ছে সে প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। উপরক্ত কৃষিনির্ভর 
ও কুটিরশিল্প-নির্ভব জীবনে সমগ্র পরিবারের আয়ের একটিমাত্র সাধারণ উৎস ছিল, কিন্ত 
চাকরি-নির্ভর জীবনধারায় প্রতোক সদস্যের আয় হল পৃথক্‌ পৃথক । সেখানে একজনের আয় 
মন্যজনের চেয়ে বেশ হলে স্বাথবোধ স্তাগা স্বাভা ক এবং তাতে একান্নবতীঁ পরিবারে 
ভাঙন ধরাও স্বাভাবিক । বিশ শতকে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থাও বেড়েছে এবং এর 
ফলে বাক্তির স্বার্থচেতনা প্রথর হয়েছে, পরিবারের অবান্তর সদস্যের দায়িত্ব বহন করতে 
ব্যক্তি অসমর্থ হচ্ছে এবং তাতে পরিবার ক্রমশ ছোট কবার দিকে ঝোঁক দখা দিয়েছে। পল্লী 
থেকে লোকে যতই নগরে গিয়ে চাকরির জন্যে ভিড় করছে ততই নানাবিধ কারণে পরিবারকে 
ছোট করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। এই সব কারণে পরিবারগুলো ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট 
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পরিবারে (01001 101211) পরিণত হচ্ছে। অনেকটা অপরিহার্য কারণেই__- 
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স্বার্থকেন্দ্িক হওয়ার ফলে প্রয়োজনেব অতিরিক্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে পরিবারগুলো 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনছে। সামাজিক আনন্দ-উতসবগুলো এখন সমস্বার্থভুক্ত বাক্তিদের 
মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আসছে। সমাজ এখন বাধাতামুলক-প্রতিষ্ঠান (00111)11151115 11)- 
50101111011) নয়, শ্বেচ্ছানুলক সংগঠনে (১011010021৮ 95500101911) পরিণত হয়েছে। 

আগেকার দিনে যখন কৃষি ও কুটির শিল্প ছিল প্রধান উপজীবিকা তখন সন্তানের 
বৃত্তিশিক্ষা হতো পরিবারের মধ্যে আপনা থেকেই। তাতে পরিবারের সঙ্গে সভানের 
যোগ থাকত। কিন্তু আজকে বাণিজা ও শিক্ষা সভ্যতার দিনে ভীবিকার জনো যে 
জাতীয় বিশেষীকৃত শিক্ষা দরকার সে শিক্ষা! পরিবাবে হবার নয়। সন্তানকে পরিবার 
থেকে বেরিয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-ক্ষেবে যোগ দিতে হচ্ছে । কতক শি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
শুধু শিক্ষাই নয় অতি অল্প বরস থেকে শিশুদের সর্ববিধ দায়িতও গ্রহণ বরা হয়। সে 
ক্ষেত্রে পিতামাতা টাকা দিয়েই খালাস। এভাবে যে সব শিশু মানুষ হচ্ছে, হারা 
স্বাভাবিকভাবেই পরিবারকে অপরিহার্ধ মনে কবে না। ফলে বাট্রাণ্ডি বাসেলেব দুখে প্রকাশ 
সত্তেও পিতামাতা সন্তানের উপরে ব্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন! পরিবাবের খ্রি সগ্তাঙ্গোরু 
মমতাবোধ কমে আসছে এবং পরিবারের বন্ধন শিথিল হচ্ছে] 

সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারা (১০০001711511)) প্রবা ৩৪ হহয়ার ফলেও 
মূল্াবোধগুলি গুরুহু হাবাচ্ছে। পিতামাতার প্রি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ক তুলোর, স্বামী গ্রুপে 
সম্পর্কের পবিত্রতা ও সনাতনহ প্রভৃতি নুল/বোধওলি ধর্মের উপরে প্রতিগিত ছিল, 
আধুনিক যুগে ধর্ম প্রায় নিবাসিত হগমায় এই সব সামাহিক পারিবাপিক বোধ এ 
অন্তসারশুন্য প্রতিভাত হচ্ছে। 

আধুনিক যুগে সন্তানের শিক্ষালাড করে চাকরি পেয়ে ববাহয়োগা হয়ে উঠতে 
অনেক সনয় লাগে; কিন্তু বান্তির দৈহিক সগ্ডার বৈধাহিব যোগ।তা ও শপ্রাবৃতিক দাবি 
ততদিন অপেক্ষা করতে পারে না। ফলে মবিবাহিতদের মবে। প্রণয় এবং কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ৩21২৯ এই জিনিসগুলি আমাদের সমাঙ্বাবস্থায় বিপর্যয় 
আনছে এবং পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট করছে । পরিবারের সঙ্গে তার সদস।দের সম্পর্ক, 
যতই ক্ষীণ হয়ে মাসছে, সামাজিক নীতিবোধ ও পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ যত কমে 
আসছে, চাকরি-নির্ভর জীবনে নিজের স্বহন্থ বেতন সম্পর্কে সচেতনতা যও বাড়ছে, 
নগরে বসবাসের স্থানাভাব যত তীব্র হচ্ছেভতই বড বড় একাননবর্তী পরিবার ভেঙে 
যাচ্ছে, স্বামী-শ্ত্রীকে নিয়ে কপোত-কপোতী যথা ছোট ছোট পরিবারে বসবাসের প্রবণতা 
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ততই ব্যাপক হচ্ছে। এই সব ছোট ছোট পরিবারে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক 
বন্ধনের পেছনে সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের চাপ নেই, আছে পারস্পবিক প্রয়োজনবোধ, বোঝা- 
পড়া এবং মম; এই পবিবাবে মাভ্যন্তরীণ বন্ধনও স্বেচ্ছানলক (১০101101%)1 এইভাবে 
মাগেকাব দিনের 115011000101171 01011 বর বদলে মাধুনিক যুগে এল +০০010])2)11101)- 
১11] [2811081% ১ 

এঠ সমন্ত অরখনোতিক কাবণ ছাড়া কতকশডলি মাইন মামাদের পরিবার প্রথায় ভাঙন 
পরাল। 

এইগুলি হল. 
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এল অধ দিভীয,। তীয় ও চতুর্থট একারবতী পরিবার প্রগর ঘুলে প্রাক্ষভাবে 
মাথা করেছিল । 0417১ 01100111118 01 অনুসারে ব্যান্ত যদি মাপন বিদ্যার দ্বারা 
বোনো সম্পক্তি সঞ্চম কবে তবে ভাব একমাএ একক অধিকাবা সে ই হবে, সমগ্র 
প্রিবারেব কোশো অপ্রিকাণ সেই সম্পন্ভির ওপবে থাবে না। 171000 ৬011901715 
২11) 10 1210101৬ 4০ অনুসান হিন্দ বিধবা ভাব মৃত স্বামীর প্রাপ্য সম্পান্তর 
অধিকাবিণী হতো তার সম্প্ডিব পবে সমগ্র পবিবার কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
কর তে পানু৩ না। চতুর্থ আইনটি বপস্থা করল, বাহিত হিন্দু নারী স্বামীর দুববিহারের 
হানো 27৮৮ কললে শসা কে ছেলে পক বসবাত রি বাবহা কনতে পাদব। 

এইভাবে পুরানো সামাহিক কাঠামো ভেঙে যায় এবং সমাজের দীর্ঘকালেব প্রতিতিত 
মুল্যবোধগুলি ভেঙে যেতে থাহুক। যে সমস্ত বিধিবধান সামাজিক ও পারিবারিক রূপবন্ধকে 
মাগলে রাখে নবযুগদের নতুন জ্রাবনদাষ্টতে সেগুলি অনেঝ শ্বেদত্রে অর্থহীন প্রতিভাত হয় 
এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ব্যবস্থায় আচল প্রতিপাদিত হয। অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক পনপার্তা সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনে, দুঃখদৈনা ঝড়ঝপ্জায় সমাজ-জীবন 
বিপর্যস্ত হয়ে উঠে এবং স্বদেশে বিদেশে নিত/নতুন চিন্তাধারা ও মতবাদ জন্মলাভ করে 
পুরাতন ধ্যান-পারণায আঘান দিতে থাকে। অথচ সব ভেঙে কোনো নবীন সুসঙ্গত 
পর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শও তখন ন্যাপক'তাবে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। ফলে 
সমাজ-জীবনে শিথিলতা ও অন্তজীবনে শুনাতা এখুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। 
এযুগে যে সব জাতীয় নেতা জাতীর-জীবনে নতুন সংগঠন ও বিপ্লবের বাণী প্রচার 
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করেছেন, তাঁরাও এই মৃতুুমুখী যুগ-প্রবণতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই যুগপুরুষদের 
মুখেই এই যুগের যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি শোনা অধিকতর বিশ্বাসজনক হবে। ১৯২০ সালের 
২৫শে ডিসেম্বর নাগপুরে যে &11 117015 0011080 900001705? 00111610100 হয়, তার 
সভাপতি সে যুগের উত্তর ভারতের প্রভাবশালী জাতীয় নেতা লাজপৎ রায় বলেন-_ 
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আধুনিক যুগে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর আমাদের অন্তরের 
শুদ্ধতা ও দৈনা, চিত্তের সন্কীর্ণতা ও আত্মার অপমৃত্যু ঘটাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশীল 
প্রতিপন্ন হয়েছে তাদের মধ্য প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এযুগের শিল্পায়ন, যন্ত্রীকরণ 
বণিকবৃ্তির প্রসাব ও আসমবন্টন (11100917%, (৩০011110105, 00111110100 2110 0111001121 
015110811017)। আমরা আনেই আলোচনা করেছি যে আলোচ্য পর্বে আমাদের দেশে 
শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছে, উৎপাদনে যন্জের ব্রমিক প্রভাব বেড়েছে । ফলে সমাজে 
নগরমুখিনতা বেড়েছে. জীবন হয়েছে যাস্থিক ও ন্যন্ত্র, অবসর ও অবকাশ কনে যাওয়ায় 
জীবনদৃষ্টিতে শন্তরুখিনতা ও ভাবমুখিনতা কমেছে, এবং ব্যবসায়ী বুদ্ধির বিস্তাবে 
স্বার্থকেন্দিবকতা হৃদয়কে সন্কীর্ণ করেছে। এখুগে অর্থনৈতিক দৈন্যের চাপে মধ্যবিত্ত ও 
নিন্নবিশ্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরিব জনে। বেরিয়ে আসায বাঙালির দীর্ঘকাশের পালিত 
গৃহগত মাধূটুক নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-নাভা উভয়ে চাকরিজীবী হওয়ায় 
সন্তানেরা পারিবানিক হ্লেহপ্রাতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অভিভাবকহীনতার ফলে 
তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির অভাব ৪ অপরাধ্প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আলোচা পর্বে 
শিল্পায়ন ও যন্ত্রীকরণের এই বিষনয় প্রভাব মনেক মনীধাই উপলঞ্ধি কবেছেন এবং 
সমসাময়িক পত্রিকায় এবিষয়ে দৃষ্টি নাকর্মণ করেছ্ছেন। এই সময় রাপ্রাকমল মুখোপাধ্ায় 
'উন্তরা”-র পৃষ্ঠায় এসম্পর্কে যে বিস্তৃত মালোচনা কবেন তার কিছুটা এখানে উদ্বৃত কবা 
যেত পারে : 

“কৃষির পর ব্যবসা, বাণিজ্ক, কলকারখানা হইল 1... জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে নুতন রীতিনীতি, আদব-কায়দা, ।নয়মকানুন প্রবর্তিত হইতৈছে। মানুষের সহিত 
প্রকৃতির নহে মানুষের সঙ্গে মানুষের বা শ্রেণী ও সংঘের দান -প্রতিদানই এখন জীবনে 
শ্রেষ্ঠ পরিচয় ।......বিপদ হইল মানুষ ইহাতে কৃত্রিন হইয়া পড়িতেছে। যখন প্রাথমিক 
বৃন্তিনচয়ের সরল নির্দেশে মানুষ চলিতে পারে না, তখন তাহার জীবন দুরবর্বহ হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনীশক্তিও হারাইয়া বসে। প্রাথমিক বৃত্িসমুদায়ের সহজ ও সরল 
স্কুরণ চরিত্রগঠনের ভিন্তি। তাহা নৃতন জীবনযাত্রায় একরূপ অসম্ভব । শ্রমিকের জীবন 
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তাই এত নিরানন্দ, অস্বাভাবিক। যেখানে সর্বাঙ্গীণ জীবনের মধিকার মানুষ হারায় 
সেখানে সে দুর্দমনীয় আক্রোশে গুমরিতে থাকে, নিদাকণ ব্যথায় বিদ্রোহী হইযা উঠে। 
মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্্ লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে শেষে পশু হইয়া দাঁড়ায়। তাহাব 
দল বা সমাজ তাহার আত্মরন্মাৰ সহায় না হইয়া আশ্খদোহের ইন্ধন যোগায়। তাই 
দেখিতোছ, আমাদের দেশের বস্তিজবীবন মানুষকে পশু বানাইতেছে, স্্ীকে অসতী 
করিতেছে, শিশুর লঙ্ভা ও পবিত্রতা হরণ কাঁবতেছে। পল্লীজীবনেণ সহিত শ্রমিকের 
বস্তিজীবনেব ভাব ও প্রণালীর সম্পর্ণ বিচ্ংদ ঘটিয়ান্ে। ......সহরেব বস্তিতে শাবীরিক 
মবুনাত' 'জন্মতার অপেক্ষা মৃত্যুর ৃদ্ধি, শিয্যািত প্রাণশত্তি, সবই মানুষের পতনেরই 
পাঁএ্চায়ঞ। মানুষ নৃঙ্ম আবেষ্টনের সঙ্গে যঝিতে পারিতেছ্ে না।....তাই সে জীবনযুদ্ধে 
পরাভিত হইতেছে; স্বাস্থ্যহাণ, দুণা্ত পবাঘণতা € সমাজদ্রোহিতা সবই তাহার 
মকুতকাষতার সাক্ষী ।”৩২ 

নগবেব জনসংখ্যা-বৃদ্ধিব ফলে আলো বাতাসপূর্ণ স্বাস্থাসম্মত প্রশস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ 
পাসক্ষেত অনেক পরিবারেবই নেই। এও টপহিক এ মানাসক স্বান্থাহানি, রোগবিস্তার, 
পরিপারেপ সুস্থ সম্পর্ক শ্ট ও বিকৃত হয় নগবে বাহ্যং ঘনীভবন হলেও বাক্তির 
শি“সদভান বোর বেডে যায। প্রহিবেশ সম্পকে ওদাসানেব ফলে নগরে অনৈতিক 
কান্ড “ অপবাধ-ঞ্িযাব সুযোগ বোশ খাকে। এহ সময়ে আবার পরিবারবন্ধন শিথিল 
5৪€যায বাকিণ ন্বেচ্ছাগবেব সুমোগ বেড়ে যাষ। একদিকে পাবিবারিক প্রীতিবন্ধনের 
নাবড় আলিশদন 2 আজুবিক উপ্তাপ এখকে স্বলিত হও্যাষ বাক্তিহাদয়েব ক্ষুধা বেড়ে 
মায় এবং অনাদিকে নণরে ম্বেচ্ছাবিভা বি সুয়াণ কেশ থাকে, ফলে এই ক্ষুধা অবৈধ 
পথে বিকৃত পাবতুপ্ত লাভ করতে চেক কবে যুবসমাজের মধে। এই প্রবণতা আরো 
বেশি দেখা দেয়। কারণ মর্ধিকাংশ ক্ষেখ্রে বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্যব মধ্যে বিবাহের 
দয়িত্ব বহনের ক্ষমতা তাদের থ"ক ন* অথচ জীবনের প্রাকৃতিক দাবিগুলি অতৃপ্ত 
রাখার উপায় তাদের থ'কে না। ফলে যুবক-যুবতীদের মণো প্রাক বিবাহ প্রণয় ও 
অবৈধ সম্পর্ক, দরিদ্র শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে উচ্ছ্শ্বলতা ও প্রচ্ছন্ন 
পতিতাবৃ্ড তে। শ্রসারলাভ কবছেই, আধুনিক যুগে অপ্রচ্ছনন প'হতাবৃত্তিও দ্রুত বিস্তার 
শাভ করছে। পতিতাবৃত্তি সবদেশে সবকালেই অল্প " ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে এটা 
একটা গুকত্ৃপূর্ণ সাঞ্'জিক সমসণ হয়ে দাড়িয়েছে 

আধুনিক কালে নারী-শিক্ষার বিস্তার ও চাকরির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হওয়ায় 
নারীসমাজের এক বৃহৎ মংশ এখন গৃহের বাইরে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে। এতে 
নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন যেমন এসেছে, তেমনি সমাজে নারীর স্বাধীন মেলামেশার 
সুযোগ ও প্রয়োজন বেড়েছে। ফলে তার জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। 
স্বামী নিবচিনের স্বাধীন ইচ্ছা তো তাদের মধো দেখা দিয়েছেই, তা ছাড়া বিবাহিতা নারী 
অন্য পুরুষের বা একাধিক পুরুষের সংসর্গে আসায় অথবা বিভিন্ন পুরুষের বিচিত্র 
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ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা বা মোহ দেখা দেওয়ায় নারীর জীবনে নতুনতর সমস্যা দেখা 
দিচ্ছে। অন্যদিকে সমাজ থেকে ধর্মীয় বোধ বিদায় গ্রহণ করায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের 
পবিত্রতা ও সনাতনত্ব কখনো কখনো অর্থহীন প্রতিভাত হচ্ছে। ফলে বাক্তির মুলাবোধ 
ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে এবং বাক্তির চিন্তে নানা বৃত্তির জটিলতা ও ঘাত- প্রতিঘাত দেখা 
দিচ্ছে। 
শুধু স্বামী-্শ্রীর সম্পর্কই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির চাপে বিপন্ন হযেছে তা 
নয়, আধুনিক পবিবারের অন্য সম্পর্ক এবং মানবায় মুলাবোধগুলো€ অংশত সঙ্কটাপন্ন 
হচ্ছে। আমাদের সমাজ্তে সবচেয়ে সম্মানিত সম্পর্ক হল সন্তানের প্রাত পিতামাতাব 
শ্লেহের সম্পর্ক। বিশেষত সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসাকে আমরা 9৮৭০1810 মনে 
করে থাকি। কিন্তু আধুনিক যুগে এই পরম পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ভালবাসাও্ অর্থনৈতিক, 
দুরবস্থার জনো কেমন স্বার্থকোন্দ্রক ও পক্ষপাতপূর্ণ হয়ে আসছে তার চিত্র সমসাময়িক 
পত্রিকাগুলিতেই পাওয়া যায়। 'কল্লোলে'র একটি সংখ্যায লেখা হযেছিল . 
“ছেলেমেয়েদের উপর রোজগাবের জন্য চাপ দেওযা হয়। প্রতিদিন বা মাসব শেষে 
উপযুক্ত অর্থ-উপার্জন করিয়া ঘারে না আানিাতে পাবিলে বাপ মা তাহাদের পীডন করিতে 
আরস্ত করেন। এমন পবিবান্ব ও দেখা যাষ_ যেখানে যে পশ্র নেশি উপার্জন কবে, 
মাতা-পিতার শ্লেহ ও যত তাহার প্রতিই বেশি প্রকাশ পায়।” ৩ 
এমনি করে আমাদেব সামাজিক কাঠামো এবং পারিবারিক বন্ধন হাঙল এবং যে 
সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক মানব-হৃদয়কে বৃহন্তর অনুভূতিতে পর্ণ কনে সেগুলি মিথ্যা, 
ভূতিহীন ও যান্ধিক হয়ে উঠল। ফলে মানবান্নাম় একটা বিরাট শুক্কতা ও শুনাভা 
দেখা দিল। মানবীয় ন্রনুভূতির ক্ষেত্রে যেমন এহ নবস্থা দেখা দিল তেমনি আতিমানবায 
বা লোকোত্তব্ ননুভূতি থেকেও আমাদের যুগ সাধারণভাবে বঞ্চিত হল। জীবন অতিমাত্রা 
ব্যস্ত বিপর্যস্ত হণযায়, দৃষ্টিভঙ্গি মতিমাত্রায বাস্তবধনা ও স্বার্থকেন্দরিক হওয়ায় এবং শিক্ষা 
অনেকটা বস্তবিজ্ঞান-ভিন্তিক অর্থকরী লক্ষ্যে নিবিষ্ট হওয়ায় জীবনের উচ্চতর কোটি 
থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে এল, অধানম্মের উপলব্ধি বা অমুহের সাধনা সাধারণভাবে 
আমাদের কাছে মাবেদন হারাল, মান্সায় বা ঈশ্ববে মবিশ্বাস ব্যাপক যুগ প্রবণতা প্লাপে 
দেখা দিল। লৌকিক ও লোকোন্তর উভয় ক্ষেরে অনুভূতির অভাব মানবজীবনে যে 
ণৃনাতা নানল তাল্ত ীবন হয়ে উঠল মনুর্বর পোড়ো জমি (-৬/4510 1.770)। সর্ববাপা 
নৈবাশ্যে কবি এযুগের মানবাজ্সার ক্রদন প্রত্ধিনিত করলেন: 
[1005 15 0106 ৮৮৬ (100 ৮৮0110 01105. 
[115 15 1180 ৮১0৮ 110 ৮0110 01105. 
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৭৯ 


আগেই বলা হয়েছে আমাদের দেশের আধুনিক যুগের সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলির 
আধুনিক যুগের কিছুটা পার্থকা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে বিদেশি 
শাসকের শোষণ, শিল্পপ্রসার ও যন্ত্প্রগতি, বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, 
সমাজে ও জীবনে ব্যাপক ভাওন ও অবক্ষয় দেখা দিল, অন্তরের শৃনতা ও শুষ্কতা বৃদ্ধি 
পেল, মানবীয মুল্যবোধগুলি বিপযস্ত হল। সাধারণভাবে এসব দুরবস্থা যুদ্ধোভভর পর্বে 
অশোক দেশেরই আধুনিক যুগের স্ধাশষ্টা। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাপক অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অনক্ষয়ের পাশাপাশি ছিল একটি ব্যাপক জাতীয় জাগবণ ও আত্মিক অভ্যুথান। 
চরম দুর্গাতিব মধোই যেন জ্ঞাতীয় আত্মা মরিয়া হয়ে জেগে উঠতে চেষেছিল। এই ভাগবশের 
প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় আন্দোলনে, স্বান্দশিকতাব সত্রিয় রূপেব উদ্বোধনে নানা রকমের 
সামাজিক সংক্ষাব ও সংগঠন প্রয়াসে, অবহেলিত সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায়, 
ধমীয় ও মাধ্যান্মিক ক্ষেত্রে ভারত আত্মার শাশ্বত বাণীর পুনর্ধোষণায়, এবং শিক্ষা ও 
দর্শনে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিবীন্ষা ও আশাবাদী মতবাদের জন্ম ও প্রতিষ্ঠায়। এপর্যন্ত 
আমবা আধুনিক যুগের অবক্ষয ও ভাঙনের র'পচিত্র উদ্ঘা্টত করেছি। এবারে এই যুগের 
অন্য দিক -তাব জাগরণ ও সংগটনেব বিশিন্ন দিকও __উদ্ঘাটি৬ ও বিশ্লেষিত করার 
চেষ্টা করব। 
জাতী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম 

আধুনিক যুগে চরম অবক্ষষ ও জাতীয় অপমৃত্যুব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভ্রাতীয় আত্মা যে 
হঠাৎ নখজন্ম লাভের তীব্র আকাজ্মায , গে ৬ঠতে চেয়েছিল, তার সবচেয়ে বলিষ্ঠ পরিচয় 
হল বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলন। এই মান্দোলন যদিও অনেক আগে থেকেই একটু 
একটু করে দানা বাধছ্িল৩৮ এবং যদিও বিশ শত ওকব আগেই এব সাংগঠনিক রূপের 
প্রথম পবিচয ধরা পড়েছিল ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কগ্রেসের (8010121 €:010781955) প্রতিষ্ঠায়, 
তবু এর যথার্থ সংগ্রামী রূপের অগ্নিগঞ্ড প্রকাশ হয় বিশ শতকেই-_ ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ 
ভঙ্গ আন্দোলনের কাছাকাছি সময় থেকেহ। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫-_ এই পব্টুকৃতে কংগ্রেসের 
কার্ষকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের কর্মধারার সমালোচনা এবং স্বদেশের 
উন্নতির হ্রুনো নানারকমের শাসনতান্ত্রিক ও আইন সংস্কাব (510177১)-এর দাবিতে। 
সামনা-সামনি কোনো সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রামে কংগ্রেস তখনো অবতীর্ণ হয় নি। 
সরকারের আর্ম্‌স আক্টু এবং আবগারি শুন্ক ও লবণ করের সমালোচনা করে কংগ্রেস 
জাতিব স্বার্থ বিষযে সরকারের ন্যায় বিচার দাবি করেছিল । কংগ্রেসের আরো দাবি ছিল 





সপ পা পাস আর 


৩৪ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হনুমস্তিয়া গিবি ও ভবানী পাঠকের চেষ্টায় রংপুবে সন্তান বিদ্রোহ, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মেদিনীপুবেব চন্দ্রকোণা ও হুণলীর গোথাটে চুষা বিদ্বোহ, ১৮০৬ স্রীষ্ঠান্দে মেদিনীপুবের উত্তরাংশে নায়েক 
বিদ্রোহ, ১৮২৪ স্বীষ্কাব্দে ব্যাবাকপুবের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ, *৮৫৪-৫৫ স্রা-টাব্দে বীবতূম-বর্ধমান-বাঁকুডার 
সীওতাল লিদ্রোহ, ১৮৩১ ব্রীষ্টাব্দে ওযাহাবী বিদ্রোহ, উনবিংশ শতাব্দীব মাজামাঝি নীলকব আন্দোলন, ১৮ ৫৭ 


৮০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় প্রার্থীদের আসন-লাভের 
সুযোগ দেওয়া, সামরিক খাতে বাষ হৃঃস করে দেশের সাধারণ ও অর্থকরী শিক্ষার 
প্রসার-সাধন, দেশে কার্যনির্বহিক (9০০৮11৮০) ও বিচার-বিভাগের ৫05010101) সতন্ত্রীকরণ, 
ইংল্যাগ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভার তবর্ষেও পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা আইসি. এস-এ ভারতীয়দের 
অধিকতর সুযোগ দান প্রভৃতি। এসব দাবি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প পূর্ণ হলেও 
জাতীয় নেতৃবৃন্দের আশানুরূপ ফললাভ হয়নি। ফলে ক্রমে আবেদন নিবেদন, প্রস্তাব ও 
সমালোচনার নীতি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে খাকে এবং বিশ শতকে এসেই জাতীয় 
সংগ্রামী রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটে। 

আবার, এই সংগ্রামীরূপের প্রকাশ বিশ শতকে ক্রমে সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে ছড়িযে 
পড়লেও এর প্রধান দীক্ষাকেন্দ্র ছিল বঙ্গভূমি এবং বিশে করে কলকাতা এবং চন্দননগর 
মামাদের আধুনিক বাংলা দেশের এই মহৎ অবদান তৎকালের সর্বভারতীয় নেতারা 
অনেকেই স্বীকার করেছিলেন। অনেক পরে ১৯২০ স্বীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতা 
জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনেন্‌ সম্তাপাতিূপে শালা লাঙ্গপৎ রায় যা বলেছিলেন 
তাতে এই হ্বীকৃতিরই পরিচয় পাই 
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এই কলকাতা, এই বঙ্গভূমি ও এই কাল শ্রামাদেব আধুনিক ওপন্যাসিকেরা প্রতাক্ষ 
করেছিলেন। যদিও ১৯২৩-এর পর থেকেই প্রধানভ আধুনিক উপন্যাসেব যথার্থ সুচ্চি- 
পর্ব সৃচিত তবু ১৯০৫-৬-৭ থেকে নাংলার যে অগ্রিযুগের সুচনা তার উত্তপ্ত পরিমণ্ডলের 
রেশও তাদের চিন্ত সম্পর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে নি। তা ছাড়া ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ 
পর্যস্ত জাতীয় আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতির মনেক পরিবর্তন হলে তার আত্মার মৌপ 
প্রেরণা যে এক ও অবিচ্ছিন্ন ছিল তা অনস্থীকার্য। সুতরাং ১৯২০-২১-২২-এর পর 
থেকেই প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক উপন্যাসের পটভুমিকা রচিত হলেও তার পূর্ববর্তী জাতীয় 
সংগ্রামে ইতিহাসও জাতির শ্রবিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে মবশাই স্মরণীম। 

আবেদন-নিবেদনের নীতি ব্যর্থ হওয়ায় ব্রিটিশের শুভবুদ্ছি সম্পর্কে ক্রমিক মোহভঙ্গের 
পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে ব্যাপক অসন্তোষ গড়ে উঠছিল, তা আন্দোলনের 
রূপে মাত্মপ্রকাশ করল হঠাৎ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯০৫-এর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ 
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'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি আর্থ-সামাজিক-বাস্তনৈতিক সাংস্কতিক ৮১ 


জাতীয় আত্মাকে যেন সংগ্রামী চেতনায় জাগিয়ে দিল। ভাবতবর্ষের সর্বাপেক্ষা খাত 
এবং কুখ্যাত ভাইসরয় তথা গভর্ণর জেনারেল লর্ড কাঙ্গন শাসনকার্ষের সুবিধার 
অজুহাতে বাংলাকে বিভক্ত করলেন। বাংলার কিছু অংশ নিয়ে তিনি 'পর্ববঙ্গ ও আসাম' 
নামে একটি শতুন প্রদেশ গঠন করলেন, তার রাজধানী করলেন ঢাকা। বাংলা-বিভাগ 
করে বাঙালির জাতীয় একাকে নষ্ট করার এই দুরভিসন্ধি জাতির নেতৃবৃন্দকে সচেতন 
কবে তুলল। পাষ্্রগুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালেব নেতৃতে বঙ্গভঙ্গের 
ধিরুদ্ধে বাপক আন্দোলন গড়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ধঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে এই 
মানেপেলন স্বদেশী আন্দোলনের রূপ শিল। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ তো রদ হলই, তার চেয়েও 
বর্জ জাতীথ লাভ হল--ক্কাতরায় চেনার সংগ্রামী রূপের প্রকাশ। 

১৯০৬ শ্রাক্টাব্দে ৭ই আগষ্ট বাংলা দেশে বাপক স্বদেশী আন্দোলনের সুত্রপাত। ফুল 
কলেজেব ছাত্রদের যোগদানেন ফলে এই সং্গানী দাদেশিকতা তীব্রহা লাভ করন । বিদেশি 
পণোর বাবহারের বিরদ্ধে মনোভাব গড়ে ভোলা হল, জায়গায-জায়গায বিদেশি জিনিস 
গিয়ে াওন ধবিষে দেওয়া হল। বিলাি বযকটেল সঙ্গে ছিল স্বদেশী পণা উৎপাদন ৩ 
বাবহারে উৎসাহ দান। স্বদেশী বস্্শিল্প, বাল ও বামা, সাবান ও গুষর উৎপাদনের 
কাবখানা গড়ে উঠল -াবখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল এঠ স্দেনা প্রিরপ্রই শ্রতাক্ষ ফল এই 
্বাদেশিকতা পণ্য দ্রবোব সীমা ছর্ডিয়ে শিক্ষা সংস্কাততেও দিযে পড়ে। কাতীয় শিক্ষাদানের 
ভদনে। 'নেশন্যাল কাউন্সিল অফৃ এডুকেশন? বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়। এবে 
বেত করেই পরে যাদবপুর বিশ্বপিদাশষ গড়ে ওছে। বাবোদা সরকাবের ৭%০ টাকা 
মাইনের চাকরি ছেড়ে এসে শ্র' মববিন্দ এখালুন মা ১৮০ টাকা বেহনে অধক্ষেব কার্যভার 
গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে নেশন্যাল মেছিক্যাল কলেভ, যাদবপুন বলোদ অফ টিকনোলিন্তি 
এগু ইঞ্জিনিয়ারি, ফেডারেশন হল প্রকৃতি হাতীয প্রিষ্ঠানও গড়ে গুঠে। রস্বাপ্রনাথ, 
রভনীবণপ্ত, মুবুন্দদদসেব 1পশাবোধক গানে এব ফি বহ্কিম্ন্দ্রব বন্দমাতলস্‌ মন্্ে 
সেদিন জাতীয়তার উদ্বোধন হয়োচ্ছশা। বন্দেনাতরম্‌ যেদিন এতখানি উদ্দীপনা সঞ্চার 
কনেছিল যে প্রকাশ্য হানে বন্দেমাতবষ্‌ ধ্বনি করা সরকাব নিষিদ্ধ করে দিযেছিলেন। 
([বপিনচন্দ্র পালেব অগ্রিগর্ভ বক হা, নশ্বিনীকুমার পভের সাংগঞ্জহাক আদর্শ ও শিক্ষার্রত, 
সুনোধ মন্িকেব অর্থ সাহাষা প্রভৃতি এই আন্দোলনকে, শানাদিক থেবে শভ্তিদান করতে 
থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী, মাশন প্রফুল্ল প্লাঘ, আনন্দমোহন %, সুন্দরামোহন দাশ. কৃষঃকুমার 
মিত্র প্রভৃতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা এত আন্দোলনকে আগ্রবিশ্বাসে বলীযান্‌ কারে ভোলে। 
এমন কি, আবদুল রসূল, শিয়াকৎ হোদেন, গজ্নশি প্রভুহি প্রণতিশীল মুসলমানেবাও এই 
আন্দোশনকে সমর্থন 5 সহযোশিতা দিলেন। 

ধঙ্গভঙ্গকে উপলম্ট করে এই ফে স্বদেশ আত্মার ভাগবণ হযেছিল তাবই যেন পবিণতি 
দেখতে পেলাম কংগ্রেসে চরমপন্থী দলের সৃষ্টিতে। মহারাষ্ট্রের বালণঙ্গাধব তিলক, পাঞ্জাবের 
লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল € শ্রীঅরবিন্দ অনুনয বিনয়ের পথ 
ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের জনো সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে চাইলেন। ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দে 
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কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তাদের সঙ্গে নরমপন্থী দলের বিরোধ দেখা দেয়। 
সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় এই বিরোধ সাময়িকভাবে মিটে গেলেও পরের 
বছর ১৯০৭ সালে সুরাট কংগেসে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের তীব্র বিরোধ দেখা 
দেয়। ইতিমধো সখারাম গণেশ দেউক্কর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ” কথাটি প্রথম 
ব্যবহার করেছিলেন। চরমপন্থী দলের আদর্শের সঙ্গে মিল হওয়ায় তারা এই শব্দটি গ্রহণ 
করেছিলেন। বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীদের আদর্শ ছিল পূর্ণ 
স্বাধীনতা অর্থেই স্বরাজ দাবি করা। সুরাট কংগ্রেসে তিলক ও শ্রীমরবিন্দ এই আদর্শ 
থেকে এক চল নড়তে রাজী হলেন না। কংগ্রেস স্বরাজ কথাটি সাধারণভাবে গ্রহণ 
করলেও নরমপন্থীদলের আদর্শ ছিল ওপনিবোশিক স্বায়ুশাসন। ফলে চরম মতবিরোধ 
ও বিশঙ্খলার মধো সুরাট কংগ্রেসের পরিসমাপ্তি হয। তখন চরমপন্থী দল দমে না গিয়ে 
সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সংগ্রামী আদর্শের বাণাদূত 
হল বিপিন পাল প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীমরবিন্দ সম্পাদিত ইংরাজি দৈনিক বিন্দেমাতরম্?। 
বন্দেমাতরমের পাতায় শ্রাঅরবিন্দ পর্ণ স্ববাজের আদর্শ, শৃতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামের 
কর্মপ্রণালী, নিদ্িয় প্রতিরোধ ও স্বদেশী সংগঠনের বাণী প্রচার করতে থাবেন। ইতিমধো 
'যুগান্তুরে' প্রকাশ্য বিদ্বোহ ও গনিলা যুদ্দের আদর্শ কিছু প্রচার করেছিলেন বারীন্দ্রক্মার 
ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাবায়। ভূপেন্দ্রনাথ দরে ুগান্তরে র মতো সোদন চরমপন্থার 
মাদর্শ তুলে ধরেছিল বুহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ক॥', মনোরপ্ীন গুহঠাকুরতাব 'নবশাপ্তি? 
প্রভৃতি পত্রিকা ও সখারাম গণেশ দেউক্করের বিখাত বই "দেশের কথা'। আর প্রতাক্ষভাবে 
যুক্ত না হলেও জাতীযতাব এই আদর্শ সমর্থন করেছিল 'বেঙ্গলী" “অমৃত বাজাব 
পত্রিকা", "বঙ্গবাসী", 'হিতবাদী' ও সিঞ্ীবনা" পত্রিকা । এই সময় একদিকে যেমন 
নাংলার যুব-সমাজ আন্মমূখা সাংগঠনিক প্ররাসে হয়েছিলেন একানদ্ধ “অনুশীলন সমিতির 
মাধ্যনে, অন্যদিকে তেমনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের চেষ্টায় বাংলায় 'গুপ্তসমিতি' স্থাপিত 
হয়েছিল বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বরোদায় শ্রামববিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে এসে গুপ্ত সমিতি গঠনের মাধামে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলেছিলেন। এর কিছু আগে 
বুয়রযুদ্ধে ইংরেছ্ের সঙ্গে সংগ্রামে বুয়রদের বারসহ ও রুশ-জাপানের যুদ্ধে (১৯5৪) 
ভ্রাপানীদের বারহ পৃথিবীর দৃষ্ঠি আকর্ষণ করেছিল। পৃথিবীর এই বার সংগ্রামীদের কাছ 
থেকে ভারতীয় যুবকেরা প্রেরণা লাভ করলেন। বিশৈষত ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় শ্রীঅরবিনদ 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় আাইরিশদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যে অধ্যায়টি প্রত্যক্ষ করে 
এসেছিলেন, বাংলার সশন্ত্র বিপ্লবের কর্মধারা তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ও উৎসাহিত 
হয়েছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দ মঠ" ও গীতার বাণী এই যুবসম্প্রদায়ের প্রাণে 
শক্তি ও প্রতায় সঞ্চারিত করেছিল। 

শ্রাঅরবিন্দের চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবককে লেফ্‌টেন্যান্ট মাধখ 
রাও যাদব বরোদার সৈন্যবিভাগে ভর্তি করে নেন। সেখান থেকে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা 
অর্জন করে তিনি বাংলায় এসে গুপ্ত সমিতির গঠন কার্ষে আাম্মনিয়োগ করেন। তিনি 


আধনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি . '্মার্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ৮৩ 


শরীরটা, কুটকা এয়াঙ্গ, অস্ত্রচালনা প্রস্ততি যুবকদের মধো শিক্ষা দিতে থাকেন। এদিকে 
মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস কানুনগো কৌশলে ফ্রান্সে গিয়ে এক গুপ্ত সমিতিতে যোগদান 
করেন। সেখান থেকে বোমা ও অন্যানা অস্ত্রশন্ত্র তৈরির কৌশল শিখে বাংলা দেশে 
ফিবে আসেন এবং গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিযে ভাবতে তিনিই প্রথম বিস্ফোরক অস্ত্র 
শন্জ তেরি শিক্ষা দিতে থাকেন। 

ব্রিটিশ সবকার যখন এই সশন্ত্র বিপ্রব দমন কবাব জন্যে কযেকজন নেতাকে 
কাবাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, স্বাদেশিকতার আদর্শে সভাসামতি নিষিদ্ধ কবে দেন এবং 
টবমপন্থীদের বাণীবহ পত্রিকাণ্ডলিকে বন্ধ কবাব নানা কৌশল করতে থাকেন, ৩খন 
চরমপন্থীরা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন। উচ্চপদস্থ সবকাবি কর্মচারী ও ইংবেজদের 
নিহ৩ কবে সন্ত্রাস সুষ্টি কবা তাদের কর্মপদ্ধতি হযে দীড়াম। এবিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা 
করেন 'মদিনাপুবের গুপ্ত সমাত। নাবামণ-গাড়ল কাচ্ছে ব্েললাইনের 'তলায় ডিনামাইট 
পুতে .বখে বাংলাব গভর্নধ ফ্রেজ।ব সাহেবে গাড়ি উল্টে দেবার চেষ্টা হয়। এযুগের 
বিশেষ উন্েখবোগ। ঘটনা ক্ষদিবান বসব কিসফোর্ড নিধনের চেষ্টা। কিংসফোড যখন 
পলকাতায় টীফ্‌ প্রেসিডেন্সি ম্াজিসেট ছিলেন তখন ঠার ওপবে যবগা্তবে' ধাজদ্রোহ- 
মুলক পবন্ধ লেখান শভিযোণে মভিযুক্ত শ্রামববিন্দের বিচারের ভাব পডে। এই 
নামলাম বিপিন পাল সাক্ষা দিতে মঙ্সাকান বলাম বিংসফোর্ড তাক শাড়ি দেন। তার 
এই অন্যায় বিচাবে সমবেত জনতা বান্দমাতবম ধ্বনি কবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। 
লাদালতেব এই উত্তেজিত জনতাকে বিক্ষপ্ত কবার জনে। ব্রিটিশ ই্সপেক্টর যখন বেত 
ঢাশাতও থাকেন ৫খন সুশান সেন নাশে এক যুবক তাকে ম্ষ্্যাঘাত কল । বিচারক 
৩খন সুশাল সণকে ১১ বার বেএাখাত শুহনেল শাস্তি দন। এত সব কাবণে কিসফোর্ডের 
উপনে ওশু সমিতিব কোপ শুষ্তাড়ত হযে উছিল। এব পবেই তিনি মগফফরপুরে 
হ্থানান্তবিত হলে সমিতি নির্দেশে শ্রধুপ্ চাকি ও » দরাম বসু ভাকে হত্যা করাব ছায়িত্ 
নেন। কিন্তু ক্ষুদিবাম কিআফ্োর্ডপ নিহত কবার জন্যে যে গাডিতে বোমা নিক্ষেপ 
করেন তাতে ঘটনাগ্রমে কিসধোর্ডাছলেন না। বোনায অন। দুজনেব মৃতু হয় (১৯০৮ 
এর ৬০ এ এপ্রিল)। শান্তি স্বরুপ ক্ষুদিরামের ফাসি হয, প্রফুন্ন চাকি ধবা পড়াব সঙ্গে 
সঙ্গে বিভল্বাব দিযে মায্মহতা কনেন। 

এরপরেই বিপরবানদদেব ক্রিয়াব* প সশ্পর্কে স্ বু বাপক ভাবে অনুসন্ধান শুরু 
করেন। ২রা জুন, ৯০৮ মাশিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানে বোনা তৈরির কারখানা 
আবিষ্কৃত হয়, সেখানে বোমা তৈবিব উিনসপত্র ও পৃস্তকাদি ছাড়া বিপ্রবাত্মক চিঠিপত্র, 
রাইফেল, রিভল্লার ইতাণদি প'ওযা যায়। এখানে ধবা পড়েন শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার 
ঘোষ, উপেশ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্লাসকব দত্ত, নলিনীকান্ত ওপ্ত, কানাইলাল দণ্ড প্রনুখ। 
এই মামলা শ্রীঅরবিন্দ যে গ্বানবন্দী দেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেন : 

“স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী । 
স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী-_একথা 


৮৪ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহার জন্যই আমি জীবন 
ধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিত্তা, আনার নিদ্রার স্বপ্র।” 

বস্তৃত এই স্বীকারোক্তি শুধু শ্রীঅববিন্দের নয়, এ হল সেই যুগেব সমগ্র জাতিরই 
আত্মার নিভীক ঘোষণা । আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে জাতীয় অবক্ষয় ও বিনষ্টির 
মধ্যেও যে একটি বীর্যদীপ্ত আত্মার বোধন হচ্ছিল, জাতি যে তার জাগরণে ও নিদ্রায় 
একটি বড় স্বপ্ন লালন করছিল, তার পরিচয এখানে সুস্পষ্ট। 

যা হোক, মানিকতলা বোমার এই মামলায় ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের 
পক্ষ সমর্থন করায় শ্রীমরবিন্দ খালাস পান। কিন্তু বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও উল্লাসকর 
দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নরেন্দ্র গোস্বামী বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
ব্রিটিশ পক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হওয়ায় কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর 
জেলেই তাকে গুলি করে মারেন। ফলে তাদের দুজনেরই ফাঁসি হয়। এই মামলার 
ব্যাপারে ব্রিটিশের তদন্তকাবী সামসুল আলমকে হাইকোট্িই গুলি করে মারেন বীবেন্দর 
দত্ুণ্ুপ্ত এবং তার ফলে ফাসি বরণ করেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। সবকাব পক্ষেব উকিল 
আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করাব অপরাপে চাকচন্দ্র বসুর ফাসি হয ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দে। 

এরপর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে যান, তিলকের মুতু। হয়, বিপিন পাল বিলাত 
চলে যান এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোবের ছ্বীপান্তর হয়, ফলে বাংলায সন্ত্বাসনাদী আন্দোলন 
কতকটা মন্দীভূত হয; কিন্তু এই ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায নি। রাসবিহারী বসু 
ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলন নতুন করে উদ্ীপিত করার চেষ্টা কবেছিলেন। 

রাসবিহারী বসু বস্তকুমাব বিশ্বাসকে দিষে দিল্লিতে গভর্নব জেনারেল লর্ড হার্ডিবে, 
হত্যা করার জনয বোনা নিক্ষেপ করান ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে হার্ডিগ্ত মাবা না গেলেও এহে 
দুজনেরই ফাসির আদেশ হয়, কিন্তু রাসবিহারী বসু আত্মগোপন কবেন। এরপরে ১৯১৫ 
্রাষ্টাব্দে তিনি যে বিরাট বিপ্রবেব আযোজন করেন তা কোনো গুপ্তচরের চেষ্টায় ফাস 
হয়ে যায়। এব পরে তিনি ছঘ্ননামে পাসপোর্ট করে জাপানে চলে যান এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব ফেলে আসা সৈনাদের নিয়ে জেনাবেল মোহন সিংহের 
নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনে সহযোগিতা কবেন এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নেতাঙ্গী 
সুভাষচন্দ্র বসু ক্রার্মানী থেকে জাপানে আসায় তার হাতে এই সৈনাবাহিনা অর্পণ কবেন। 

এদিকে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাম বাংলার সন্থাসবাদী আন্দোলনকে বাঁচিযে রাখার চেষ্টা 
করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জামনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইংবেজেব বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। জার্মানী তাকে যে অন্ত্রশস্থ পাঠিযেছিল ভা জাহাজ থেকে 
নামাবার সময় পুলিশ তাকে ধরাব চেষ্টা করে। তখন তিনি দলবলসহ বুড়িবালাম নদীর 
ধারে একটি জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করা সেখানেই পুলিশের সঙ্গে তার দলের সংঘর্ষ হয়। 
যতীন্দ্রনাথ গুলির দ্বারা আহত হন ও হাসপাতালে মারা যান। 

এরপরেই বিপ্লবীদলের উল্লেখযোগ্য প্রযাস হল টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লু্ঠন (১৯৩০ এর 
১৮ই এ্রপ্রিল)। টট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সূর্য £সনেব নেতৃতে সশস্ত্র বিপ্রবের আয়োজন 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ৮৫ 


কারেন। তারা কলকাতা থেকে অস্ত্রশন্ত্র ও মিলিটারী পোষাক সংগ্রহ করেন এবং এ 
.পাষাকে চট্টগ্রামের সরকারি মম্ত্রাগার পরিদর্শন করার ছলনায় অন্ত্রাগারে প্রবেশ করেন 
এবং অতর্কিতে অন্ত্রাগাব লুণ্ঠন করেন। এই লুষ্ঠনেব পরে জালালাবাদ পাহাড়ে তারা 
আত্মগোপন করায় সেখানে সরকারি সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ধ হয়। তাতে 
অনেকেই নিহত হন। সূর্য সেন ধৃত হয়ে পরে ফাঁসি বরণ করেন। এরপরে মেদিনীপুবের 
বহস্থানে, ঢাকায হাওডায়, কলকাতায রাইটার্স বিশ্ডিংস্-এ এবং ন্লালিপুবের বিভিন্ন 
স্থানে ম্যাজিট্রেট, জন" ইন্সপেক্টব প্রভৃতি হত্যা কবান ঘটনা ১৯৩২-৩৬ পর্যন্ত প্যাপকভাবে 
চলতে থাকে। 

“ বাংলাব বিপ্রব প্রবাসে মেদিনীপুবেব ভুমিকা ববাবরই ছিল সবচেয়ে ওকত্বপর্ণ। এব 
সবচেয়ে গর্বিত নিদর্শন হল তান্তরলিপ্তে প্রথম স্বাধীন ভাতীয় সবকার প্রতিগা (১৯৪২)। 
মেদিনাপুবের বহু নীব শতীদের মলো দিশপ্রাণ বীবেন্্র শাসমল ও মাতঙ্গিনী হাজরার 
কথাই আন্ বিশেমহাবে উত্রিখিত হযে খাকে। মহাত্মা গান্ধীব উদ্যোগে সর্বভারতে যখন 
আশঙ্ট বিপ্লল ওক হয় তখন মোঁদনীপুবের বহু মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকেব নির্ভীক প্রচেষ্টায় 
ওনপকে ভারতের মধো প্রথম স্বাধীন জাতীয় সপকার ঘোবি৩ হয়। শ্রথমে থানা, পোষ্ট 
মিস বেছিষ্টী আফস, নাদাল প্রভৃতি অধিকাব কবে সেওশিব উপবে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন কবা হয় এবং এনে ক্রমে সমগ্র মোদনীপুর জেলার শাসন-ক্ষমতা অধিকাব 
করাব চেষ্টা ববা হয। গাড়াব দিকে এই আন্দোলন ছিল অহিংস এবং পবে নিরস্ 
সংগ্রামের রাপ নে ' মাহধাদগ, কাথি বেলকুনি, শন্দীগ্রাম বুন্দাবনপুর, কেশপুর, পটাশপুর, 
পূর্ণালক্ষ্যা, ভগবানপ্ব শ্রষ্ততি স্থানে বু বেক এলিব আগাতে নিহহ হম ও অনেকে ধৃত 
হযে কাবাবরণ করে । পবে জহরলাল নেহকৰ নেত্চে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভাব গঠন হলে 
তাঅলিপু শু"তীয় সবকান উঠে যায। 

আধুনিক যুগর বাংলার বিপ্রব'দের একটি মোটামুটি নিজস্ব ধারা থাকলেও বাংলাব 
লাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সর্বভারত্তায় আন্দোলনেরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ 
যোগসূত্র লক্ষ/ করা যায। বর্তমান প্রসঙ্গে সবশাবতীয় জাতীয আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত 
সুত্রও এই জন্যে ভ্রনুধাবন করা প্রয়োক্দন। বাংলায জারা আদোলন বিশ শতকের প্রায় 
প্রথম থেকে শুরু হলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় *ন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে 
১৯১৮-এব পব থেকেই, এর দু বছর আগে ১৯১৭ শ্বীষ্টাব্দে কলক'তা অধিবেশনে 
ক গ্রেসে চরমপন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ নেতৃতু ল'ভ কবেন এবং ত'র পূর্ণ শ্বরাজের আদর্শে কংগ্রেসকে পরিচালিত করেন। 
এর পরে ১৯১৯-এ মহাত্মা গান্ধীব ওপরে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয়। তার 
আগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে ভারতীয়দের দাবি 
পূরণ হয় নি। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি কংগ্লেস ও মুসলিম লীগ এক সঙ্গে নতুন 
দাবি (পশ করে। যুদ্ধে ভাবতীয়দের সহযোগিতা পাবার আশায় ইংরাজ সরকার কিছু 
আশার বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে সরকার তার প্রতিআ্ত রাখেন নি। 
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১৯১৯-এর শাসন সংস্কার আইনে দেখা গেল কার্যত ভারতীয়দের দাবি কিছুই পূর্ণ হয় 
নি। এর ফলে ১৯১৯-এর পর থেকেই সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন বলিষ্ঠতর 
রূপ নেয়। এই সময় আবার এদেশের জাতী আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে 
মহাত্রা গান্ধীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করেও ব্রিটিশ সরকার বনুনিন্দিত রাওলাৎ আইন পাশ 
করেন। মহাত্মা গান্ধী তখন এই আইন অমান্য করাব '্ন্যে যে ডাক দেন তাতে সারা 
ভারতবর্ষে বাপক সাড়া পড়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর এই আহংস আইন অমানা ও 
সত্যাগ্রহ (১৯১৯) আন্দোলনকেও দমন করার জনো সরকার সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এই 
সময় পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালা বাগে একটি সভায সমবেত নিরন্তর জনতাব ওপরে 
নির্মমভাবে সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করে, তাতে প্রায় চাবশ লোক নিহত ও দেড় 
হাজার লোক আহত হয়। এই নৃশংসতা ভারতবাসীর মন থেকে ব্রিটিশ সরকারেব প্রতি 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটি পর্যস্ত মুছে দিল। কবিগুরু 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। 
ভারতে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতব হল। এই আন্দোলনাকে মারো শভ্তিদান 
করল 'খিলাফৎ আন্দোলন'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্ক রাজ্যকে মির্রপক্ষ বিভল্ত 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের খলিফাকে মুসলমান সম্প্রদায অধিনায়কের মর্যাদা 
দেন। তার রাজা বিভাগের প্রতিবাদে সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি ভাবতে ইংরাজ- 
বিরোধী খিলাফং আন্দোলন গড়ে তোলেন, কারণ ইংরেজ ছিল মিত্রশক্ডিদের মধ্যে 
অন্যতম। গান্ধীজী এই খিলাফং আন্দোলনকে সমর্থন করায় ভারতে কংগ্রেসের জাতীয় 
আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন মিলিতভাবে ইংরাজ বিরোধিতায় নিযুক্ত হয়। প্রথমে 
এদের যুগ্ম অসহযোগ-আন্দেলন মহিংস ছিল, কিন্তু গোরখপুরের চৌরাচৌবাতে 
অসহযোগীরা হঠাৎ পুলিশের থানা আত্রমণ করে মাগুন লাগিয়ে দেয। অসহযোগ- 
আন্দোলন অহিংসার আদর্শ থেকে ভষ্ট হচ্ছে দেখে গান্ধীজী হঠাৎ মসহযোগ-আন্দোলন 
প্রনাহার করেন। 

এদিকে ১৯১৯-এর শাসন সংস্কার আইন ১৯২১ থেকে প্রযুক্ত হল। 'তাতে নির্বাচনের 
মধ্যে ভারতীয়দের আইনসভায় আসনলাভের ব্যবস্থা ছিল। এই বাবস্থা অনুসারে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু কর্তৃক গঠিত স্বরাজ্য পার্টির সদস্যরা বাংলা ও 
মধ্যপ্রদেশের আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং ব্রিটিশের বিরোধিতা করে 
আইন-সভার কর্মধারা বানচাল করে দেন। দেশবন্ধু এই আইনের অন্তসারশুনাতা প্রমাণ 
বরেন। এতে যে দ্বৈত-শাসনের বাজ ছিল তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। 

অসহযোগ-আন্দোলনে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর মনোভাব বুঝতেই 
পেরেছিলেন, তার উপর দেশবন্ধুর অবার্থ রাজনৈতিক কৌশলে বুঝতে বাধ্য হন ১৯১৯- 
এর আইন দিয়ে ভারত শাসন অসম্ভব। এই আইনের কার্যকারিতা অনুসন্ধানের জন্যে 
লর্ড আর্উইন ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশন নিয়োগ করেন। 

এদিকে ১৯২৭ সালেই কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ 
এদেশের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তখনো পর্যস্ত কংগ্রেসের 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : আর্থ-সামাজিক-রাভনৈতিক-সাংক্কতিক ৮৭ 


ইচ্ছা ছিল ১৯২৯ এর আগে রিটিশ সরকার যাঁদ ভারাতবর্ষকে ডমিনিয়ান স্টেটাস্‌ দিয়ে 
দেন তা হলে তা ই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনমত এর অনুকূল না হওয়ায 
১৯২৯ সালে লাহোর নধিবেশনে কংগ্রেসে একেবারে ঘোষণাই করা হয় যে, ডমিনিয়া«' 
স্টেটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের দাবি। পরের বছর মহাত্মা গান্ধীর ডাপ্ডি অভিষান 
শুরু হয়। প্রথমে মাত্র ৭৮ জন অনুচব নিযে তিনি লবণ আইন অমানা করা শুরু করেন। 
এই আইন অমানা ক্রমে এত বাপক হয় যে, ক্রনে প্রায় যাট হাজার সত্যাগই: কারাবরণ 
করেন। বিদেশি বঙ্গন, ধর্মঘট, সতাগ্রত প্রকৃতিতে এবারে মহিলানাও যোগদান করেন। 

এরপরেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হশ সাইমন কমিশনের বি'পার্ট (১৯৩০) সম্পর্কে 
'মালোচনার জন্যে ভারতের বিভিন্ন বাজনৈতিক দলের প্রতি গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদানের জান্য আহ্ান। মহাস্সা গান্ধী এই সনষ কারারুদ্ধ থাকায় কংগ্রেস প্রথন বারের 
আঁপবেশনে যোগদান করে নি। তখন বাধ্য হয়ে তাকে বিনা শে মুগ্ডি দেওয়া হয়। 
এরপরেই গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; তাতে সতাগ্নইদদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং 
মহাগ্না গান্ধী দ্বিতীয় বারেব মধিবেশনে মোগদান বরেন। এতে মুসসমানদেব সান্প্রদায়িক 
দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত হওয়ায় অধিবেশন বার্থ হয়। গাঙ্গীহী আর তৃতীয় বারের 
অধিবেশনে (১৯5২) যোগদান করেন ি। দ্িতী্ বারের মপিবে*ন বার্থ হওয়ায় কংগ্রেস 
আবার আইন মমানা আন্দোলন শুরু নূরে। গান্ধীজীকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়। 
এদিকে কংগ্রেসের অনুপস্থিতি উপেক্ষা করেও ব্রিটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের 
উপরে ভিত্তি করে ভারতে শাসন সংস্কাবের কাঠামো তৈরি করেন। তাতে মুসলমানদের 
জনো আলাদা নির্বাচন বাবস্থা (0৮ 21007710] 2500 1952) এবং অনুন্নত হিন্দুদের 
জনোও পৃথক নির্বাচন বাবস্থার প্রস্তাব করা হয়। এর প্রতিবাদে মহাম্ত্া গান্ধী কারাগারেই 
আমরণ এনশন গুরু করেন। বারা হয়ে সরকা তাকে আবার বিনা শে মুক্তি দেন। 

গোলটেবিল বৈঠনের আলোচনা ও সাইমন কমিশনের বিপোর্টর ওপরে ভিত্তি করে 
১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইন পাশ হয়। কিন্তু এই আইনে আইনসভা ও মন্ত্রীসভার 
কার্য নিয়ন্ত্রণ ও নাকচ করার ক্ষমতা গভর্নরগণ ও গভর্নর-ঙ্গেনারেলের হাতে থাকায় 
কংগ্রেস এই আইন সমর্থন করে নি। পরে লঙ লিনলিথগা« যখন প্রতিশ্রাতি দেন তিনি 
আইনসভা ও মন্ত্রীসভাব কাজে হঙ্কক্ষেপ করণ্দে না, তখন এই অনুসারে অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে কংগ্রেস যোগদান করে (১৯৩৬৭) এবং শট প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাহ করে: 
শুধু বাংলা ও পাঞ্জাবে মুস্শিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। ৯টি প্রদেশে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীসভার দক্ষতা প্রমাণত | কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেসের অনুমতি 
বাতিরেকে ইংরেজ সরকার ভাব তবর্ষকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। যুদ্ধের পরে 
ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর 
সরকার দিলেন না। প্রতিবাদ-স্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদতাগ করেন। 
সুভাষচন্্র বসু এই সময কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন বামপন্থী দল গঠন 
করেন--ফরওয়ার্ড ব্লক (১৯৩৯)। 


৮৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান জার্মানীর পক্ষ নিযে যখন ভারতের প্রান্তে ব্রন্মদেশ ও 
সিঙ্গাপুর দখল করে ফেলল তখন ভাবঙের নিরাপগ্জ ব্রিটিশ সরকারকে চিত্তিত করে 
তুলল। ভাবতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রিটিশের পক্ষে অপরিহার্য 
হয়ে পড়ল। ক্রিপ্স্‌ মিশন (১৯৪২) এস, ভারতীয়দের দাবি মেটাবার জন্যে নতুন 
শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব করল। কিন্তু এ প্রস্তাবে ভারতীয়দের আশা আকাঙক্ষা পূর্ণ হয় নি 
বলে কংগ্রেস প্রিপ্স্‌ সা প্রস্তাব প্রঙাাখান কবে। এর পরেই ভারতে আবাব 
অগ্রিষ্ফষুরণ নতুন কপ নিল ১৯৪২-এব বিখাত “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে । হরিজন? 
পত্রিকায় মহাত্মা গাঞ্ধী “ঘাবণা করেন ভাবতেব শিবাপপ্াব জনো ব্রিটিশের দুশ্চিত্তাব 
কোনো প্রয়োজন নেই: জার্মানার বিবোধী পঙ্ষী ইংবেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলেই 
জার্মানী আর ভারত মাক্রমণ করবে না। ১২২৪২ এব ৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের তযাকিং 
কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে “ভারত ছা আান্দোলানের প্রচ্তাব গহাত হল। পরের 
দিনই সরকাব মহাস্সা পান্ীকে গ্রেপ্ধাব কবেন। কগেসতে বে আইনী ললে ঘোষণা ববা 
হয। এতে মান্নেলন প্রচ্্ সংঘর্ষে ফেনুট পে! স্তানে স্থানে সবকাবী অফিস মা মণ 
করা হয, সবক্াবী সম্পন্লি নু করা হয এব সনুক্কাবের শাসন আচল বনান হালাল 
জনো বিবিধ প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয অবশেষে এহ সহিস শ্রান্দোনানের 
প্রতিন্দ্দ স্বয়ং শাক্ষীা অনশন করাই আই আনোলিন শা হয়। 

পরের বছর ভাবতেব চান কঃপলু আলে এক প্রকাশ দেখা গেল পুককমাসি,হ 
সুভামচন্্র বসুব ম্রাজাদ হিশ্প ফৌোর (উন হ) গঠনে দিত বিশ্বযুদ্ধে যেসল 
ভাবা সৈনা ভাপানেল হাতে বন্দী ভাষেছিল। তাপুদল সঙ মালয় £ প্র্মীপদানেনং 


রতারদের নিযে এই সসশ্য বাতিশীবর শন বহে প্রাুদেশে তলেও এটি ভাবত তব 
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প্রকাশ, এব্ষিত্দ কোনো সন্পিহ নেই এই সৈন। বাহিশার সাহাে। 
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হ 
নেতাহী সর স্বাহ্ান ভাবত সরকার ছাদ হিন্দ সপধব) প্রা ওষ্টা টা: 
এবং নাসামেব কোহিন' এ বিষেণপক্ পণশ্ত হলের অধিকার থেকে কের শি 
পেরেছিলেন । বেবে অবশ্য প্রাকৃতিক দর্চোগ খপ্যাভাব প্রঠতি কাবণে এই খর- উল 
আম্মসমপণ কবতে হয 

এর পরবে ১৯৪৬ সালবু ১৮ই কক্রুহা্ল বোন্বতাতি ব্য়াল ইপ্রিয়ান নে 
ভারহায় কর্মচারীবা নিপ্রোত ঘোষণা করে। এমনি কবে একটার পর একটা বিদ্রোহ এ 
সংগ্রামে এবং মহায়া গাঙ্গীর অহিংস আন্দোলনে ইংল্লেভ সব্রকান ক্রমে উপ লঞ্ষি করলেন 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালানো মান সম্ভব নয। দ্বিউায় বিশ্বযুদ্দের পরে শ্রান্তর্দাতিক 
মতামত এ বাপাবে ভারতীয়দের ন্যাঘা দাবি স্বাকাব করেছিল । ইতিমধো ১৯৪৫ 
সালে ইংল্যাদ্ে বক্ষণশীল দলের চার্টিলকে, ত করে প্রগতিশীল লেবার পাটির 
এট্লী টা শীভ কবেছিলেন। হিনি ভারতে যে কাবিনেট মিশন (১৯৪৬) 
পাঠিয়েছিলেন, ভার পর ভারতে সংবিধান সভা ৪ নর সরকার গঠন ইত্যাদির 
ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধো ছন্দে এ নানা গালযোগে আরো প্রায় দু'টি 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি মার্থ সামাজক বাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ৮৯ 


ধছব কেটে গেল। অবশেষে ১৯৪৭ সালেব ছুলাহ মাসে ব্রিটিশ পালামেন্টে ভাবতেব 
স্বাধীনতা আইন পাস হয এবং এদনুযাধী এ বছব ১৫ই ন্রাগন্ঠ ভাবতবর্ষ ছ্বিখণ্ডেত 
অসস্থাম স্বাধীনতা লাভ কবে। 

ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রানেব এই সুদীর্ঘ মব্যায এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হল। 
এই মালোচনাষ খুটিনাটি অনেক কথাই আামাদেব নাদ দিতে হযেছে, কাবণ ইতিহাসের 
বিবৃতি আমাদেব লক্ষা নয। মাধুনিক পর্বে জাতিৰ এক জাগ্রত কপ তার বীর্ধবগুা ও 
নািনব সাগঠনিক প্রমাস, জাতীয় অবক্ষষেন দধে।ত যে বিকাশ লাভ ককেছিল তাৰ 
নিনিচম দাণই আমাপেন উদ্দেশ্য। এই পবাচতি-দানেব জলোহ ইতিহাসেব গুধু ঘুল 
ঈঙলি আমরা অনুসবণ কাবেছি। 


নব-নব চিস্তাধাবা ও আশাবাদী জীবনদর্শন শ্রাঅববিন্দ, কার্ল মার্ক ইত্যাদি 
এমৃণোে শাশায মান্দোলনে যেমন আমাদের প্রাণশভিন প্রকাশ দেখা গেল তমনি 
এই পাম নল শল ম্রাশাবাদা পর্শানল প্রবহদায ও বিশ্বেল চিগুলোবেব সঙ্গে মোগস্থাপনায 
পাশেব মন শান্ত 2 আছি অহিনিবেশেব পালচছ পাওহা গ্লে। তাতিব জীবনে 
উপশিতনে ধতই বিপর্মষেশ লিল নলচ্গাঘাত এস সীশনকে ভে চুবমান কবল্তি 
ঠাহল *৩হ থেন হাব মামার তীলনপু্ি গভাবতন্র চলাকে ডুব দযে চবম সতোব 
শন্সর্থীনে ব্যান হল, চবম পু খৈব মুখোধুখি দাঁডিযেই যেন জানতে চাইল জীবন- 
টা্সিতব পরম সমাধান কোগায ভাবতীয মনাষাব এই িজ্ঞাসা থেকেই একদিকে জন্ম 
নাল শন শতন আশানাটী জীবনদণলি শবজ্হানে ঠাচাফ জগলীশ »ন্্র, পবাবিনাষ 
অশমববিত, বাভনৈরিক দশনে আতা শার্ট এ সুভাষচন্্র যে মতবাদ হলে ধবলেন 
৩7 পম বিনষ্ট ও সববাদাপ। অন্ধবাদবণ বেন চেল বাপ্তি, স'ঙাঠনিক আশাবাদ 
এব, নবগেবনেব আলেোকিঝশ্ম দেখা শেল । না "কে এই সময ভাবতীষ চিত্তিব সঙ্গে 
বহির্বিশ্বে নতন শুন চিও্ত'পালাদ যোগ স্বাপিত হল। মানিক যুগে আমাদেব চিন্তে 
এহ বাপ্রি বিম্মকব। উনাব,শ শতাদীব চিত্তত্গপণেব সেই মহনময সমুনতি (৪1) 
|117185) এবগে হয তো নেই, কিন্তু এযুণে লিশ্বেব বিহিন্ন দেশেব সাহিতা ও দর্শন 
সম্পকে যত সচেন্নাতা বেছডেছে উনবিশ শতাব্দীতে সেটা ততটা পাই না। উনবিংশ 
শতাব্দীতে আামাদেব পান মিত্রতা হিল ইংল্টান্ডে সাহিতা ও দর্শনের সঙ্গে, বিশ 
তকে ইংশাণ্ড ছাডা আজর্জাতিক দর্শন ও সাহিতোব সঙ্গে আমাদেব নিবিড যোগ 
সাধিত হল। 
মাধুনিক যুগে যখন বাস্তবেব বিচিত্র সমস্যা আমবা অতিমাত্র বিপর্যস্ত এবং কোনো 
বকমে দিন যাপনেব প্রাণ-ধাবণেব গ্লানি বহন ছাডা আব কিছুই চিস্তা কবতে পাবিনি, 
তখনই জাতিব তীক্ষ মেধা ও সূক্ষ্ম মস্ত্দৃষ্টির যেন এক বিস্ময়কব প্রকাশ দেখা গেল 
আচার্য জগদীশচন্দ্রেক আবিষ্কাবে। এই অর্তদষ্টি এত তীক্ষু ও দৃবপ্রসারী যে প্রাণী-জগতের 
গণ্ডি ভেদ কবে বৃক্ষলতাব মধ্য প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছে। এই সুমহান্‌ মনীষার 
অস্তস্তলে একটি যে প্রচ্ছন্ন আশাবাদী সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল তা তৎকালীন নৈরাশ্যৈর মধোও 
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ধ্বনিত হরেছে। অবক্ষযেব যুগে একদিকে সমস্ত মহৎ মুলাবোধ থেকে মানবচিত্ত ভ্রঈ 
হচ্ছে, দুঃখ ও অশান্তির মধ্যে মনে হচ্ছে বিশ্বরাজো সুষমা ও ছন্দের বল্পনা মিথা, দ্বন্দে 
সংঘর্ষে পৃথিবী ক্ষত বিক্ষত, অনাদিকে বিশিষ্ট মনীমীরা নতুন প্রতায়ের বাণী উচ্চারণ 
করছেন। আচার্থ জগদীশচন্দ্র বসু--১৬৩৩ বঙ্গাব্দে (কল্লোল প্রকাশের তিন বছর পরে) 
লগ্ন থেকে ফিরে এসে লাহোবে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সভাপতি পূপে একটি 
অভিভাষণে এই নতুন প্রভাযের বাণী উচ্চাবণ কবেন : 

**নানুষেব সমস্ত চেষ্টাব মধোও একটা একা নিশ্চয়ই মাছে মনোবালো কোথাও 
সীনাবেখা নাই, কোথাও পার্ধকা নাই। সংঘর্ষ মভিপাক্তির একমার কাবণ বলিষা 
ধরিয়া লওয়া- প্রাকৃতিক নিয়মকে ভুল বুঝা। সংঘর্ষের ফলে নহে ববং পারস্পারক 
সাহাফা ও সহানুভ্তির ফলেই প্রাণী প্রাণধারণ করিধা থাকে ।5১ 
_পক্ষা করার বিষয় এই প্রতাষের বাণী আপুনিকতার মুখপত্র কন্লোলেই প্রকাশিত 
হযেছিল। 

এই যুগে একটি পাবণা কেউ কেউ পোষণ কবঠেন যে, যৃগগত অবক্ষয় এ বিকৃতি 
থেকে মানুষের চিত মুক্ত হতে পারে না। উপন্যাস পচযিতাদের মধ্যের কেউ কেউ এই 
ধারণাব বশবর্তী ছিলেন। উপনাসে যুগকে হবু উপস্থাপিত করা ছাতা হিপন্টাসকের 
গত্যন্তর নেই। কিন্ু এই ধারণা কানো কাবো মরে। থাকলে সকলের মারো ঠা ছিল না। 
কারণ এই যুগের চিন্তারাজোও এই ধাবণাব প্রতিকিল একটি শোও প্রবাহিত হয়েছিল। 
মাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিশ্চয়ই অবাস্থণ অলৌকিকতার সনথক ছিলেন না। তিনি বৈচ্ছানিক 
পদ্ধতিতেই প্রমাণ করেন, মানুষের মন পন্সিরশ সম্পকে সন্চেশন থাকছে পাবে কিছ সে 
শুধুই পরিনেশের অধ্লান নয। মন শুধুই পাবিপার্থিকের প্রতিফলন যু নম, পবিবেশের 
প্রভাব কাটিয়ে সৃষ্টিপ্রঠিভ' যুগ-পরিবেশের উ্নেও একটি চিন্তাক্বোত প্রবাহিত কুরে দিতে 
পারে। অর্থাৎ পূর্ব পরিচ্ছেদে আমর! যে তত প্রতিষ্ঠিত করেছি, আধুনিক যুগের ভাবনপলে 
আমরা তাকে, একটি চিগ্কান্তোহ কূপে প্রবাহিত হতে দেখি আচাধ ভগদাশচন্্র পৃর্ণোত 
সম্মেলনে যে ভাষণ দেন তাহ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই । ঠিনি বলেন: 

“বাহিরের জাঘাতে তারভনে। যেমন অনুভতিব ভার হম্য ঘ্টযা খাকে, হচ্ছাশতি 
প্রয়োগের তারতম্েও অনুনপ ফল হয়া সম্ভব। সুতরাং ইচছাশজি সহায়ে শায়ুম্রল! 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া আঘাতের মনুভূতির হাসবৃদ্ধি কবা মায়) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 
যে বাহ্যভগংই সর্ব জয়া নহে এবং মানব মাল দের দাস নহে । . দ্টিদ হই 
প্রাণীতে ন্মামরা জ্রাবনের ক্রমাভিবন্তি দেখিভে পাই এবং আরো দেখিতে পাই যে, 
জীবনের ধারা এই মহিব্যক্তির ক্রমানুসারে বিকাশ লা করিযা এন এক স্বরে পৌছাগ 
যেখানে সে অদুষ্টের বা! অবস্থার দাস নঠে, সে তথায় নিজেই অদৃষ্ট এবং পারিপার্খিব 
অবস্থাকে নিয়ন্ত্িত করে ।ত৭ 


চি 


, ৩৬। কল্লোল, ৪র্থ বর্ষ, ১০ সখ্য, পৃঃ ৬২৮ 
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এক দিকে তিরিশের যুগের অবক্ষয় ও ভয়াবহ বিপর্যবেব হাতে সাধারণ মানুব 
বিহুলেব মতো নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছে, অনাদিকে তেছ'ন মনীবাদের কণ্ঠ থেকে এই 
ললকনের মুক্ডি ও আশাব বাণাও উচ্চারিত হচ্ছে। যুগেব মন্যে এই দ্বিবিধ প্রবণতা ছিল, 
তাই এযুগের গুপন্যাসিকগোষ্ঠার চিন্তা € চেতনার এই দ্বিধাবিভক্তি দেখা যায ' কেউ 
কোট যুগকে বিহৃলভাবে মেনে নিষেছেন, যুগেব বিকৃতি ও বিপর্যয়কেই চিত্রিত কবেছেন, 
কেউ বা আপন সৃজনী-ঢেতনাকে অংশত বা পূর্তি মুক্ত বেছে এবং কোনো কোনো 
রে খুগসমসা সম্পর্কে সচেতন থেকে, নতুন সাংগঠনিক মাদর্শ বা আশার বাণী 
॥ তু ধবেছেন অথবা অবণ্য প্রবুতিণ বুকে সুন্দবেন স্বপ্পে বিছেব হমেছেন 
এ যুগেব ভারতাষ বিক্রানীব কাছে যেমন মুন্ডিব বানা শোনা গেল তেদন এযুগের 
ভাল্তীয় দার্শনিকও তলে ধবলেন মানুষের সামনে উচ্চতম বিকাশের ছাদর্শ। দার্শনিক 
শ্রামরবিন্দ শোনালেন মানুষের মামূল রূপান্তর এবং পৃথিবাতে দিবাঙ্্ীবন ও 
আওঙমানবতাহ মন্ত্র। পৃথিবাব আকাশে বাতাসে যখন প্রথম মতাযুদ্ধোব বিধ্বংসী গর্জন 
শোনা যাচ্ছে ভখনই তিনি ঘোষণা কবেন এক নবরঙলীবনেব মাদর্শ, আর্পত্রিকায় 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হম তাঁব বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গন 01100151001 এই 
শঞ্ছে তিনি পাঠিত কৰেন, বিবর্তনের ধাবয় মন পরথিলীতে ক্মান্ধয়ে জড়েব পরে 
প্রাণ এব: প্রাণেব পরে মনের বিকাশ হযেছে, তেমনি বিবর্তনের নিয়মেই মনেব পরে 
মাতিমানসেব আবনাঁব আবশান্তবী। মনেও আবিভারবেব ফলে প্রাণীর জগতে মনোময় 
চএ্য মনেবখানি অগ্রগ ত সুচিত কাবল্ছ, প্রকা তব উপবে অনেকখানি কর্তৃত়ি অর্জন 
ববেছে এবং ফীবনের সন্তারকে লেক বেশি সম্্ধ করতে পেরেছে, মৃহ্রার সঙ্গে 
সংগ্রামে অনেকখানি এগিষে চলেছে, (মণি অভিমানসের অর্বভাঁবের ফলে আবো 
নবওর উন্নত তব শক্ডি " বিকাশ হবে, হুতাব সঙ্গে সংশ্রামে মানুষ সয়ী হবে, জীবন হবে 
ননৃতময আনন্দনয। সেই শীবনত হবে দিব্জগাবন' (03151110116) এবং সেই জীবনের 
অধিকারী যারা হবে ত'বা বর্তমান মানব-সমাজের চেষে উন্নততব সন্তা, তাদের বলা 
যেহে পাবে অঠিমানব (১1001105011) | যুগকগার্তিরেব মানু যে জীবনেব কামনা করে 
এসেছে, দেশ বিদেশের ভাবুক কবি যার স্বপ্ন দেখে এসেছেন, সেই জীবনকে বিবর্তনবাদের 
অপরিহার্য পবিণাম ৭ পে যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিজিত « বললেন শ্রা্মরবিন্দ, এই জীবনের দ্রুত 
রূপায়ণ্রে জন্যে যে সাধনা দরকার তাবই নাম 'যোগ'। এবং যেহেতু আমরা সচেতনভাবে 
ধা অচেতনভাবে শ্রকৃতির স্বাভান্কি নিযমেই নানা পতন-উথ্থানেব মধ্যে দিয়ে মহত্তর 
জীবনেব দিকেই এঁগয়ে যাচ্ছি সেহেতু বাপক অর্থে আমাদের সমগ্র জীবনই যোগ 
(4৯11 1100 15 007 )। 
শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে চরম আশাবাদী 
উক্তি করেছেন : 
+৮1'06 0500101 01 11101) [1017 1110 [00109100110 1180 9]১1911501021 1110051 01৩17 
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বাংলাদেশে শ্রীত্রববিন্দেব বাণী প্রগনেব বেন্দ্র ছিল কলকাতাব মার্য পাবলিশিং 
হাউস ও চন্দননগবেব প্রবইক স্স্তা। ফুণেব এই আশাবাদী চিপ্তা সম্পর্বে ল্লাপানবেবা 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল্ধন না। যুগ সচেতনতা কক্সোল কালিকলমেব মনা বৈশিক্টা ছিল। 

লিকলমে প্রথম বর্ষে শ্রীমববিন্দেব চ'বটি বচনাব বালা অনুবাদ প্রকাশিত হয 

'কর্মযোগীব অন্দর্শা, কির্ঘলেশা উভমতা, ভারতের অন্থবপুকষেল হাগলণ। এই 
উকত্পূর্ণ বচনাবলগাব মনুবদ্দ করেন সকালেব প্রতিজিত সমালো নপিনীকান্ত এপু। 
কালিকলল্মব দ্বিনীয লর্যেত শ্রাদবুবিন্পেব তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয -তানগপন' 
“মবিকাশের পাবা « আল্টিব তবু । এইছালব শ্রীমধবিন্দেব চিক্তাবাবাব সঙ্গে বা লাশ 
যোগ স্থাপিহ হযেছিন। ইপনা সিকেবা সবনে শ্রামববিন্দেব যোশেব সাধক ছিলেন 
একথ' বলছ না কিন্তু সকালে চাল সম্পকে স্পসিন চান্ ছিলনা একগাও বসা নিবাপিদ 
নয়। স্বযং বিউতিহৃঘণ শ্রামবলিদ্দেন মহবাদেল সঙ্গে পরিচি 5 হয়ে শ্রানন্দিত হয়েছিলেন 


রী 


বৃতীকালে গনি এাঅনবিন্প সম্পর্বী 5 এবি ইতবেশি, পাবার বাংলা অনুলাদও 
কবেছিলেন, সেটি প্রকাশ কালেস্ছিলেন ছিব ৪ স্মাষ 

দার্শনিক হবনায ফেনন এ মববিন্দ। তঠসনি লাহানৈতিব ৪ সামাজিক সংশঠনে £ 
সংগ্রামে মহায্মা গার্ী শন প্রভা তলব সাননে এনে দিলেন । সফল হোন বানা হোল, 
বাঙ্গনাতিকে তিনি পর্ন 2 জানাপনীতির সপর্ে ওদ্ধ কলুতৃত চেয়েছিতলন | নবুনাবাষণের 
পেবার যে আদর্শ বিবেকানন্দ মাপের শহব্দতে প্রগাব কৰে গিয়েছিলেন, তাকে হবিজন 
নান্দোলনের মাধ্যনে ন্যাপব তব বর্ধকণী কপ দিলেন এ যুগে মহাগ্তা গান্ধী । অস্পৃশাতা 
ও ভাতিভেদ দবাকবণের কাজি শাম আন্দোলনের সঙ্গে তন মুড কবে দিখেছিনলন 
বলেই এযুগে এই প্রচেষ্টা খানকটা জীবন্ত স্লতা শত কবেছিল। বস্তুত বাসনাতি ভাঁব 
কর্মক্ষেত্র হলেও অন্থবে আন্তবে নি সুলাহ ধমগি € নৈতিক সাধনার পথিক এবং 
সমাজের রূপ বক্সনায ভাবুক মাদর্শবাদী। এ মুণেব চিশ্তানাযক ৪ উপন্যাসিকদেব মধ্যে 
কেউ কেউ তীঁব আদব্বাদিব দ্বরা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হযেছিলেন বলে বর্তমান সরে 
তাঁর আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত পলিচিতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। টলছয়ে, বাঙ্কিন, থুরো এবং 
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আধুনিক বাংগা উপন্যাসে পটভূমি আর্থ সামাজিক-লাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ৯৩ 


'শীতা"ব দ্বাবা প্রভাবিত গান্ধীজীব জীবন দর্শনে কর্মই ছিল সাধনা। গান্ধীজীব কর্ম গণদেবতাব 
সেবাষ নিযুক্ত, কাবণ এখানেই তিনি তবি উপ'সা দেবতাব সন্ধান পেযেছিলেন। আধুনিক 
যুগে সামাবাদী চিস্তাধাবা ছাড়া যদি মাব কোনো মনীষী গণদেবতাব চেতনাটি ব্যাপকভাবে 
ভুলে ধবে থাকেন তবে তিনি হলেন মহাক্সা গান্ধী । তিনি স্পষ্ট কবেই বলেছিগলন_- 
গণদেবতাব বাইবে আব কোনো দেবতাকে আমি মানি না 

1 70009211150 119 600 ০০০01 110 090 1101 1১ 109 009 (01810 117 (1)0 101715 
01 1106 01100 1)0111101) 11)0% 0 1001 1000%1150 1115 [0০৮171০0100 410 ] 
৬৬6১1১117 (1)0 00৫ (110( 1511701) 01 [7111) ৮১1)101) 07) 0০0৫ [01001] 501%10০ 
8 (110৬০ 11711110179 

মহাআ্সা গান্ধী টনষ্টযের চা» অনাডম্ধব টাবন চমাঁয বিশ্ব ঈী। গ্রামীণ জীবনেব সহজ 

পাব্বাই তাঁব কামা আদর্শ প্বাটীন বুষ্টব শিল্প « কু নির্ভর জীবনই তাঁব এতে শান্তি ও 
সাদনাব পঞ্চ | লিশ এই আনে। যন্ত্রীকক্ণ ৫ শিল্পানেব বিবোধ' ছিলেন। কাবণ তিনি 
বিশ্বাস করতেন যন্দেব প্রমাণে মানুষ শ্রমবঞ্ধি এ হবে, বেকাবেব সখা বডবে এবং 
মুক্টিমেযেব হাতে মথ কেক্ী'্ভুত হবে। যন্ত্রীব বণ ও শিল্পানেব ফলে দেশেন আবহাওমা 
দুষত হবে ও আনিতিকতা বাডবে ১ শন মহে জাতীযকবণ 1 পুবোপুবি সমাজতন্ 
প্রণষ্টা বেই এই সমস্যাব সমাধান হবে না' কাবণ মানুষেব মণে যে লোভ সহজাতভাবে 
এসেছে তা একভাদে না একভাবে ক্ষমতা মাম্মসাৎ কবে মনোব উপবে প্রভুত করবার 
চেঈগ' কববেই । হই এব বিকছে অহাগ্রা গঙ্কীব সং্রা 

100৮ 11040101110 1 0107১ ৭ 105 10 1100 017 1110 0৭015 01 11111110105 1100 


11100011৭ 1001111)0 11 111 1৭ 1101 010 [01111 111011100 10 57৬0 19011 011 510০৫ 
1 15 5015711751 (1015 0911১111010101) 01 11117651117 1 7) (11101111) 5৮101) 0111115 


111117101 

মাধানণব অর্থনীতিব খ্ুার্ভস্ত “দ্বীজীব সিদ্ধ টিকবে কি না জানি না, কিন্তু এই 
ছল গান্দীভীব বপ্তব।। গান্বীজী বাইবে 'থকে চেযোছলেন শ্রামাণ জীবন, সকলেবই কিছু 
কাযক শ্রম, এবং অন্ত থেকে এব সঙ্গে যুক্ত কবতে চেষেছিলেন আখধ্যাজ্মিক সাধনা 
চবকা তব কাযিব' শ্রমের প্রতাক এব অঠিংসা তাঁব মত্তুঘুখা সাধনাব মন্ত্র আহংসা 
ঠবি কাছে শুধু নেতিবাচক নির্দেশ নয ইতিবাচক উ* প্র। অপবেব গ্রনিষ্ঠ সাধন থেকে 
[ববত হওয়াই অহি.া নয অপবেন প্রতি শুভবুদ্ধি ও প্রেমেব দ্বাবা চালিত হওয়া 
মহিসাব মঙ্গীভূত। এন, তিনি একথাও স্পষ্ট কবেই বলেছিলেন অভিংসা যেন দুর্বলে 
আগ্রগোপনেব অশ্্র না হয। শভযে ঘৃত্যুব মুখে চাঁডিযে অপবেব ক্ষতি না কবে ও 
নাযা অধিকাবটুকু আদাধ কবে নেলব যে ইচ্ছা তাবই উপবে শব সতীগ্রহ ও নিষ্িষ 
প্রাতবোধেব নীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমান কবে নিজেব লাভকে নির্দল ববে, অথচ নাযা 
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৯৪ আধুনিক বাংলা উপন্মাসেব পটভূমি 


অধিকাবকে অর্জন কবে প্রেম মহি.সা ও শুভবুদ্ধিব উপবে প্রতিষ্ঠিত সর্বমানবেব যে 


সামগ্রক কলাণ তাবই নাম সবেদিয । সেখানে 11170000৬15 01 1009 01011), 
3৮1 00৫৬ 00111101115 171১ 01 1701 0810 00101.) 10 1170 ০0011011101) 0041, ৭11 ০201) 
10900 010 ৮৮110 1110 (11011 1১110৬51000 100010১ £1011)/ [01 ৫৭ (0 0৭ 
51010109595 9110 01৩1৯০ 910 101/53৫ 10 (170 11111011170111) 1৭0 0110 1১ 10710001 017৫ 
10১০ 031) 1100 01110010517)011 1701৩ 15110101700 11100151101) 2) 10৬ ০1111110171 


(011011110111)1) 01111011410 11117100110 01101 01591101010 ০ 

ভাবুক গাদ্ধী এই যে স্ববাজোব চিত্র সেদিনের মানুষেব সামনে হুলে ধবেছিলেন, 
তাব কার্যকাবিতা “বচাবে আমবা যাব না। সেবালেব ভ'নচিন্ডে এব প্রভাব কতটা ছিল 
জানি ন", কিন্তু সেকালে বুদ্ধিভীবী মানুষ, কবি সাহিতিক এবং দেশ-নেতাদেব আনেকের 
চিত্তে এই আদর্শেব প্রতি গভীব শ্রদ্ধা ছিশ। তাই এই যুগঠিওকে জানবার তনোই এই 
ভাবস্ষোতটব পবিচয গ্রহণ কবা হল। 

এই সব হদশীষ ভাবাদর্শ ছাড' মাপ দাতিক চিএ! ্গেএ থেকে যে সব দন ভালুঠে 
তখন প্রভাব বিশ্তাব করতে মাবন্ত্ কবেছ্ছিল ভাদেব মনো মাকসীয দর্শনই বিনেষ ভাবে 
উব্রেখযোগা । ১৯১৭ জালে বাশ্যার সাবের বিকপুল শিপ্রবেব পরবে সেখানে মার্বসম 
আদর্শ অনুষাধী যে নতুন সনাতাতপন্রিক বাঈবাবহ্থা শ্রাতা্টি ৩ হদেছিল, ভাই সাবা প্থিবাণ 
দৃষ্টিকে মার্কসীয পর্শনেব প্রা মার বরে ভালতেশ যে এব স্পর্শ এসে সোঙেপ্চিল 
তাব প্রমাণ পাণ্যা যাহ এদেনে এই আদকেলি সমর্থন হ আসনর্থলে নানা মত এছ 
ওঠা হেকে। 'কন্োল" প্রকাশের প্রা আট বছহ গিলে পর্রনাথেন পাশিষাল তা তত 
এব নিদর্শন £51 বহেছেই লিগ আরও আশেল আগণ খীবা চণদ তায হাবাপা শ্ছিলেন 
তাঁদেল মরে৪ কেউ লেট ব্ানচাণ আশহনল সঙ্গ লুশসালু প্রীশাতসা বানা উা্টাক, 
কনেছ্ছিলেন। বনেগলেল আশবহা্বের প্রা তন শা [ আগে ১৯২০ সান দই আাজেখব 
বোস্বাহতে যে উ01100019 ানবএুত 00100) €00100৯১ সব প্রগম দবাবেশন হয হাব 
সভাপতিকস্প লালা লাজপহ বাম প্লেন 

৯৬1৬ 0৮11 0৯101101000 01 101100৩9110 811761109 107505 10019110110 101171 
90901119110 ০৮০11 13015175৮10 (11111) 15 7117৮ 007 ৮০110111101 1011৭010114 
10010 10110190100 (1001) 0100 09071011৭15 410 01011411979 1010101) ৮৩ 

মার্কসীয় দর্শন সম্পর্দে সূন্দবণ তসুদ্নু সগলোচন বা তর্বিতর্ক এদেশে হখনো হয নি। এই 
মতবাদটি ৬খন সবে ভাবতে আমদানি হয়েছে। এব হাটিল দন্দক বন্তুবাদ বা এতিহাসিক 
বপ্তবাদ ক্রনচিন্তুর উপলক্ধিতে এসেছিল বলে মনে হয না, ৩বে এব মধে। যে সহ মানবাম 
দিকটি ছিল সেইটি শখন ম্ামাদেন দৃষ্টি আকর্ষণ ললেছিল) সঠগ্গ ভাবে নানুষ বুঝে নিযেছিল 
মার্কসীয দর্শনের কযেকটি মুল বা । হিসেব বন্থু গাব্নক বিশ্লেষণ কবে মার্কস্‌ দেখিয়েছেন 
উৎপাদনের পক্গত অনুসারে সমাজেল কাগানে যুে ঘুলে পাপবর্ঠিত হয়ে যায়। সমাহ' 
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এইভাবে পাঁচটি স্তবের মণ। দিযে বিবি হাযছে -1য10101155 00180110190] 99107 91,1৬6 
৭১১৫1) 10810)1 ১১০(০1]] €(০1)111]151 ৭১1০1], এব 9০0০1৭91151 95510171 বাট এই 
সামাভিক বিবত্ানব বিশেন ভবে আবি 25 হযেছে । সমালেব শ্রেণীস ঘর্ষেন উপবে বাষ্ট্রেব 
প্রতিষ্ঠা। ওবিষ।( 5 সমাশে শ্রেণালিভাণ যখন উঠে যাবে তখন বাষ্টেব« কোনো প্রযোক্তন 
থাকবে না ধনতাগ্থিক সমাহ বাবস্থাৰ চবম বিকাশে এস আনমনা এমন ভ্তবে পৌঁচেছি 
মেখানন পনা এ দাবদ্র মালিব ত শ্রানব পবশ্রদজাবা € স্বভাবার আপা শ্রেণীণত বল্পান 
চবমে পৌচেছে এন পশিদ আ্রদতী  আনুষ বিধনেব মাধমে সমণ বাস্টায ক্ষমতা অধিকার 
লব এব পাক্ট সালের যানখ উৎপাপন।& সমবন্টানপণ ববঠা কবাব। এই হবে 
সঠাশ নাপ্রক বাঠল্না। এক পালে এ ৮ নে এই সাদাশতান্ধ্িক কানা সামনাভিত বঙ্গিত 
হয মাণামব মণে। থেন্ব সপ ঠল প্রলণত লি তরল এয শ্রণা পার্থকোস (বাবণ্ট মুছছে 
যাস্ন ৩খন বাষ্টেব নযন্তুণ ছাই » ৭৭ সা) সহ্রান্ডে পূর্ণ মাদর্শ ভাবন যাপন কৰবে। 
হন চাল লহ প্74 ৮৮ এবিপি তা বাল হাছালা পবা দানের প্রচলিত তিনিসকশেে 
সপ্দৃথ7র তাল বাছল 

৬৬০11010055 1110101 11010010 701011072 4 ৪1000 011101000৮5 01010170110 0110100010- 
(1)1 11 51)101) 01০ ৮৯1০1০1৮৮01 11 ৬৭৩01৭১৬৮51, 0৯ 1701 0101 ০08৮৫ (0 00 « 
10-০০-০৯11 00101৭ 0০০011)110) 0 170০1115 ৩ 10001101 01760 19100100070110)) 1070% ১11] ণি11 
1১110511101 0৭ 11৬৬ 109০ 00111) 011 ৮1110151000 1097৮ 51017 0105111 100 ৭৭410 


১111171-51001৬ 1011 111057০1৮1৮ (1100 01511115565 01000101101) 011 (1)0 04515 01 70০ 
100 ০011011৯6০1 801৮1 01 0100 10011৮01৯ ৮1111911 0100 10010 ৭91৩17590101176 
5101০ 11৮5111 (11017 196101115 111 1010517৯০01) 01 017৬ 91101000111ত৭ 

আর্সসায দশ/নন এই ছানার লাশ *খলকীল » বান্যের সাল ৩ আল মন্নে প্রতটা লাভ 
কলাচছনা। এ প্রমাণ পাগ্ুখা লি এখন লস পিনব ০ বাহ এল সা শঠনক কপ দেখা ছিল। 
১১২৫ এব ২৩শে ডিল্সর ২ প্রথম 1601৭170011) 070151৭0011 80105 কানপুবে অনুষ্ঠিত 
হল । সভাপতি শ্সীঙ্গববেলু (9118৭$এ৪) বলন বে স্বাযত্ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবাব 
পব এখানে ৬/)%০৬ ২191৩ শ্রমিক বাস প্রতিষ্টা কবাই তাদের উদ্দেশ্য । তখনো এদেশে 
মাকসাযা স্তাধাবাব সুস্পট্টদলশত কপ শচ্ড ভাঠনি। আাদর্শগত দিক একে জাতীয় নেতৃবৃন্দের 
অনেকেই এই মতবাদের প্রতিসহনূ্ তশীলাছগলেন। ১৯ সালে ২৭শে ।ডসেম্বব বামমোহন 
লাইবেবা হলে যে /১]1 0101৭ 9০০1 1৭ 0001) 0011716১৭ এব প্রথম মধিবেশন হয তাতে 
পণ্ডত জহবলাল নেহক সভাপতি ছিণলন এই সম্মেলন থেকে বোঝা যায মার্ক্সীয চিত্তাধাবা 
৩খন এদেশেব যুবসমাজকে আ৭ষ্ট কঝছে। অন্তার্থনা কমিটিব চেযাবন্যান ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
তাঁব ভাষণে বলছিলেন 
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কল্লোল-গোষ্টীর লেখকরাও মার্কৃসীয় দর্শন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই সময় 
মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে কতকগুলি ইংরেজি বইয়ের বা"লা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রাসেলের 
“বলশেভিকবাদ' বইটিব বাংলা অনুবাদ করেন শৈলেন্দ্রনাথ বিশা। কল্লোলে এই বইটির 
সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল : 

“ যে সকল দেশে গণতন্ত্র বলিয়া জিনিষটা আজকাল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা বাস্তবিক 
জনসাধারণের স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।......সম্পদ ও এশর্ষের বাহক অন্তবালে 
গণতন্ত্র আপন সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিযাছে। শাসন-যন্ত্র ধনী সম্প্রদায়ের হাতে। জনসাধারণ 
বলিয়া যে বহুসংখ্যক মানুষকে বুঝায়, তাহাদেব চিরকালই সেই সোনার রথের দড়ি 
টানিয়া মবিতে হয। .. ৮৮৮১ 

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায মার্কসীয চেতনা এদেশেব আপুনিক কবি সাহিতিকদেব 
কতখানি প্রভাবিত করেছিল। চার্ল্‌স্‌ এইচ ওলিন্‌ কৃত 'সমাক্ততন্ত্রবাদ' বইটির বাংলা 
অনুবাদ করেছিলেন গোপাল সান্যাল। এটি শ্রকাশিত হয়েছিল “আত্মশত্তি' কাষলিম 
থেকে। কল্লোলে এ বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গেও মার্কস্বাদের প্রতি সমর্থনেব সুব শোনা 
যায়।*৭ এবিষযে আরো একটি উলল্রখযোগা প্রচেক্গা স্মবণীম। সেটি হল -৮111010 01 
110 0011117111)15(10১3115 নামক বিখাতি বইবেক বাংলা অনুবাদ সাধারণ প্বহলাদাব 
ইস্তাভাব'। অনুবাদ কবেছিলেন সৌে প্রনাথু সাবুল। এটি ভাবতেন 000 ৭170 
7০1591711[511 প্রকাশ করবো ছিলেন । এই বইটির ও সামথন শ্রানান হয কমোলে। এব 
'এরূপ একখানি পশ্তক বাংলা হাব প্রচারিত হওয়ার একা প্রযোভনাযালা ঘোষ্না 
করা হয।৮ এই ভাবে দেখা যাষ, এনে এহন আবুনিব' সার্থিঅএব এ্গাষ্টা মাকসবাল 
ভীবনদর্শনেব সঙ্গে পরবিনিত হচ্ছেন এব হাব প্রতি সহাশু ইতি প্রকাশ কবছেন। এই 
নতুন মতবাদ, ভাল হোক নন্দ হোলি, এ হে আাপনিক হানেন যুবসমাজ ও সাহিতিকতেল 
কহখানি প্রভাবিত বনেচ্ছিল ভাব প্রলাপ পানিষা হায় এদেশ কোনো হলেন বিকাদে 
সনগলোচনান সুত্রপাত হেকে সখ, লবাক্ানাথ ভাজ ঠত৩ লিখেছিলেন 

. ভাবনার কথা এই হে, বতলান কালে একদল শেশবান মানুষ রাধার দিবে 
নন দিতে সুক করেছেন। সব "আগে তব হাতের ওলি পাকাচেচন। বোঝা যাচ্ছে ভব 
বিদেশে কোথাও এখটা শাল পেবোছ্ছেশ। 

“ঘুবোপে প্রবরতিগত 5 মবস্থাণহ কাবণের স্বাহাশিক বেদে আন্য সোশাালি হান 
কম্যুনিভঙ্, সিিকঠালিজম প্রতি নানা প্রকার সামাঙিক পবিবার্ঠনেল পরখ কলচে। কি 
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মামরা যখন বলি রায়তের ভাল করব তখন যুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে 
বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশান্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর 
স'হিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলটে 
পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো, অথ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্‌।"৪৯ 


শিক্ষাক্ষেত্রে নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কার 

আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বে এই মে স্বদেশী এবং বিদেশি মনীষীদের আশাব 
বগি ও নবজীবনের মন্ত্র, এ শুধু বুদ্ধিগত মতলাদে বা বিগওদ্ধ দার্শনিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে 
নি। পরোষ্গ বা প্রত্যক্ষভাবে সমাজ জীবনে এসবের সাক্রয অভিব্যন্তিও দেখা যায়। 
নতুন জীবনদর্শনের ভিন্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নন নব প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে, ধর্ম ও সমাজ- 
জীবনে সংস্কাব প্রবর্তন, নারী জীবনের আত্মসচেতনতা € জাগরণ, অবহেলিত ও শ্রমিক 
শ্রেণীর সংগঠন ও সংগ্রামে এই সব মতবাদের পরোক্ষ ব! প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে পাই। 
শুপতায় ঈীবনে যে কোনো: মহৎ আদর্শ ও মতবাদকে স্থাধী পপ দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় 
হল শিক্ষা ধাবায় ৩ প্রবর্তিত করা। আমাদের আধুনিক যুগে জাতীয়ভার যে জাগরণ 
হয়েছিল তাব-ও কূপাযণের নো তাই দেখতে পাই শ্রাতীয় আদর্শে নতুন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সুচনা । এদিক থেকে ভাবতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিহাসে অগ্রণীৰ ভুমিকা 
গ্রহণ করেছিল বাঙালিই ৷ বঙ্গভঙ্গের পরেই বাংলায় যে শ্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় ভারই 
অন্গস্বর্নীপ খদেশা শিক্ষাব হানোগ উদ্যোগ দেখা যাষ। এই শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্টা [ছল 
দেশ নিয়ন্ত্রণ ও পাঁবচালনা, দেশপ্রা ব শিক্ষা, হংলাজেন অন্ধ আনুকরশ বজর্ন ইংরেজি 
শাষাব শ্রাপ্রান্য হাস ও বুভ্িনুশক পিক্ষান উপবে প্রর্ত্ব আরোপ) এই জাতীয় শিক্ষার 
মাদর্শ বুখ্যা করে আনি বেসাস্ত লিখেছিলেন 
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এই আদর্শে স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের সশ্থাপতিহে এন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
উদ্যোগে 9০011 101 (1৩ 21010701101) 0 491107] 208071107 11) 001801 প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এরপরে ১৯০৬ পালের কংগ্রেসেব কলকাতা এধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ 
সমর্থিত হওয়ায় এই আন্দোলন বাপকতব হয়। এই সোসাইটি পশ্চিম বাংলাষ ১১টি ও 
পূর্ব বাংলায় 8০টি জাতীয় বিদালয প্তিষ্ঠিত কবে। স্বদেশী প্রচেষ্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন এই সময়ে নেশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের প্রতিষ্ঠা। এই সঙ্গে নেশন্যাল 
মেডিকেল কলেজ, যাদবপুন্ন কলেজ অফ্‌ টেকুনোনাজি এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফেডারেশন 
হলও প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষার এই সব আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এরপরে 
জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয একেবারে 'কল্লোলের' সমসাময়িক 
৪৯। ভান ১৩৩৩, বৈশাখ, 'বায়তেব কথা” । (প্রবন্ধটি 'কাসিকলম'-এ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় পুনমুিত হয়।) 
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কালে-_-১৯২০-২২ সালে। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল তদনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী সরকারি উদ্যোগে চালিত স্কুল-কলেজ বর্জনের 
আহান জানান। সরকারের শিক্ষায়তন ত্যাগ করার পর ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন 
মেটানোর জনো আলিগড়ে 187717111119 15191010 (91101091 1৬10051117 00111501510) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতাতেও দেশবন্ধুর ডাকে ছাত্রেরা বিপুল সংখ্যায স্কুল-কলেজ ত্যাগ 
করে। গান্ধীজী কলকাতায় এসে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ [81101781 0011689 উদ্বোধন 
করেন। অল্পদিনের মধ্যে পাটনা জাতী কলেজ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, 
কাশী বিদ্যাপীঠ, বেঙ্গল নেশন্যাল ইউনিভার্সিটি, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ এবং বনু 
সংখ্যক জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।৫১ 

এই সময়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায রবীন্দ্রনাথেব 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় (৬ই মে, ১৯২২)। প্রাটীন ভারতীয় ব্রহ্মচযশ্রিমের আদর্শের সঙ্গে 
বিশ্বমানবতার শিক্ষা, রশোর প্রকৃতির পরিবেশে লালিত শিক্ষা এবং প্রাচা আধ্যাত্মিকতার 
সঙ্গে পাশ্চাতা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সমন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অভিনব 
সাংগঠনিক প্রয়াস শুক করলেন। বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের উন্নতিকল্পে 'অর্থ সংগ্রহেব 
জন্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে যখন রাজকোটের দরবারে বক্তৃতা দেন তখন 'কল্লোলে' 
তাঁর অভিনব প্রচেষ্টাকে সম্রদ্ধ অভিনন্দন জানান হয়।?২ এদিকে বিশ শতকের দ্বিতীয 
দশক থেকেই গোখেল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে আন্দোলন কবছিলেন। ১৯১৯ 
২০ সালে বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষা ও মাদ্রাজে বাধাতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে আইন প্রণীত হয। 

আমাদের এই আধুনিক যুগটি বড বিচিত্র এবং জটিল। এযুগে যেমন আমাদেব দুঃখ- 
দারিদ্র্য বেড়েছে, সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়েছে, বড় আদর্শ ও মূল্যবোধ 
থেকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট হয়েছি, তেমনি এযুগেই দেখা দিয়েছে জাতীয়তার 
জাগরণ, মুক্তির কামনা, নব নব জীবনদর্শনের প্রকাশ, আশাবাদী মতবাদেব প্রচার, শিক্ষা 
ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা। এদিক থেকে দেখলে মনে হয উনিশ শতকের 
সাংস্কৃতিক জাগরণ যেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাপক পরিপূর্ণতা লাভ কবেছে। ভাবত 
ইতিহাসের এই পর্বটি বিশ্লেষণ করে খ্তিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন; 
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[1012 /25 110 0011 15081 01111 1180 17191 111 01 1100 1111091691111) 00111007% "৫৩ 

এই সাংস্কৃতিক জাগরণের পাশে পাশে চলেছে ধরমীয়ি সংস্কার ও সামাজিক সংস্কারের 
প্রগতিশীল প্রচেষ্টা । ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্ধ-সমাজ, দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষা- 
সংস্থা (0০০০৪ 20০81101. ০০101), থিওজফিক্যাল সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন 


৫১। 91141410874, 101 78065081110 ০1 06 17144 ৭ ৪110781 ত0হ0তধ, 90] 10211 
৫২। কল্লোল ১ম বর্ষ ৮ম সংব্যা। 
ঠ৩। 81581৮0ত [টি 28008 0৮ 0 0৫৮ ২2৮20581০54 চ1000ধ% 01 1, 1956, 07955 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি : আর্থ-সামাজিক-বাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ৯৯ 


ইতিপূর্বেই ধর্মীয় সংস্কারে উদ্যোগী হযেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে এদের অনেকেরই 
কর্মধারা ব্যাপকতর হয়। সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব অনেকখানি কমে এলেও এদের 
প্রচেষ্টায় ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির সংশোধন হয়, জাতীয় আত্মমযাদা-বোধ জাগরণে সহায়তা 
হয় এবং বিশেষ করে সেবামূলক কাজ ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের জ্ঞাগরণের কাজ 
অনেকখানি এগিয়ে যায়। 
নারী-প্রগতি 

মামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে এযুগে সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী-প্রগতি, নারীর 
জাগরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নারীজাগরণ হয তার সঙ্গে আমাদের 
বিশ শতকের তিরিশের যুগেব নারী-জাগরণের পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথমত উনবিংশ 
শতাব্দীতে আমাদেব দেশে যে নারী-জাগরণের কথা বলা হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা 
ছিলেন এদেশের পুরুষেরাই। নারী স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম কবেছেন, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, 
বিধনা-বিবাহ প্রবর্তন, প্নহুবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতির জন্যে জীবনপণ 
করেছেন-_বামমোহন বিদাসাগর প্রভৃতি পুকষ-নেতারাই। যেখানে নাবী নিজে সক্রিয় 
নুমিকা গ্রহণ করছে সেখানেও তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে পুরুষ। কিন্তু বিশ শতকের 
দ্বিতীয়-ডতীয় দশক থেকে নারী নিজেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন সংগ্রামে 
এগিয়ে এসেছে। তার এই সংগ্রামের প্রেরণা এসেছে খানিকটা দেশের আভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিতিব চাপে এবং খানিকশা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে। 
এবং নারীশক্ষার ক্রমিক প্রসার এতে শংক্তসঞ্চার করেছে। দ্বিতীয়ত উননিংশ শতাব্দী 
ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেব নারী-জ্াগরণ সা গারণত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক 
জাগরণ ছিল। সাহিত্য সাধনায যেসব মহিলা এশিয়ে এসেছেন কিংবা নবযুগের নবীন 
জাতীয় বেশতুষা পরে যেসব মহিন্লা কলকাতার রাজপথে ঘোড়া চড়েছেন তাঁরা অধিকাংশই 
ছিলেন উচ্চ সম্প্রদায়ের রমণী। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক 
পর্বের নারী-জাগরণ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, এখানে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম আছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার দাবি আছে। এবং এই সংগ্রাম 
আর উচ্চশ্রেণীর রমণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, খুব ₹ পক না হলেও এই আন্দোলন 
মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীজীবনকেও স্পর্শ করেছে। তৃতীয়ত উনবিংশ শতাব্দীতে 
মহিলারা গৃহাঙ্গনের বাইরে পা বাড়িয়েছেন শুধু অঙ্গনেব সীমালঙঘনের জন্যেই এবং 
শুধু সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত প্রেরণার বশেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নারী-জ'গরণে প্রধানত 
আছে অর্থনৈতিক তাগিদ। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েরা জীবিকার জন্যে গৃহাঙ্গ 
নের বাইরে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীজাগরণের প্রচেষ্টা এই সময় দেখা যায়। 'কল্লোলে'র 
সমসাময়িক কালে মিশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেখানকার মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। 
পৃথিবীর অনেক অর্ধোর্নত দেশেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য। কল্লোল যে বন্র প্রকাশিত হয় সেই বছর ইতালিতে “নিখিল বিশ্ব মহিলা 


১০০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয। চীনেও্ড এই সময নাবী-অভ্যু্থানেব সংবাদ পাওয়া যায। চীনের 
মহিলাবা এই সময সবকাবের কাছে যে দাবি পেশ কবেন তা হল, নাবীব জন্য সব 
বকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বধাব খোলা বাখা দবকাব, নাবীব ভোটাধিকাব ও অন্য সর্ববিধ 
সাংবিধানিক অধিকাব চাই, সমাজে হ্বামী ও স্ত্রীব সমান অধিকাব চাই, বিবাহে নাবীব 
পাত্রনির্বাচনেব স্বাবীনতা চাই, বেশাপ্রথায অবৈধকবণ চাই, পুকষেবা পবস্থ্ী গমন কবলে 
তাঁদের বহুবিবাহেব শ্রপবাধে দণ্ডিত কবতে হবে এবং নাবী শ্রমিকদেব স্বার্থ সংবক্ষণেব 
জনো আইন প্রণযন কবতে হবে। 

বিদেশেব এই সব ঘটনাব (ঢউ এসে ভাবতীয চিনুঞ্গগংকেও স্পর্শ কবেছে। এই সব 
ঘটনাব খবব কক্সোলে পবিবেশন কবা হতো। সে সময সমাঙ্গ সণ্কাবমূলক যে সব 
সভাসমিত্ি হতো 'ভাতে বিদেশেব নাবী-জাগবণেব কথা আলোচিত হতা। ১৯২৪ 
সালে যে 'অল ইণ্ডিযা সোস্যাল কন্ফাবেন্স' হয তাতে সভাপ"ও স্যাব শঙ্কবন্‌ নাযেব 
চীনের নাবীপ্রকৃতিব কথা ম্রালোচনা কবে ভাবতেও অনুপ দাবি উপস্থাপনাব প্রস্তাব 
কবেন। অন্যানা দেশেক নাবা হাগবণ সম্পর্বে এই সচেতনতার সঙ্গে ছিল নানণশক্ষাব 
প্রসাব। এই উভযনিধ কাবণেব ভ্রনোই নাবীব স্বাতস্থযানোধ ৪ অধিকাৰ চেতনা এযুলা 
আত্মপ্রতিষ্ঠা দাবি কবে। এযুন্শ নাবীশিক্ষা এ৩খানি গকহ্রলাশ কবে যে ১৯১৩ সালে 
পৃণাতে একটি স্বতগ্ত মহিলা “শ্ববিদ্যালম প্রতিষ্ঠিত হয। ১৯২৩ সালের কাছাকাছি 
সমযে স্যাব আশ্ডতোষ মুখোপাবাযেব সভাপতিহে এপাহাবাদেও একটি লহিলা বিশ্বাবদগলয 
প্রতিষ্ঠাব পবিবল্পনা হযেস্িল এযুগে মহিলাবা নিজেবাই নিজেদের শিক্ষাপ্রসাবে উদ্দোগী 
হযে ওঠেন। ১৬০ বঙ্গাব্দে কন্পোলে প্রকাশিত একটি খববে না যাষ শিত ৫ই 
হুলাই বুধবার ন্রপরাঞে। বথন কলেজেব হিল" অধ্যাপক শ্রানশী বাশকনারা পাশেব 
নেঙতে একটি মহিলা ডেপুন্টশন মন্ত্রী সুবেন্দ্রনাথেব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। তাহার 
বলেন মেহ্যদেব প্রাথমিক শক্ষা বাধাতামুলক করা হউক এবং এম্রনা এবটি আসা লার্য 
কবা হউক। ১০ বংসব প্রন বালক-বালিকা্িশকে একত্রে শিক্ষা দেগুযাব ব্যবস্থা কণা 
হউক। মেযেদে স্বাস্থাতক বিষযে শিক্ষা দিবাব জন্য ডাক্গান নিযু্ত করা হউক । ৫8 
এসমযে শিক্ষা ক্ষেত্রে সযেদেল অগ্রগতিব€& দুই-একটি উল্লেখযোগা নিদর্শন পাওয়া 
যাব। ১৩৩০ বঙ্গাব্দেই উ্ডষ্যা'ন কুমাবী নির্মলাবালা নাক অক্সফোর্ড থেকে এডুকেশনে 
ডিপ্লোমা নিযে দেশে ফেবেন এবং পানা নিশ্ববিদ্যালযেব ফেলো এব, ফাকান্টা শফ 
এডুকেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৭ পবগনা জেলার ছোট জাগুলিমান সুঙ্জাতা বসু 
লীডূস্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অফ এডুকেশন ডিগ্রিলাভ কবেন। “বাঙ্গালী মহিলাব 
বিলাতে এবাপ সব্রধোচ্চ উপধিপ্রাপ্তি বোধ হম এই প্রথম।”৫? এছাডা মেয়েদের বৃখিুলক 
শিক্ষা প্রসাবেবও কিছু কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায। ১৯২২-২৩ সালে সক্রিয় দুই একটি 
প্রতিষ্ঠানেব নাম এখানে শ্রবণ কবা যেতে পাবে। স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত বিধবা 





৫৪। কল্লোল, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংপ্যা, পৃ, ২৯৯ 
৫৫। কাল্লোল, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ 5৭৮ 
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শিল্পাশ্রম, সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি, দাপালি সংঘ, চিত্তরঞ্তন সেবাসদন 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি সেদিন নারী মঙ্গল কাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এসব 
প্রতিষ্ঠান থেকে নারীস্বার্থ সংরক্ষণ ৫ নারী-কল্যাণের জন্যে দু-একটি পত্রিকাও প্রকাশিত 
হতো। সরোজনলিনী দণ্ড নারী-মঙ্গল সমিতি থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গলঙ্ষ্পী” এখানে বিশেষ 
ভাবে স্মরণীয়। অল্প-শিক্ষিত মেয়েদের নার্সের শিক্ষা দেবার জন্যেও নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওটঠে। 

এযুগে মর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জনো ও শিক্ষণ বিস্তারের ফলে মেয়েদের জীবিকা 
তর্জনের চেষ্টা উল্লেখযোগা সামাজিক পরিবর্তনের চিঙ্গ বহন করে। এর ফলে 'মামাদের 
পূর্ব প্রচলিত পারিবাবিক জীবনেব নিটোল রূপটি যেমন ভেঙে গেল, তেমনি মেয়েরা 
অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন লাভ কবাতে নাছী বাঞ্জিত্ের বিকাশে নতুন পদক্ষেপ দেখা গেল। 
এ সময়কার পত্র-পঠিকায় মহিলারা জীবিকার ক্ষেত্রেত্মুর্থনৈতিক স্বাবলম্বন কামনা করে 
একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। এই অর্থনৈতিক স্বাবলন্গন ও জীবিকার জন্যে সংগ্রাম উনবিংশ 
শতাকীর নারী জাগরশ্ণ ছিল না । বিভিন্ন পত্রিকায় এ পমম মহিলাবা যে দাবি ঘোষণা 
করেন তাব উঞ্জরে কন্নোলেব প্রথম বর্ষের «ম সংখায় তাদের জীবিকার জন্যে 
কতকগুলি পথনিদেশ দেওয়া হয়। টেলিফোন একস্চেঞ্জে মহিলাদের চাকরিব জন্যে দাবি 
স্রাশান হয। সমবায় পদ্ধতিতে কাপড়ের দোকান খুলে মহিলাদের নিয়োগের প্রস্তাবও 
করা হয়। 

এযুগের নারীর এই খনেতিক স্বাবনম্বনের সঙ্গে মাছে রাজনৈতিক অধ্কাব-চেতনাও 
পূর্বে অধ্াপিকা রাজকুমারী দাশেব নেও, যে মহিলা ডেপুটেশনের কথা উল্লেখ করেছি, 
সেই ডেপুটেশন মন্ত্রী সুবেন্রনাথেব কাছে বলেন যে স্যানিসিপ্যালিটিতে মহিলাদের 
ভোটাধিকার দেওয়া হোব.। উত্তরে মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ ব লছিলেন, নতুন মিউনিসিপশল বিলে 
নারীর ভোটাধিকার দেবার বাবস্থা করা তবে। ১৯১৭ সাল থেকেই নারীর ভোটাধিকার 
নিষে আন্দোলন শুরু হয়েছিল । ১৯১৯ সালে 0০0৮1 0117019 8111" সম্পর্কে আলোচনার 
জনো 10111 901901 0011110160” গঠিত হয়। আ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু এবং 
হীরাবাঈঈ টাটা তাতে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে দাবি জানান। এরপর লগুনে 
যে বিখ্যাত গোল টেবিল নৈঠক হয় তাতেও ভারতীয় ন।» প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন । 
আর লক্ষ্য করার বিষ ভারতীয় নারীর অধিকারের সংগ্রাম বার্থ হয় নি। ১৯৩৫ সালে 
যখন ভারত সরকার আইন' পাশ তল, তখন দেখা গেল তাতে নারীর রাজনৈতিক 
অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। 1:০1] (:0011011 01 9(000, 89009] /১5391701% ও প্রাদেশিক 
বিধান-সভায় নারী প্রতিনিধির জনে। স্থান সংরক্ষিত হল। নারীর ভোটদানের নিক্নতম 
যোগ্যতা কমিষে অধিক সংখ্যক নারীকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হল। 

এই সময়ে নারী জাগরণের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল নারীরা নিজেরাই নিজেদের 
সামাজিক অধিকার ও সামাজিক সম্মান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ সালে 
£ই জানুয়রি পুণাতে প্রথম /৭1 17019 ড10100115 €0110100005 অনুষ্ঠিত হয়। এই 


১০২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


অধিবেশনে সভানেত্রী বরোদার মহারানী বলেন, এখন সময় এসেছে যখন মেয়ের 
নিজেরাই নিজেদের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহের স্বাধীনতা ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে 
বিচার করে দেখবে। একটি গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে ১৬ বছরের নীচে মেত্েদের 
বিবাহকে সরকার যেন অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। 

এদেশের মহিলারা শুধু যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন হযে উঠেছিলেন 
তা নয়, নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য ও জাতীয় দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও সচেতন হয়ে 
উঠেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রমণীর ভূমিকা ব্যাপক ছিল না। ১৯২৩ 
সালে নাগপুরে জাতীয় পতাকা সংগ্রামে সুভপ্রা কুমারী একক সতাগ্রহ করেন এবং 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৪ সালে বেলগ্রামে যে ভারতীয় জাতীয় অধিবেশন হয় 
তাতে ৬০০০ সদস্যের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ১০০০। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সভা হয় তাতে একজন ভারতীয় রমণী-_সরোজিনী 
নাইডু-_সভানেত্রীব আসন লাভ করেন। বাংলার সশস্ত্র বিপ্রবে নারীর ভূমিকা অবশ্য 
বেশি উল্লেখযোগা। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার গভর্নর 
এগ্ারসন্‌্কে গুলি করার চেষ্টা করেন বীণা দাস। সুনীতি চৌধুবী ও শান্তি ঘোষ ত্রিপুরার 
ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সুকে গুলি কবেন। ১৯৩২-এ প্রীতিলতা ওয়াদেদার টট্টগ্রামের ইউবোপীয়ান 
ক্লাব আক্রমণের বাবস্থা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর মেদিনীপুরে তাশ্রলিপ্ড জাতীয় সরকার 
গঠনের সময় মাতঙ্গিনী হাজবার ভূমিকা । ৭৩ বছর বয়স্কা এই বৃদ্ধা একটি নাবীবাহিনী 
পরিচালনা করে সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এযুগে শিক্ষা, মধিকার, দায়িত্ব ও 
জীবিকার ক্ষেত্রে নারীব্যন্ডিত্বের এই যে নতুন প্রকাশ দেখা গেল, তার ফলে নারীঙ্ীবনে 
নতুনতব সমস্যা দেখা দিল এবং এর ফলে একালের সাহিত্যে উপস্থাপিত নারীচরিত্রেও 
স্বাতদ্ধ্য দেখা দিল। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করব। 
অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ, মাক্স্বাদ ও গণচেতনা 

অবহেলিত সম্প্রদায়ের জাগরণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণচেতনার প্রসার আমাদের আলোচ্য আধুনিক পর্বের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে দুই দিক থেকে অবহেলিত দুটি প্রধান শ্রেণী হল-__বিক্তের দিক 
থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী এবং জাতিভেদের দিক থেকে লাঞ্ছিত নিন্নবর্ণ শ্রেণী। এ যুগে 
এই দুই শ্রেণীর অভ্যুত্থান দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সংগ্রাম এবং 
হবরিজন-প্রীতি নিন্নবর্ণ সম্প্রদায়ের জাগরণে অনেকখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল । ক্রমে 
ক্রমে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আত্মবোধ ও এক্যচেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এর 
প্রথম প্রকাশ দেখা যায়, ১৯২৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর বেলগামে 9০129017) 1] [17019 
1307-5191)1017) 0070516105 থেকে। সভাপতি ছিলেন এ. রামস্বামী মুদালিয়ার। 

সামাজিক অসাম্য দূর করার জন্যে এই সময়ে একাধিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৯২৭ 
সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় [২61901102) 0051555। এই কংগ্রেসের 
লক্ষ্য ছিল ইংরেজের শাসন অস্বীকার করে তার সমান্তরাল একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ১০৩ 


"শীসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে বলা হয়_7185 007727999 
15 500011515 0 008101017 01081 011 500191 1116011911016ও হা191 06 21 01100 ৫0196 
৪/25 9101) 85 01011070109] 919 001 016 55190115111]. 01 1006 [২5079110 01 


10018. এর পরে ১৯২৮-এর ২৬শে জানুয়ারি দিল্লিতে 45]] [1701 19019165500 
(0185595 00106101106 হয়। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় নিম্নবর্ণের অবহেলিত সমাজ 

এছাড়া বিভ্তের দিক থেকে যাবা বঞ্চিত ঠাদের মধ্যে শ্রমিক-সমাজের জাগরণ ও 
সংঘবদ্ধ সংগ্রাম এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কৃষকেরা গ্রামীণ জীবনের তথাকথিত 
শান্তি ভঙ্গ করে সংগ্রামের পথে তখনো এগিয়ে আসেনি, কিন্তু যারা নাগরিক জীবনে 
ও শিল্পাঞ্চলের উত্তপ্ত ম্মাবহাওয়ায় থেকেছে সেই শ্রমিকদের জাগরণ এক্যবদ্ধ সংগ্রাম 
রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এদের এই জাগরণের মুলে আন্তর্জাতিক চিন্তার সঙ্গে যোগ 
এবং দেশেন আভাত্তরীণ পরিস্থিতি দুই-ই ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী 
শান্তিচুত্তির অণ্ীত একটি বিধান অনুসারে যে 10(61717150171 [.90081 80152 
স্থাপিত হয় 'তার উদ্দেশা ছিল পর্থবীর সমস্ত দেশে শ্রমিকদের জন্যে যথাসম্ভব 
একরকম আইন শ্রণয়ন ও শ্রমিক স্বার্থসরক্ষণের জন্যে চেষ্টা করা। ১৯১৯ সালের 
নত্ভন্বর মাসে ওয়াশিংটনে এর যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাতে ভারতেরও একজন 
প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ২রা জুন জেনেভাতে অষ্টম [7৫07- 
11011101101 1%100711 (011101011৩0 হয তাতে ভাবতেপ্ন প্রতিনিধি ছিলেন স্যাব অতুল 
চট্টোপাধ্যায় ও লালা লাজপং শু। এই মধিবেশনেব মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের 
দুরবস্থার কথা লালা লাজপৎ রায় বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশ করেন। এসব ঘটনা থেকে 
বোঝা খায় আধুনিক যুগে আন্তর্জীতিক চিত্ত কত্রে শ্রমিক স্বার্থ একটি বড় প্রশ্ররূপে 
দেখা দিষেছে এবং এসব ঘটনার সঙ্গে ভাবতের যোগ রয়েছে। এই সময়ে ভারতেও 
জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি শ্রমজীবা জনসাধারণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বোম্বাইতে 41] 
[10010111700 (0107101॥ 0:0177055-এর যে প্রথম অধিবেশন হয় (১৯২০ সালে ৭ই 
নভেম্বর) তাতে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব কত্রেন। একাধিক ক্ষেত্রে শ্রমিক 
স্বার্থকে সমর্থন নিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, দে **্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহরু 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ, বিশ শতকের গোড়ায় কোথাও কোথাও শ্রমিকদের মধ্যে অসেম্তাষ 
দেখা দিলেও সতকার শ্রমিক জাগরণ ও শ্রমিকআন্দোলন দেখা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পরেই। এদেশে এই সময় শিল্পায়নের প্রবণতা দেখা দেয়, ফলে অধিক সংখ্যক লোক 
শ্রমিক শ্রেণীব জীবিক! গ্রহণ করে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয় কিন্তু সেই অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়ে না। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে 
অসন্তোষ তীব্রতর হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শ্রমিক-চেতনার যেন নব- 
জাগরণ হয়। বিশেষত ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সোস্যালিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
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১০৪ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর মর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়। এই সব ঘটনার ফলে 
ভারতে ১৯১৯ থেকে ব্যাপক শ্রমিক-সংগ্রাম দেখা দিতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন 
শিল্প-অঞ্চলে এই সময় যে শ্রমিক ধর্মঘট হয় তা বিস্ময়কর এবং ভারতে তা একটি 
নতুন চেতনার জাগরণের পরিচয় বহন করে।?+ ১৯২০ সালে শ্রমিকসংঘও গড়ে 
ওঠে, এন. এম. যোশীর উদ্যোগে ও লাজপৎ রায়ের সঞ্সপতিত্বে অল ইগ্ডিয়া ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস (&.1.শ:0.0) রাপ লাভ করে। এর সঙ্গে বাংলার যোগ ছিল 
নিবিড়। ১৯২৪ সালে স্বয়ং দেশবন্ধু এর সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালে যে 
ড/011019' 8170 7১0950115” 701 গঠিত হয় তাতেও বাংলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। ১৯২৬ সালে আইন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
শ্রমিকের এই জাগরণ ও সংগ্রামের ফলে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ক্রমে ক্রমে 
ড/0110100175 00110215910]. /১০ 1923, 10019] 11100054১01 1923, £00100701 
01 ৬/01117615 00111011591101) /৯০1 1938. [11010 £70101165 4০1 1934. 70%- 
[10111 01 ৮/9%95 £১01 1930 প্রভৃতি আইন প্রণীত হয়। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এই ভাবে গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল। তারই ফলে এই সময়কার সাহিতো যে 
গণচেতনা দেখা দিল তা এই সামাজিক পটভূমিকাতেই বিচার্য। 


৫৭। এই সময়ের শুমিক ধর্মঘটের বিশ্ময়কর প্রসারের কয়েকটি স্থান-কাল-পাত্র স্মবণ করা যেতে পারে : 
২৪শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৯, কানপুরে পশমের কারখানায় ১৭০০০ শ্রমিক; ৭ই ডিসেম্বর 
১৯১৯ থেকে ৯ই জানুয়ারি, ১৯২০, জামালপুরে ১৬০০০ রেল শ্রমিক; ৯ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই 
জানুয়ারি, ১৯২০, বাংলায় ৩৫০০০ জুটশ্রমিক; ২রা ও ওরা জানুয়ারি বোম্বাইতে সাধারণ ধর্মঘটে 
২০০০০০ জন; ২০শে জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি রেঙ্গুনে ২০০০০ কারখানা-শ্রমিক; ৩১শে 
জানুয়ারি বোস্বাইতে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর ১০০০০ শ্রমিক; ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১৬ই 
ফেব্রুয়ারি সোলাপুরে ১৬০০০ শ্রমিক; ২রা থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইপ্ডিয়ান মেরিন ডক শ্রমিক ২০০০ 
জন; ২৪শে ফ্রেক্রুয়ারি থেকে ২৯শে মার্চ টাটা আয়রন এপ্ড সীল কোম্পানীর ৪০০০০ শ্রমিক; ৯ই মার্চ 
বোম্বাইতে ৬০০০০ কারখানা শ্রমিক; ২০শে (থকে ২৬শে মার্চ মাজে ১৭০০০ জন কারখানা শ্রমিক, 
মে মাসে আমেদাবাদে ২৫০০০ কারখানা শ্রমিক। এ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর অসস্তোষ ও আযম্মচেতনার 
ব্যাপ্তি অবশ্যই অনুমান করা যাবে। 


৩. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : 
বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা 


তিরিশের যুগ-পরিবেশ উপস্থাপিত করার জন্যে আমরা এ পর্যস্ত স্বদেশের অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলাম। যদিও এই যুগ- 
পরিবেশের ক্ষেত্রে এই স্বদেশী পবিশ্থিতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়, তবু এ যুগে বিদেশি 
চিন্তাধারা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির আলো-বাতাসও এদেশের চিত্তকে স্পর্শ করেছে কম নয়। 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই সময় নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আমাদের আধুনিক যুগের 
সাহিতিাকেরা এই বিদেশি সাহিত্যের নব নব পরীক্ষা নিবীক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন 
খুব বেশি মাত্রায়। আর যুগ-পরিবেশ বলতে যদি শুধু স্থল পরিবেশ না বুঝি, তবে 
অনাভাবে বলা যায় এ দেশেব সেই যুগ-পবিবেশে পশশ্চাত্যের চিস্তান্নোতও মিশ্রিত 
ছিল। ফলে আমাদের দেশে আধুনিক উপন্যাসের জন্মেব মূলে স্বদেশের আধুনিক কালের 
সমাজ-পরিবেশ যেমন প্রেরণা দিয়েছিল তেমনি পাশ্চাত্যেব উপন্যাসে নতুন নতুন 
পবীক্ষা-নিরীক্ষীও বাংলার আধুনিক ওুপন্যাসিকদের পথ দেখিয়েছিল। এজন্যে ই পরিচ্ছেদে 
এযুগের পাশ্চাত্যের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান প্রধান প্রবণ্তাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । কারণ এই সময় বিদেশি সাহিত্যের মাবহাওয়া আমাদের 
যুগ-পবিবেশের জঙ্গ হয়ে দাটিয়েছিল। 'কল্লোলে'র লেখকেরা ব্যাপকভান্ বিদেশি সাহিত্য 
পাঠ ও অনুবাদ করেন। বাংলা ভাষাব নাধ্যম শুধু ইণরেজি নয়, কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের 
বস পরিবেশন শুরু করেন ভারতী'-গোষ্ঠীব লেখকবা।৫৮ 

বল্পোলেও এই ধারাব্‌ ব্যাপক অনুসৃতি চল্ে। এ দেশের যুগ পরিবেশের সঙ্গে 
বিদেশি সাহিতা-ভাবনা কতখানি ধুন্ু হয়েছিল তার পানরচয় পাওয়া যাবে কল্লোল" ও 
"কালি কলমে' প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার 
দিকে দৃষ্টিপাত করলে : 

কল্লোলে প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও 
বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা 
বর্ষ ও সংখ্যা 
১/১ [0017 2019-র বিড়ানের স্বর্গ নামক গণ্পের প্রথম কিস্তি। অনুবাদক পবিত্র 
গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটি যৌন বিষয়-সংক্রান্ত নয়। তবে গল্পটিতে জীবনের সহজ 
মসৃণ পথ থেকে সরে বক্র পথের বািঁচত্র অভিজ্ঞতা আহরণের সমর্থন আছে। 
১/২ এ গল্পেব দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তি। 


৮ অপার শে খা রদ পর শান পপ আপ 


৫৮। “ইউবোপীয় (কল্টিনেণ্টা্ ১ উপন্যাস-কাহিনী--অবশ্য ইংবেজির অনুবাদ হইতে-_ বাঙ্গালায় প্রকাশ করা 
ভারতী গোষ্ঠীব একটা উদ্দেশা ছিল।”-__-সেন, ডঃ সুকুমাব : “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (৪র্থ খণ্ড), 
বর্ধমান, ১৯৫৮, প2 ১৫৫---৫৬। 
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২/১২ 
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৩/১০ 
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৩/১১ 
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[.14. 881115-এর “দি টুয়েল্ভ্‌ পাউণ্ড লুক্‌* নামে একটি একাক্কিকার অনুবাদের 
প্রথম কিস্তি। অনুবাদক-___ মণীন্দ্রলাল বসু। 

11. 8877-এর “দি টুয়েল্ভূ পাউণ্ড লুক্‌' -এর দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তি। 
“পিয়াসী” ম্যোক্সিম্‌ গোর্কির গল্প অবলম্বনে)__সুকুমার ভাদুড়ী। 

এইচ, জি, ওয়েল্‌্সের একটি গল্পের অনুবঙ্দ আশার বাণী, । 

আনাতোল ফাস (প্রবন্ধ) কালিদাস নাগ। 

'রোম্টা রর্লী' প্রবন্ধ) কালিদাস নাগ। 

“জী ক্রিস্তফৃ : উষসী” রোম্যা রূলীর উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ; 
অনুবাদক- কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ। 

'নুট হাম্সুন" (প্রবন্ধ) _নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 

'অভিনেত্রী' : অেস্কার ওয়াইল্ডের রচনা অবলম্বনে)__-পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
জা ক্রিস্তফৃ্‌-_(পূর্বানুবৃত্তি); অনুবাদক-_কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ। 
'ম্যাক্সিম্‌ গোকী (প্রবন্ধ) _নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

'মরুতৃষ্ঞা' মোপার্সার গল্পের ভাবানুবাদ; অনুবাদক-_ভূপতি চৌধুরী। 
'ত্যাগ"; একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ, অনুবাদক-_ রেবতীভুষণ গঙ্গোপাধ্যায়। 
'নুটি হামসুন” প্রেবন্ধ)-_নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 

“অভিনেত্রী” অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পের ভাবানুবাদ-_অনুবাদক__ পবিত্র 
গঙ্গোপাধ্যায়। 

'ম্যান্সিম গোকীঁ (প্রবন্ধ) __নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 

জী ক্রিস্তফ' (রোম্যা রললী); অনুবাদক__কালিদাস নাগ ও গোকুল নাগ। 
গমের দানা ডিমের মত বড়' : লিও এন. টলষ্টয়ের গল্প, অনুবাদক-_ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনুবাদকের মৃতুুর পরে এখানে প্রকাশিত)। 
দীর্ঘণশ্বাস ক্লাব : মোপাসীর গল্পের ভাবানুবাদ; অনুবাদক __সুবোধ দাশগুপ্ত। 
“প্রেতপুরী” : মার্কিন কবি 09010 3$15050 ৬1০/০০%-এর কবিতার 
ভাবানুবাদ; অনুবাদক-_ মোহিতলাল মজুমদার । 

'রর্লা ও তরুণ বাংলা" প্রেবন্গ)_কালিদাস নাগ। 

“পোষাকের দাম' হোঙ্গেরীয় লেখক 01010) 7৮1155811।-এর গল্লের 'ভাব 
অবলম্বনে)__বিজয় সেনগুপ্ত। 

'জাসিস্তো বেনাভান্তে' (প্রবন্ধ)__নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

'জী ক্রিসতফ' (রোর্ম্যা রর্লার উপন্যাসের অনুবাদ) এ সংখ্যা থেকে এই 
অনুবাদে অনুবাদক হিসাবে কালিদাস নাগের নামের সঙ্গে গোকুল নাগের 
নামের বদলে শান্তা দেবীর নম থাকে। কারণ ইতিমধ্যে গোকুল নাগের মৃত্যু 
হয়েছে। 

উৎসব রাতে” (ইতালিয়ান লেখক 185110010 ০01 99191110-এর [ণি10005 
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11 1,0৬৪ গল্প অবলম্বনে) অদ্যত চট্টোপাধ্যায়। 

জী ক্রিসতফের 'উষশী” অংশ শেষ হল। 

মানবতা" তেগ্গেনিভের রচনার ছাযা অবলম্বনে) শামসুন নাহার 

'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙ্গালী" পপ্রবন্ধ)__নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 

কবি ওমর খৈয়াম' (প্রবন্ধ)__লেখকের নাম মনুক্লিখিত। 

'বনস্পতির মৃত্যু” : ব্লোডিশলাশ রেমণ্টের লেখার ভাবানুবাদ)__নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায় । 

টলষ্টয়ের স্মৃতি' : লিগুন মার্করি'তে প্রকাশিত গোকীর একটি প্রবন্ধের 
অনুবাদ, অনুবাদক _-পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

'লিওনিদ আনদ্রিভ" (প্রবন্ধ)__বৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 

'ওমর-ঞুর আবু আলি সিনা (প্রবন্ধ) সুরেশ নন্দী। 

“শ্বামী” :1৬০7০০] [য5৬০91-এর গল্লের অনুবাদ; অনুবাদক জ্যোতিবিন্দ্রনাথ 
ঠাকুব। 

মীনকেতন” : ন্যুট হামসুন এব উপন্যাসেব অনুবাদের প্রথন কিস্তি; অনুবাদক-_ 
অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত 

বৃদ্ধ পরীক্ষক" : জাপানী কবি আজুমী বিয়োসাইয়ের কবিতার অনুবাদ; 
অনুবাদক-_-বুদ্ধদ্ব বসু। 

“ববি ফেরদৌসী" প্রবন্ধ) লেখকের নান অনুল্পিখিত। 

জী ক্রিসতফ" : তু য় খণ্ডের অনুবাদের প্রথম কিস্তি; অনুবাদক ও 
অনুবাদিকা--কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী। 

'প্রভাকর' ইংরাজি গল্পের অনুব ; অনুবাদক-__জগদীশ গুপ্ত। 

'গাব্রিয়েল দা আনুনৎ সিয়ো” (প্রবন্ধ)-_গিত্রিজা মুখোপাধ্যায়। 

“এইচ.জি. ওয়েল্স্‌ (প্রবন্ধ)__হুমায়ুন কবির। 

'পরস্য-কবি সুয়িজ্জী ও আনোয়ারী” (প্রবন্ধ)__ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। 
'সন্ন্যাসী' : চেকভের -75 9121176501৮" এর ভাবানুবাদ; অনুবাদক 
তারানাথ রায়। 

'অ'রবী গল্প” (প্রবন্ধ)-_-আবুল ফজল। 

“জী ক্রিসতফেব কৈশোর" অংশ সমাপ্ত হল। 

'মাহসুয়ামার জাশি' জাপানী গল্পের অনুবাদ; অনুবাদক চিত্তরঞ্জন আচার্য। 
'কেমন করে লিখতে শিখি' : সেল্মা ল্যাগর্লফের প্রবন্ধের অনুবাদ; 
অনুবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। 

“সেল্মা ল্যাগর্লফ্‌* (প্রবন্ধ)_নপেন্্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

টমাস হাড়ি (পরিচিতি) নৃপেন্দ্রকৃঝ চট্টোপাধ্যায়। 

ণফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দকিকী” “প্রবন্ধ)__ মহম্মদ মনসুরউদ্দীন 
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৫/১১ “তেপাত্তরের মাঠে' : ম্যাক্সিম গোকীর "17 1170 91০010০5+-এর ভাবানুবাদ; 
অনুবাদক-_ সুবোধ দাশগুপ্ত। 

৬/৩ শেলির জীবনী (ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়)--নৃপেন্দ্রকৃষ চট্টরোপাধ্যায়। 

৭/৮ ন্টমাস মান' (প্রবাহ বিভাগে বিস্তৃত আলোচনা)_ সত্যেন্্র দাস। 


'কালি-কলমে' প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও 
বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা 
১ম বর্ধ বিভিন্ন সংখা -_ 
'আত্তন শেহভ" (গোবীর স্মৃতিকথা)__অনুবাদক__-মুরলীধর বসু 
“লিও টলষ্টয়” (গোকীর স্মৃতিকথা)--অনুবাদক-_মুরলীধর বসু 
“মানুষ যখন একা থাকে' (গোকীর স্মৃতিকথা)__অনুবাদক-_মুরলীধর বসু 
'বারাঙ্গনা” (গোকীর স্মৃতিকথা)__-অনুবাদক__মুরলীধর বসু 
১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা _- 
'বন্ধুর উদ্দেশে" (হাফেজ হইতে)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
প্রার্থনা” হোফেজ হইতে)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
“সবর্বনাশ' (হাফেজ হইতে)-_-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
মনের আগুন' (হাফেজ হইতে)--শৈলজানন্দ মুখোপাধায় 
পিয়াসী” হাফেজ হইতে)--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
“মৃত্যুীয়ী” (হাফেজ হইতে)__শৈলজনন্দ মুখোপাধ্যায় 
বিচিত্রা" (বার্ণার্ড শ প্রসঙ্গে আলোচনা)- শ্রীকুমার বন্দোপাধায়। 
“আধুনিক ফরাসী সাহিতা” (প্রবন্ধ) _সতে্দ্র প্রসাদ বসু। 
“উষ্টয়ভক্ষি' (প্রবন্ধ)-_সতোন্দ্র প্রসাদ বসু। 
নট হামসুন" প্রেবন্ধ) সুবোধ রায়। 
'নোগুচি' (প্রবন্ধ) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
'লিগনিদ্‌ আন্দ্রিভ' প্রেবন্ধ)- নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
১ম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা __ 
মোহিতলালের অনেকগুলি কবিতাই মার্কিন কবি 0১019 991৮65161 ৬7০০০%-এর 
অনুসরণে । 
'নারী বন্দনা" (বদলেয়ারের কবিতা অবলন্বনে)_- মোহিতলাল মজুমদার । 
২য় বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যা -_ 
'কাচি'__-মানাতোল ফাস। 
'ম্যাকসিম গোর্কি'__ ক্রমটকিন 
'বদ্রেজিন'_ ম্যাক্সিম গোকী 
গ্রহ” ঃ হিরগ্নয় ঘোষালের সঙ্গে গোর্কির সাক্ষাৎকার । 
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বিদ্বেজিন” ? গোর্কির গল্পেব অনুবাদ । 
'শ্যালটবাসিনী” ৪ টেনিসনেব “লেডি অফ্‌ শ্যালট”-এর 
অনুবাদ, অনুবাদক-_ মোহিতলাল মজুমদাব। 
“দেয়ালভাঙ্গা” - ইংবেজি গল্পেব অনুবাদ, 
অনুবাদক মোহিতলাল মজুনদার। 

উপরেধ এই তালিকা থেকে এ ধাবণা কব। ভুল হবে যে, এই তালিকাব বাইরে জনা 
ট্িদেশি লেখকদেব রচনা আধুনিক বাঙালি ওপন্যাসিকবা পড়েন নি, অথবা এই তালিক 
অভ্তর্ভুক্ত সব লেখকের বচনাব দ্বাবাই তাবা প্রতারিত হয়েছিলেন। এ থেকে আনরা শ্রধু 
এইট্রকই বোঝাতে চাই মে বাংলাব আপুণিক গপন্যাসিকদের মধ্যে বিদেশি সাহিত্য 
সম্পর্কে যুথষ্ট সচেতনতা ছিল। সুতবাং এই সচেতনতা তাদেব নব সষ্টির ক্ষেত্রে 
খানকটা পথ শির্দেশ দিয়ে খাকতে পাবে। 

তাই স্বদেশেব মাভ,ভ্ূুবীণ সামাজিক € অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাডাও আধুনিক 
বিদেশি সাহিত্যে প্রভাবও বাসা উপলাসে মাধুনিক যুগ স্ঢনাব অন্যতম কারণ। 
এবশ। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে বাখতে হবে যে এখানে আধুনিক বিদেশি লেখক বলতে 
শুধু তাদের কথাই বোঝানো হচ্ছে না যাবা কালগত বিশরে মাধুনিক অর্থাং যাবা বিংশ 
শতাবাল বা বিশেষ কবে প্রথম বশ্বযুদ্ধেব পরবতী লেখক। কিছু কিছু বিদেশি লেখক 
প্রথম লিশ্বযুখে্র আগে এমন কি উনি শতাব্দীতে মাবিভত হয়েছিলেন, বিস্তু তাদের 
দৃষ্টিভজিব মধ্যে এমন কিছ ছিল য' মামাদে আধুনিক জীবনধারা ও দৃষ্টিলঙ্গব সঙ্গে 
বেশি মেলে। বাংলা উপন্যাসে এঁবা যথেষ্ট প্রভাব ল্ম্তাব করবছিলেন। 00110 91011) 
সম্পাদিত 0910010019 1010101/ 011৮1প্ুঙায। 20 101981) [5110181৩-এ অ ধুনিকতাব 
সংজ্ঞা বলা হযেছে দৃষ্টিভন্িব আগুশকতাই মাধূনক সাহিতোব প্রধান পবিচয। এইজন্য 
কালেব বিচাবে ফবাসি নেঢাবালস্টবা উনবিংশ শতাব্দীর লেখক হলেও তাদের বলা 
হয আধুনিকতা মগ্রদূত। এবং তাদের দ্বাবাই কল্লোল যুগেব বাংলা উপন্যাস সমধিক 
প্রভাবিত। একথা মনে রেখেই এবাবে আমবা শাধনিক বিশ্ব-উপন্যাসের প্রধান প্রধান 
প্রবণভাগুলি নির্ণয় করব' 

উপন্যাসে মাধুনিক যুগের সচনা হবার জাগে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জড বিজ্ঞান 
€ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উপাদন ও বিলাসের ক্ষেত্রে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবধর্মী নির্মোহ ও বিশ্লেষণ-প্রবণ বরে তুলেছিল। অলৌকিক 
থেসুক পুরুষকাবের উপরে আস্থা (বিয়ে এনেছিল। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে আধুনিক 
যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এল বিজ্ঞানের দেওষা প্রখর বাস্তবতা, বিশ্লেষণ-ধর্মিতা, নিরপেক্ষ 
নিরাসক্তি, জীবন সম্পর্কে বিশ্বাদ উপলব্ধি। এই কারণে পুরাতন ভাববাদী মুল্যবোধ 
কল্পনা-প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিব বিরুদ্ধে আধুনিক যুগে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 

পুরাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিার দ্বিতীয় কারণ এই যে. আধুনিক যুগে 


১১০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা হানিতে সারা পৃথিবীর জীবনধারার 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে 
তেমনি যুদ্ধের ফলে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙেছে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
এসেছে। নানা দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, উচ্ছৃঙ্থলতা, সামাজিক অনাচার বেড়েছে। এই 
পরিবর্তিত জীবনধারায় পুরাতন মুলাবোধগুলি অচল ও অস্তঃসারশূন্য বলে প্রতিভাত 
হয়েছে। অথচ জীবন ও মুল্াবোধ পরিবর্তিত হওয়া সত্তেও কেউ কেউ পুরাতন 
মূল্যবোধগুলি আশ্রয় করেই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে যারা বড় প্রতিভা 
ও অকৃত্রিম অনুভূতির অধিকারী তাদের সৃষ্টি সার্থকতা মগ্ডিত হলেও নতুন কালের শিল্পী 
নতুন জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের 
তরফ থেকে পুরাতন মূলাবোধের বিরুদ্ধে জনজীবনে যে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়েছে 
তাতে চিত্রণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পুরাতনের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া আধুনিকতার 
অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য না হলেও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াই আধুনিকতার জন্মদাতা। 
ইংরাজি সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় ভিক্টোরীয় যুগের আত্মতৃপ্ত জীবনবোধ ও 
মূল্যবোধের গতানুগতিক অনুসৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াতেই। বাংলাতেও রবীন্দ্রানুসারী 
কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সুমহান্‌ জীবন-দর্শনের যে 
গতানুগতিক অনুসরণ চলছিল, যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িঞু সমাজে তা ভুয়ো বুলি রূপে প্রতিভাত 
হল। এই বিপর্যস্ত সমাজে অনুভূতিহীন ভাবে এই জীবনদর্শনের অনুসরণ আত্মপ্রতারণায় 
পর্যবসিত হল। এই আত্মপ্রতারণার প্রতিক্রিয়াতেই বাংলায়ও আধুনিকতার সৃত্রপাত হয়। 

অবশ্য এই আধুনিকতার জন্মের তৃতীয় একটি কারণও আছে। ইংরাজীতে ভিক্টোরীয় 
যুগের রচনারীতি এবং বাংলায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরতচন্দ্রের রচনারীতির বহুব্যবহার, 
অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে তার উদ্দীপন শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। 7.৬২0111 
ইংরাজি সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম প্রসঙ্গে বলছেন-_ 

+100610 %/85 210011)91 ৫961091 10985011. 11)911 10101). 1180] 11091171091 01 
[0155511017761)0 [109 10199 01 (17911 11702111911017, .. ...5০91700 /519071911) 10 09 
1051176 (16 010 19910. 11010 485 170 00%10115 11100010601101) 1]. ০1011011106 
10210186101 01)6 10000017 (106 ৮01৫ 51171101 91150 10 11016 110 50111 01 77015 
ঠা51 1176 710 ৮/25 0011 10 09 01)0169 91 11] 11601915 18510.”৫৯ 

বাংলাতেও রবীন্দ্ররীতির অনুসরণ ক্রমশ একঘেয়ে ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ছিল। 
সৃষ্টিতে যে নৃতনের চমক প্রতিভার সৃজনী শক্তির সাক্ষ্য দেয়, তা ছিল না। এই জন্যে 
রবীন্দ্র-অনুসৃতিব একঘেয়েমি ছেড়ে ম্রাধুনিকেরা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। 
ভাবনায় এবং ভঙ্গিতে আধুনিকেরা নতুনত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে অনেকে মনে 
করেন যে, নতুন কিছু করে চমক লাগিয়ে দেওয়াই আধুনিক বাংলা গুপন্যাসিকদের 
লক্ষ্য। অবশ্য যদি কোনো রকমে চমক লাগিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে 


শা অপ বস এপার এ ০০০ণ আয এড ছি 
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নিশ্চয়ই সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে চমক লাগালেই 
সাহিত্য দোষের হয় না। বস্তত প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিতেই পাঠকের গতানুগতিক দৃষ্টিতে 
চমক লেগে থাকে। দেখতে হবে এই নতুন সৃষ্টি ও এই চমক লেখকের গভীরতর প্রেরণা 
থেকে আসছে কিনা এবং এটা তার অকৃত্রিম জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত কিনা। যদি 
সত্যকার জীবনোপলব্ধি থেকে নতুন সৃষ্টির জন্ম হয় এবং তাতে পাঠকচিত্ত চমকিত হয়ে 
ওঠে তলে সে তো শিল্পের ক্ষেত্রে একান্তই কাম্য। ভিন্টোরীয় যুগের পরে ইংরেজি 
সাহিত্যে এমনি নৃতনত্বের চমক একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছিল, প্রচলিত জীবন বোধ ও 
শিল্পরা'ত তার আকর্ষণের যাদু হাবিয়ে ফেলেছিল, তাই গতানুগতিকের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রিযা-সুষ্টির এতিহাসিক প্রয়োজন ছিল : 
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একথা রবীন্দ্রোন্তর বাংলা সাহিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য। 

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজি সাহিত্যে যে এুল্যবোধগুলির শ্রতিষ্ঠা ছিল তাদেব সঙ্গে 
রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যিকদের যুগের মূল্যবোধগুলিব সাদৃশ্য আছে। এই 
মুল্যবোধগুলিতে ভাঙন ধরে আধুনিক যুগে। এইচ. ভি. ক্থেরই অনুসরণে বলা যায়। 
এই মূল্যবোধগুলি প্রধানত হল £ 

১) প্রাচীন এঁতিহ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, 

২) পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির তুলনায় আধ্যাত্মিক ও পাবলৌকিক সআকে অধিক মর্যাদা 

দেওয়া, 

৩) নীতি ও সদাচারেব প্রতি নিষ্ঠা, 

৪) গার্হস্থ্য জীবনের মাধূর্ষের প্রতি" আকর্ষণ। 
-_-এই সব মূল্যবোধ ক্রমশ নতুন সমাজে আধুনিক যুগের সমস্যাকণ্টকিত জীবনে 
অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ভিক্টোরীয় যুগেই এসব মৃল্যবোধে বিরুদ্ধে। 
প্রতিত্রিয়া শুরু হয়। 

এসব মুলাবোধের স্থানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতে থাকে__ 

১) প্রাটীন এঁতিহা বর্তমানের সমস্যার ক্ষুব্ধ মানুষকে সুখ দিতে পারে না, 

২) অর্থ ব্যতীত বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তো দূরের কথা, জীবনধারণও 
৬০। [০000 নয ৬1311011971 15190016810 1120 10595 11) 0106 1৮/5171000) (০6581, 1990. 
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১১২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


অসম্ভব। এবং জীবনধারণ করতে না পারলে অধাত্মজিজ্ঞাসাও অসম্ভব। 

৩) পুরাতন আত্তরিকতাপূর্ণ নীতি ও আচার আচরণের বদলে বর্তমান যুগে যান্ত্রিক 
অন্তঃসারশূন্য অনুভূতিহীন আচরণ মানুষকে অন্তরে অন্তরে বিচ্ছিন করে তুলেছে। পুরাতন 
নীতি-নিয়ম বর্তমানের বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারছে না। 

৪) কৃষি নির্ভরতা থেকে চাকুরি নির্ভরতার দিকে এগিয়ে আসার ফলে উপার্জনশীল 
ব্যক্তি ক্রমে যতই উপলব্ধি করতে থাকে যে পরিবারের উপার্জনহীন সদস। বোঝাস্বরূপ 
ততই পরিবার ভেঙে যেতে থাকে। এমন কি স্বামী-স্ত্রী উভযে চাকরিজীবী হওয়ায় 
অনেক ক্ষেত্রে গাহ্‌স্থ্য জীবনের মাধুর্যও হ্রাস পাচ্ছে। 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে জীবনদৃষ্টি হল বাস্তবধরমী, জিজ্ঞাস এবং 
সর্বশেষে সংশয়ী (509011091)। এযুগের শিক্ষায় শিক্ষিত মন একথা স্বীকার করতে 
পারল না যে বিশ্বের একজন দিবা শ্রষ্টা আছেন, দেহাতীত শাশ্বত প্রেম বলে একটি সত্য 
আছে, সৌন্দর্যবোধ একটি আত্মিক উপলব্ধি এবং সৃজনী-চেতনা হল কোনো দিবাপ্রেরণার 
ফল। অনাদিকে মানুষের নন একথাও অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করতে পারল না যে, সৃষ্টিটা 
শুধুই জড়ের খেলা, শ্নলেহপ্রাতি ভালবাসা সৌন্দর্যবোধ সূজনী- প্রতিভা-_এ সবই সম্পূর্ণরূপে 
মানবদেহের বিশেষ বিশেষ ইদ্দরিয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেৰ গ্রন্থির রস-ক্ষরণের 
ফলমাত্র। বিজ্ঞান যতই একথা শেখাতে লাগল মাননচিত্ত ততই অঙ্জানা মপরিতৃপ্তি নিয়ে 
প্রশ্ন করতে লাগল--তওঃ কিম্‌! বস্তৃত বৈজ্ঞানিক ও আধাত্মিক কোনো মুলাবোধই 
ঈগীবনে সুদৃঢ় প্রতায় আনতে পারল না। প্রত্যয়হীন দ্বন্ববিক্ষত সংশয়ী চিত্তই আধুনিক 
মানুষের একমাত্র সন্বল। কারণ বিজ্ঞান মানুষের জিশ্ঞাসার কোনো আত্যন্তিক সন্তোষজনক 
উদ্ভুর দিতে পারল না, মানুষকে শুধু সংশয়ী করে তুলল। একালের এই সংশয় যন্ত্রণার 
কারণ এযুগের একজন দার্শনিক গভীর অনন্ত্র্দর্টির সঙ্গে বাখ্যা করেছেন : 
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৬১। 91/ /১8/1001000 21010614105 101910৩5 তত ০1, 1951, 10:272-75. 
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এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন-_ 

ধর্মে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস বলেই যেমন গুপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক বলা যাবে 

না, তেমনি ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস হলেই তাকে অন।ধুনিক বলবো. একখাও ঠিক নয়। 
বস্তুত দেখতে হবে লেখক যুগ-সমসা সম্পর্কে সচেতন কিনা যগের উল্লপ তাঁকে স্পর্শ 
কবছে কিনা। এই ঘুগচৈতনা থাকলেই পেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক বলব । এই কারণে 
ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সন্ত্বেত টি.এস. এপিয়ট গ্রাভাম গ্রীন, ফীসোয়া মারিযাক, 
তারাশঙ্কব, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি আধুনিক লেখক। গ্রাতান গ্লান, ফ্রাসোযা 
নবিয়াক কাখালিক ধর্মে বিশ্বাসী । তদের মতে, মানুষেব প্রকৃতি মধ পাপ রষেছে এবং 
এই পাপ ঈশ্ববেব পরম ককণাতেই দূৰ হতে পাদবে। আপাতদু্চিতে ফবাসী গুপন্যাসিক 
নারিয়াককে অনাবুনিক বলে মলা হতে পাবে। কীন্ণ তিনি এহন ধর্মে বিশ্বাসী যাতে 
মানুষের পুক্ষকাবের কৌলো মহিমা হাবুতি হয়নি, ষাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্িলণদের 
স্থান 'নই। ব্যাখলিক শ্গানসেনিষ্ট পর্মমত মনুসানে মানুষ জন্মসত্রেই পাপের উশ্তবাপিকাবী, 
এই পাপ গেকে ও। নিজেব ঢেঙ্টান মুর্ত হাতে পাবে না। একনাএর ঈশ্বাবের ককণাই এই 
পাপ থেকে মানুষকে নকি দিতে পারে। এইভাদন ঈশ্বলেন কক্ষণার নধোই শাস্ত ও 
এন পথ খুঁভে পেয়েছেন বলে মনে হতে পাবে। তাই ভিত দা ওলির দিক ণেকে 
ম্বধানক গুপন্যাসিক নন, তবু তাকে আংপুনকই বলা হয়। কারণ উ'লন সমসাব সমাধানে 
প্রতে,ক লেখকেব শীবনদর্শনে স্বাতব্য-এব মুলা দিতেই হবে। তবে তাৰ াধুনিকভার 
পরিচয় কোথায়? এ পবিচন তার যুদ সচেতনতায়। মাঝ যুপ-সচেতনতা ও যুগান্গত) 
এক হ্থিনিস নয। ্ীবনসমস্যার সমাবাণ আগর শক যাস দিন খা কেন, আধুনিক খুণেব 
স্নস্যা ৪ প্লীপ ভাব উপন্যাণস প্রতিফল ত। তার সময়ে ফরাসী মবাবিভ্ত সমাজে যে 
ভুমো আপর্শব প, অন্তুসারশুন) মূল্যবোধ ছিন সেগুন সম্পকে হিনি সাচতন ও সেগুলি 
সম্পর্কে তীর অসম হার । হাব উপনাাস 7100 19950101100, & 001৬5 টা 
(1১৬ 101১011711৩ 20100175 ত তার নিজন্ব ধর্মবিশ্খাসের সঙ্গে যুগস্বরূপ সার্কভাবে 
উদ্ঘাটিত। আধুনিক যুগের অবন্ছয়ের মশ্যেও অনেক ওপন্যাসিক বালষ্ঠ মানবিকতা ও 
আদর্শবাদী স্লীবনদৃ্িব পবিচয় দিয়েছেন। ফরাসী গুপন্যাসিকেরা ঘেমনি জীবনের ব্যাপক 
অবক্ষষ ও বিকৃতিব চিএ দিয়েছেন তেমনি এহ ব্যাপপ, ম্পনৃত্যুর ও বিকৃতির মধোেও 
সুস্থ জীবনের মহৎ অপশ তুলে ধরেছেন। রোমা রলার জী ক্রিস্তফ' উপন্যাসের 
নাযনও আদর্শবাদী যুবক । সুতরাং তীপ ধুণাসচেতনতাই আধুনিক পাশ্চগাত উপন্যাসের 
মশা তম বৈশিক্ট।। এই যুগকে চিএত করতে 1গয়েই পাশ্চান লেখক এবুগের সংশয়, 
মবিশ্বাস ও নৈরাশাকে উদখাটিত করেছেন, কিন্তু যুগেব এই অবহ্থা চিত্রিত করার জন্যে 
লেখক নিজেও সংশয়ী বা নৈরাশাবাদী হবেনই এমন কোনো কথা নেই। তাৰ নিজের 
সধো বিশ্বাস 5 আদনের বীজ থাকতেও পরে এবং তদনুষায়ী তান যুগসমস্যার 
সমাধান দিতে পারেন। এইজ্নো মারিয়াক বা এ্রশিষটের মধ্যে খীচ্ধনে যে বিশ্বাস পাই 
সেটা তাদের অনাধুনিকতার পবিচয নয। তেমনি তান্রে আধুনিকতার পবিচয যুগের 
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সংশয়-অবিশ্বাস-অবক্ষয় উদ্ঘাটনে। ভিক্টোরীয় যুগের পরে অস্তঃসারশূন্য মূল্যবোধের 
বিরুদ্ধে এই সংশয়-অবিশ্বাস উদ্ঘাটিত হতে শুরু হয় স্যামুয়েল বাট্লার প্রভৃতির 
উপন্যাসে। দাম্পত্য মাধুর্য, পাবিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মের অন্ধ অনুসরণ প্রভৃতি ভিক্টোরীয় 
যুগের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তোলেন স্যামুয়েল্‌ বাটলার । তার 17০ ডঃ) 01411 
চ1০5. উপন্যাসে অর্থহীন কল্পনা-বিলাসের (৮598৫0-চ২0171211110151) বিরুদ্ধে পদক্ষেপ 
শোনা যায়। 

তেমনি কল্লোলের যুগে উদ্ঘাটিত হল রবীন্দ্র-দর্শনের অন্ধ আনুগতা, গতানুগতিক 
অনুসৃতি ও ঘুণধরা সমাজ-জীবনের মিথ্যাচার। 
সমাজচেতনা ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি 

উপন্যাস এমনিতেই একটা সমাজচেতনা শিল্পকলা তার উপরে আধুনিক কালে বিশ্ব- 
উপন্যাসে সমাজচেতনা আরো প্রথর ভাবে দেখা দেয় এবং আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হয়ে ওঠে। 

আধুনিক সমাজে, বিশেষত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ে সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক মাদর্শ 
শিথিল হয়ে গেছে। এর উদ্ঘাটন ও উপস্থাপনা আধুনিক উপ্রন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
গল্স্ওয়ার্দির “দি ফরসাইট সাগা” উপন্যাসের শেষ ভাগ-এ (টু লেট”) আছে সোয়ামেসের 
সঙ্গে তার প্রথমা পত্বী আইরিনের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। তারপরে সোয়ামেস দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করেছে। দ্বিতীয়া পত্রীর গর্ভজাতা কন্যা ফ্রু। এদিকে প্রথমা পত্বী আইরিন আর 
একজনকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহের পর তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে_ জন্‌। 
সোয়ামেস তার মেয়ে ফ্লুর সঙ্গে জনের বিবাহ দিতে চায়। যেখানে ফ্লু ও জন্‌ পুরাতন 
দৃষ্টিতে প্রায় ভাই-বোন, সেখানে আধুনিক সমাজে তাদের মধ্যে বিবাহ প্রস্তাবও চলে। 
এর কারণই হল পুরাতন সমাজবিধি এখন শিখিল হয়েছে। জার্মান ওঁপন্যাসিক টমাস 
মান্ও এই সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তার “বুডেন 
ব্রুক্‌স্‌* ১৯০১) উপন্যাসে। আধুনিক যুগের সামাজিক বন্ধন ও নীতিবোধের শৈথিলাটি 
ধরা পড়েছে জেমস জয়েসের “ইউলিসিস্‌" উপন্যাসেও। উপন্যাসটি প্রতীকধর্মী। এতে 
মানব-মনের অন্তর্লোকের চেতনা-প্রবাহের উদ্ঘাটন মুখ্য উপজীব্য হলেও এই উপন্যাসের 
কাহিনীতে যুগগত অবক্ষয়ও ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসে গ্রীক কাহিনীর পাশে এযুগের 
কাহিনীকে ব্যঞ্জনাধ্মী করে এযুগের আত্তরিক দৈন্যকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
'ইউলিসিসে"র যে গ্রীককাহিনী তাতে রাজা অডিসিউস একজন আদর্শ বীর, একটি খজু 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। একটি স্থির লক্ষ্যের জন্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে পারেন, সর্বশেষে 
জয়লাভ করে ঘরে ফিরে এসেছেন। তার যিনি পত্বী তিনিও সতী সাধ্বী আদর্শ রমণী। 
বহু পাণিপ্রার্থীর প্রণয়-নিবেদন উপেক্ষা করে এই একটি নারী স্বামীর জন্যে দীর্ঘকাল পথ 
চেয়ে থাকেন। পরিণামে স্বামীন্ত্রী-পুত্রের মধ্যে মিলন হয় এবং জীবনের সহজ সুস্থ 
সুখময় রূপটি ফুটে ওঠে। এই কাহিনীর পাশে জয়েসের কাহিনীতে ফুটে উঠেছে এযুগের 
মানবমনের জটিলতা, আদর্শহীনতা ও যৌনবিকৃতি। জয়েসের নায়ক বীর যোদ্ধা নয়, 
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একজন সাধারণ সেলস্ম্যান, নাম তার বলুম। সে কোনো একটি লক্ষ্যের জন্যে সুদীর্ঘ 
সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ নয়। প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনে সে ঘুরে বেড়ায় যেখানে-সেখানে_ হাটে- 
বাজারে, সিনেমায়, রেস্তোরীয়। তার পত্রী মারিয়ান তেমনি এযুগের নারী। স্বামীর প্রতি 
একনিষ্ঠতার আদর্শ তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। সে অন্য একজন প্রণয়ীর চিঠি পেয়ে 
উল্লসিত হয়, স্বামী যখন বাড়ি থাকে না তখন অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সুখ উপভোগ 
করে। আবার এযুগের স্বামীব মধোও আদর্শানুভূতিটুকু নিশ্চিহৃ। তাই স্ত্রীর ব্যভিচারের 
কথা জেনেও সেই স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে তার বাদে না। উপন্যাসের পরিণতিতে এই স্বামী 
রুমের অবচেতন মনের অবিচ্ছিন্ন চেতনা-প্রবাহ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে মনে করে 
“নতান্ত্রিক সমাজের সমৃদ্ধির অপবিহার্য পরিণাম যে বিকৃতি, 'তা-ই এই উপন্যাসে চিত্রিত। 
ব্যক্তির আতাত্তিক আত্মিক পুন্যতাই ৯উলিসিপ উপন্যাসে উপস্থাপিত। বস্তুত একথা শুধু 
হউলিসিস সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, এ হল আধুনিক যুগের অধিকাংশ উপন্যাসেরই কথা। 
কল্লোল যুগেও ব্যক্তির এই আত্মিক দৈন্য ও ব্যক্ডি আত্মার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা 
অনেক উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে। 

এযুগে বিজ্ঞানের প্রগতি, যন্ত্রের বিকাশ প্রভৃতির ফলে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধি দেখা 
যাচ্ছে; কিন্তু মানুষেব অস্তরেব দৈন্য তো দূর হচ্ছে না। সাম্যবাদ প্ান্ট্রশক্তির সাহায্যে 
না। অন্তরের শূনাতা বেড়েই যাচ্ছে। যন্ত্রসভ্যতা ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধেও মানুষের মধ্যে 
কৌথাও লোথাও অসন্তোষ দেখা যায়। যুগের এই অবিশ্বাস ও অসম্ভোষ ফুটে উঠেছে 
অল্ডাস্‌ হাক্মি-র "219৬৫ [২০৮ ৬০ 10? ওপন্যাসে। হাকান্ন মনে করেন অন্তরের সম্পদ 
হল প্রেম. মৈত্রী, স্বানীনতা ইত্যাদি। এসব হারিয়ে শুধু বিজ্ঞান ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির 
উপরে শির্ভর করার কলে পশ্চিমী সভ্যতা ধ্ব..নর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 

সমসাময়িক সমাজ-জীবন সম্পর্কে চেতনা আধুনিক কালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
প্রখর হয়েছে । এমন কি যাঁরা নেহাহই অস্তজীবিনের চিত্র রচনায় আগ্রহী সেই ওঁপন্যাসিকদের 
মধোও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমসাময়িক জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। জেমস্‌ 
জয়েসের মধ্যে যেমন আমরা দেখেছি এষুগের বিকৃতি ও অবক্ষয়ের রূপ ধরা পড়েছে, 
তেমনি মার্সেল প্রস্তেও দেখা যায় তার সময়কাস মাজিক বাপাস্তর অদ্ভুতভাবে ধরা 
পড়েছে। ফরাসী দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ 
পর্যস্ত জমিদার, অভিজাত সম্প্রদায় এবং উঠৃতি ধনী সম্প্রদায়ের যে রূপাস্তর হয়েছে 
তার জীবন্ত চিত্র '[২61)6770741)09 01 1000 "101175 7851” উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। 

আধুনিক জীবনে অতিনাগরিক বৈদগ্ধ্যের ফলে মানুষের জীবন থেকে সারল্য ও 
আত্তরিকতা বিদায় গ্রহণ করেছে, আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বিরাট 
ব্যবধান। আমাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, আমাদের সামাঙ্জিক আচার-আচরণে, এমন কি আমাদের 
প্রেম-ভালোবাসায় যে মিথ্যাচার আত্মগোপন করে আছে তার আবরণ উন্মোচন করার 
প্রবণতা আধুনিক ওঁপন্যাসিকদের মধ্যে দেখা যায়। জিদের বিখ্যাত উপন্যাস “6 
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00817107-010615- €(১৯২৫)-এ এই প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক স্বার্থ ও পদাকাঙক্ষা বিভিন্ন দেশে প্রায়ই নেতাদের 
অমানুষ করে তুলেছে। এই স্বার্থে জন্যে তারা যে কোনো বকম গর্ত কাজ করতে 
কুঠঠিত হন না। অথচ ধঁবাই হন দেশের ভাগাবিধাতা। এই স্বাথান্ধ রাষ্ট্রনেতাদের রূপ 
ফুটে উঠেছে জিদের 'থিসিউস' (১৯৪৬) উপন্যাসের নায়ক থিসিউসের মাধ্যমে। আধুশিক 
ধনী সমাজেব যে অন্তসারশূন্যতা একটা ব্যর্থতাবোধের জন্ম দিচ্ছে, যাব ফলে মৃত্যু ও 
আত্মহত্যা, খুন ও জালিয়াতি অপরিহার্য হয়ে উঠছে, তার স্বরূপ ধরা পড়েছে জিদেব 
উপন্যাসে । 

আধুনিক ওঁপন্যাসিকরা যেমন কেউ কেউ যুগের অবক্ষয় ও বিকৃতিব চিত্র এঁকেছেন, 
তেমনি কেউ কেউ এই সববাশ্িক বিকৃতির যুগে জন্মেও মানবশ্গতিব সামনে নবজীবনেব 
আদর্শ তুলে ধরেছেন। এঁদেব মধ্যে ফাঁরা বিকৃতির চিত্র এঁকেছেন তাঁবাই আধুনিক এবং 
যাঁরা মানুষের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন বা নবতর প্রভাতেব স্বপ্ন দেখেছেন তাঁবা অনাধুনিক 
তা নয়। দেখতে হবে তাঁরা এই যুগ সম্পর্কে সচেতন কিনা। তাঁদেব সকলের পথ নির্দেশ 
সকলের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পাবে, কাবণ প্রত্যেকের পথ-নির্দেশ তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন 
অনুসারে হয়, কিন্তু যুগগত মানুষের সমসা সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। 
রোমা রুঁল্যা তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসে একটি শিল্পী সত্যনিষ্ঠ নাযকেব চবির বচনা 
করেছেন। তাঁর আদর্শবাদ ভবিষ্যতের নবপ্রভাতেব স্বপ্নে বিভোব। আব একভ্ন ফবাসী 
গুপন্যাসিক জ্যল রোঁলা আবার আর একটি সংগঠনাম্মক আদর্শ দিযেছেন। তাপ বিশ্বাস 
সমাজবাদে। ২৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহৎ উপন্যাস +100 [না 01 0009৫ ৬৬111" 
(শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ)-এ আশা ও আদর্শবোধ-ই প্রধান। তবু যুগচিরকে তিনি বাদ 
দেনান, বা যুগ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকেন নি। বিশ শতকেব ফ্রান্সের দ্বিতীয ও 
তৃতীয় দশকের সমাজ ও সমস্যা এই উপন্যাসে প্রতাক্ষভাবে চিত্রিত। মাধুনিক ফবাসী 
ওপন্যাসিকদের মধ্যে যুগচিত্র উপস্থাপনা চরমে বেড়ে তথ্যনিষ্ঠ উপন্যাসেব (0001071010 
11001) জন্ম দেয়। দ্যুহামেলের -$818117" উপন্যাসটি এই শ্রেণীর । এতে বিগত শতাব্দীর 
শেষ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্ষন্ত ফরাসী মধাবিভ্ত সমাজেব বিডিন্ন দিক 
চিত্রিত হয়েছে। 

তাত্তিক উপন্াস ফাঁরা লিখেছেন তাদেরও অনেকের মধ্যে তীক্ষ সমাজ-চেতনা ও 
ইতিহাস-চেতনা রষেছে | সার্রএর 198৫5 (9 চ100001)" উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সনসাময়িক সামজিক বিবর্তনের চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। 

আধুনিক যুগের মানুষের অস্তরের চবম দেউলিয়া অবস্থা কামার *100 001১।001 
উপন্যাসে চিত্রিত। মূল্যবোধের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাতীনতা, যৌনবিকৃতি, খুন প্রভৃতি 
এযুগের অসুস্থ চিত্তের সার্মগ্রক পরিচষ এই উপন্যাসে রয়েছে। কিন্তু এই চরম নৈরাশ্যবাদী 
দর্শন নেতিমুূলক অভ্তিতৃবাদ ক্রমে কামু। উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। তাঁর "176 7170010 
উপন্যাসে আশাবাদের সুর শোনা যায়। এই উপন্যাসের কাহিনী যাঁর জবানীতে বিবৃত 


আধুশিক বালা উপন্যাসেব পটভূমি বশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১১৭ 


হয়েছে সেই 101 £10৬ বলেছেন _ 1১৭1 1111010515 17015 10 11০0 91)0 010 0008115. 
0 1101 010 10%০৭ এবং [11010 1৯ 171010 10) 0011011৩ 1101 06510150 111 112]. এই 
প্রচ্ছম আশাবাদ মেন পবীন্দ্রনাখের বেষ কথাই স্মবণ কবিযে দেয -_ মানুষেব ওপার 
বিশ্বাস হানানো পাপ। 

ফবাসা গুপন্যাশিক দ্যহামেল ()101111701) এব ৭1911) এব মধো নাগরিক সভাতার 
দুং কত উদঘাটিত। ভাব -001010006 105 [১0১01%0- (১৯৬৩ ৭১) উপন্যাসে মধাবি 
মাগেণ বান দিক চিত্রিত। তালি সমসামমিক ফবাসা ইপনাদিক: 10165 [২0179115 
৭ পুত ডপন॥াস 1 0* 110,01110% 0৩ 1017৩ 00710 (১১২-৭১) এ বিশ শতকেব 
পর্ন পচিশ বঙ্ছবেন ইউবেপ এ কেম হবে পন্সেব সমাহুচিত্র বযেছে। তীব উপন্যাসে 
সামাঙ্ক বিবাত ও আদিবসেব চিত মাচ্ছে, কিগ্ক সবাব উপবে মানুষেব অন্ুর্নিহিত 
নহকেব উপচলহ ভেগব দেয়া হমেছে। 21010 1১17711019 এক উপনাসেও নীতি ও 
ডি ০ স্টার দেওয়া হমেছে। বিখ্যাত উপন্যাসিক ি71001৭ 1৬0110-এর 


নপে।ল শিদাব বশসি চতনা বহেছে। হার এই চেতনা পুদ্ধিগ ৩ বেনা সূত্র নয, অত্তবেব 
ও ১ংসাবিত উপলপ্ধি থেকে তাত। মথচ ভিশি গভীব সহনুড়তিব সঙ্গে পাপী 
নড়ছে সাব ভাবে লিশেষণ ববেছেশ। 


৭ কপএাসনব। নবান বই সমা” সচেতন, সমালেব বাস্তব চিত্র উপস্থাপনাষ সিদ্বহস্থ। 
টাতাল। পাব কলা উপনাাালের বর্ণ এ ভবের উপন্যাসিক পুশকিন, তুর্গেনিভ, 
'াগান পঙ্গমেশাক, ১টলচ্ষয সক দেব অফেত সমাহ বাস্তবতা « ইতিহাস-চেতনা প্রখব। 
এব পরলে শিনি শভবেব পপনাসক মাই ঙান বৃণিন, কুপ্রিন, শিখাইল শোলোকভ, 
মশেকসাহ টলদুয, মা সিন গানী অন্ত্রোশঙ্গ, গোনুবাটভ ইলিখা ইবেনবুর্গ প্রভৃতি 
সখসেব মপ্যেই উনিশ শণান্দার এই বাস্তবতা ও পমাজচেতনা উঠবা'ধকার সূত্রে 
এসছে। মন্যান। দেশে আধনক উপন্যাসে যেখানে যৌনত্র উপস্থাপনা ও অনিমাপ্র 
মনা বখেষণেব শ্রঃণতা দেখা যায, কশ উপন্যাসে সেখানে গাধনিক যুগ সমাজচেতনা 

ও ৪তোপধক সামাজিক দাযিত্ববোপ এসছে। ১৯১৭ »'পল বাশিযায সমাজতন্ের প্রতিষ্ঠার 
আগে ও পবে ওপন্মাসকদেব মধো অল্পবিভন বাজনৈত্িক চেতনা ও উদ্দেশা-বোধ 
দেখা যায। ম্যাধ্সম্‌ গোকীধি উপনাস ঠাব প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। অথ এই সাংগঠনিক 

দর্শবাদ বা বিপ্রববাদ তাঁব শ্গুব দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝাস্সা করে দেযনি। গোকীর “মাদার' 
উপন্যাসে যেমন একটি বিপ্রবের বলিষ্ঠ সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলা হয়েছে তেমনি 
বিপ্রবের পূর্ববর্তী বাশিযাৰ দুববস্থা নৈতিক অবক্ষয ও সামাজিক ভাঙনের ছবিও ফুটে 
উঠেছে। ১৯১৭ স্শর বিপ্রবের আগে রাশিয়াব সাধারণ মানুষ, দরিদ্র, কৃষক ও 
মঞ্ঞানান্ধকাবে মাচ্ছন্ন মানুধেব নৈতিক বিকৃতি, নিষ্ককণ দারিদ্রা ও সামাজিক অবন্ষয়ের 
চিত্র সবচেষে যাথাথেবি সঙ্গে ফাটযে তুলেছেন আইল্যান বুনিন। বুনিনেব “দি ভিজেল" 
(.৯১০) উপন্যাসটি এদিক থেকে বিশেষ শুকত্পূর্ণ একটি সৃষ্টি। বুনিন এযুগের রুশ 
উপ পাসের সাধারণ প্রবণতা যে রাজনৈতিক চেতন ও বিপ্লববাদ, অর্থাৎ গুপন্যাসিকেব 


১১৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


সামাজিক যে দায়িত্ববোধ, তা অস্বীকার করেছেন। ১৯১৭-র বিপ্লব তিনি সমর্থন করতে 
পারেন নি বলে এই বিপ্লব শুরু হওয়ার পরেই দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যান। কোনো 
নৈতিক আদর্শ বা দায়িত্ববোধ নয়, তিনি বরাবর “নেচারালিজমে'র সমর্থক ছিলেন। এই 
জন্যে সমাজের একাংশের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের চিত্র তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত যথাযথ ও 
বাস্তব হয়ে উঠেছে। রুশ উপন্যাসের সাধারণ ধারা থেকে বুনিন খানিকটা বিচ্ছিনন। 

ফরাসী বা মার্কিন ওঁপন্যাসিকরা যেভাবে যৌনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন, রুশীয় 
ওপন্যাসিকরা সেভাবে যৌনচিত্র খুব বেশি উপস্থাপিত করেন নি। শুধু সমাজের বাস্তব 
যৌনজীবনের বিকৃতির রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন রুশ ওপন্যাসিক কুপ্রিনের 5৪178 
[106 711 (১৯০৯-১৫) উপন্যাসে সাবের শাসনকালের রাশিয়ার ঘুণধরা সভ্যতার চিত্র 
উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে তার সঙ্গে গণিকালয়ের জীবন্ত চিত্র খুব সার্থকভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। 

যৌনচিত্র ও বিকৃতি ব্যতিরেকে সুস্থ সমাজচেতনাব পরিচয় পাওয়া যায় অধিকাংশ 
রুশ ওপন্যাসিকের মধ্যে। বস্তত আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি আমেরিকা বা ফ্রান্সে যে 
রকম ছিল, রাশিয়ায় পুরোপুরি সেরকম ছিল না। সেখানে বিপ্লবের আগেকার তসার- 
শাসিত সমাজে যেমন বিকৃতি ছিল তেমনি বিপ্রবেব জন্যে জাগরণ ও সাংগঠনিক প্রয়াস 
ছিল। আর বিপ্লবের পরে দেশ যেমন সুস্থ সংগঠনে লেগেছে, উপন্যাসেও তেমনি 
অনুরূপ সুস্থ সমাজচেতনার পরিচয় রয়েছে। 

আলেক্সাই টলস্টয়ের তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস 01991-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
থেকে শুরু হয়ে রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কাল পর্যস্ত রাশিয়ার সমাজ-জীবনের বিশ্বস্ত 
চিত্র পাওয়া যায়। রুশীয় লেখক বোরিস গারবোটভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের রুশজীবন 
অবলম্বনে লেখেন "1170 [01758101510 । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় অনেকগুলি 
উপন্যাস রচিত হয়। প্যানোভার "1116 7190". ইরেনবুর্গের 7170 চপ] 01 60115" 
(১৯৪১) এবং তাঁরই 7110 51070 (১৯৪৮) বিশেষভাবে মনে আসে । 170 7811 01 
79115” উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী 
বিধৃত। 

প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ফল নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে অনেকগুলি উপন্যাস লিখিত হয়, 
বিশেষত রাশিয়ায়। এই যুদ্ধ-সচেতনতা বস্তুত আধুনিক উপন্যাসের সমাজচেতনারই 
একটি দিক। জর্জ দ্যুহামেল (0০015 1)0119161) নিজে প্রথম যুদ্ধে সার্জেন (5012001) 
ছিলেন। তাঁর "৬৪ 055 178119” (১৯১৭) উপন্যাসে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দুঃখ- 
কাহিনী বর্ণিত। ফরাসী ওপন্যাসিক 1165 £0179019-র বৃহৎ উপন্যাস "1,539 [10111165 
৫০ ৮০175 ৬০101৩-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল ইউরোপ ও বিশেষ করে ফ্রালের 
জীবনধারায় কি তা বিশ্লেষিত হয়েছে। /70৩ 1১201015-এর ৭.5 91101099 ৫ 
00101761 81217/016 (১৯১৮) উপন্যাসে ব্রিটিশ সৈনিকদের মনস্তত্ব আলোচিত। 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি . বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১১৯ 


বাস্তবতা ও নেচার্যালিজম্‌ 

সমাজ-চেতনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বাস্তবতাব চেতনা। এই চেতনারই একটা 
চরম রূপ হল নেচার্যালিজ্ম্‌ (ব৪101811571)। এক্ষেত্রে অগ্রণী ফরাসী সাহিত্য । সেখানে 
বাস্তবতার সুত্রপাত হল ১৮৫০ সালে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বাস্তবতার যুগ বলে 
চিহ্নিত হয়েছে যে-পর্বটি সেটি হল ১৮৫০-৮৫ শ্রীষ্টাব্দ। ঠিক রোমান্টিক যুগের ৫১৮২০- 
৫০ খাঃ) পরেই বাস্তবতার যুগেব সূচনা। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে যে 
সাগ্নারণত রোমান্টিক যুগের সমৃদ্ধির পর তার একটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ও অন্ধ অনুকরণের 
সময় আসে । এই সময় রোমান্টিক একঘেয়েমি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে এবং তার অস্তর্নিহাত 
প্রাণোত্তাপ হারিয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং 
বাস্তবতার যুগ আসে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথে রোমান্টিক যুগের চরম বিকাশ হয়েছিল। 
তাবপরে রবীন্দ্রাপুসারী কবিসমাজের মধ্যে তার অনুকবণ ও ব্যর্থ অনুসরণ বিরক্তিকর 
পযাঁষে আসে এবং তাব পরেই রোমাণ্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং বাস্তবতার 
যুগ আসে। বাংলায় এই যুগটি ব্যাপক ভাবে দেখা দিল ১৯২৩ থেকে _“কল্লোল' 
প্রকাশেব কাল থেকে। এবং এই বাস্তবতাই আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 

রোমান্টিক যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কল্পনা-প্রাধান্য ও আবেগ-প্রবণতা। এর 
প্রতিক্রিয়ায় আধুনিক যুগে এল বাস্তবতা ও যুক্তি-প্রাধান্য অর্থাৎ কল্পনার বদলে বাস্তব 
এবং আবেগের বদলে যুক্তি। বাস্তবতাব ঢরম রূপ জন্ম দিল 'নেচার্যালজ্ম্‌* ও যুক্তি 
প্রাধানোর ফলে এল তাত্তিকতা ও বিশ্লেষশধর্মিতা। আধুনিক উপন্যাসে দেখা দিল 
নেচারাশিজম্‌, তত্তপ্রাধানা ও বিশ্লেষণধর্মিতা। রোমান্টিকতা উপস্থাপিত করে সাহিত্যিকের 
স্বপ্ন অনুসারে জগৎ যেমন হওয়া উচিত, তাকে। জ র বাস্তবতা উপস্থাপত বরে জগৎ 
যেমন রয়েছে, তাকে । কখনো কখনে। কবির স্বপ্রলালিত জগৎ-এর সৌন্দর্য আমাদের 
মুগ্ধ করে। কিন্তু তার অতিরেক এবং সর্বশেষে দীর্ঘায়িত অস্তরানুভূতিহীন একঘেয়েমি 
বিরক্তির কারণ হয়। বিশেষত বস্তুজগৎ যখন খুব বেশি কুৎসি, খুব বেশি বেদনাদায়ক 
হয়ে ওঠে_ যুদ্ধ, মহামারী, শোষণ, অসাম্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জীবন যখন বিষাক্ত 
হয়ে ওঠে তখন স্বপ্নদৃষ্ট ভ্গতের সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনের বাস্তব রূপের ব্যবধান নিতাস্ত 
দুর্লঙঘ্য হয়ে ওঠে এবং মানুষ বার বার চেষ্টা করেও জীবনে নিজের স্বপ্নকে কিছুতেই 
রূপ দিতে পারে না, তখন সাহিত্যের রোমান্টিক ছবি তার কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে। 
এবং সে তখন তার কুৎসিত বাস্তবকেই সাহিত্যে রূপ দেয়। এইভাবে বাংলা উপন্যাসেও 
আধুনিকতার জন্ম। এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা আধুনিক কালে আমাদের দেশের 
অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সামাজিক-পরিস্থিতির যে চিত্র দিয়েছি, তাতে বাংলা উপন্যাসে 
বাস্তবতার জন্মের কারণ বেশ বোঝা যাবে। 

ফরাসী উপন্যাসে বাস্তবতার যুগ সূচিত হয়েছে ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় 
থেকেই। এই বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টির মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার কাজ করেছিল। 
১৮৫৭ সালে ডারউইনের 001 9 ০5০৩9 বইটি ফরাসীতে অনুদিত হয়। জগৎ 


৬১২০ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিতঙ্গি সৃষ্টিতে ফরাসী সাহিতো এই বইটির প্রভাব খুব বেশি। এই 
সময়ে আবার £1151150 0011119-এ এহিকতাবাদের (70511151511)-এর প্রসার ঘটে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশেরও কোনো কোনো লেখক এই সব চিভ্তাধারার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তখন জাতীয় জাগবণের নণোন্মাদনায় বাংলার জাতীয় দৃষ্টি, 
ভবিষাতের আদর্শ রূপ-কল্পনায স্বপ্নাতুর। এই জন্যে এই সব বাস্তববাদী রচনার সঙ্গে 
পরিচিত হও্যা সা্তেত এদেশে তখন ব্যাপক বাস্তবতার জন্ম হয় নি। "তাছাড়া সাহিন্ভেব 
ইতিহাসে বাস্তবতাব আবিভাঁবের কতকগুলি স্তণ পরম্পরা আছে। রোমান্টিকতানন মোহ 
না কাটলে ঠিক বাস্তবভার জন্ম হয় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তখনো বাংনায 
রোমান্টিকতার পূর্ণ বিকাশই হয় নি। এই পূর্ণ বিকাশ হল ববীন্দ্রণথে এসে। তাই 
রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলায বাক্তুবতীর জন্ম হল। ফবাসা সাহিতেোও বহবতার জন্মের 
আগে একটি সম্বদ্ধ রোমান্টিক মুগ চলে গেছে। 
ফরাসী সাহিতো এই বাস্তবতার চরম পাঁপণতি হশ 'নেগাবশালস্তান'। এই মতবাদ 
সাহিত্তা হাবন ও জগতের ৩থাবলার হুবহু পাবারেশানে উদ্োদশ। এই মন অশ্সাবে 
মানুষ নিয়তির বন্ধনে বাঁপা। এই নিষতি হল জজগহেব নিমম, হের দাবি। এ থেকে 
মানুষের মুক্তি নেই। পর্চ-ভুতের ফাঁদে মানব মন 1 শঙ্খলিত। বভতমাংসেব দেহে 
কামনা, আকাওক্ষা এ তার ভ্ডবিবান মানের ঈীবনে একমাত্র শিষন্বণকারী শি | 
€« ফ্ুবেয়াব পুরোপু নেযাপ্যালি্গ ছিলেন মা, তল এ খুগের (১৮০৮৫) 
বাস্তববাদী গুপন্যাসিকদের ভিন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই যুগ বাসী উপনচাসে সনুষ্গ গুম 
“রিয়িলিজন'হ হল উপন্যাস সাহিহের প্রপান বেশিঈগ।। এইভনে। ফবাসা সাহিত। 
বাস্তবতার যুগ মাসার পরেই উপন্যাসের « সমদ্ধতম খুন সরি ভল। জাবানর বাস্তব 
রূপের সঙ্গে যোগ স্কাপিত হওয়াব ফলে উপন্যাস সামনে বিপল সম্ভাবনার গাব 
উদঘাটিত হল। ১৮৫৭ সানে ফরাসী উপন্যাসিক 00001100001 (১৮১৮ ৮৯)-র প্রবন্ধ 
[২০9011510০0 প্রকাশিত হয। এছে বাসবভার পক্ষ সমর্থন করা হয়। তারপরে বাতবতারর 
বশিষ্ঠতন শিল্পা ফ্রুবেয়ারের (0851855 0710070১৮২১ ১৮৮০) আবিভাঁব। এই যুগের 
ফরাসী উপন্যাসের সঙ্গেই কল্লোলের যুগের উপনাসের সাদৃশা বেশি। ফ্ুবেয়ারের উপন্যাসে 
বাস্তবতা এসেত্ছ অনেকটা সচেতন ও কষ্টবু'ত প্রযাসের ফলে, এটা ঠিক জীবনানুভতি 
থেকে স্বতঃউৎসারিত ফলশ্র্ড নয়। কল্লোল, যুগের মাপুনিকতার মধ্যেও বাস্তবতা 
মূলে একটা চেষ্টাকৃত অত্যুৎসাহ ছিল বলে ম্রনেকে মনে করেন । খুব সাম্প্রতিক উপন্যাসে 
অস্তধুখীনতার ফলে উপন্যাসের বাহা গঠন অনেকট! আমাদের এলোমেলো মনোলোকের 
সঙ্গে সুর মিলিযেছে। ভার্জিনিয়া উল্ফেব উপন্যাসে বাহারূপের এই এলোমেলো ভাব 
দেখা দিল। কিন্তু ফ্ুবেয়ারের যুগে উপন্যাসে সেই রকম অন্তর্ুখানতা প্রবল হয়নি। 
বাইরের বাস্তবতার প্রতিই নিষ্ঠা ছিল। এই জন্যে উপন্যাসের বহিরঙ্গের পারিপাট্য উপেক্ষিত 
হয়নি। বরং ফ্লুবেয়ার একদিকে যেমন উপন্যাসে বাস্তবতার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, 
অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসের শিল্পরূপকেও নিখুঁত করতে চেয়েছিলেন। কল্লোল-যুগের 
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উপন্যাসিকদেব সম্পর্কেও একই কথা বলা যায। ভবাও উপনাসেব প্লটানমণি, চবিত্র- 
চিএণ ভ্রামা শিল্প প্রভৃতি প্ররলঙ অঙ্গ শিল্পেব প্রতি হনোযোগী ছিলেন। চেতনা 
প্রবাহপমা উপনগাসে পববতীকালে টপন্যাসেন আঙ্গিকে যে শ্রাদূল পবিবর্তন হল, 
লাল যুণো তাব সুচনা দেখি লা। অথতি স্সবনদষ্টিব ক্ষেত্রে বন্রালেব ইউপন্যাসিকেবা 
(ফলন লাভবান পানতে চেফেছিতোন শিষ্টবীপের ক্ষথে সন কানো শাহাল বপাত্তব 
»। ন করতে পারেন শি। ফুবেখাবেক 1৮010100680৭৮ (১) 5৬) বাস্তবতা সথশবে 
নশ্রেখ্াযাগ। পান শপশনি এব অশ্লীল হার শনো মামলা হাযছিল, যদিও জেখক 
পেশি বে টিবি হল নিত এ? এল অল্তান এব সচ্ছন্ন 'বাগন্টিক্তাব স্ব 
শা যাখ, শা দ পয বাটা সপন চলল শাদা পাবিপগদ বমেছে এই 
৮৫ ৯.101110৬ (01 সম্পনে ববাাত সমালোচক লে এই বগাঙাঠিষা (1. 09721170711) 
৭ লতি 11) 11001 117১ 10111009015 00111711000 115101 091 11059101-0৭% 
(0101 1110. 1015 17] 16 0 501০0 111১৯610116)710001৩ 81011000010 01001151111 
10৮৮০ 8 (1)৩ ৬0০ 11611101000 10115 10110 01601110105 01 ৭ আা4 01৭1 510৮৭ 
11১৯1110 ৮01)0751100 গ104 ১০01110011101 1100 101)0065৩ 1005 1100 11110201% 
115 1010) 511101191৩1 111100 10 91001/00 91000/01)06 ৮১10110 1100010111৭ 01 1770- 
৩1 17101150110 ১101105৭ 9179 ৭101101 0111)0 17090117081 ১101 
বান্না আনলক তপনাসিক বিদশাব * বুদ্ধল্দব এল অটিদ বুমাব সম্পার্কেত একখা 
পরো )। পাবা চা কবে উপনাাতস বা ২৭) স্টি কপবলন হক গদি নধে) কাব বর্মিত, 
ব্পনা * শিল্পনিজা বযেহ শাছে। ফুবো বল পরত দুটি ৬পন্যাস 15 [00071101) 
৯৬1101110,111,1৩ (১৮৩৯) এব, 9005100106০ 0 (১৮1৮৯) তি ভক্ধ বাবতিব 
0িএ প্বাুমা খাম। ফ্রতযোবের এমসামফিক শুরা দুভান পপনাসিক 64৭10101ও 
101৩১ নামে ধুই ভাত ফণাসী উপশাল্স বাস্তবতাব সধ্শবে গশুক্তুপূর্ণ ভমিকা গ্রহণ 
পবন। সমসামধিব সমস্ঠাবে উপতীব। বরেই শীব। প্রধান * ঈপন্যাস বচনা ববেছেন। 
ঈগীননক বাত।কণপব নাত্তৃব চত্র, বিশেষত নেচাব্যাশিষ্টদিব মেটা বৈশিষ্ট। ছিল সেই 
মীনভীবনের বাস্থব স্লবাপব উপস্থাপনা, তাকে "গ্কাপিত ধবেহ এই জ্াতদয ক্ষান্ত 
হশ নি। তাবা মনে ভীবনেব উপস্থাপনাযণ্ মনোযোগ ছিলেন এযুণব গুপনাগসব 
111০ ৬11০১-এব মাণ্য যদিও কবিমন ছল তবু তাব উপন্যাসে যুগেব জ্বালা বিশেষত 
বান্তজীবনেব দু খ দাবির চিত হযেছে এদিক থকে স্মবণীষয হল তাঁর 19০]09 
৬11014১ ডপন্যাস। 109,0৩1 এর টপন্যাসে দক্ষিণ ফ্রাজেব জো ত্র তীক্ষ বাস্তবতা 
ও সুক্ষ্প শিল্পবোধেব সঙ্গে উপস্থাপিত। তাঁব বিখ্যাত উপন্যাস হল 1,0100১ ৫০ 110 
111011111) 
ফবাসী উপন্যাসে বাক্তনবাদী ুগেব পবিণ £ল নেচাব্যালিজমে (78001211510)। 
এহ নেচাব্যালিজমেব সুচনা হম জোলা থেকে (7819 2018 : ১৮৪০-১৯+২)। জোলাব 
উপন্যাসে যৌন ক্গীবানব বাঢ বাজব ছবি থাকলেও জোলাব মধ্যে শিল্পঙ্ণও ছিল। 
দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী 17100701960 1877৩ (১৮৯০-১৮৯৩) তাঁর বিখ্যাত বই 0৫ 
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[১17161115010-তে তিনি প্রমাণ করেন যে, মন শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের উপরে নির্ভরশীল 
এবং মনের একটি বিস্তৃত জগৎ ও অনেক উচ্চতর ক্ষমতা রয়েছে। মনকে শুধু 
ইন্দিয়ানুভূতির উপরে নির্ভরশীল বলায় মন সম্পর্কে রহস্যবাদী মত উপেক্ষিত হয় এবং 
মন সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ফলে মনোজগতের ক্রিয়াকে বিশ্লেষণী 
ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সূচনা হয়। "17০-এর এই মতবাদের দ্বারা জোলা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে তিনি মনকে আধ্যাত্মিক কোনো রহস্যময় ব্যাপার বলে গ্রহণ 
না করে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ ও মনের উপরে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে 
উদ্যোগী হন। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করেন। 
মনোবিজ্ঞানী 15 ছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানী 11085ও জোলাকে খুব বেশি প্রভাবিত 
করেন। [085 প্রমাণ করেন যে মানব-চরিত্র বংশগতির ()016011%) জৈবিক বিধানের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জোলা এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং মানব-মনের 
উপরে ইন্দ্িয়ানুভবের মাধ্যমে তার পরিবেশ (07৮11001791) যে প্রভাব বিস্তার করছে 
এবং মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যে জৈবিক প্রবণতা অর্জন করছে, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় 
মানব-চরিত্র গড়ে ওঠে এবং বিবর্তিত হয়। জোলার মতে চরিত্র জৈবিক প্রবণতা ও 
বংশগতির মিলিত উৎপাদন ফল। এই তত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যে জোলা [২0110] 
9০ণ৮1 শিরোনামে ২০টি খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। অর্থাৎ মানব- 
মনের আধ্যাত্মিক কোনো সম্ভা নেই বা মানুষের মধ্যে জৈবিক সত্তা ছাড়া আধ্যাত্মিক 
কোনো উপাদান নেই যা এসবের প্রভাব কটিয়ে ক্রমিক মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। 
জোলার উপন্যাসে তাই পঞ্চভুতের ফাঁদে রক্তমাংসের মানুষের আকাঙক্ষা ও আসক্তি, 
ব্যর্থতা ও কান্না চিত্রিত হয়েছে। “কল্লোল'-যুগের উপন্যাসের প্রথম দিকে (বুদ্ধদেব বসু, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিত্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) অনেকটা এই মতবাদের সমর্থক 
ছিলেন বলে তীদের উপনাসে যৌন কামনা, রক্তমাংসের মানুষের ইন্দ্িয়নির্ভর জীবন 
এমন নিরাভরণ ভাবে চিত্রিত। জোলার উপন্যাসে তত্তের সঙ্গে শিল্পগুণ মিলিত হয়েছে। 
তিনি তাঁর যুগের শিল্পায়িত ফ্রালের যুগচিত্রও উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের 
তথ্যনির্ভর রীতি (৫0০01701187 170011100) কল্লোল-যুগের বাংলা উপন্যাসকেও প্রভাবিত 
করেছে। কয়লাখনির জীবন নিয়ে জোলা তাঁর 091171181 উপন্যাসটি রচনা করেন। 
কল্লোল'-যুগে শৈলজানন্দ কয়লাখনির জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেন। জোলা বাস্তববাদী 
ও যৌনজীবন সম্পর্কে স্পষ্টবাদী হওয়ার দাবি করলেও তাঁর প্রথন বয়সের রোমান্টিকতা 
একেবারে মুছে যায় নি। ফলে কল্পনার মৃদুস্পর্শে তার বাস্তব চিত্র রসোততীর্ণ সৃজন- 
ব্যাপার হতে পেরেছে। তীর যুগে জোলা ছিলেন নেতুস্থানীয়। জোলার পথানুসারী 
লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত হলেন মোপার্সা (085 ৫6 11800955910 ১৮৫০- 
১৮৯৩)। মোপার্সাও নেচারালিষ্ট। তাকে লিখতে উৎসাহিত করেন ফ্লুবেয়ার। মোপার্সার 
উপন্যাস হল [076 ৬1০, (১৮৮৩), 891-4101 (১৮৮৫), 716775-৩1 1621 € ১৮৮৮), 
7011 ০0786 19 [7011 (১৮৮৯) ইত্যাদি। সংযত ও আবেগহীন যথাযথ বর্ণনা মোপার্সার 
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মধ্যে বাস্তবতাকে তীক্ষ করে তুলেছে। জীবনের সামগ্রিক সত্যকে রূঢ়ভাবে উদ্ঘাটনই 
তাঁর নেচার্যালিজমের বৈশিষ্ট্য। তিনি এমন বিষয়বস্তু নির্বচিন করেন যা মিথ্যা আদর্শবাদকে 
ধূলিসাৎ করে দেয়। তাঁর মধ্যে আবেগ ও কল্পনার স্পর্শ নেই। ফরাসী সাহিত্যে 
নেচাব্যালিজ্মের যুগেই আবির্ভূত হন 17115911201) 03001150011 7055) ১৮৪৮ 
১৯০৭) এবং প্রথমে এই যুগের প্রবণতা অনুযায়ী বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা করেন [95 
908015 ৬৮180 (১৮৭৯) ইত্যাদি। কিন্তু পরে তিনি সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও অধ্যান্মের মধ্যে 
সত্যের সন্ধান করতে থাকেন। ক্যাথলিক মবমিয়া সাধনার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। এই 
পবিবর্তনের পরিচয় রয়েছে তাঁব শেষেব দিকেব উপন্যাস / 19901175 (১৮৮৪), 1.2- 
5 (১৮৯১), এবং সবচেষে (বেশি 217 10816 (১৮৯৫) ও 1.8 08107007810 (১৮৯৮) 
উপন্যাসে । শুধুই রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে যে মানবচিত্ত পরিতৃপ্ত হতে পারে না, তা 
নেচারালিজ্মের যুগের শেষেব দিকেব এই প্রতিক্রিষা থেকে বোঝা যায়। এযুগের 
আরো একজন ফরাসী ওপন্যাসিক 571%9170 61017011001) (১৮২০-৭৬) এব 19010111000 
উপন্যাসে নেচার্যালিজমৈব বিকদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 

কল্লোলের কথাসাহিত্যে বাস্তবতা ও নেচার্যালিক্তমের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষারধেই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে বাস্তবতা 
ও নেচাব্যালিজমের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হযেছিল। ফবাসী সাহিত্যে বাস্তবতা ও (নচারালিজমের 
কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জার্মন সাহিত্যেও বাস্তবতা ও নেচার্যালিজমেব 
প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সময়ে (১৮৩০-১৯০০ স্্ীঃ)। ইমারমান (911 [,601601/ 
|11011)0111191)1)) জার্মান উপন্যাসে বাস্তবচার সৃচনা কবলেন-__1910 201%01060 উপন্যাসে । 
পুবানো অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে উদীযম'ন মধ্যবিক শ্রেণীর যে ছন্দ চিত্রিত করলেন সে 
দন্থ বাংলা কথাসাহিত্যে স্থান কবতে পেরেছে অনেক পরে- বিংশ শতাব্দীব কোনো 
উপন্যাসে। আর উচ্চবিত্ত সমাজেব ভগ্ডামি ও অন্তঃসারশুনভাকে যেভাবে উদ্ঘাটিত 
করে দিলেন [90010198950 উপন্যাসে (১৯৩৮-৩৯), সে বকমভাবে উদ্ঘাটিত করে 
দেওয়া তো বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় আবো পরে প্রায় সাম্প্রতিককালে । শুস্তাফ 
ফ্রিটাক-এর 9011070 119১0 (১৮৫৫) উপন্যাসে উদীয়মান বণিক সমাজের বাস্তব চিত্র 
তুলে ধরা হয়েছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার ও ওপন্যাসিক শটফ্রিড কেলার 
(0০/1?16 10111) সুইজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের ব'স্তবচিত্র উপস্থাপিত করেন 
1/101111) 581811061 (১৮৮৬) উপন্যাসে । মেয়েব (4০৮০) তার বিখ্যাত উপন্যাসে ত্রিশ 
বছরের যুদ্ধকে পটভূমিকায় রেখে তৎকালীন সমাজজীবন উপস্থাপিত করেন। লক্ষণীয় 
এই যে ফরাসী বাস্তববাদী উপন্যাসে যেখানে মূলত যৌনজীবনের চিত্র তুলে ধরা 
হয়েছে, জার্মান বাস্তববাদী উপন্যাসে সেখানে বৈচিত্র্য লক্ষ্য কবা যায় উচ্চবিত্ত সমাজ, 
মধ্যবিত্ত সমাজ, বণিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক দলমতের চিত্রব_সব দিকে জার্মান 
ওপন্যাসিকদের দৃষ্টি ছিল। অথচ কল্লোল-যুগের উপন্যাসে প্রধানত ফরাসী উপন্যাসেরই 
অনুসৃতি দেখা যায়। এর পরে বিংশ শতাব্দীর জার্মান্দ্ি সমাজ-জীবন নাটকীয় সংঘর্ষ 


১২৪ আধুনিক বাংলা উপনাসেব পটভূমি 


ও উত্থান-পতনে বিপর্যস্ত। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির জীবনযাত্রা ক্ষতবিক্ষত 
হয় এবং নব উথানের প্রচণ্ড প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। পূর্ববর্তী শতাব্দীব বাস্তবতা ও 
নেচারাযালিজমের অনুসৃতি চলতে থাকে এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের অবক্ষয় চিত্রিত হতে 
থাকে। অন্য দিকে সমাজের যে নব উখানের প্রেরণা দেখা যায়, তার উত্তাপে নব) 
রোমাণ্টিকতাবও সূচনা হয়। যুদ্ধের অভিঘাতে জাতি ও ব্যক্তি যে অবক্ষয ও বিপর্যয়ের 
সম্মান হয়েছিল তাতে অস্তিত্বের অর্থজিজ্ঞাসা উপন্যাসে প্রপান হুয়ে উঠে। গভীর 
জিজ্ঞাসার ফলে প্রকাশবাদী (20165910150) এবং পবাবাস্তুবতাবাদী (3817091191) প্রবণতাও 
উপন্যাসে দেখা দেয়। এ যুগেব প্রভাবশালী গুপন্যাসিক হেবমান “হসে, ফ্রান্তস কাফকা, 
যকব ভাসেরমান, টমাস মান্‌ ও ফ্রান্স ভেরফেল। 

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভার্ানির যে বিরাট বিপর্যষ হয়েছিল তাব ফলে 
তাকে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাক্তিব অবক্ষয়ের সন্মুখান হতে হযেছিল। এই অবক্ষয়ের 
পটভূমিকায় বাঞ্তির ও জাতিব জীবনে অস্তিতেব যে নর্থ ক্িপ্রাসা প্রবল হযে ওঠে তার 
শ্রেন্ঠ শিল্পী ওপনাসিক টমাস মান (77101115 [৬7107) । হিটলারেব স্বৈরতন্ত্ে শিশ্পার স্গাধীনতা 
যখন নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল তখন অনেক সাহিতিকের মতোই টমাস মানকে? অনা দেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হযেছিল। বর্তমানেব কঢ় বাস্তবে ঝভির শিক্পচেতনাব উপযোগিতা কি? এই 
যুগের বাস্তব সচেতন শিল্পী ছিলেন বলোই টনাস মান বার বার এই জিজ্ঞানাব সম্মুখীন 
হয়েছেন। তার পিতা ছিলেন বাবসায়া « মা ছিলেন শি্পবসিকা। বাস্তব নাম শিনন যুগের 
এই মূল ছন্দটির বীজ তিনি হাব পাবিবাবিক ঈঈাবনেই দেখেছিলেন এবং পনে হিটলাব 
শাসিত জার্মানিতে তার প্রকট রূপটি প্রঞ্ক্ষ কবেন। নানেব উপন্যাস ব্রধাতে (7115101) 
10770 17190%61 ও 00 0৫17 ৬১7০1) বর্তমানের বাঁ সনাভ্ে শলপীব এই দ্বন্দ 
উপলব্িহ প্রবল হযে উঠেছে । 10719 119038৩ উপনাদসে টোনিওব মুখে এই সমস্যা 
মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে প্রকাশ 'পযেছে "10010010171, 10010 711 1179 ৮50110. 1৯ 718019) 
101711701101116 0101) 11101 01 01115117110 119 ০1001 01) 10117191110 ৩৭ টমাস মান 
স্বপ্রবিলাসা শিল্পী নন, তাই শিল্পীর ছন্বকে স্বীকার করেও সমাজের দাবিকে মেনে নিয়েছেন। 
তাই শেষ পর্যন্ত টোনিওর সমস্যাব সমাধান হয়েছে যখন সে বুঝেছে শিল্পীর দায়িত্ব শুধ 
অবাস্তব সৌন্দর্যের সন্ধানই নয, দৈনন্দিন ক্রীবনেব সুখ ? সৌন্দর্যের সন্ধান । এইখানেই 
টমাস মানে যুগচেতনা ও বাস্তবতার পরিচম। মানের সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 1491০ 
1৬000101201) (190 2900019016 ১৯২৪)-এর নায়ক [7815 00500100-ও দীর্ঘ ৭ বছত্র 
নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীক আল্পস্‌ পর্বচের স্বাস্থানিবাসে কাটিয়ে শেষ পর্যস্থ সমাজের 
দাবিকেই মেনে নিয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকের কাজ নিযে ভীবন উৎসর্গ করেছে 
এবং সেই আম্মতাগে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পেষেছে : 


"19০ 151011501) 501] 11111009101] 11110 1100 11]! 0011) "1000০ 1৩61110 
[707501)91 01101901101011 71091)01 50110 00021110551 
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আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১২৫ 


আধুনিক জার্মানিব এই বাস্তব সচেতন প্রতিনিধিস্থানীয শিল্পী ১৯২৯ সালে নোবেল 
পুবস্কাব লাভ কবেন। তাব জীবনদৃষ্টিতে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হযেছিল টলষ্টযেব 
সামাজিক দাযিত্ববোধ ও মানবতা মাব বর্ণনা-বীতিতে ছিল ফবাসী নেচাব্যালিষ্টদেব 
মনুসৃতি। আধুনিক জার্ানিব প্রতিনিধিস্থানীয ওপন্যাসিক টমাস মান। ওধু তাই নয, 
আধুনিক বিশ্ব উপন্যাসে তাব স্থান প্রাউস্ত (27985) ও জযেসেব (10%00) সঙ্গে। 
পটভূমিৰ অভিনবত্ব ও বিষযবৈচিত্র্য-সাধন 

গাতান্গতিকতাব ভাব ত্যাগ কবে উপন্যাসে বিষববৈচিত্রা সাধন কবা, নিত্য নতুন 
নতন পটভূমিতে জীবনকে প্রত্যক্ষ কবে স্বাদেব বৈচিত্রা আনা আধুনিক উপন্যাসেব 
শনাতএ বৈশিষ্ট্য মনে হয। মধ্যবিত্ত জীবনের বাধা পবিধিব মধ্যে বৈচিত্র্যহীন জীবনেব 
মা কিছু মাধুর্য ও শাবর্ষণ ছিশ তা বহু সাহিত্যিক উপস্থাপনাব ফলে গতানুণতিক হযে 
এসেছিল। এজনে। নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায জীবনকে প্রতষ্ঠিত কবে দেখ' এবং 
মঙ্ঞাত উপেক্ষিত জনসমক্টিব গ্ীবনকে নিষে উপন্যাস লেখাব প্রবণতা আধুনিক যুগে 
।পখা যাখ। বাংলাষ তাবাশঙ্কব যেমন বেদে বেদেনীদেল জীবনকে নিনে উপন্যাস লেখেন 
'ই্তিভূষণ যেমন শ্বণ্যেন পট৬মিকাৰ ভীবনকে প্রতক্ষ করেন ইংবেজিতে তেননি 
সামুদ্িক পটভূঁমিবায জীবনকে উপস্থাপিত কবেন কন্বাড্‌। ইংবেজি সাহিতো ভিক্টোনীয 
২ণেব শেষেস দিকে প্রচশিত তীবনধাবাব একঘেযোম ধবা পড়ল থাকে। এই সময 
ধনপাড়েব শাবিভান। সাবাবণ শুীবনম্বারা ছেডে তিনি সম্ুদ্রচাবী নাবিকদেব বিচিত্র 
শেবলকাহিন। শাব উপনগাসে কপ দেন। এাঁদক থেকে টাইধুন” উপন্যাসেব বশেষ 
৬ব৬ নযেছে। বাশবাব পনাসিক কুপ্রিনও এই বকন ধিষযবৈচিঞ। সাধন কবেছিলেন। 
[নন সাাথণ মণ/বিও চাকুবীজীবী, কৃষ্জীবী বা বাবসাধা নানুষেন পাবচিও ভজীবনক্ষেত্র 
,থনে উপন্যাসকে ভিন্ন পটভূমিতে স্থাপিত কবেন। তব বিখ্যাত উপন্যাস +71)0 001-- 
এব নপে। ঠিনি সৈনিক জীবনের কাহনী পবিলবিশ* কবেন। কুপ্রিন নিজে এক সময 
সনক ছিশেন। সেই জন্যে দব পেকে দেখা সৈনিক জীবনের আদর্শাযিত চিত্র তিনি 
উপস্থাপিত কবেন শি। নিজে 'চাখে দেখ সোনক জীবনেব ভে 2বেব বিকৃতি ও বাক্তব 
শীপ উদঘাটিত কবেছেন। 

আঞ্চলিক ঠা মাধুনিৰ বিশ্ব উপনাসেব অন্যতম লোশষ্ট)। ফবাসা ইউপনান্মিক 19 
010109-ব উপন্)াস 001111)৩ (১৯১৮), 11071 3050০0-ৰ ডপন্াাস 169১ 71700101009 
(১৯৭5) এ ফ্রালেক শ্রুগ্জ (গি05০)০০) দঞিলেব শাবন চিএ পাই। সেখাণবাব ধম ও 
সংস্কাব, পেখানবান বহস)পর্ণ অলৌকিক ঘটনাবলীপ চিত্র জান ন্‌ হীসুলি বাবেৰ 
উপকথাণকে স্মবণ কবিল্ম দেয় । /5701৩ 00010500-এব 01৯ 10 0917011 (১৯১৫) 
জপন)সে ফ্রালদেব (৬৩৬০1)1০5 পথ 1 ল 11011710 1001171-এব 17101011155 ৭ 1) 00019 
(১৯৩১৯ ৭১) উপন।াসে /১05০70 অঞ্চলে চিত্র পাই। এসব লেখকেবা শিল্পার্ল ও 
শহবেব প্রচলিত আটবনেব বাইবে উপনাসেন পটতুমিব সন্ধান কবেছেন। কন্টিনেন্টেব 
সাহিতে ফ্বাসী ও ঙার্মান উপন্যাস যেমন সমৃদ্ধ, ইতালীয উপন্যাস তেমন নয। তব 


১২৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


ইতালীয় উপন্যাসেও বিভিন্ন প্রবণতার পালাবদল অনেকটা বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য 
উপন্যাসধারার মতোই হয়েছে। রোমান্টিকতার পরে সেখানেও বাস্তবতার জন্ম হয়েছে 
এবং ক্রমে এসেছে ফরাসী-সাহিত্যের মতোই নেচার্যালিজ্ম্‌। ইতালীয় উপন্যাসে বাস্তবতা 
আবার কেব্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানত আঞ্চলিক উপন্যাসে । ইতালীয় উপন্যাসের জন্মদাতা 
05011893011 ৮0]. [2১৩1 (69191) 099211679) নিজেই মূলত আঞ্চলিক উপন্যাস 
রচয়িতা ছিলেন। পরবর্তী বলিষ্ঠ ওপন্যাসিক 7887 ৬৪102 /510919 08119170-ও 
আন্দালুসীর আঞ্চলিক জীবনকে অবলম্বন করেই উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। ইতালীয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার 1059 11919 06 7০7508-ও মোস্তানা 
অঞ্চলের জীবনধারা অবলম্বন করেই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আরো পরে যাঁর মধ্যে 
ফরাসী নেচার্যালিজ্মের উত্তরাধিকার বর্তেছে এবং ফাঁকে ইতালীয় উপন্যাসে আধুনিকতার 
সবষ্টা বলা যায় সেই 1.9 0010958 [71171110 17১0100 99291) (১৮৫২-১৯২১) আঞ্চলিক 
উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। /১17721)00 [১18010 ৬1005 অস্ট্রিয়ার জীবনচিত্র ও 
ড৬1০01106 18500 19179 ভ্যালেন্সিয়ার জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেন। বিশ শতকের 
ইতালীয় ওঁপন্যাসিকদের মধ্যেও আঞ্চলিকতার রেশ কাটেনি । তবে [8150] 171719 
[091 ৬৪115 [70121 আধুনিক যৌনচিত্র এবং 70 89101 রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থাপিত 
করেছেন। বাঙালির প্রকৃতির সঙ্গে ইতালীয় প্রকৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ইতালির 
বর্ষায় ভেজা নরম মাটি ও শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির যেমন মিল আছে, 
তেমনি সেখানকার অলস আরামপ্রয় ভাবপ্রবণ শিল্পরসিক জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে বাঙালির 
স্বভাবের মিল আছে। অথচ লক্ষণীয় এই যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যেমন ইংরেজি- 
ফরাসী-জার্মান উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে, ইতালীয় উপন্যাসের প্রভাব তেমন পড়ে নি। 
এর কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাঙালির 
সঙ্গে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসীদের সঙ্গে বাঙালির যেমন ষোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, 
ইতালীয়দের সঙ্গে সেরকম যোগাযোগের উপলক্ষ ঘটেনি। 


উপন্যাসে তাত্বিকতা ও দার্শনিকতা 

আধুনিক সাহিতো তান্ত্িকতা একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কাব্যে তাত্বিকতা তো আধুনিক 
কালে খুবই বেশি। নাটকেও তর্ক এবং তাত্তিকতা শুরু করেন বার্ার্ড শ"। উপন্যাসেও 
আধুনিক কালে শুধু গল্পরস বা চরিত্র-চিত্রণ প্রধান নয়, এখন তাত্বিকতাই প্রাধান্য 
লাভ করেছে। ইংরাজ ওঁপন্যাসিক মেরিডিথ, ওয়েল্স্‌ প্রভৃতির রচনায় তত্ব ও দর্শনের 
প্রাধান্য দেখা যায়। অল্ডাস্‌ হাকৃল্সিও উপন্যাসকে করেছেন তাত্তিকতার বাহন। সমাজ 
ও সভ্যতা সম্পর্কে নানা রকমের তর্কবিতর্কের অবতারণা করেছেন তিনি তার 
উপন্যাসে। 8185০ [০৮ 10110, 2০017) 00810161 70111 প্রভৃতি হল এদিক থেকে 
তার উল্লেখযোগ্য রচনা। তাত্তিকতা ও দার্শনিকতা ফরাসী উপন্যাসেও এযুগে খুব 
বেশি। জিদ, মারিয়াক, কাম্যু, সার প্রভৃতি যেন বিশিষ্ট দর্শনকে রূপ দেবার জন্যেই 
উপন্যাস রচনা করেছেন। আগের যুগের ওপন্যাসিক বাল্জাক্‌, জোলা, ফ্লুবেয়ার 
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প্রভৃতির মধ্যে যেমন বিচিত্র জীবন-রসই যথার্থ ভাবে রূপায়িত, আধুনিক ওঁপন্যাসিকদের 
মধ্যে তেমনি যেন গুঢ় জীবন-জিজ্ঞাসাই প্রধান। আধুনিক যুগের সংশয়ী জীবনদৃষ্টিই 
এর মূল কারণ। এযুগে জীবন-সম্ভোগের চেয়ে জীবন সম্পর্কে দুশ্চিন্তাই বেশি। তবে 
এই তাত্বিকতা সব আধুনিক ওপন্যাসিকেই পাওয়া যায় তা নয় এবং এই তাত্তিকতা 
না থাকলেই ওপন্যাসিক অনাধুনিক হয়ে যাবেন, এমনও নয়। শুধু মনে রাখতে হবে 
এই তাত্বিকতা আধুনিক ওঁপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেরই বৈশিষ্ট্য। অন্য পক্ষে আছেন 
জীবনকেই সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। কল্লোল যুগের বাংলা ওপন্যাসিকেরা আধুনিক 
যুগের এই ধারার বিদেশি গুপন্যাসিকদেরই বেশি অনুসরণ করেছেন। কল্লোলে রৌল্যার 
'্জা ক্রিস্তাফ' ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা উপন্যাসে তাত্তিকতা এসেছে 
আরো পরে, সমনেকটা সাম্প্রতিক কালে। 

তাত্তিকতা আধুনিক উপন্যাসে বিশেষ স্তান করে নিয়েছে। কাম্যুও তার অনেক 
উপন্যাসে গল্পের আশ্রয়ে বস্তুত তার নিজস্ব দর্শনই প্রকাশ করেছেন। তার “176 চ]' 
উপন্যাসটি এদিক থেকে বিশৈষ উল্লেখযোগ্য । এই উপন্যাসে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন 
যে মানুষেব মধ্যে পাপ-পুণ্য দুইই আছে। যারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে জোর 
করে মতিমাত্র নিষ্পাপ হতে যায় 'তাদেরই পতন হয়। তারা নিজের কোনো ছোট ভুল- 
ক্রুটি হঠাৎ আবিষ্কার করলে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হাবিষে ফেলে এবং তখন “থকেই তাদের 
পতন শুক হয়। যেমন এই উপন্যাসের নায়ক আজীবন কর্তব্যনিষ্ঠ 198) [08000156 
01211801100 হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তিন বছর আগে সে একজন ডুবস্ত নারীকে উদ্ধার 
করতে এগিয়ে যায় নি। এইখানে তার কর্তব্চাতি হযেছে। এই অনুশোচনা থেকে তার 
পতন শুরু হল। এই উপন্যাসে তাত্তিকতা এত বেশি যে অনেকে একে উপন্যাস বলতেই 
নারাজ। 

জামনি উপন্যাসে তাত্বিকতা কাফকা (চা072 181, ভাসেরমান (1810) 
17556018001) ও ভেরফেল (চ12117 10011) আমদানি করেন। আধুনিক জীবনে 
বক্তি-আত্মার নিঃসঙ্গতা মানুষকে অস্তমুখী করে ঘটনার চেয়ে যে তাত্তিকতার দিকে 
নিয়ে চলেছে তার পরিচয় রয়েছে কাফকার উপন্যাসে । ভাসেরমান এই নিঃসঙ্গতার 
কাছে পরাজয় স্বীকাব করেন নি। বরং সমাজের কাছে ব্যষ্টির যে দায়িতু তার তত্তটি 
তার উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। জীবনের দুঃখবেদনা মানবাশাকে যে মহিমা দান করে 
তার তত্তটি তিনি তার 04991 119501” (১৯০৮) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। টমাস 
মানের *11)6 1৮710 1100110917” (১৯২৪) উপন্যাসটিও নানাবিধ দার্শনিক আলোচনায় 
পূর্ণ। ভেরফেল-এর উপন্যাসে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তার 
উপন্যাস -921 01 016 [01/0017) (91517) 001 (07090101867, ১৯৪৫)-এ মানবজাতির 
আধ্যাত্মিক বিশ্বন্রাতৃত্ব বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদাস্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


১২৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


যৌন চিত্র ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধাবা 

আধুনিক উপনাসে সবঢেষে বেশি যে তর প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল ফ্রয়েডের 
অবচেতন মনের তত্ব ও মনোবিকলন প্রক্রিয়া। 

ফ্রয়েড-এর প্রভাব ছাড়াও যৌন প্রবণতার বিশ্লেষণ উপন্যাসের মধ্যে হতে পারে। 
কারণ যৌন প্রবণতার কথা ওুপন্যাসিক তো শুধু ফ্রয়েডের কাছে জানতে পারেন না, 
তিনি এটা ভীবনের কাছ থেকেও জানতে পারেন। এই জন্যে দেখা যায় ফ্রয়েড ধারা 
পড়েন নি তারাও কোথাও কোখাও অবচেতন মনের কথা প্রকাশ করেছেন, ফ্রয়েডের 
আবিরাবেব আগেও মাতৃকাম মনোবুণ্তি (0010115 00111001১ঘ)-এর কঞ্ধী প্রকাশিত হয়েছে। 
সফোর্রিসের ইডিপাস নাটকে এবং শেকস্পীয়রের 'হযাম্লেট' নাটকে এর পূর্বসূচনা 
দেখা যায়। এমন কি লরেলের 'মঙ্্‌ এগু লাভার্স' (১৯১৩) রচিত হয় তার ক্রয়েড 
পড়ার আগেই, সেটা লরেলের নিজের কথা থেকেই চ্ানতে পারা যায়। লরেন্সের অন্য 
উপন্যাস 170 01706011015 1.0৬৩৮ (১৯২৯)-এ লরেন্স যৌন প্রবণতা সম্পকে 
তার যে নিজন্ব জীবনদর্শন প্রকাশ করলেন, ভা আধুনিক অনেক ওপন্যাসিককে সচেতন 
বা অচেতনভানে প্রভাবি5 করে খাববে। এই উপন্যাসে তান যে জীবনদর্শন প্রকাশ 
করেছেন, তা সংক্ষেপ এই রকম . যৌন প্রবৃত্তি হল মানুষের আদিম প্রবৃণ্ডি। এই 
প্রবৃত্তিকে ধর্ম বা নীতির বঞ্ধনে বেঁধে রাখা মানে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক প্রৰণআকে 
প্রতিহত করা-নীতিব শাসন উপেক্ষা করে জীবনের এই কামনাব বশিষ্ঠ পবিতৃপ্তির 
মধোই রয়েছে আমাদের আম্মার মুর্ভি। ভাই "লেডি চাটার্লর লাভার" উপন্যাসে দেখা 
যায় লেডি চ্যাটার্পি তার অক্ষম পঙ্গু স্বামী স্যাব ক্লিফোর্ডকে তআাগ কবে আরণা প্রকৃতির 
বুকে নিজে মাদিম বৃত্তির চবি তার্থতার পথে এগিয়ে গেছে। তার স্বামীর “গেন কিপার 
মেলরস নিন্নশ্রেণীর লোক হলেও বলিষ্ঠ খ্াস্থ্যের অধিকারী। তাই তার সঙ্গে অসঙ্কোট 
যৌন সম্তোগেই ডি চ্যাটার্লি পন্ধনমুক্তির সঙ্ধান পেয়েছে । কিন্ধ এর মপো্ড তাল 
বলিষ্ঠ জীবনবাদের পরিঢয় বযেছে। ভোগের মাধামে আত্মবিলপ্তি সাবনের পক্ষপাহী 
লরেল ছিলেন না। 

যৌন জীবনের টিএর মসাহ্কোচে তুলে ধরার দিকে প্রবণতা ফরাসী উপন্যাসও প্রবল। 
ফরাসী গুপন্যাসিক হ্রিদ প্রো্টেস্টান্ট বংশে জন্মালেও শ্বীষ্টীয় নীতিবাদ উপেম্ষা করে 
যৌন স্টাবনের বিকৃত রাপ উদঘাটনে উদ্োগা তযে গঠেন। বাক্তিগত ভাবে তার শিজেব 
দা্পত্য জাবন সুখেব হয়নি। ভার স্ত্রী মাদেলিন ধময়ি শীতিবাদদ বিশ্বাসা হওয়াষ শ্ত্রীর 
সঙ্গে ভাব ঈাবনাদর্শেব মিল হযান। মনেকে মনে করেন এই মমিল ও অসঙ্োনে জিদ 
যৌন বিকাবগস্ত হযে মান। পান্িঈাবনের নীতিবিরোধিতা শু যৌন আকাঞ্ষার মতপ্তি 
তার "0 17101100127115 (১৯০২) উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। 

বিশ্বের চিশ্রা-ক্ষেত্ে ফনেড সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
থেকে। ফ্রুয়েডেতর জন্ম হয ১৮৫৬ খ্াচ মৃত্যু হয় ১৯৩৯ হাঃ। তার জন্ম অস্ট্রিয়ায় 
হলেও তার কর্মজীবন ও গবেষণা মুলত হয় ভিয়েনায়। 


আধুনিক বাংলা উপন্যানেত পটভূমি - বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১২৯ 


ডারউইন এবং গুস্টাভ ফেকৃনার। ভারউইন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এবং ফেকৃনার মনোবিদ্যার 
ক্ষেত্রে আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্মদান করেন। ১৮৫৯ ্রীষ্টাব্দে ডারউইনের 
07111) 01 110 9990105” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি জগতে জীবসৃষ্টির প্রক্রিয়া 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফেক্নার মানুষের চেতনার ক্রিয়া 
পরিমাপের উপায় আবিষ্কার করে প্রতিপন্ন করেন যে, মনের ক্রিয়া অলৌকিক ব্যাপার 
কিছু নয়, মনকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এই দুজন বৈজ্ঞানিকের 
চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রয়েডও মনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণে উদ্যোগী 
হন। ফ্রয়েড আর একজনের কাছে কতকটা খণী। জ্যা শারকো (1081 01010010) 
সম্মোহিত করে 07190115০) অভিভাবনের (5002511017) মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি (৮/11160109) 
প্রযোগ করে মানসিক ব্যাধি সারাবার পদ্ধতি চর্চা করতেন। ফ্রয়েড তার কাছে কিছু দিন 
(১৮৮৫-৮৬) এ পদ্ধতি শিক্ষা করেন। শারকো একদিন তার ছাত্রদের বলেছিলেন 
হিষ্টিরিয়া রোগিণীদের রোগের মূল কারণ যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। শারকোর এই কথা 
ফ্রয়েডকে তার দর্শনেন পথ দেখিষে দেয়। ভিয়েনার একজন ডাক্তার ক্রয়ার (91906) 
রোগীকে আরাম কেদারায় শুইয়ে যা-ইচ্ছা তাই বলে যেতে দিতেন। এতে মনের রেচক 
(01101515) হয়ে রোগ সেরে যায বলে তার ধারণা ছিল। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিকে 
পরিমার্জিত কবেই তার মুক্ত অনুষঙ্গ প্রত্রিয়া (75০ 85900190101) 171911790) বা মনোবিকলন 
(93011017215 55) প্রক্রিযা উদ্ভাবন করেন। 

প্রায় ২০ বছব গবেষণার পর ফ্রয়েড তার বিখ্যাত গ্রন্থ 110 176001109150101) 0 
[)10818)" প্রকাশ করেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে ক্রমে ক্রনে তার 779 79$01100%- 
(1)010155 01 1:61 090 11167, ৬৬11 2110 105 19121101910 10100 [01007901015 , "4 
085০ 91117551012. এবং 70100 55525 01 ১০09111%" নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত 
হয়। ১৯০৯ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্-এর অন্তর্গত ওস্টারে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিমন্ত্রিত হয়ে যে বক্তৃতা" দেন, তার পব থেকে আমেরিকায় তার মতবাদের ব্যাপক 
স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমগ্র পাশ্ত্য জগতে তার খ্যাতি 
ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে শিল্পসাহিত্ো পর্যন্ত ফয়েডের 
বাাপক প্রভাব পড়তে থাকে। এসম্পর্কে ক্যাল্ভিন্‌ এস্‌ হল্‌ (0.5. ৪11) যথার্থই 
লিখেছেন --“এসময় মনোবিকলন তত্ব ফ্যাশান্‌ হয়ে দীঁড়ায়। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, 
সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষা, সমাজ-বিজ্ঞান- সর্বক্ষেত্রে এ তত্তের প্রবল প্রভাব অনুভূত 
হতে থাকে। মনোবিকলন-পদ্ধতি"ত 'চিকিৎসিত হওয়াটা ফ্যাশানেবল্‌ বলে বিবেচিত হতে 
থাকে এবং কথায বার্তায় যত্রতত্র 'অবচেতন মন”, অবদমিত আকাঙক্ষা”, 'অবচেতন 
মানসের বাধা", “জটিল গ্রন্থি', অবরুদ্ধতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাত হতে থাকে ।” (0.5. 
1911 4১121111061 01 91900171) 259০1801095% ?) 

ফ্রয়েডের মতের মুল কথা হল, মন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি তা মনের 
সচেতন অংশ। এটা মনের খণ্ডিত পরিচয়মান্র। তিনি বলেছেন আমাদের সাধাবণ দৃষ্টিতে 

আধুনিক বাংলা উপন্যাস ৯ 


১৩০ আধুনিক বাংলা উপনাসের পটভূমি 


অজ্ঞাত মনের এক গহন রাজ্য রয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যক্তিমনের যে সমগ্র সত্তা তার 
তিনটিস্তর আছে ৫. 2%০ ও 51191 7৮০__-এদের বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে অদস্‌, 
অহং এবং অধিশাস্তা। যতক্ষণ পর্যস্ত ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সুস্থভাবে আদান-প্রদান করে 
তার মৌলিক কামনাগুলো তৃপ্ত করতে পারে ততক্ষণ তার মনের এই তিন স্তরের মধ্যে 
কোনো বিরোধ থাকে না। কিন্তু যখন ব্যক্তি তা পারে না তখন তার তিন স্তরের মধ্যে 
পারস্পরিক বিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই বিরোধের গ্রন্থি জটিল হযে গেলে মানসিক 
ব্যাধির সৃষ্টি হয়। 

মনের তিন স্তরের মধ্যে অদস্‌ হল মানুষের মূল শক্তি-কেন্দ্র, আদিম জৈব বৃত্তি। 
অদসের রাজ্য অত্যন্ত গহন ও দুর্জেয়। তার স্বভাব হল সুখ আকাঙ্ক্ষা করা। জীবনের 
মৌলিক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধন করে সে সুখ লাভ করতে চায়। এই জন্যে একে 731095- 
010 [01770116 বলে। অদসের কামনা কোনো যুক্তি বা নীতির বিধান মানতে চায় না। 
অদসের এক-একটি কামনা বস্তজগতের এক-একটি জিনিসের দ্বারা তৃপ্ত হয় এবং সেই 
কামনার সঙ্গে সেই বস্তুর একটি নিত্যসশ্বন্ধ আমাদের মনে গড়ে উঠতে থাকে। যখন 
আমবা আমাদের কামনার খোরাকটি বস্তজগতে পাই না তখন তার কল্পর'প (11780) 
দিয়ে স্বপ্রে নিজেকে তৃপ্ত করি। এই প্রক্রিয়াকে ফ্রয়েড বলেছেন [51117201 70100055। 
তাই যে শিশু মিষ্টি খেতে চায় অথচ পায় না, সে স্বপ্নে দেখে রাশি রাশি সন্দেশ তার 
সামনে পড়ে আছে। 

ব্ক্িমনের দ্বিতীয় স্তর হল অহং (০%০)। যখন ব্যক্তির মুল জৈব কামনা সহজে তৃপ্ত 
হয় না এবং যখন ব্যক্তি দেখে যে স্বপ্নেও কামনার সতিকারেব তৃপ্তি হয় না তখন 
ব্যক্তিমন বাস্তব জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চায়। বস্তজগংকে জয় করে বা তাব 
সঙ্গে বোঝাপড়া এসে কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা থেকে বাক্তিমানসের মধ্যে অহং বোধের 
(০%০) জন্ম হুয়। এই অহং বস্তজগতের সীমা সম্পর্কে সচেতন এবং তার সঙ্গে বোঝাপডায় 
আসতে চায় লে একে বলে 102111 [0111010]0 1 অদস্‌ (10) হল অন্ধ বৃত্তি, অহং ভার 
চেষে খানিক উন্নত, কেন না সে বস্ত-সচেতন। অহ্‌ং চায় ব্যভির কামনাব সঙ্গে 
সমাজেব সামপঞ্তসা বিধান কবে সুখ লাভের পথ তৈরি কবতে। যেখানে এই সামঞ্জস্য 
বিধান সম্ভব সেখানে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। যেখানে তা সম্ভব হয় না সেখানে নানা 
রকমের বিকৃতি দেখা দেয়। অহংকে ফ্রয়েড বলেছেন সেকেণ্ডারি প্রসেস। কাবণ এটি 
প্রাইমাবি প্রসেসের মতো স্বপ্নে কামনাতৃপ্তির পথ খোঁজে না, এটি উচ্চতর মানসিক ক্রিষা 
বা বুদ্ধির প্রয়োগ করে যথাযথ পথে কামনা পরিতৃপ্ত করতে চায়। অহংও মাঝে মাঝে 
কল্পনাব শুগৎ রচনা করে তৃপ্তি খোলে, কিস্ক কল্পনার জগতকে কল্পনা বলেই জানে, 
বাস্তব বলে ভুল করে না। এইখানে যে কল্পনার বিকাশ হয় তাই থেকে কাবা ও শিল্পের 
জন্ম হয়। স্বপ্ন হল প্রাইমাবি প্রসেস, এবং কল্পনা হল সেকেণ্ডারি প্রসেসের কাজ। এই 
হল ফয়েডীয় শিল্পতন্তের মূল কথা। 

শৈশব থেকে ব্যক্তির মনের উপরে সমাজের নীভিবোধ, শালীনতা আদর্শবাদের 
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প্রভাব পড়তে থাকে। এর ফলে ব্যক্তিমনে একটা নীতিবোধ ও বিবেক গড়ে উঠে। 
মনের এই অংশকে ফ্রয়েড অধিশাত্তা (510201-020) বলেছেন। এই “সুপার ইগো" মানুষের 
অন্ধ কামনাকে শাসনে রাখতে চায়। এই অধিশাস্তার ($811-?0) দুই অংশ-_গঠনমূলক 
(উচিত') ও নিষেধমূলক (“উচিত নয়')। গঠনমূলক অংশটিকে বলে ০৮০ 10011 এবং 
নিষেধমূলক অংশটিকে বলে ০0119010109 বা বিবেক। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সমস্ত 
ক্রিয়ার মূল শক্তি-উৎস হল মনঃশক্তি (8৮০10 6110165), এ শক্তি জড়শক্তি থেকে 
আসে না। এই মূল শক্তি (7103) মুলত যৌনকেন্দ্রিক বলে এর নাম দিয়েছেন আদিম 
কাম বা 1100 এই শক্তিকে যৌনকেন্দ্রিক বলার কারণ হল এই শক্তি প্রধানত কামনা- 
বাসনার মাধ্যমে তৃপ্ত চায়। কামবাসনাকে তিনি পরে যৌনক্রিয়া ছাড়াও ন্নেহ ও 
ভালবাসার মধ্যেও দেখেছেন। অবশ্য তার মূল প্রবণতা যৌনকেন্দ্রিকই : "10 12াথা। 
50500181115 01111910590 0011) 1 2 01987091 214 2 119101001 90150 (1191) 11) 
70010011717 50081). 700 ৮/1010 10001 11170100069 0৬011101116 01011191115 11 
0১156909৫0৮ (17০ 190) 100 11101001171 9০16-10০. 10৬6 01 70910115, 210 10৬০ 
01117111111). 11) ৭0100 0111019 01080 [1628101171, 11)100 1৭ 0150 102110%%15 5০:0721, 
115 71101 00111 99:717] 01110 "৩ 

ফ্রয়েটায় মনোবিজ্ঞানের মুল গুরুত্ব হল মনের অবচেতন-লোকের আবিষ্কারে এবং 
তার প্রকৃতি নির্ণয়ে। মন বলতে সাধারণত আমবা যা বুঝি তা মনের উপরিতলের 
একটা আংশিক পরিচয় মাত্র। মনের যতটুকু আমরা জানি তা মনের অতি সামান্য অংশ, 
এছ্াড়ীও ন্নয়েছে একটা বিরাট গোপন অংশ, এবং সেই অজ্ঞাত গোপন অংশেব উপরেই 
আমাদের জ্ঞাত মনের প্রতিষ্ঠা। ফ্রয়েডের এই তর্তুটি সুন্দর উপমার সাহাযো বুঝিয়েছেন 
একজন ফ্য়েড তন্তববিদ্‌ ডক্টর ষ্ট্যানলি হল--+700 ৮1010 6010 01771011191 ০0111011[ 
177 0০011107760 10 21 1000016 01 51010] 0111% ৭. 51121] [001110] 15 5151010 
000৬০ 10 919০0 01 ৮/91001 11) (110 50100 8৮ 0111% 2 5111211 00111017০91 1119 
11)01105)1 001110111 159 00090 11৩ 1116591)010 0 501501010191)055 '-__[0. 91711 
11911. সমগ্র মন ক্রিনসটাকে একটা বরফের চাঙড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে 
চাঙড়ের অধিকাংশটিই জলে ডুবে আছে এবং অতি অল্প অংশই আমাদের চোখেব 
সামনে জলের উপরে দৃশ্যমান থাকে । সমগ্র মানসিক সম্তাকে ফ্রয়েড তিনটি স্তরে ভাগ 
করেছেন--€(১) সংজ্জ্রান বা সচেতন (00171501015), (২) মন্ততর্জন বা অবচেতন ($7॥0- 
০0115010815) এবং (৩) নির্জান বা অচেতন বা মগ্রচৈতনা (001700115010115)। 

(১) সংজ্ঞান বা সচেতন (00175010805) : জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মনের যে 
অংশটি দিয়ে আমরা রাগ, দুঃখ, সুখ অনুভব করি, চিত্তা করি বা কোনো বিষয়ে 
মনঃসংযোগ করি, তাই হল আমাদের মনের সচেতন বা সংজ্ঞান অংশ। এ অংশটি 
আমাদের কাছে পূর্ণালোকিত ক্ষেত্র, এর কোনো কিছুই আমাদের কাছে অস্পষ্ট বা অজানা 
নয়। 


০ পি | উপ আলা আজ পা শে সা ও সপ পর আদ শজ 


৬৩) 51741161 200 ১1000610110 ৮৭৬১১০10801 £৯৫108117)9170 00. 449-50 


১৩২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


(২) অভ্তর্জান বা অবচেতন (58৮-০018501089) : এ হল আমাদের মনোযোগের 
সীমার ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত অস্পষ্ট চেতনার জগং। আমাদের চেতন মনের অনেক 
ক্রিয়া, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি কিছুদিন পরে বিস্মৃতির জগতে চলে যায়। কিন্তু সেটা স্মৃতির 
লোক পেরিয়ে সবে বিস্মৃতির জগতে যদি প্রবেশ করে থাকে এবং একেবারে বিস্মৃতির 
জগতে যদি তলিয়ে না গিয়ে থাকে তবে ব্যক্তি তাকে চেষ্টা করে আবার স্মৃতির লোকে 
ফিরিয়ে আনতে পারে। মনের যেটুকু অংশ থেকে তলিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার 
ব্যক্তি একটু চেষ্টাতেই করতে পারে তাকে 51/9001501095-এরই উধর্বাংশ বলা হয়__ 
এর নাম হল ছ501600115010185 বা আসংত্ঞান। £01900175010115 হল 907০0115010815- 
এরই একটা উপস্তর | 101900115010115-কে কেউ কেউ 1716-0017901005-ও বলেছেন। 

(৩) নির্জন বা অচেতন (0015001/501015) : অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের 
চেতন মনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা আকাঙক্ষা কখনো কখনো এমন বিস্মৃতির তলে 
তলিয়ে যায় যে ব্যক্তি সাধারণভাবে চেষ্টা করেও তাকে মনে করতে পারে না। তখন 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অভিভাবণ প্রক্রিয়া (77011 9519501017) বা মনোবিকলন প্রক্রিয়ার 
দ্বারা মনের গহন থেকে তলিয়ে যাওয়া জিনিসকে তুলে আনেন। মনের এই যে গহন 
স্তর যেখান থেকে ব্যক্তি সহজে নিজের চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে 
পারে না, শুধু বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ ব্ক্তিই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, সেই 
গহন স্তরকে বলে অচেতন বা নির্জান (19007501095) স্তর । আমাদের চেতনায় প্রায়ই 
যে সব অসামাজিক অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষা আবির্ভূত হয়, সেগুলি আমাদের অধিশাস্তার 
শাসনের ভয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না, আমরা তাদের দমন করে ফেলি, তখন তারা 
চেতনার সংজ্ঞান স্তর থেকে নির্জানে তলিয়ে যায়। নিদ্রার সময় যখন অধিশাস্তা নিষ্্রিয় 
হয়ে পড়ে তারা তখন চেতনায় ভেসে উঠে স্বপ্নের মাধ্যমে তৃপ্তি খোজে। মনের এই 
নিজ্ঞনি অংশ সংজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি; এবং এই নির্জান অংশের প্রকৃতি পর্দার 
আড়ালে থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। নানা রকমের অবদমিত আকাঙ্া 
স্মৃতি ও চিস্তায় ভরা এই নির্জান স্তরকে জয় করা যায় বিশেষ পদ্ধতিতে, তা না হলে 
এই নিজ্ঞনি স্তরই অলক্ষ্যে থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে : 


“01085 01150179010005 15 1189 +165] 5616” ড/1)096 11711 18910019 15 111010100৬1) 
[0 185 210 15 01119 11110061660119 15৬5981604 (0 005 ॥1) 5011908018518955. 1 19 11906 
00 01 17611101165, (1)001815, 0251705 210. ৮1101) 1092 0601) 161979556৫7” ০০- 
08056 116 216 001 0170 169501) 01 211011)01 19111001 (0 0018901011511955 01 
০0110121% (0 (109 10151)01 100121 1910019: 185 199011 ০০116 01791 0611217) +195150- 
81509 15 591 00 2%911751 01)011 19091] 11110 00185010791055 ড/10101. 001) 1709 
0৬6100170 0110 77 99619] 171611)005.”১৪ 

ফ্রয়েডপন্থী ইংরাজ সমালোচক 81795 10195, এঁর রচনা [79115 21 006৫11)115 


(1949)। ফ্রয়েডপন্থী দুজন মনোবিকলনবিদ্‌ হলেন__/১০1০ ও 00191 আযাড্লার ফ্রয়েডের 


৩ অল এইস ৩ আক পপ অজ 


৬৪) 7158)0: 41176 117161101651511017 ০1 101681783, 0. 429, 4848. 
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অয়েডিপাস কমপ্লেক্সের বদলে [00110110001 51019110111 ০017019,-এর উপরে জোর 
দিয়ে সাহিত্যের চরিত্র বিশ্লেষণের পথ দেখান। যুং বলেন সাহিত্যের চরিত্ররা ব্যক্তির 
অবচেতন মনের নয়, সমষ্টিব সমষ্টিগত অবচেতন মনের প্রতিনিধি। ভিয়েনার 
চ11/0100917915010 01171০-এর 10115010110]. চ:0111110 1301%10-এর মতবাদ আধুনিক 
ফয়েডপন্থী সমালোচনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। লেখকরা তাঁদের রচনায় 
নিজেদেরই অবদমিত আকাঙক্ষাকে প্রকাশ করেন- সফ্রয়েডের এই মতবাদ তিনি অস্বীকার 
করেন। 801101-পন্থী সমালোচক /11)17 ৬/017111)00101 তাঁর 71001001001) 1,0৬0 
(1949) গ্রন্থে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েডপন্থী অন্য 
সমালোচকরা হলেন--89%5197 2.2 99. %1]90115) 2100 2100০101011] 110012- 
(110), 93011, 201)8010 (0110 ৬/1001 2110 71150110517015515) 118101101, দি ও 
(না01)01910151)। 0110 (10 1110171 1৬110) | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (থেকে প্রায় সমস্ত দেশের সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন এলো। 
ফরাসী সাহিতো ১৯১৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সময়কে পরিবর্তনের কাল (771751010172] 
[9010) বলে অনেকে চিহ্রিত করেছেন। এই সময়টুকুতে প্রায় সব দেশেই দু'টি বিশ্বযুদ্ধের 
কুফল গভীরভাবে অনুভূত হয়। অবক্ষয়, বিকৃতি, অস্থিরতা এই সময়কার জীবন ও 
চেতনার বেশিষ্ট্য। এই সময়ে ফ্রয়েড কর্তৃক অবচেতন মনের আবিষ্কার সাহিত্যিক দৃষ্টিকে 
নতুন পথে পরিচালিত করল। এর সঙ্গে তিনি মানুষের সমস্ত প্রেরণার মূলে যে যৌন 
চেতনাকে খুঁজে নের করলেন, তাও মানুষের অন্তর্নিহিত বিকৃতিকে বিশেষ করে তুলে 
ধরলো। ১৯১৪ সালের মধ্যে ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকবাদের যুগ শেষ হয়ে গেল। 
তারপরেও প্রতীকী সাহিত)। কেউ কেউ রচনা কবেছেন বটে কিন্তু ঠিক যুগ-প্রবণতা 
বললে যা বোঝায়, সেই প্রবণতা রূপে প্রতীকবাদ আর টিকে থাকে নি। ১৯১৪ সালের 
পরে ফরাসী সাহিত্যে কোনো একটি মাত্র প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে নি। এবং 
পূর্ববতীকালের সাহিত্যকে যেমন বোমান্টিক যুগ, বাস্তবতার যুগ, প্রতীকবাদের যুগ 
গভৃতি পর্বে ভাগ করে প্রবণতা অনুসারে চিহিত করতে পারি, ১৯১৪-এর পরবর্তী 
ফরাসী সাহিতাকে সেভাবে কোনো একটি প্রবণতা অনুসারে চিহ্'তি করতে পারি না। 
কারণ সে সময়ে নানা ভাবের আবিভাবি হয়েছে, বিচিত্র ভাব-প্রবণতায় ছন্দ দেখা 
দিয়েছে--এ সময়টিই পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়, অস্থিরতার মুহূর্ত। বাংলা প্রথম যুদ্ধ 
পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে এর মিল আছে। যুদ্ধ পরবর্তী কল্লোল-যুগের সাহিত্যে নানা 
সামাজিক পরিবর্তন জীবনের স্থিরতাকে নড়িয়ে দিয়েছে আর বিদেশি সাহিত্যের সমসাময়িক 
ও ঈষৎ পূর্ববর্তী যুগের নানা আন্দোলনেব প্রভাব বাংলার সাহিত্যকে বিচিত্রমুখী পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় উৎসাহিত করেছে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যস্ত কি ভারতে, কি ইউরোপে, কোথাও সাহিত্যে ফ্রয়েডের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি। কারণ তখনো পর্যন্ত ফ্রয়েডের মতবাদ সীমাবদ্ধ ছিল চিকিৎসকদের 
কালেই। ১৯২২ সালে ফ্রয়েডের রচনার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপরেই সাধারণের 


১৩৪ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


তাঁর সম্পর্কে ব্যাপক কৌতৃহল দেখা দেয়। ফরাসী সাহিত্যে ফ্য়েডের ব্যাপক প্রভাব 
পড়ার আগেও অবশ্য অবচেতন মনের উদ্ঘাটনের চেষ্টা দেখা যায়। প্রস্তের উপন্যাসে 
এই প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অথচ তাঁর উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব পড়ে, এবং তিনি মূলত 
বেগর্সর দ্বারা প্রভাবিত লেখক। মার্সেল প্রস্ত 081061 21085 ১৮৭১-১৯৫২)-তাঁর 
১৬টি খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস ছিল 4১ 17 10017610109 ৫ 101111)5 001৫) (১৯২২ 
থেকে খগ্ুগুলি প্রকাশিত হতে থাকে)। এ উপন্যাসটি অনেকটা লেখকেব স্মাত্মকথা, এতে 
সমসাময়িক (১৮৭০-১৯১০) কালের যুগচিত্রও বিশেষ প্রত্যক্ষ। এতে একটা যুগের 
অবক্ষয় ও বিকৃতির চিত্র প্রত্যক্ষ । আর এতে লেখকের অস্তজীবিনের ক্রমবিবর্তনের ধারা 
বিশ্লেষিত। প্রস্তের মতে বিভিন্ন অনুষঙ্গের (4550011)1101)) উদ্দীপনায় আমাদের অতীত 
জীবনের স্মৃতি আকস্মিকভাবে আমাদের অবচেতন মন থেকে চেতন মনে ভেসে ওঠে। 
এই স্মৃতিগুলি আমাদের জীবনে অমূল্য সম্পদ। তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাসের অন্তর্বর্তী ছোট 
ছোট উপকাহিনীগুলি পৃথক পৃথক প্রতীকধর্মী শীর্ষ' নামের দ্বানা চিহিত। অবচেতন 
মনের গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটন করে মানব-আচবণ ও মনের প্রবণতাগুলিব উৎস 
অবচেতনের মধো সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির মধ্যে বিশেষ করে প্রেমানুভূতিব 
স্বরাপ উদ্ঘাটনে তিনি বেশি আগ্রহী এবং প্রেম সম্পর্কে তিনি অনেকটা নৈরাশাবাদী ও 
বযথাহত যুগপ্রবণতারই প্রতিনিধি। 


উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ (১0০৪ 01 00810100571093) ও অস্তরমুখীনতা (৩881)10061 1) 

কন্নোল যুগের ুপন্যাসিকরা অনেকটা বেনেট্‌, ওয়েল্স্‌, গল্স্ওয়ার্দি ও লরেনসের 
মতো বাস্তবতার উপাসক ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি অন্তুখী হযে চলেছে। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শেষ পর্যন্ত সমাজে অক্তর্ধুখীনতাই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই অন্তমুখী 
দৃষ্টিভঙ্গির আবিভাঁবের ফলে সমাজের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনা আব ওুপন্যাসিকেব কাছে 
আদর্শ হয়ে রইল না। ওপন্যাসিক সামাজিক বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্যক্তিক 
মনোজীবনে দৃষ্টি নিবিষ্ট করলেন। ইংরেজি উপন্যাসে গভীর অস্তর্মুখীনতার ও 
চৈতন্যমুখীনতার আবিভা্ব হল ভার্জিনিয়া উল্ফের রচনায়। তিনি শুধু বাইরের জগৎ 
উপস্থাপনাকেই বাত্তবতা বলে মনে করলেন না, তিনি অন্তলোঁকের রহস্য উদ্ঘাটনও 
বাস্তবতার অঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তর পরিবর্তন হল। ভার্জিনিয়া 
উল্‌ফের মতো জেম্স্‌ জয়েস্‌ ও ডরোথি রিচার্ডসন্ও চেতনার জগৎকে উপন্যাসে 
উপস্থাপিত করতে চাইলেন। ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেম্স্‌ জয়েস্‌ প্রভৃতি লেখকেরা মানুষের 
অস্তলোঁকের চেতনা প্রবাহ (5016811 01 ০01750108191)659) উপস্থাপিত করলেন। বাংলায় 
এ জিনিস" এলো কল্লোলের অনেক পরে, প্রায় সাম্প্রতিক কালে। 

১৮৯০ সালে মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্সের “11001015501 75901)0106% 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন, মানুষের বাহামনের তলে তলে একটি 
অবিচ্ছিন্ন চেতনা ও চিত্তাম্োত প্রবাহিত। একে তিনি 511597) 01 11)0181)1, 911981]। ০ 
0017501017511855, 910)9011%0 110 প্রভৃতি নাম দেন। এইখান থেকে সাহিত্যে 91921) 
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0 001150101191955 কথাটি গৃহীত হয়। ডরোথি রিচার্ডসনের বিখ্যাত রচনা 7১017190 
ঢ১০চি (১৯১৫)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে মে সিন্ক্রেয়ার সাহিত্যে এই নামটি প্রথম 
প্রয়োগ করেন ১৯১৮ সালে। অবশ্য সমালোচনা সাহিতো এই বিশেষ অভিধাটি প্রযুক্ত 
হবার আগেই এই চেতনা-প্রবাহের তত্ব ওঁপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছিল। ফরাসী 
উপন্যাসকার ্রুস্তের 55/7101)-5 ৪৬ হল তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 7২01701)01)00 01 1116 
ণ1)115 7851 এর প্রথম খণ্ড । এই খণ্ডটি বেরোয় ১৯১৩ সালে। এতেই কালের দ্বারা 
অবিচ্ছিন্ন একটি চৈতন্য প্রবাহেব তন্ত্র প্রকাশিত হয়। ইংরাজিতে জেম্স্‌ জয়েস্‌ ডরোথি 
বিচার্ডসন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায় এই তন্ের প্রকাশ দেখা যায়। ডরোথি রিচার্ডসনের 
[91071179150 (১০২৫ ৩৫) এদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মনেকগুলি খণ্ডে 
সমাপ্ত এই বৃহর্ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিরিয়াম্‌ হেপ্ডার্সনের অভ্তশ্ৈতন্যের মধ্যে 
একটি অবিচ্ছিন্ন জটিল প্রবাহ উদ্খাটিত হয়েছে। চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসগুলির মধ্যে 
জেমস জযোসের 'ইউলিসিস্, (১৯১৪-১৮) সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিখ্যাত। 
সশায়েস যখন এই উপন্যাসটি বটনা কনেন তখন জারখে বসবাস করতেন। সেখানকার 
উওর ফ্রযেটীধ শনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর মতবাদের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর পবিচয় ঘটে 
থাকতে পাবে । আমনেকে মনে করেন জযেসের চেতনাপ্রবাহ তত্তে মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম 
ভেমসেব যেমন প্রভাব ছিল তেমনি অন্পবিস্তর ইযুং-এর মনোবিজ্ঞানেরও প্রভাব থাকতে 
পারে। অবশা এ দুজন মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা প্রতাবিত হবার আগে জয়েস্‌ দুজার্দিনের 
(00131011) একটি বইয়ে (.০১ 18116175 50101 ০95) মানব মনের অবিচ্ছিন 
আশ্মভাষণের তন্তু পেযেছিলেন, একথা জয়েস্‌ নিজেই হ্বীকার করেছেন। ভাজিনিয়া 
উল্ফের 'মিসেস্‌ ডলওয়ে” (৮19 1001105৭5, ১৯২৫) "দি ওযেভস্‌” (7105 4২০৪, 
১৯৩১) দুইটি উপন্যাসেই বাইবেব ঘটনার চেয়ে অভ্তশ্চৈতনোর প্রকাশই মুখ্য হয়ে 
উঠেছে। 

বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে ফরাসী উপন্যাসই সব সময় ন'না পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক 
খেকে এগিয়ে থেকেছে। জোলার (১৮৪০-১৯০২) সময় থেকে ফরাসী সাহিত্যে যে 
নেচার্যালিজ্মের জন্ম হল বিশ্বেব উপন্যাস সাহিতো তা অনুসৃত হয়েছে অনেক পরে। 
বাংলায় তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্লোল যুগে আধুনিকতা বলতে নেচারালিজ্ম্ই 
বুঝিয়েছে। কিন্তু ফরাসী উপন্যাস বিশ শতকে নেচার্যালিজ্মকেও ছাড়িয়ে এসেছে। বিশ 
শতকের ফরাসী ওুঁপনাসিক মর্সেল প্রস্ত চেতনা-প্রবাহের ওঁপন্যাসিক। তাঁর উপরে 
বের দর্শনের প্রভাব পড়োছিল। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস চ011791710171100 01 1190 
11001557751 এর প্রথম খণ্ড 100 5৮01105৬47৬ (১৯১৩)-এর নায়ক কালের 
মবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ধরে অস্তশ্চেতনায় তার পূর্বপুরুষদের জগতে প্রবেশ করেছে। এবং তার 
সঙ্গে আয্মজীবনে অবিচ্ছিন্ন যোগ অনুসরণ করেছে। 
প্রতীকবাদ (5$71)011৬7)) 

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্রতিক্রয়ায় যেমন বাস্তবতা ও নেচার্যালিজমের 


১৩৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


যুগ (১৮৫০-১৮৮৫) এসেছিল, তেমনি বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় এল প্রতীকতার (517- 
০০11517) যুগ (১৮৮৫-১৯১৪)। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বদলে আবার ফিরে এল 
অনুভূতি ও কল্পনা। তবে কল্পনা ফিরে এলেও রোমান্টিক যুগের সঙ্গে প্রতীকবাদী যুগের 
পার্থক্য এই যে এ যুগে কল্পনার সঙ্গে মিলিত হল অধায্ত্রের স্পর্শ, মূল্যবোধের আকাঙক্ষা 
এবং প্রতীকের ব্যবহার। এই বোধ এল যে, সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ইঙ্গিতে 
ধরিয়ে দিতে হয়।১৫ এই শেষের জিনিসটিই রোম্মাণ্টিক যুগে ছিল না। নেচার্যালিজমের 
স্থল রূট্ জীবনবাদের প্রতি বিতৃষ্ঞা থেকে প্রতীকবাদের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবোধের জন্ম। 
১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দে একজন তরুণ ফরাসী কবি 1০77 1107985 প্রথম 9১710001151) কথাটি 
ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। এবং ক্রমে তা গৃহীত হয়। ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকবাদী 
আন্দোলন শুরু করেন ফরাসী কবি মালার্মে। 

কাব্যে প্রতীকবাদ যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, উপন্যাসে ততটা করতে পারে নি। 
জীবনের স্থুল এবং বাস্তব রূপই উপন্যাসের প্রধান আশ্রয়, সেজন্য এখানে প্রত্যক্ষ 
ভাষণই কামা। কিন্তু কাবো সূম্্ন অধাত্ম এবং কল্পনার সত্যই বেশি স্থান পেয়ে থাকে, 
সে জন্যে কাবোই ব্যঞ্জনাধর্মী ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি ও প্রতীকের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে 
উপন্যাস হল সবচেয়ে নমনীয় শিল্পকলা । সেইজন্যে উপন্যাসেও অল্পস্বল্প প্রতীকবাদের 
প্রভাব পড়ল। এবং সাহিত্যে প্রতীকবাদের আন্দোলন শুরু হবার আগেও সব দেশেই 
উপন্যাসে অল্প-স্বল্প প্রতীকের বাবহার দেখা গেছে। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৪-_এই সময়টা 
ফরাসী উপন্যাসের স্বর্ণযুগ, আর এ যুগের উপনাসের প্রাচুর্ধে ও বৈচিত্র্ে প্রতীকের 
প্রভাবও দেখা যায়। [.01 এবং 191) 08110 প্রতীক উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। 7১901-5011261 মূলত পূর্ববর্তী যুগের বাস্তববাদী ধারার অনুসরণ করলেও 
তিনি বাস্তব ঘটনার যথাযথ বর্ণনার প্রতি ততটা উৎসাহী ছিলেন না, যতটা সেই ঘটনার 
মানসিক কারণ আবিষ্কারে মনোযোগী ছিলেন। এইভাবে তার হাতেই উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি 
অস্তমুখী হতে আরম্ভ করে এবং প্রতীক-ওপন্যাসিকদের হাতে একেবারে অভ্তরমূখী হয়ে 
যায়। 

প্রতীকবাদের আন্দোলনের উপরে বেরগর্স ও নব-ভাববাদী দর্শনের (০০-1৫0291157) 
প্রভাব ছিল। ফরাসী উপন্যাসে প্রতীক-যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্ লেখক হলেন 61017)17 
801565। প্রতীকধর্মী উপন্যাসের ধারায় দু'জন ফরাসী ওপন্যাসিক 7670710 ও 10211 
নামে দুই ভাই বিদগ্ধ রুচি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিদগ্ধ 
ও সংস্কৃতি সম্পন্ন সৃশ্ষ্প রুচিবোধের সঙ্গে প্রতীকচেতনার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক- 
নাটকে যে জিনিসটি পাই, অনেকটা তাই পাই এই দুই ভাইয়ের উপন্যাসে । কখনো 
কখনো তাঁরা এঁতিহাসিক পটভূমিকে গ্রহণ করে প্রতীক উপন্যাস রচনা করেন (যেমন, 
19711960016 06 $9%:11190, 1913, 9110 15801 09! 101, 1921) এবং অনেক সময় 


এত আট ৯ অপ উস অত এ ০ বত ও তে 


৬৫। 9 460 17198177515 100 63119 810 (09 800৮চ5551 19 10 61০৪1০৮--1৬1711811780. 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১৩৭ 


সামাজিক বিষয় ও সমস্যাও তাঁদের প্রতীক-উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে (1.8 £919 2146, 
1912. 17 0177010 06 17 0101, 1917, 1২70971 017 195 1677105 1770100911165, 1918, 
1৬191915501) 011 105 56119015 ৫6 1 41195, 1920, 18 [২955 06 58107. 1927)। 
প্রতীক-উপন্যাসে আধ্যাত্মিক বোধি দৃষ্টি (1170811101) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফরাসী উপন্যাসে 
এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল মহিলা ওপন্যাসিক 001916-এর মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ন 
অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে যুক্তি কল্পনার মিশ্রণে তিনি রচনা করেন-__ ৪০. ৫19- 
1015505 ৫0 ০0105, 19005, 1,905 ৬171105 00 19 ৮181)0, 19008, 12 868501700, 1910, 
[1210615 08) 1101510-10011, 1913, [০ 81708৮০, 1915.11050ঘ, 1919, ইত্যাদি। 
জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোমল উপলব্ধি মিশিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে শিশু ও 
ফুল (তুঃ কবি ॥দেবেন্দ্রনাথ সেন) কোমল সুন্ষ্ম উপলব্ধি প্রকাশের অনাতম মাধ্যম। তাঁর 
উপন্যাসে প্রেমের আবেগ ও মাদকতার মধ্যে প্রেমের পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রচ্ছন্ন 
নৈরাজা ও বেদনাবোধ রয়েছে এবং সর্বশেষে প্রকৃতির মধো আনন্দলাভের ইঙ্গিত 
আছে। জীবনের নশ্বরতা তাঁর অনেকগুলি প্রতীক উপন্যাসে ব্যপ্রিত। 
প্রতীক-উপন্যাসের ধারায় খুব বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন 7190০ 150) (আসল নাম 
[00111) ৬10110)। 8৩101. জাতির অন্তরের তপস্যা ও অধ্াত্ম-সম্পদ, নাবিক, মংস্যজীবী 
ও কৃষকের জীবনের রূপ ও রস তাঁর উপন্যাসে বিধৃতি। তাঁর দু'টি অমর উপন্যাস 1৮০1 
[016 ৮১৪, 1883 ও 65010010170 15101)0. 18861 13111191)5 অঞ্চলের নোংরা 
পরিবেশ, তার বিষাদ ও অবক্ষয় তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত। 
১৯১৪ সালের পর থেকে ফরাসী সাহিত্যে যদিও প্রতীকবাদের যুগ শেষ হয়ে যায় 
“তবু “কেউ কেউ এব পরেও প্রতীক-এতিহ্যের ধারাই বহন করে চলেছেন। এদের মণ্যে 
1০21) 01100008-এর নান স্মরণ করা যেতে 1ারে। তিনি উপন্যাসের প্লট রচনা, 
টরিব্রচিত্রণ প্রভৃতি বাঁধা আঙ্গিক অনুসরণ না করে একেবারে একটি নিজস্ব ব্যঙ্গমূলক 
রীতিতে উপন্যাস ব্রচনা করেন। তাঁর -80119” (১৯২৬) উপনা?স একটি প্রেমের কাহিনী- 
কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তাঁর উপন্যাসের একান্তই গৌণ একটি 
অবলম্বন, ভেতরে ভেতরে এ উপন্যাসে ফ্রান্সের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 
ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাঁর আরো একটি উপ্নাস -9114210)0 0115 18016009" 
(১৯২০)-তে এপ্রসঙ্গে কাহিনী নিতান্ত গৌণ; অবাস্তব কল্পনা ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গই 
প্রধান। আঁদ্রে জিদের (7016 010) কথাও স্মরণীয়। তাঁর উপন্যাস [১ [হাথ101811510 
(১৯০২), [0 7010 1101010 (১৯০৯), 1,095 0895 0) ৬/)(1020]।) (১৯১৪), 1.9 
55111011015 [095101816 (১৯১৯), [.05 [700-1110111190105 (১৯২৫)। জিদের 2 
2০105 61101" উপন্যাসে স্কুল জীবন ছেড়ে একটি আধ্যাত্মিক জীবনের তপস্যা চিত্রিত 
হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে সত্য ও সততার শিক্ষাই প্রধান। জিদ যুগ সচেতন শিল্পী ছিলেন। 
তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ হল ষ্টাইল। তাঁর রচনায় ক্লাসিক শিল্পগত এম্বর্ষের সঙ্গে 
নিখুত পারিপাট্যের সমন্বয় হয়েছে। 
প্রতীকবাদের যুগে এই সব ওঁপন্যাসিক অল্পস্বল্প প্রতীকধর্মী উপন্যাস লিখলেও কেউই 


১৩৮ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


পুরোপুরি প্রতীক উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি। উপন্যাস মূলত বাস্তবধর্মী রচনা। 
সেইজন্যে উপন্যাসে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও প্রতীকের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। 

জামনি ওুপন্যাসিক ফ্রান্তস্‌ কাফৃকা (া8112 1780) মূলত নব্য রোমান্টিক ও 
প্রকাশবাদী (০0195510115) হলেও সুররিয়েলিজমের (50177681151) কিছু প্রবণতা তাঁর 
মধ্যে দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধু ম্যাক্সব্রেড তাঁর প্রধান রচনাগুলি সম্পাদন 
করে প্রকাশ করলে বিশ্বসাহিতো তাঁর উপন্যাসের প্রভাব ছড়িয়ে পঞ্ড। উচ্চশিক্ষিত 
হওয়া সত্ত্বেও বাক্তিগত জীবনে তিনি অসুখী ও অসুস্থ ছিলেন। প্রথম জীবনে একজনকে 
ভালবেসেছিলেন কিন্তু বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন করতে ভয় পান। পরবর্তীকালে 
আর একজনকে যখন ভালবেসে বিবাহ করতে চান, তখন তিনি যম্ষ্না রোগে আক্রাত্ত 
হওয়ায় সেই বিবাহও হয় নি। কৈশোরে পিতার নিষ্ঠুর ওঁদাসীন্য, যৌবনে বিবাহে 
ব্যর্থতা ও শেষ জীবনে যন্ষ্াবোগের আক্রমণ তাঁর সমগ্র ভীবনকে নিঃসঙ্গতা ও 
ব্যর্থতায় ভরে দিয়েছিল। এই নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতার মরভিশাপ আধুনিকতার সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে কাফৃকা হলেন মাধুনিক মানবাম্মারই প্রতীক। এই নিঃসঙ্গতাব 
জন্যে তিনি অতিমাত্র অস্তর্দখী ও তত্জিজ্ঞাসু হয়ে গঠেন। তাঁর তিনটি উপন্যাস ৮776 
শাা121 0001 17102955, 1925), 7110 095119 (7095 ১০1)1055. 126), এবং /া01100 
(4570067119. 1927)_ সবগুলিই অসমাপ্ত । আধুনিক জীবনেব অভিশাপ যে আতাত্তিক 
নিঃসঙ্গতা এবং তার ফলে অন্তর্ধুীনতা ও আত্মজিজ্ঞাসা, তারই শিল্পরূপ তল কাফ্কার 
এই উপন্যাসত্রয়ী। কাফৃকার অন্তর্জিরঙ্ঞাসা এবং জীবন যুদ্ধে পরাজয় ও নি,সঙ্গভা শেষ 
পর্যন্ত তাকে এই বিশ্বাসে উপনীত করেছিল যে, বিশ্ববিধাতার বিধান মানুষের কাছে 
দুর্জয়, এই বিধান মানুষ মানতে বাধা। মানুষের অন্তহবিন ও অবচেতন মনের গভার 
সত্তায় বিশ্বাসী কাফকা সুব্রিয়েলিজমেরই অন্যতম শিল্পী। 

জামনি ুপন্যাসিকদের মধো য়াকপ্‌ ভাসেরমান্‌ (18008 ১/75১01111010) যদিও, 
সুর্রিয়েলিষ্ট ছিলেন না তবু মানবাত্মার অন্তর্নিহিত রহসা প্রকাশে অনেকটা সুর্রিয়েলিষ্টদের 
মতো অন্ত্দষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। 

আপাত বাস্তবের অন্তরালে যে গভীর অন্তশ্চেতন & অবচেতন স্তর আহে তাকে 
প্রকাশ করার জন্যে কাফকা নানা প্রতীকের বাবহাব করেছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পনীয়ি 
প্রতীকও তিনি নতুন তাৎপর্যনণ্ডিত করে বাবহার করেছেন। অদ্ভুত (£701050০). উত্তট 
(1715910) এবং স্বপ্রদৃষ্ট বীভৎস দৃশাকে তিনি যুগের জ্বালা ও জিজ্ঞাসার প্রতীক রূপে 
গ্রহণ করেছেন। কাফৃকার 1110 ণা1॥] উপন্যাসটি আধুনিক জীবনানুভূতির সামগ্রিক 
প্রতীক। আধুনিক মানুষের অন্তরের অস্ততস্তলে যে গভীর অপরাধবোধ আছে তা তাকে 
কেবলি আত্মদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত করে এবং তার মুলীভূত অপরাধের 'বিচার' (1191) 
জীবন ও সমাজের বিচারালয়ে হতে বাধ্য। কাফুকার 110191701110515 গল্পটি বিশ্ববিখ্যাত 
প্রতীকধর্মী গল্প। জার্মনি কথাসাহিত্যে ঠিক ঘোষিত কোনো প্রতীকবাদী ধারা ছিল না। 
সেখানে প্রায় অনুরূপ যে প্রবণতা ছিল তার নাম 9:00155510/8191 | জীর্মনি কথাসাহিত্যের 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১৩৯ 


একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী টমাস মান্‌ এই ধারায় প্রতীকধর্মী উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় 
দেন তাঁর 17010 1৮100171217. (991 790991901, 1924) উপন্যাসে । এই উপন্যাসে 
প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রই এক-একটি আদর্শের প্রতীক। আল্গ্‌স্‌ পর্বতের স্বাস্থ্য-নিবাসে হান্স্‌ 
গেছেন তাঁর যঙক্ষ্ারোগগ্রস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আল্পস্‌ পর্বতকে ওপন্যাসিক 
উপস্থাপিত করেছেন নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে। 'এইখানে হান্স মানবতাবাদের প্রতীক 
সেতেমব্রিনি, স্থুল পাশবিক বৃত্তির প্রতীক পিপারকর্ণ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নানা দার্শনক 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শেষে হান্স বুঝেছেন আল্পসের বিশুদ্ধ নান্দনিক সৌন্দর্যের 
যাদু মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ নান্দনিক সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল জীবন থেকে 
বিচ্ছিন্ন, অতএব এই যাদু পাহাড়ের মোহপাশ কাটিয়ে বাবহাপ্রিক জীবনের সঙ্গে নান্দনিক 
সৌন্দর্যচেতনার পরমন্বয় সাধন করা দরকার। 


সুবরিয়েলিজম্‌ (98170911517) 

১৯১5 সালের কাছাকাছি সময়ে ফরাসী সাহিত্যে সুর্রিয়েলজ্মের আন্দোলন সূচিত 
হয়। এবং মদিও এখনো বিশ্বের সাহিত্যে এর প্রভাব রয়েছে তবু ১৯৩৯ সালের কাছাকাছি 
সময় থেকে ফরাসী সাহিতো এই আন্দোলনে মন্দা পড়তে থাকে। সুর্বিয়েলিজ্মের পরে 
ফরাসী সাহিত্যে আর কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয় নি। যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে 
যখন সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তখন ব।থাহত একদল্‌ যুবক উপলব্ধি করলেন 
মে প্নানো নীতি ও আদর্শ অন্তঃসারশুন্য হয়ে গেছে। এগুলোও একেবারে ভেঙে না 
গলে নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। অতএব চবম ভাঙন ও নীতিবন্ধনমুক্ত 
চরম নৈরাজ্যই আপাতত কান)। এই নৈর জোর সময় মানুষের কোনো নীতি-আদর্শ যদি 
না থাকে তবে মানুষের শ্রীবন কিসের দ্বারা পরিচ শত হবে। তাঁরা বলেন_ মান্যের 
অত্তর্নিভিত মাদিম শক্তি ও প্রবণতার দ্বানা। অতএব সাহিতআ শিল্পের প্রেরণাও খুঁজতে 
হবে কোনো নীতি বা আদর্শে নয়, খুজতে হবে মানুষের অন্তলে:.ক যে সব আদিম শক্তি 
ও প্রবণতা রয়েছে তাদের মধ্যে । এই সব প্রবণতাকে আমরা সামাজক ভাবে চেপে রাখি। 
তাদেরই প্রকাশ করতে হবে। অতএব আদিম প্রবণত। ও শক্তির অবাধ শাসনমুক্ত উন্মোচনই 
সুর্রিয়েলিষ্ট সাহিতোর বৈশিষ্টা। 

এই ভাঙনের ৫ নেরাজ্যের আন্দোলন প্রথন রূপ নিল ডাডাইজমে। এ সম্পর্কে ].. 
00/917071 তাঁর £& 11151015০01 হি0001) 11101910010 গ্রন্থে বস্পছেন- 00909151) 
৬০5 [1)0 1110121 (01710) 01 101)0 01719000. /৯ [1010] 0 161005905 1) 271011011. ৬1017 
০৬1022112170 1০0০1৬০0 11)0 ৮৬215 01 (110 21110 ৮/0110. 501151)1 001 2 5%11001 
01 11101 0150911) 210 1)91190 01 119৩ 170117121 90161115 01 1170911101106 4৯ 
01001010915 ৮/25 00910790 81121)00]) 8170 11)6 ৬010 01)211500 00017. 10909, 
৮/25 1)91160 25 1110 [10 1191716 (01 [01012011010 01 ৮%1510]॥ 0150 5101171৬৮95 21- 
[10217176555 2180 11180100911, 8110 0100 02121100011 2111) ৫6517101101). 110 [016- 
(91806 01 01110101716 195102115 2180 ৮/01171 012111179010211% 1180 0108560 111019- 
1016 9101) ০01111001 [019095 910 51511015000 [)118505. 10106 765 1919) 01 1187)- 
1002810 11051101901) 50010 [0011 12171956 2180 10110৬916 [১0611%. 4১৫ 1076 
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[099০০ 11)0 40098091505 11717510190 11101 901110195 (0 [191100 1817061 (18011 
199001771150917 12018, ০0111 117) 1890. 0 1২111110111011 (১0101 1110171105165 10909, 
1924). 100)017 11700100191) 011101271095 91100 (0 ৮৮11) 17)1101) 010011, 109091১1) 


০০০০1180 117017000 11) ২817071151)” প্রথমে 01111010173 40001117210 নতম 90070011910 
কথাটি ব্যবহার করেন। এর পরে ফ্রয়েডের ব্যাপক প্রভাবে সুর্রিয়েলিজ্মে অবচেতন 
মনের প্রকাশের প্রেরণাই প্রধান হয়ে ওঠে । আমাদের অবচেতন মন এলোমেলো এবং 
আমাদের আদিম বৃতিগুলি সেখানেই চাপা পড়ে আছে। ফ্য়েডের এই মতের সঙ্গে 
সুর্রিয়েলিজ্মের সুর অনেকটা মিলে যাওয়ায় ফয়েডই সুর্রিয়েলিজম-এর গুরু বলে 
স্বীকৃত হন। সুর্রিয়েলিজ্ম যা করতে চাইল চিত্রে কিউঝিষ্ট শিল্পীরা (27075507100, 
[907211 প্রভৃতি) তাই করতে চাইলেন। সুর্রিয়েলিজমের দার্শনিক ব্যাখ্যাতা 116 
919101. দুটি বই লেখেন-_৮71110510 01 9177671151770 (১৯২৪) ও 5900110 
1717109506 01 97111621151) (১৯৩০)। 

প্রত্যক্ষভাবে সুর্রিয়েলিষ্ট ওপন্যাসিক কেউ ছিলেন না, তবে অনেকের রচনায় এই 
মতবাদের ভাব ও আঙ্গিকের প্রভাব পড়েছিল। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় 
কাব্য ও ছোটগন্সেই। 
অভিত্ববাদ (7:51510176191117) 

অস্তিত্ববাদের প্রভাব অতি আধুনিক উপন্যাসেই দেখা যায়। কল্লোল যুগের বালা 
উপন্যাসে অস্তিত্ববাদের কোনো আভাস নেই। অথচ দর্শনশান্ত্রে আস্ততুবাদের পূর্বাভাস 
অনেক আগেই হযেছিল। এক অর্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের একটি অশুভ পরিণাম হল 
অস্তিত্ববাদ, যার মূল কথা হল বাক্তির অভিজ্ঞতা সঁগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে সমাজের 
উপযোগিতা রয়েছে, এছাড়া সমাজের জন্যে সমাজের নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। ব্যক্তির 
অস্তিত্বের আলোকেই সবকিছুর উপযোগিতা । আধুনিক সমাজে ব্যক্তি যে বিচ্ছিন্নতা ও 
নিঃসঙ্গতার শিকার হয়েছে তারই পরিণাম হল এই অস্তিত্ববাদ। ড্যানিশ ধর্মতস্তববিদ 
১০০10) 1১1015%9970-এর '0000001 01101090' এবং 7০81 0110 "10170111- 
গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপটি ব্যাখ্যাত হয়। তার পরে রুশীয় দার্শনিক 8106510৬ 
ও 19610১056৮ ফরাসী মনীষী 3. "শো, 70709176, 0101710. ৩01॥7০-এর রচনায় 
অত্তিত্ববাদের বিকাশ হয়। 11012901)0 ও 1185501 এর দর্শনেও অস্তিত্ববাদেরই একটি 
রূপ ফুটে উঠেছে। উপন্যাস সাহিত্তে প্রথমে ডষ্টয়ভক্কি ও কাফৃকার রচনায় এই মতবাদের 
সঙ্গে সুর মেলে। কিন্তু এর ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব দেখা গেল একেবারে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে। যাঁদের সম্পর্কে ].. 02228171017 
বলেছেন : 

৬4100101005 ০9100 00110170090 01 10171) ৮125 1116 ০081256 10 500 11)1175 
83 (165 91৩, 810 (0 00110 110 009011 1190 [09৫07 01৪ 0০111 110 01515 001 


৪ ৮%1)115, 106 1070/5 101 1)0৬/ 2110 ৮10৬, 001 ৮1110 02) 8015891 50811) 115 
53015161706 ৮101) (106 010109 01115 %$1]1 71005 6%4515111981191) 15 1710007) 2110 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১৪১ 


109115010.11)01555017 10 (9201)95 15 0179 01 00171101610 11110001001100 701) (110 
01001701119 01 00111071105 01 1111011601091, 500191, 0110 [901101021 00001111805, 4 1)0- 
৩11% 11021 6801) 11701510778] 19 (0 011109 2110 10 109৮5 06101 11101) (0 ০1110%, 
$/)710৮০1 (18011179010. 01 01955” ৬৩ এই মতবাদ হল বিশ শতকের অসহায় মানুষের 
চরম রূপের প্রকাশক । এ মতানুযায়ী লেখক হলেন 1081 7811] 98116 জেন্ম ১৯০৫), 
/10011 0211115 (ভান্ম ১৯১৩)। 

অস্তিত্ববাদের দুই রূপ : নাত্তিক ও আত্তিক। মুখাত নাত্তিক অতিত্ববাদের প্রধান 
সমর্থক হলেন সার্র (30170) ও বেকেট (8০০০1), আর আস্তিক অস্তিত্ববাদীদের নেতা 
হলেন গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (087191 191001)। ভারতীয় দর্শনিক শ্রীঅরবিন্দ অনেকটা 
দ্বিতীয় গোত্রে পড়েন। অস্তিত্ববাদের মূল কথা হল : মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন 
পরিস্িতির মধ্যে বাচত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিবর্তিত 
হয়ে ওঠাই (৮০০০28111”) হল মানুষের জীবনের মূল অর্থ। শ্রীঅরবিন্দও অনেকটা এই 
বথাই বলেছেন 716 011070810 ৮2101 01 0 11191) 15 1101 10 0৩ 11999580100 0% ৮৮1101 
]10 595, 1701 0৬01 0% 10 116 0005, 0101 07 ৮771 1৩ 0০0017795. ব্যক্তির এই 
হয়ে ওঠার পটভূমিকা রচনা করে বলেই আমাদের চারিপাশের সমাজ ও পরিবেশের 
উপযোগিতা রয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য অক্তিত্ববাদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
নতবাদেব পার্থকও অনেক। 

মস্থিত্ববাদী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন সার্র ঘ ৮ 58110) ও 
আল্বেয়ার্‌ কাম্যু (41911 (8100009)। সার্র-এর সৃষ্ট, চরিত্রেরা জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ 
করে যাচ্ছে, কোনো ব্যঞ্িগত পছন্দ-অপছন্দই নেই--সামনে যা আসছে তাই গ্রহণ 
করছে আর অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এই “কি যেন' হাতড়ে বেড়ানোই হচ্ছে 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আত্মস্বরূপে বিবর্তন "শধন _আত্মস্বরূপের “হয়ে উঠা' 
(09০0117111)। চারিপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির হাতে আমরা অক্ষম অসহায় । অভিজ্ঞতা 
আহরণের পর নিজের ইচ্ছাশক্তি (07881501701) দিয়ে চারিপাশে” বন্ধন থেকে বেরিয়ে 
যাওয়াতেই জীবনের সত্য নিহিত। ][,95 7)01101105-এর 0195095 এবং 1.8 17011 09179 
।'0719 এমনি করে বেরিয়ে এসেছে বন্ধন কাটিযে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির জন্যেই 
মার্ক্স্বাদীরা অস্তিত্ববাদকে সহা করতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দের অস্তিত্ববাদে এই পলায়নী 
প্রবণতা নেই। জীবন ও জগৎকে গ্রহণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার-মাধ্যমে নিজের পরিপূর্ণতা 
সাধন করা এবং জগতের দিব্য রূপান্তর সাধন করাই তাঁর দর্শানর মূল প্রতিপাদ্য । 
08011909 191০91 যে ভাববাদী অস্তিত্ববাদ প্রবর্তন করেন তার বাখ্যাতা হলেন 
[10115589101 তাঁদের মতে জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ক্রমশ ঈশ্বরের উপলব্ধির 
দিকে এগিয়ে চলেছি। জীবনের ভোগ সমাপন করে আমরা মুক্তির দিকে বা ভগবৎ- 
উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাই__ভারতীয় দর্শনের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অস্তিত্ববাদের আংশিক 


পি পর সত আসার সর. ১ আরে এরও শরির ৯ হর এত, জে 


৬৬ 1. 08281101817, 4১ 11151 01 বিভা)0 145 0, 449. 


১৪২ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 


সাদৃশ্য আছে। এইজন্যেই জীবনে ভোগের প্রয়োজন আছে। তাই ভোগকে বর্জন না করে 
অস্তরে অন্তরে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে-_'তেন তাক্তেন ভূ্ভীথাঃ, 
এইভাবে ভোগের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে শেষ পর্যস্ত আমরা অমৃতরূপের সন্ধান 
পাই__অবিদ্যয়ামৃত্যুং তীত্বা বিদায়ামৃতমশ্খুতে'। ৮1০01 ও [1011598910-এর অস্তিত্ববাদ 
উপন্যাস সাহিত্যে ব্যাপক রূপ লাভ করে 1901) 08101, 1,000 55191 প্রভৃতি ফরাসি 
উপন্যাসিকদের রচনায়। 0৪০1-এর বৃহৎ উপন্যাস 10৬1৬121 12111001095 001009 
(১৯৪৭-৫০)-এ সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা এই ভাববাদী অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। 

অস্তিত্ববাদী ওপন্যাসিক কাম্যুর দুটি বিখাত উপন্যাস 117০ 08651001 (১৯৪২) 
এবং 117৩ 2178০ (১৯৪৮)-এ জীবনের অসঙ্গতি চরম নিরাবেগ নিরাসক্তির সঙ্গে 
উদ্ঘাটিত। অবশ্য কাম্যুও প্রথম জীবনের নৈরাশ্য ও নাস্তিবাদ (07011)011917) কাটিয়ে 
উঠেছিলেন। তাই জীবনের অসঙ্গতি উদ্ঘাটিত করা সত্তেও শেষ পর্যন্ত বিপ্রবের সমর্থনে 
এগিয়ে এসেছিলেন এবং মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বীসী হয়ে উঠেছিলেন। 


মার্কুসীয় দর্শনের প্রভাব ও বৈপ্লবিক সাম্যবাদী চিন্তাধাবা 

মনের তন্বে যেমন ফ্রয়েড, সামাজিক অর্থনীতির তত্তে তেমনি মার্কসের প্রভাব 
সমধিক। মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা আধুনিক ওপন্যাসিকদের অনেকের 
মধোই দেখা যায়। জীবনকে দেখা এবং সমাজের কাঠামো ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
লেখকের নিজস্ব একটি দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেই আধুনিক 
ওঁপনাসিকদের অনেকের উপরে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। এই চিন্তাধারা 
এ ফুগে একটি যুগপ্রবণতার রূপ নিয়েছে। ফলে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মার্কসীয় আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত নন বা নিজেরা মার্কসীয় দর্শন চ্চ করেন নি, তাঁদের মধ্যেও এই যুগপ্রবণতা 
কখনো কখনো দেখা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে ইংরেজ ওঁপন্যাসিক কনরাড্‌ 
তাঁর “নোস্ট্রোমো" (১৯০৪) উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদের শোষণ উদ্ঘাটিত 
করেন। শ্রমিক বিপ্লবের কাহিনী রচনা করেন জ্যাক লিগুসে, তাঁর উপন্যাস হল 7০- 
19500 ১101111 ও 1100 11511011001 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্সে মার্কসবাদী দর্শন শিক্ষিত যুনসমাজে বিশেষভাবে প্রসারলাভ 
করে। এই সময ফরাসী ওপন্যাসিকরা কেউ কেউ এই দর্শনে বিশ্বাসী হন। মাল্‌রো তো 
নিজে টীনের সমাজতান্ব্িক বিপ্লবের (১৯২৬) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও এই 
দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তীর বিখ্যাত উপন্যাস “772 00700001015” (১৯২৮)-এর মধ্যে 
এই বিপ্লবের ইতিবৃত্তই গৃহাত হযেছে। মার্কৃসীয় চিন্তাধারা ফরাসী ওুঁপন্যাসিক আরাগঁকেও 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইতিহাসচেতনা ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 
রচিত 'তাঁর ০ 00710111505 উপন্যাসে । তাঁর 71১0 001/1010 %05 001 
উপন্যাসটিতে (১৯৪২) প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। 

ওঁপন্যাসিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ এবং বিপ্লবী মনোভাব বিশ 


আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি : বিশ্ব-উপন্যাসে আধুনিকতা ১৪৩ 


শতকের রুশ উপন্যাসে খুব বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ উপন্যাসেও বাস্তবতা দেখা 
যায়, যেমন বিশ শতকের উপন্যাসে পাই। কিন্তু উনিশ শতকের বাস্তবতায় ছিল 
সাধারণ বাপক মানবপ্রীতি, আর বিশ শতকের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাজনীতি- 
সচেতন সংগ্রামী মনোভাব। এদিক থেকে সকলের আগে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি 
হলেন ম্যাক্সিম গোকীঁ। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের জন্যে গণচেতনার প্রস্তুতিতে 
ব্যাপক ভাবে কাজ করেছে তাঁর “মাদার” (১৯০৭) উপন্যাসটি । উপন্যাস-জগতে এই 
সমাজতান্ত্রিক বাত্তবতার ব্যাপক প্রসারে গোকীরি ভূমিকা অতুলনীয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধের যে বিষশ্রাবী প্রতিক্রিয়া তা ফরাসী ও ইংরাজি উপন্যাসে নৈরাশ্য 
€ বিকৃতির চিত্র এনে দিয়েছে। যুদ্ধের পরে সমাজ-জীবনের বন্ধন ও শাসন শিথিল 
হওয়ায় অভাবে ও অবক্ষয়ে মানুষের জৈবিক বীভৎসতা প্রকট হয়ে উঠল। এর ফলে 
দেখা দিল ব্যাপঝু যৌনচিত্ব। যাঁরা এই বিকৃতি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন, তাঁরা 
কেউ ধর্মে, কেউ ঈনস্তত্ডে, কেউ প্রকৃতিতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু রাশিয়ার রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডল তখন বিপ্লবের প্রস্তুতিতে নিবিষ্ট। সেখানকার এই সাংগঠনিক আয়োজন 
ওপন্যাসিকদেরও প্রভাবিত করেছে। মার্কুসীয় বিপ্লববাদের পবোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব, 
ত্রাব্র সমাক্তচেতনা এ যুগের রুশ উপন্যাসের অন্যতম বৈশিশ্ট্য। মিখাইল শোলোকভের 
/10 08101 170%/১ 11)0 1001. (১৯২৮) উপন্যাসে ডন নদীর তীববর্তী বিপ্লব যুগের 
কসাকদের ীবনকাহিনীর মহাভাষ্য। বিপ্বোত্তর রুশ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনকে 
নিয়ে উপন্যাস লখিত হয়েছে শোলোকভেরই ৬71%1]. 5011 000101700 (১৯৩২) 
উপন্যাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়াব সংগঠনের কাহিনী বিবৃত। এই ধরনের 
নারো একটি উপন্যাস হল অস্ত্রোভক্ষির 10৮” 11)0 509০] ৮৭9 "6100)019"1 এর নায়ক 
প্াভেলের জীবনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব সুফল চিত্রিত হযেছে। 


আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক 

আণের উপন্যাসে যে সুপরিকল্পিত গঠন, নিটোল প্রট, মাদি-মধ্য-আন্ত-সমন্বিত 
সুবলয়িত কাহিনী পাওমা যেত, আধুনিক উপন্যাসে তার বিরুছে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 
বস্ত5 আপুনিক গ্লীবনই এলোমেলো হয়ে গেল। ফলে আধুনিক উপন্যাসের শিল্পরাপও 
এলোমেলো হযে এশ। ভার্জিনিয়া উল্ফ উপলাঞ্চ করলেন গ্টাবন তো বাস্তবে কোনো 
সাজানে। প্লট নয়, তা ছকে বাঁধা ট্রাজিডি বা কমিডিও নয, গ্রীবন হল একটি জল 
বিমিশ্র প্রাত্তয়া। সেই জীবনকে যদি সাহিত্যে প্রকাশ করতে যাই তা হলে-__ (106 
৮০081019410 10101. 110 0011130 110 11100 110 109৮৩ 111101৩5101 018105110101)9 
111 1100 80001)100 50150 "২" 

গ্রস্ত, জয়েস, আর্জিনিয়া উল্ফ্‌ প্রভৃতির প্লচনায় উপন্যাসের প্রচলিত রূপ ব্দলে 
গেল। চেতনাপ্রবাহকে রূপ দেবার জন্যে গদোর প্রচলিত বিরাম-চিহ্কের বাবহারও বর্জিত 
হল। আর মন্তশ্চেতনাকে রূপ দেবার জনয উপন্যাসের রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রতীকের 


শি শপ 


৬৭ ৬1571171৭ ৬৬০1 16)0011) [71৮1101। 


১৪৪ আধুনিক বাংল উপন্যাসের পটভূমি 


ব্যবহার হতে থাকে। এই সূত্রে উপন্যাসে প্রচলিত সমাজ-বাস্তবতার বদলে খানিকটা 
কবিকর্মও দেখা দেয়। ভার্জিনিয়া উল্‌্ফের উপন্যাসে এই কাব্যধর্মিতা বিশেবভাবে লক্ষণীয়। 
তাঁর টু দি লাইট হাউস' উপন্যাসে একাধারে কাব্যধর্মিতা ও প্রতীকের সার্থক ব্যবহারে 
একটি অভিনব ওপন্যাসিক আঙ্গিকের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর দি ওয়েভস' (186 ৬/7559) 
উপন্যাসেও প্রতীকের সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। 

উপন্যাসের প্রচলিত রীতিতে অল্ডাস্‌ হাক্ন্সিও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করলেন। 
প্লট-গঠন, এমন কি চরিত্রচিত্রণ পর্স্ত তিনি গৌণ মনে করতেন। তাঁর উপন্যাসের 
রীতি বিবৃতিধর্মী (771190101) ততটা নয়, যতটা তর্ক বিতর্কধর্মী। তাঁর কাছে প্লট গৌণ, 
চরিভ্রও গৌণ, আসল বিষয় হল কোনো বিষয় বা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। এর জন্যে 
বিতর্কধর্মী রচনা রীতিই প্রকৃষ্ট। তার বুদ্ধিনিষ্ঠ উপন্যাসে ৫7016119019] 180০1) তর্ক- 
বিতর্কের মধ্যে আছে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি ও তীক্ষ ব্যঙ্গ। 

উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র-চিত্রণকে গৌণ করে অন্তশ্চেতনার উপস্থাপনায় ভার্জিনিযা 
উল্ফ্‌, জেম্স্‌ জয়েস্‌ প্রভৃতি উপন্যাসের আঙ্গিকেরও যে পরিবর্তন সাধন করলেন, তাই 
আধুনিক উপন্যাসের একমাত্র পরিচয় চিহ্ু তা বলা যায় না। তাকে আধুনিকতার একটি 
বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বলা যায়, কিন্তু এর মধ্যেই আধুনিকতা সীমাবদ্ধ নয়। সামারসেট মম্‌ 
প্রভৃতি অনেকেই আবার প্রচলিত নিটোল প্লট রচনা ও চমতকারিত্বপূর্ণ গল্পের উপরে 
জোর দিয়েছেন। মম্‌ নিজেই বলেছেন-__)9 5101% 0170 97011)01 1795 10 1011 5170001৫ 
০০ 00105191781 8170 10015019510: 11 510171011৮0 2 0015111121179, 21010010 9110 21) 
0170, 210 10189 9170 51710010০96 (10 119111191 0011500]1191700 01 110 09211010110. 

ফরাসী ওপন্যাসিক মার্সেল প্রুপ্ত কিন্তু উপন্যাসের এই প্রচলিত আঙ্গিক ত্যাগ করেন। 
তিনি বর্ণনাত্মক রীতির সঙ্গে স্মৃতিচিত্রণ, আত্মকথার রীতি মিশ্রিত করেন, এবং কাহিনী 
বর্ণনার মাঝে মাঝে তত্দর্শনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। 

আগেই বলেছি, প্রতীকধর্মিতা আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
কাম্যুর 709 18859 উপন্যাসটিতে প্রেগে আক্রান্ত ফ্রান্সের বর্ণনা পাই। এই প্লেগ 
এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিষ্টদের কর্তৃক ফ্রান্স অবরোধের প্রতীকমাহ্র। 


৪. উপসংহার 


কবি এলিয়টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিলে বিশ্বসাহিত্যে এতদিনে উপন্যাসের মৃত্যু হওয়া 
উচিত ছিল। উপযুক্ত সমাজ-পরিবেশের অভাবে মহাকাব্য নাকি আমাদের সাহিত্য জগৎ 
থেকে বিদায় নিয়েছে। এবং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ নিয়তিও নাকি একই রকম! 
এই যুক্তিই সমাজকে ক্রমশ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখার প্রেরণা দিল। সেই সঙ্গে বাস্তব 
সমাজ তার সমস্ত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক সমস্যা নিয়ে আমাদের চোখে 
প্রখর হয়ে উঠন্ঠা। বাস্তব-সচেতনতা যুক্তিবাদের সঙ্গে যখন মিলিত হয়ে রস-সাহিত্যে 
জ্রীবন-বীক্ষার নতুন পথ খুলে দিল তখনই উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। বাস্তবের আধারে 
নিবদ্ধ রহস্যময় জদয়রাজা ও জটিল মানবচিত্ত বিশ্লেষণই উপন্যাসের প্রাণবস্ত। 

উপন্যাস সৃষ্টিতে তা হলে সৃষ্টিচেতন্য ও সমাজ-পরিবেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। 
সৃষ্টি চৈঙনা হবে বাস্তব-সচেতন ও বিশ্লেষণ-পন্থী। সমাজ-পরিবেশ হবে বাস্তব সমস্যায় 
জটিল -অনেক ক্ষেত্রে অভ্তরে-বাহিরে দ্বিধা বিভক্ত। অনেকে মনে করেন এর জন্যে 
শিল্প সভ্যতা-ই উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্মাণ করে। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা হয়ে থাকে, পাশ্চাত্যে তাই 
11108151110] 1২০৮0101101 এর ফলেই উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এল। মধ্যযুগীয় জীবনে যে 
সারল্য ও খশ্তুতা ছিল তাতে হৃদয়বৃত্তি প্রচণ্ড হলেও তা ছিল একমুখী ও অবিমিশ্র। 
'াধুনি+ জীবন এই হৃদয়বৃত্তিকে করেছে বনু-খাণ্ডত, জটিল, সূন্ষ্ৰ ও বিনিশ্র। এরই 
বশেষণে উপন্যাসের আবির্ভাব অনেকটা নিয়তি-নির্দিষ্ট। 

উপন্যাসের মৃতু চিস্তা করতে এসে তাই দু প্রশ্নই বিচার্য উপন্যাসের জন্যে 
প্রয়োজনীয় বাস্তব সমস্যা-জটিল সমাভ-পরিবেশ এখন আছে কিনা এবং আমাদের 
পাপ্তবসচেতন বিশ্লেষণী জীবন-নিরীক্ষা অব্যাহত কিনা। বলা বান্ুন্য-_এই দুই-ই পূর্ণমাত্রায় 
“পুয়ছে, তবে এই দুইয়ের যে যুগোচিত বূপ এখন দাঁড়িয়েছে তাই উপন্যাসে অবশ্যস্তাবী 
পরিবর্তন এনেছে। 

দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ফলে আমাদের বাস্তব জীবনের পসর্বাবধ সমস্যা জটিলতম ও তীক্ষতম 
»য়েছে। জীবনের এই কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ওপন্যাসিকের দৃষ্টি এখন শুধু বাস্তব 
ওবনের সমস্যাই বিশ্লেষণ করছে না বা গল্প-রস-সিক্ত করে তার পরিবেশন মাত্র করছে 
শা। গভীরতম সমস্যার সম্ম্থীন হওয়ার ফলে তার মধ্যে অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন জেগেছে। 
এই অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার শে বিন্দুতে এসে দৃষ্টি অন্তর্মুখী ও অধ্যাত্মমুখী হতে বাধ্য। 
ধহিজীবিনের আখ্যান-সমৃদ্ধ কাহিনীসার উপন্যাসেব বদলে তাই__অন্তরজীবনের , মনোজীবনের 
সমস্যা-প্রধান উপন্যাসের জন্ম হচ্ছে। কামুন-সার্র-প্রস্ত-কাফকা প্রভৃতি পশ্চিমী ওুপন্যাসিকের 
কথা এখানে স্মর্তব্য। আজকে এই ওুপন্যাসিকের দৃষ্টিতে অতিমাত্র বাস্তব সমস্যাই 
অতিমাত্র অস্তরুখীনতার জন্ম দিল, যুক্তির সঙ্গে মিলিত হল বোধি (11)10117017), বিশ্লেষণের 

আধুনিক বাংলা উপন্যাস. ১০ 


১৪৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেব পটভূমি 


সঙ্গে দেখা গেল নিত্য নব-উদ্ঘাটন। আমি আধুনিক বাংলার কোনো কোনো মেদবহুল 
অসুস্থ পাঠক-ভোলানো উপন্যাসের কথা বলছি না। পশ্চিমের উপন্যাসের নিষ্টাশীল 
চিন্তাশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাই বলছি। বাংলায় যদি স্মরণ করতে হয় তো বিমল 
কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ এবং অতি আধুনিক দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা 
বলবো। বিভ্তমোহ ত্যাগ করে যথার্থ অখণ্ড জীবনবীক্ষায় এঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 

এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উপন্যাসের অবশ্যস্ভাবী ভাবাস্তর ও রূপান্তর হয়েছে। 
উপন্যাস থেকে কাহিনীর আকর্ষণ বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে সমস্যাকে লে ধরা হচ্ছে। 
গল্পহীন উপন্যাসে কিন্তু বোধিদৃষ্টির অস্তমুখীনতার জন্যে কিছু কাব্যধর্মিতা এসেছে। 
কবিতার মত ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের বহুল ব্যবহার উপন্যাসের নব দিগন্ত সূচিত করছে। 
উপন্যাসে তেমনি বহির্ম্খীনতার বদলে অস্তরমুখীনতা প্রতীকধর্মী উপন্যাসের জন্ম দিচ্ছে। 
গল্প-খোর চোদ্দ-আনা পাঠক এতে নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছে না। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনায় অবিশ্বাসী 
নিষ্ঠাশীল ওঁপন্যানিক পাঠকের পাঁচ-মিশেলি রুচির তোষামোদ করে খুশি হতে পারে না। 
উপন্যাসে সাধারণ পাঠক তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেয়ে যদি হাহাকার করে “উপন্যাসের 
মৃত্যু হয়েছে', তবে গুঁপন্যাসিক যেন তার মৌল প্রেরণা থেকে ভ্রষ্ট না হন। তার 
আত্মপ্রত্যয় যেন তাকে প্রতি ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয়-_-এটা উপন্যাসের মৃত্যু নয়, 
উপন্যাসের ভাবান্তর ও রূপাত্তর মাত্র। 

বস্তুত উপন্যাস হল সবচেয়ে নমনীয় ও সবচেয়ে প্রগতিশীল শিল্পকলা । তাই কোনো 
যুগেই উপন্যাসের কোনো একটি মাত্র বাঁধা রূপ দেখা যায়নি। একই যুগে বহুল বৈচিত্র্য 
ও বিভিন্ন যুগে বহুল রূপাস্তর উপন্যাসের মহাজীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার 
প্রাণশক্তির যে ব্াপ্তি ও গতি, তাতে কোনো বক্ষণশীলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে 
না। প্রগতিশীল জীবনের নানা বাঁক, নানা ওঠা-নামা, নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সমতালে 
চলবার এমন জীবনসঙ্গিনী শিল্পক্ষেত্রে বিবল। উপন্যাসের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত 
কল্পনা! 
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পর্চাশের মন্বত্তর ৬২ 

পটশপুল ৮৫ 

পর্চিচেরী ৬৯, ৮৫ 

পগেব পাঁচ'লী' €০ 

পবাবাস্তণবাদী ১১৭ 

পবাবিদ্যা ৮৯ 

পশ্চিম এশিয়া ৫৬ 

পাইক পাড়ায় রখযাত্রা ৬৭ 

“শাক ৫5 

পার্জাব ৬৩, ৭০, ৮১, ৮৬, ৯৮ 
পাটনা জাতীয় কলেজ ৯৮ 

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ 

পাঠক, ভবানী ৭৯ 

পাণিক্কর, কে. এম. ৭২ 

'পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারা” ১০৭ 
পাল, নিপিনচন্দ্র ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ 
শ্যানোভাব ১৯৮ 

প্যাভেল ১৪৩ 

পিপারকর্ণ ১৩১ 


১৫০৩ 


“পিয়াসী' ১০৬, ১০৮ 

পুণা ৬৭, ১০০, ১০১ 

'পুতুল নাচের ইতিকথা" ৫০ 

পুশকিন ১১৭ 

পূর্বালক্ষ্যা ৮৫ 

পেটাভিল জে. ডব্লিউ. ৫৮ 

'পোষাকের দাম' ১০৬ 

প্রকাশবাদী ১২৪, ১৩৮ 

প্রগতিশীল লেবার পার্টি ৮৮ 

প্রতীকবাদ ১৩৩, ১৩৫-১৩৯, ১৪৪, ১৪৬ 

প্রবতক সংস্তা ৯২ 

প্রভাকর' ১০৭ 

প্রভেন্স ১২? 

প্রাউত্ত ১২৫ 

প্রার্থনা" ১০৮ 

প্রার্থনা সমাজ ৯৮ 

গ্রস্ত, মার্সেল ১১৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, 
১৪৭, ১৪৫ 

“প্রেতপুরী' ১০৬ 
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ফরওয়ার্ড রক ৮৮ 

ফরাসড়াঙ ?১ 

ফরাসি ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, 
১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, 


ফ্রুয়েড ১২৮, ১২৯,১৩০, ১৩১, ১৩২,১৩৬, 
১৩৫, ১৪০, ১৯৪২ 
ফ্রাল ৫৭,৮৩, ১১৭, ১১৮, ১২৫,১৩৭. ১৪৪ 


১৫৪ 


ফিটাক্‌, গুস্ভতাফ ১২৩ 
ফ্রেজার সাহেব ৮ত 
ফ্লুবেয়ার ১২০, ১২৬ 
ফ্লু ১১৪ 


বকর্‌-ইদ্‌ ৬৬ 

বঙ্কিমচন্দ্র ৪৭, ৮১, ৮২, ১১০ 

বঙ্গবাসী” ৮২ 

বঙ্গভঙ্গ ৬৫, ৬৬, ৮১ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৭৯ 

বঙ্গলক্ষ্মী ১০১ 

বদলেয়র ৪৮ 

'বনস্পতির মৃত্যু ১০৭. 

বন্দে্মোাতরম্‌ ৮১, ৮২ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ৩৯ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ৮২, ৮৩ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস ৯৭ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ৪৭, ৫০, ১১৩, 
১২৫ 

বন্দ্যোপাধ্যায় দীপেন্দ্র ১৪৬ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ৫০ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ৮২ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ১০৮ 

বন্দোপাধায়, সত্যকিন্কর ৬১ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ৮১ 

বন্ধুর উদ্দেশে ১০৮ 

বদ্রেজিন ১০৮, ১০৯ 

বয়কট ৮১ 

বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ ১০৭ 
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বলশেভিকবাদ ৯৬ 

বল্লভাচার্য ৭১ 
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বসু, চারুচন্দ্র ৮৪ 
বসু, জগদীশচন্দ্র ৮৯, ৯০ 
বসু, বুদ্ধদেব ৫০, ১০৭, ১২১, ১২২ 
বসু, মনীন্দ্রলাল ১০৬ 

বসু, মুরলীধর ১০৮ 

বসু, রাসবিহাবী ৮৪ 

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ৮৪ 

বসু, সত্োন্দ্রপ্রসাদ ১০৮ 

বসু, সুজাতা ১০০ 

বসু, সুভাষচন্দ্র ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯ 
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বহরমপুর কলেজ ৬১ 
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বার্নার্ড শ ১২৬ 

বালুরঘাট ৬২ 

বাল্জাক্‌ ১২৬ 

বাস্তবতা ১১৯ 

“বিচিত্রা” ১০৮ 


প্রথম পর্বের নিঘণ্টি 
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বিদ্যাসাগর ৯৯ 

বিধবা বিবাহ ৯৯ 
বিধবা-শিল্পাশ্রম ১০০ 
বিবর্তনবাদ ২৮ 

বিবেকানন্দ ৭১, ৯২, ১২৭ 
বিশী, শৈলেন্দ্রনাথ ৯৬ 
বিশ্বভারতী ৯৮ 
বিশ্বাস, আশুতোষ ৮৪ 
বিশ্বাস, বসম্তধ্মার ৮৪ 
বিষেণপুর ৮৮ 
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বিহার বিদ্যাপীঠ ৯৮ 
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বুড়ি বালাম ৮৪ 

বৃদ্ধ ৭১ 

বুদ্দিনিষ্ঠ উপন্যাস ১৪৪ 
লুনিন, মাইভ্যান ১১৭, ১১৮ 
পুর যুদ্ধ ৮২ 

বৃদ্ধ পরীক্ষক" ১০৭ 
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বেঙ্গল কেমিক্যাল ৮১ 

বেঙ্গল নেশন্যাল ইউনিভার্সিটি ৯৮ 
বেখুন কলেজ ১০০ 

বেদাত্ত ১২৭ 

'বেদে' ৫০ 

বেনেট ১২৪ 

বের্গ্স ২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬ 


বেলকুনি ৮৫ 


১৫৫ 


বেলগ্রাম ১০২ 

বেলজিয়াম ৫৭ 

বেসাত্ত, আনি ৯৭, ১০১ 

বোষাই ৫৫, ৬১, ৮৮, ৯৪, ১০৪ 
ব্যাষ্টর মহত ৯২ 
ব্যারাকপুর ৭৯ 
প্রাহ্মীপমাজ ৯৮ 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া নেভিগেশন কোম্পানী ১০৪ 
ব্রিটেন ৫৭ 
ব্রন্দদেশ ৮৮ 
ক্লয়ার ১২৯ 
প্লুম ১১৫ 

ব্রেক, টম পেন ২৭ 


ভগবানপুর ৮ 

ভাদূডী, সুকুমার ১০৬ 

ভদ্রাবত্তী ৫ 

তাববাদ ২৬, ২৯ 

জাববাদা অদ্বৈতবাদ ২৫ 

ভান হাদী অস্তিত্ববাদ ১৪১ 

ভ্রাববাদী সম্প্রদায় ২৪, ৪৪ 
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ভারতী' ৯৬, ৯৭, ১০৫ 
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১৫৬ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি 
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একটি উদ্ধৃতি : 
বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন 


“যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল 
হইলে যশ আপনি আসিবে। 

টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও 
পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশো লিখিতে 
গেলে, লোক-রপ্তান-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি 
ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে। 

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে 
পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে 
লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। 

যাহা অসতা, ধর্মমবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ 
কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্যা। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের 
উদ্দেশা। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ। 

যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে 
উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাবা নাটক উপন্যাস 
দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাহারা 
সাময়িক সাহিত্যের কার্যো ব্রতী, তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য 

যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু 
সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয না।.. 


রী ০ ্ট 


অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জনা চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের 
প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ারে এ সামগ্রী গাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া 
পৌছিবে-_ভাগুরে না খাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূনা ভাগারে অলঙ্কার 
প্রয়োগেব বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই। 

যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি 
প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্ত আমার পরামর্শ এই যে সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ 
পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই 
আর উহা ভাল লাগিবে না-_বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে। 

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজেই 
পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান। 

কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না, অমুক 
ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি 
মনে স্থান দিও না। 

যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে 
প্রয়োজন হয় না, কিন্ত হাতে থাকা চাই। 

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগ্ডলি বাদালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে ।” - বফিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


হ্বিতীম পর্ব 
বিলি প্রসহ্ছ 


ক. প্রসঙ্গ : বাংলা সাহিত্য 


১. বাংলার নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র 


মানুষ একটি জীবন্ত সত্তা। জীবন্ত সন্তার বৈশিষ্ট্য হল যে, তার পারিপার্থিক থেকে 
প্রাণবস আহরণ করে সে নিজেকে পুষ্ট করে তোলে। ক্রমে সে যতই প্রাণের জোয়ারে 
কানায-কানায় ভরে ওঠে ততই সে আর নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করে 
পাখতে পারে না। সে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, প্রবাহিত করে দেয় বিশেষ-বিশেষ খাতে__ 
অর্থাৎ বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আসে গতি। গতি এসে তাকে যতই সচল করে 
দেয় ততই সে যেন নতুনতব পরিবেশে নিজেকে দেখতে পায__তার প্রবাহেব মূল 
থেকে যেমন নানা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে যায় তেমনি তাতে এসে মিলিত হয় নানা 
বাইরের স্রোর্ত। এসবই তার পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে। এ সত্য যেমন জীবন্ত সন্ত 
মানুষের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি মানুষের সৃষ্টি যে সাহিভ্াসংস্কতির ধারা তার ক্ষেত্রেও 
সমানভাবে সত্য। 

কৃ্নিব প্রবাহকে আমবা প্রাণেরই একটি নদীপ্রবাহ বলতে পারি। এই নদীর দুই ধারে 
যে ণুশ ঠাই নিয়ে তার জাতীযওার গণ্ডি। বিশেষ-বিশেষ দেশেব বা জাতির যে কৃষ্টি 
তার শ্বাতন্ত্য চিহিত হয় এই কুল-চিহ্ন (থকেই। এই কুলটি কিন্তু দুর্লঙঘ্য নয়। নদীর 
দুপাশের এই কুল ভেঙ্গে কখনো-কখনো তা থেকে শাখা নদী বেবিয়ে যায়, কখনো বা 
শ্ন। নদী থেকে বেবিযে আসা শ্রোত তাতে উপনদী হিসাবে যোগ দেয়। কৃষ্টির নদীতে 
যখন এমনি কোন উপনদী এসে মিলিত হয় তখনই আমরা তাকে বলি বিদেশী প্রভাব। 

নালা সািতেব নদীপ্রবাহেও এমনি যুগে-সুণে এসে মিলিত হয়েছে বিদেশীর কৃষ্টিস্রোত। 
বশা (যতে পার তাব জন্ম ইতিহাসই এরকম অনেক ক্রোতেব মিশ্রণ বচিত। উন্তব 
এাবতের অন্যানা জাতির হলনায বাঙালীব মধো মূল মার্য র্তশ্োত অনেক কম__ 
পাট এবং বিশেষ করে আস্ট্রক মিশ্রণই বেশি। এই মিশ্র বপে গঠিত বলেই বোধ হয 
পাঙালীন চিত সহজেই বিদেশী প্রভাবের আনুগত্য স্বীকার করে। আঙ্তো বিশ্বসাহিতোব 
শঙ্গে পাঙাশী তরুণদের যোগ যত বেশি, ভাবতের অনান্য প্রদেশের তরুণদের ক্ষেত্রে 
ততটা দেখি না। বিশেষ করে পাশ্চাতোর সঙ্গে যোগসৃত্রেই নবাভারতের অভ্যাান এবং 
এই পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণে অগ্রণী হয়েছে বাঙালীই। এব সুফল কুফল দুই আছে। কি 
সে নিবেচনায় না গিয়ে মনে করবো বাঙালী যেমন শ্ীবজাফবি বৃত্তি করে ইংরাজকে 
ডেকে এনেছে, তেমনি বাংলার পুরুষ রামমোহনই পাশ্চাতোর জীবনদৃষ্টির নবজীবনের 
দাক্ষা দিয়ে সারা ভারতবর্ষে নবযুগ সূচিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "তাই 
পাশ্চাতা প্রভাবটি বিশ্লেষণ করে দেখার একটি বিশেষ নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। 

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে এই প্রভাবের 
প্রকৃতি দ্বিবিধ--€১) সাধারণ বা সামগ্রিক প্রভাব (২) বিশেষ প্রভাব। 

এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, যেদিন থেকে 
বাংলার জীবনধারার সঙ্গে পশ্চিমের জাতিগুলির যোগাযোগ সুচিত হয়, সেদিন 'থকেই 


১৭৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অল্পে-অল্পে আমাদের ভাবভাবনা ও সৃষ্টির উপরে সাধারণ প্রভাব পড়তে থাকে । অষ্টাদশ 
শতক থেকেই পশ্চিমের দুই-একটি জাতি বাংলা দেশে পদার্পণ করতে থাকে। এদের 
মধ্যে প্রধান হল পর্তুগীজ ও ইংরাজ এবং অপ্রধান হলো ফরাসী। প্রধানত ব্যবসা 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশে এলেও শ্বীস্টধর্ম প্রচারের যুগ কর্মপদ্ধতি তারা 
রূপায়িত করতে থাকে। তারপরে ১৭৫৭ খ্বীস্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে যখন “বণিকের 
মানদণ্ড, রাজদণ্ডে বপান্তরিত হল তখনই বাংলার জীবনধারার আমুল রূপান্তরের বীজ 
উপ্ত হল। রাজনৈতিক বিচারে পলাশীর পরাজয় বাঙালীর জীবনে অভিশাপ হলেও, 
সাংস্কৃতিক বিচারে বাংলার উপরে ইংরাজের বিজয় বাঙালীর পক্ষে ছিল প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। 
এরই ফলে ধর্মে, শিক্ষায়, রাজনৈতিক জীবনদৃষ্টিতে ইংরাজের প্রভাব জাতির জীবনে 
ব্যাপক হতে থাকে। এদেশের মনীধষীবৃন্দ পাশ্চাত্যের সাহিতা ও দর্শন অধ্যয়ন করে 
নবজীবনের দীক্ষা লাভ করেন। রামমোহন এঁদের মধ্যে ছিলেন নেতৃস্থানীয়। মধ্যযুগীয় 
জীবনধারা ছেড়ে নবজাগরণের মন্ত্রে বাঙালী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল রামমোহনেরই প্রেরণায়। 
হিন্দু কলেজকে 'কেন্দ্র করে ডিরোজিওর দীক্ষায় যে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী শুধু প্রাটীনকে 
ভাঙতে চেয়েছিল, রামমোহনের প্রচেষ্টায় তারা পাশ্চাত্যের আদর্শে একটি সংগঠনশীল 
নতুনের স্বপ্ন দেখল। জীনবদৃষ্টির এই যে রূপান্তর, যার ফলে জাতির জীবনে একটি 
সম্পূর্ণ কালান্তরই সাধিত হল, এইটিই বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক সাধারণ 
পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন। 

কিন্ত পাশ্চাত্যের প্রভাবে জীবনদৃষ্টির এই যে পরিবর্তন, যার প্রতিফলন সাহিত্যে 
অপরিহার্ষভাবে পড়েছে, সেই পরিবর্তনের প্রধান সুত্র কি? যদিও এই সৃত্রবিশ্নেষণ অত্যন্ত 
জটিল বাপার, তবু মোটামুটিভাবে বলা যায় এই কয়েকটি প্রধান সুত্র আমরা জীবনদৃষ্টির 
পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষা করি-_ 

যুক্তিবাদ (96107781111) ৪ আমরা জানি, বাংলার মধ্যযুগীয় জীবনদৃষ্টি ছিল 
প্রধানত বিশ্বাসলালিত, আবেগ-চালিত। গতানুগতিক বিশ্বাসে, অলৌকিকের প্রতি আস্থায়, 
ধর্মীয় আবেগে জীবন ছিল আত্মতৃপ্তির খোলসে আবৃত। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের 
প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গি হল যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী। এযুগে এমন কি যাঁরা শান্ত্রধর্ম আলোচনা 
করলেন, তারাও বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন অন্ধ বিশ্বাসের উপরে নয়, যুক্তি ও বিশ্লেষণের 
উপরে। বঙ্কিমের 'কৃষ্গরিত্র” বিশেষণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উনবিংশ শতকে বাঙ্গালী 
হয়েছিল যুক্তিবাদী ৪ জিজ্ঞাসু। 

মানবতাবাদ (1108170981)8517)) ৪ আধুনিক-পূর্ব যুগে বাংলার জীবনে ও সাহিত্যে ছিল 
দেববাদের প্রাধান্য। মানুষের উপরে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানুষ যেখানে এই 
শ্রেষ্ঠত্রকে মেনে নেয়নি, সেখানে দেবতা মানুষের সর্বনাশ করে তার উন্নত উদ্ধত 
পৌরুষকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মনসার মত একটি “চেং মুড়ি কানি' দেবীও চাদ 
খুঁ়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলতে হত। কিন্তু আধুনিক যুগে পাশ্চাতোর মানবতাবাদ এসে আমাদের 


বাংলার নবজাগবণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বহ্কিমচন্্র ১৭৫ 


চোখ খুলে দিল। মানুষ দেবতাকে সরিয়ে সাহিত্যে মানুষের আসন প্রতিষ্ঠিত করল। এর 
আগে মানুষের জীবন সাহিত্যে যে প্রাধান্য পায়নি, তা নয়। যেমন চৈতন্যদেবের 
জীবনচরিতগুলিতে আমরা মানুষকে নিয়ে, মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্য রচনা করতে 
দেখি। কিস্তু সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চৈতন্যদেবের মানবীয় জীবনচিত্র অল্পস্বল্প 
স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত তাকে দেবতা বলেই__অবতার বলেই-_ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 
সাহিত্য পুরোপুরি মানুষেরই চিত্র একেবারে প্রাধান্য পেতে দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে। 
মধুসূদনের রাবণচরিব্রে, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরতচন্দ্রের উপন্যাসে মানুষের রক্তমাংসের রূপটি 
পরম সমবেদনার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ঘাটিত হল। বেস্থাম-মিল-কৌতের দর্শন উনবিংশ 
শতাব্দীর চিন্তানায়কদের অনেককেই প্রভাবিত করেছিল। 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ (77)01%10898189॥1) ঃ ফরাসী বিপ্লবের নেতা রূশোর সাম্যমৈত্রী 
্রাতৃত্ের বারী সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি মন্ত্র পাশ্চাতো বিশেষ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছিল-_ 11 1 21) 101 001101 (1081) 900. 01 16951] 2) 0106161 00) ০1 
এইখানেই বাক্তিস্বাতন্ত্যবাদের বীজ নিহিত রয়েছে। এই নতুন মুল্যবোধ ইংরাজীর মাধামে 
উনিশ শতকে বাংলার চিত্ডেও এসে আঘাত দিল। ব্যক্তি সমাজের গড্ভালিকাপ্রবাহ 
থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখতে শিখল। বঙ্কিমের নবকুমার বলল-_তুমি অধম, তাই 
বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? সমাজের জন্য ব্যক্তিহৃদয়ের আর জলার্জলি নয়, 
ব্যক্তির নিজস্ব মহিমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিশেষ করে “যোগাযোগ' 
'চার অধ্যায়ে এই তত্ব বিশেষভাবে রূপ পেল। 

নারী-মহিমাৰ স্বীকৃতি ৪ বাক্তির মহিমা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নারীক্তীবনকে 
সমাজের বেদীতে বলি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষত হল-_রামমোহনের সতীদাহ 
প্রথা বোধে, বহুবিবাহরোধে, বিদাসাগরের ক. বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে, ও নারী শিক্ষা 
প্রচারে। পাশ্চাত্যের নারী-সমাজ অনেক আগে থেকেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন লাভ 
করেছিল। উনিশ শতকে বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত 
হল, তখন তার কাছ থেকে নারী-মহিমার এই স্বীকৃতও শিখল। মধুসূদনের বীরাঙ্গন। 
থেকে রবীন্দ্রনাথেত্র কুমু ও শরতচন্দ্রের অনেক নারী চরিত্রেই এই পাশ্চাত্য প্রভাবের 
পরিচয় সুস্পষ্ট। 

স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম ? ভারতবর্ষে জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপ্পি গরীয়সী মনে 
করা হলেও আধুনিক কালে আমরা যাকে 18111011517 ও [ব9110189119 বলি তাও 
আমরা পাশ্চাতোর কাছ থেকেই শিখেছি। দেশকে শুধু ভালবাসা নয়, তাকে একটি 
মখণ্ড রাজনৈতিক একক রূপে উপলব্ধি করা এবং তার স্বাধীনতার জন্যে সচেষ্ট হওয়া, 
এই বোধটি যে আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে পেয়েছি তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
স্বীকৃতিতেই পাই। তাই এদেশে পাশ্চাতা প্রভাব আসার আগে কেউ বলতে পারেন নি-__ 

'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে 
কে বাঁচিতে চায় % 


১৭৬ বিবিধ এসঙ্গ 


ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রে এই যে অভিনবত্ব এসবই সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে পাশ্চাত্য 
প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। এবং জীবনদর্শনে যেমন পাশ্চাত্যের প্রভাব এল 
তখন স্বাভাবিক ভাবেই সাহিতোর রূপবন্ধে এবং শিল্পরূপেও পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখা 
দিল। রূপবন্ধ ও শিল্পরূপের দিক থেকে এই কয়েকটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। 

গদ্যসাহিত্য £ সাহিত্যের রূপবন্ধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
যে অভিনবত্তের জন্ম হল, তা হল গদ্যসাহিত্য। ইউরোপীয়রাই এদেশে গদ্যসাহিত্যের 
সূত্রপাত করেন। এদেশে ইউরোপীয়দের আসার আগে লোকমুখে গদ্য-ভাষা নিশ্চয়ই 
ছিল, কিন্তু গদ্যসাহিত্য ছিল না। প্রথমে পর্তুগীজ মিশনারীদের উদ্যোগে ধর্মপ্রচারের জন্য 
বাংলা গদ্যগ্রস্থ লিখিত হল-__দোমজ্যাত্তনিওর ব্রা্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ” এবং 
ম্যানোয়েল-দ্য-আযস্সুম্পসীও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। তারপরে ক্রমে-ক্রমে 
শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল অনুবাদ ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
চেষ্টায় আইন গ্রন্থের অনুবাদ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মৃত্যুপ্তীয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রস্ৃতি শিক্ষক-লেখকের 
দ্বারা গদ্যগ্রন্থ রচনা। এখানে বিদেশীর উদ্যোগ তো লক্ষণীয়ই, তা ছাড়া এক্ষেত্রে বিদেশী 
প্রভাব যেটা সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে লক্ষণীয়, তা হল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবেই গদ্যের 
জন্ম। কারণ গদ্য হল প্রধানত যুক্তিরই বাহন। 

উত্তরকালে আমাদের দেশে গদ্যসাহিত্যের যে কয়টি শাখাপ্রশাখা গড়ে ওঠে উপন্যাস, 
ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ সমালোচনা-তা সবই পাশ্চাত্যের অনুসরণেই বিকাশ লাভ 
করেছিল। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনা--এগুলির কোনটিরই ভারতীয় উৎস 
থেকে জন্ম হয়নি। নাটকের জন্মও বাংলা যাত্রা থেকে নয়, কতকটা সংস্কৃত প্রভাবে এবং 
অনেকটাই ইংরাজীর সচেতন অনুসরণে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা 
পাশ্চাত্যের রেনে্সাসের সমগোত্রীয় ছিল না। পাশ্চাত্যের নবজাগরণের মূলেও শ্রীস ও 
রোমের ক্লাসিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল; কিন্তু সেই নবজাগরণ শুধু গ্রীস ও রোমের 
চিন্তাসম্পদের বিশ্লেষণ ও স্বীকরণের (855110011201017) মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর 
ফলে সেখানে জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে যে আমুল পরিবর্তন এসেছিল তা একটা সামগ্রিক 
উদ্যোগ ও বিচিত্র সংগঠনমুখী প্রয়াসের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের নবজাগরণের 
প্রথম পর্যায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পর্যস্ত, সংগঠনমুখী ও সংস্কারমুখী কর্মপ্রয়াসে আলোড়িত 
হলেও, মূলত তাতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও শ্বী-করণের প্রয়াসই ছিল মুখ্য । এ 
সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ ভবতোষ দত্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় ঃ “আমাদের মনীষীদের প্রয়াস 
মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্যবিশ্লেষণে এবং গ্রহণে ৷») 

অন্যভাবে বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের মূলে ছিল পাশ্চাত 


গা এ ০৪ কেহ পপ 


১। দত্ত, ডঃ ভবতোষ £ চিস্তানায়ক বহ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৫৪ 


বাংল।র নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বিচ 54? 


জীবনদর্শন ও চিস্তাধারার প্রভাব এবং এই জীবনদর্শনই হলো আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণের মূল পরিচয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সমগ্র পাশ্চাতা প্রভাবের 
মধ্যেও ভারতীয় জীবনদৃষ্টির সনাতন আদর্শ বিরতি হয়নি, বরং তা নব্যরূপায়ণ লাভ 
গীতোক্ত আদর্শে ও রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ভাবনায় এই সনাতন আদর্শই নবরুপ লাভ 
করেছে; তবু বলা যায় ভারতের সনাতন আদর্শ যে পাশ্চাত্য প্রভাবে নববপ লাভ 
করোছল সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যেই এদেশের নবজাগরণেব মূল কারণটি নিভিত 
আছ্ছে, এবং এতেই তার প্রধান পরিচয়ও ধরা পড়েছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্রে পাশ্চাতের যে প্রভাবটি ক্রিয়াশীল 
ছিল, বঞ্কিমচন্্র* তাকে উদারতার সঙ্গে স্বাগত জ্ঞানিযেছেন। এই কাবণে রক্ষণশীল 
স্বাদেশিকতা গুঙ্কিনচন্দ্র সমর্থন করেননি এবং পাশ্চাতের প্রতি অনুরাগের বশেই বলেছিলেন 
£ “মাহাবা বিবেচনা করেন এদেশীয় পূর্ব-পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক 
এবং পাশ্চাঙগণ জাগতিক তত সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, উহাদিগের সঙ্গে 
আমার কিছুনা সহানুভূতি নাই ।”* 

মপাযুগের ভারতীয চিন্তা মূলত ধর্মপ্রভাবিত এবং পরলোকনুখী ছিল। মাধুনিক 
চাপতে পাশ্টান্য প্রভাবে সেখানে দেখা দিল দেববাদ ৭ পরলোক সর্বসতা থেকে মুভি 
এবং পার্থিব ঈীবনেব মাঁহমা স্বাকৃতি। এই এহিকতা এবং মানবিকভ যে পাশ্চাত্য থেকে 
গৃহাও উপাদান, সে সম্পর্কে বহ্ষিমচন্ত্র নিজেই সচেতন ছিলেন। একটি ইংরুভ্গ প্চনায 
তিনি স্বীকার করেছেন_ শা।)০ ৮০17 100: (1001 ০%(011101 1100 15 ৬01110% 5700)0০ 
01110 01191001011 01 9 121101)2)1 1)01115, ০0৯০0101117 14 ১091)1)001101 ৮১111) 1911- 
11011. 15 0171017551 0101501৮0১, 0110011719015 011276]15]) 01111) ৩ 

ক্ষিন এহ পরীএকতাবাদের দ্বাবা প্রভাবিত হযোছলেন বলেই হীন্দ্রয়ের বিলোপ নয, 
সামপ্স্যকেই সুখের পথ বলে গ্রহণ ধরেছিলেন . 

“ইত্দিয় সকলেবও এককালীন বিলোপ ধন্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জসাই 
পম্মানুমত।"' (সুখ কি?) 

নবজাগরণের ঘুগে যে মননরীতির দ্বারা এদেশীয় যুবকেরা শ্রভাবত হয়েছিলেন তা 
ছিল হিউ প্রবর্তিত এমাঁপরিসিক্সম্‌ ও কান্ট প্রবাতিত রাশন'লিজন্‌। প্রথমটি অভিজ্ঞতাভিিক 
€ দ্বিতীয়টি যু্তিভিওিঝ ভ্্রাশের চর্চায় বিশ্বাসী। সৃম্মভাবে বিচান করলে এই দুটি 
মতবাদের মধে। পারস্পরিক সমন্বয় অসন্ভব, কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই যে নবাবঙ্গে 
সুবকেরা একদিকে যেমন নৈজ্ঞানিকের মতো সমস্ত সত্যকে অভিজ্ঞতানির্ভর মনে করতেন, 
অন্)দিকে তেমনি যুক্তির মানদণ্ডে সমস্ত কিছুকে বিচার করতে চাইতেন। এবং যুক্তিবাদ 
ও অভিজ্ঞতাবাদ তাদের জ্ঞানসাধনার মুল দীক্ষামন্ত্র ছিল। বহ্কিমচন্দ্রও এই দীক্ষামন্তে 


১। বন্ধিমচন্জ . শ্রীমদভগবদ গীতার ভূমিকা। 
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আধুনিক বাণ্লা উপনাাস ৯২ 


১৭৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দীক্ষিত ছিলেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যুক্তিশীল বিশ্লেষণী মনোভাবই 
প্রধান। তাই কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আবেদন যেখানে মূলত বোধ ও বোধির কাছে, 
বঙ্কিমের প্রবন্ধের আবেদন সেখানে বুদ্ধির কাছে। বঙ্কিমের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও 
এই কারণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিন্যাসরীতি প্রাধান্য লাভ করেছে যদিও গভীর 
অনুভূতি ও অন্তষ্টির অভাব নেই। গীতিকাব্য এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতি বিষয়ক 
প্রবন্ধে সাধারণত গীতিকাব্যিক আবেগ ও সমপ্রাণতাই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু এখানেও 
বৈজ্ঞানিকের যুক্তি পারম্পর্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। বিষয়টি পরিস্ফুট হবে যদি আমরা 
প্রবন্ধটির তুলনা করি। বঙ্কিমের প্রবন্ধ যেখানে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের রীতিতে লিখিত, 
চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধ সেখানে আবেগকম্পিত অনুভূতিময়। পাশ্চাত্য যুক্তির দ্বারা এবং 
কৌতের এঁহিকতাবাদের (১০$1115191) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলেই বন্কিমনন্দ্ শ্রীকৃষ্ণের 
মত অবতার-চরিত্রকেও যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে তার মধ্যে দেবত্বের নয়, মানবত্বেরই 
পরমোত্কর্ষের সন্ধান করেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষী সীলি (১9019, 12000 1101110”, 
1899) তার গ্রন্থে যীশুধুষ্টের মধ্যে যে মানবতার সন্ধান করেছিলেন, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 
তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। যদিও ধর্মতত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
পাশ্চাতোর অনুশীলনতত্তকে নিরীশ্বরবাদী বলে অসম্পূর্ণ বলেছেন, তবু বঙ্কিমচন্দ্রে 
অনুশীলনতত্বের মুল দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্লেষণ করলে বঙ্কিমের চিন্তায় কোম্তের প্রভাব 
অস্বীকার করা যায় না। বরং মনে হয় “কৌতের যুগে মানবতা সেই ধর্মের স্থান 


তাই দেবতার উপাসনায় নয়, অন্তর্নিহিত মানবিক শক্তির বিকাশের মধ্যেই ধর্মের 
অনুসন্ধান করেছেন ঃ 

“আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও 
তাহার অভাবই অধর্ম।” [বঙ্কিমচন্দ্র ৫ “দুখ কি'?] 

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় মননচিস্তনে তিনটি পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখা 
যায়__ ইতিহাস চর্চা, অর্থনীতি ও রাজনীতির তত্ব। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশের প্রাটীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য 
রীতিতে গবেষণার সূত্রপাত হয়। এরপর “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্যরা এবং 
সুত্রপাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হয়ে স্বদেশী মনীবীর দ্বারা স্বদেশের 
ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। “বাংলার ইতিহাস”, “বাংলার 
ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার”, 'বাংলার কলঙ্ক", “বাংলার ইতিহাসের 
ভগ্নাংশ, “বাঙালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বংলার ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় 
সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে 
তিনি ভবিষ্যৎ ইতিহাস-রচয়িতাদের জন্য সুস্পষ্ট ব্যবহারিক পথনির্দেশ দেন। বাংলার 


বাংলার নবজাগরণে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৯ 


ইতিহাস রচনার জন্যে “ কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে” তার কথাও এই 
প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। যেমন ইতিহাস রচনায় তেমান দেশের অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 
'বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদেশের কৃষকদের 
দুরবস্থা, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময় বাংলার 
মনন-চিত্তনেই অনুরূপ বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্যারীর্ঠাদ মিত্র, কিশোরী্টাদ 
মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীবীরা এদেশের জমিদার ও রায়তদের সম্পর্কে আলোচনা 
করেছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় মনীষায় ধর্মের যান্ত্রিক অনুশাসন অবসিত হওয়ায় 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের বিকাশ দেখা যায়। সামাজিক যান্ত্রিক শাসনকে অস্বীকার করে ব্যক্তি 
এগিয়ে চলগ্রিল “বুদ্ধির যুক্তি ও মুক্তির বুদ্ধি'তে। বঙ্কিমের প্রবন্ধে এই বুদ্ধির মুক্তিই 
স্বাধীন চিন্তার বিরাট সম্পদ এনে দিয়েছে। এই মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলেই 
বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন, অথচ তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। 
চর্চাও এই কারণে বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত কৌতুহল মাত্র নয়, এ হল স্বজাতির অতীত 
মহিমা উদ্ধার । প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগ্ুলিতে এবং বাংলার ইতিহাস ও বাংলা 
ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে সর্বোপরি তার স্বদেশ প্রীতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয 
পাশ্চাতা-প্রভাবিত বঙ্কিম কখনোই পাশ্চাত্য প্রভাবের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ 
নরেননি। 


২. বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি 


উপন্যাসে মানবিক উপাদান জীবন থেকে এত সোজাসুজি আসে যে তার অপরিস্রুত 
রূপকে কোন বাঁধা ফর্মেব ছাঁচে ঢালা শক্ত । একাধারে ওঁপন্যাসিক ও উপন্যাস-সমালোচক 
ছিলেন বলল ফস্টরি একথা খুব ভাল করে বুঝেছিলেন। তাই তাঁকে বলতে শুনি-_ 
“01০ 17001 15 10102109019 01 985 10)0101) 01115010 00৬০010101170101 25 [100 0121079 
: 115 11011001110 011110 705518055 01115 110001191 101110015 10.১ 

উপন্যাসেব ফর্মে পারিপাট্য বিধানে এই প্রতিবন্ধকতা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমই বোধহয় 
সবচেয়ে সার্থক ভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। এই জনো অনান্য গুপন্যাসিকদের 
সৃষ্টিব তুলনায় বন্িমউপনাসে কল্মনি উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশ্ন হতে পারে 
এক্ষেত্রে বন্ষিমের এবংবি” সত 'র "রণ কিঃ এর উত্তর বোধহয় এই যে, বন্কিমচন্তর 
খুব বেশি মননশীল ছিলেন, ডিন জীবনভোক্তার চেয়ে বেশি জীবনদ্রষ্টাী ছিলেন, মনীষী 
ছিলেন। ফলে জীবনানুভৃতির ঘে মাবেশ সাধারণত শরংচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের 
শিল্পচেতনাকে প্রায়ই ভাসিয়ে দিয়েছে, বঙ্গিমকে তা ভাসাতে পারে নি। বহ্কিম যেন 
নিজের সৃষ্টি থেকে নিজকে দূরে সবিয়ে বেখে তাকে নিয়ান্ত্র করতে পেরেছেন। এই 
দুরত্ব নিষদ্থণ লাভের জনা অপবিহার্ধ। এ নিয়ম শিজ্ঞানেরই নিয়ম। এই জনা আরক্কিনিডিস্ 
পৃথিবীকে ধ্বংস করার জনো চেয়েছিলেন পৃথিবীর বাইরে একটুখানি জায়গা। 

মননধর্মের আধিকাই লেখকের মণে। ভার সৃচ্ি থেনে ঠাকে মুক্তি এনে দেষ। 
আজকের সাহিতো শিল্পী-চেতনার মুক্তিন কারণ€ হল আাজকের দিনে আমরা খুব বেশি 
মননশীল হয়ে উঠেছি। আমাদের এুগের নামই দিয়েছি &2৩ 06130750171 এঠ যুক্তি- 
প্রাধান্য আবেগেব উপরে মনুভুতিব্র উপবে বুদ্ধিব নিয়ন্ণ এনে দেষ। বিদদ্ধ মনাধার 
অধিকারী বঞ্ধিমের শিল্পী মানসও এই কারণে আ£বগের উচ্ছাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে 
উপন্যাহসব বহিরঙ্গ প্রকরণকে নিয়ন্ত্রিত কবার অবকাশ পেয়েছে, স্ুপরিকন্সিত ফর্ন রচনা 
করতে পেরেছে। এখানে বঙ্কিম সমগ বাংলা উপন্যাসে অননা, অভরলনীয় বাীঁপকাব। 
অথচ ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে মতিমাব্র আঙ্গিক সচেতনতা যেমন নাঝে মাঝে তার 
অনুভুতিসম্পদ সম্পর্কে মামাদের জিজ্ঞাসু করে ভোলে, বহ্ষিমের উপশ)াসে ফর্ম সম্পর্কে 
অতিনিষ্টা তার জীবনানুভূতি সম্পর্কে কোন সংশয় জাগায় না। সুনিযন্ত্িত সুপবিবল্িত 
ফর্মের মাধারে অকৃত্রিম জীবনরূস পরিবেশনে তার শিল্প-সামধ্য প্রশ্নাতীত। তার কারণ 
নিঃসন্দেহে এই যে, বঙ্কিম-মানসে রোমান্টিক ও ক্লাসিক, শিবিক ও এপিক দৃষ্টিভঙ্গির 
সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। বঙফ্কিমকে মোহিতলাল যে মূলত প্রেমের কবি বলেছেন তান 
কারণ শতনি লিরিক প্রতিভার অধিকারী । মন্যদিকে তার শিল্পরূপে ক্লাসিক কবির সংযম, 
ফর্মের বন্ধন ও পরিপাট্য এবং বর্ণনায় বাক্ুবীয় এম্বর্ষ দেখা যায়। বন্কিনের উপন্যাসের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আনরা দেখতে পাই তার প্রধান নৈপুণ্য মুলত উপন্যাসের 


শি আপ পপ শি পিস শসা 


১।1015661 71111 141579515 91 0176 9৮০17 1927, ০17 ৮111 


বন্কিন-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি ১৮১ 


গঠনগত 9০71 01 োথা। কিংবা ০৪৪01 011১81107| এই ফর্ম রচনার ক্ষেত্রেই বঙ্কিম 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম যুগের গুপন্যাসিকেরা বহিরঙ্গের গঠনগত 
সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন। বঙ্কিমণও তাই করেছেন। এখানে আধুনিক ওুপন্যাসিক থেকে 
বঙ্কিমের স্বাতন্ত্া সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক ওঁপন্যাসিকেরা বহিরঙ্গের গঠনগত 
সৌন্দর্য থেকে সরে এসে উপন্যাসে অনারকম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। উপন্যাসে 
একটা আভ্যন্তরীণ [২1511)0) ও 55110)11017% সৃষ্টি করা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট। 
বাহা গঠনের সৌন্দর্য নেই এমন নয়। ফর্টারের মতে মার্সেল ক্রস্ত এই 1001)1) সৃষ্টিতে 
যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছেন এবং ফ্ুবেয়ার তার উপন্যাসে 351171010 ০90001 
সঞ্চারিত করেছেন। উপন্যাসে সঙ্গীতধর্ম সঞ্চারিত করার ব্যাপারে আন্দ্রে জিদ বলেছেন-_ 
|] 001011019০৩ 51) ৮1101 ৮25 00955101011) 11701510 5108110 00 11110551015 11 
|।(01110 "* ভার্জিনিয়া উল্ফও উপন্যাসে সঙ্গীতের ধর্ম সঞ্চারিত করেছেন। আধুনিক 
£পনাসিকদের এই ছন্দ স্পন্দন ও সঙ্দাত ভাবগত, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের ছন্দ 
স্পন্দন বর্ণনাগত, ভাষাগত অর্থাৎ ধ্নানগত 

বঙ্গিন উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট সম্পর্কে মালোচনা করতে গেলে প্রথনেই মনে 
গয, লঞ্ধিমের উপন্যাসের গঠন 19010127000 নয়, 91701511071 বা 019109010101 এর বাপ্তি 
মন কম, এর সংহতি তেমন বেশি। এই সংহতি ও গঠনগত পাবিপাট্যের দিক থেকে 
লঙ্দীন তেশ অন, হেনরি জেমসের সঙ্গে তলনায়। অন্যদিকে টলষ্ঠরযের ১1101711700 
গঠন থেকে বহ্ষিপনর গগন স্পষ্ঠুতই স্বতন্ত্। তাই দেখা যায় কাহিশীর পরিণতি লক্ষ্য করে 
ভি'শ প্রথমে কাহিনীনে কয়েকটি খণ্ডে বিভণ্ত করেন, তাবপবে প্রভেক খণ্ডকে আবার 
কয়েকটি পবিচ্ছেদে লাগ করে নেন। পট নিষে এ৩খানি পূর্বপবিকল্পনা এখন মার 
চাখে পড়ে না। প্লট নির্মাণে বফিমচন্ খুব নিষ্টথাল শিল্পা ছিলেন৷ এইজনো কাহিনীর 
প্রতোকটি পরিচ্ছেদ এক একটি স্বতন্থ ইউনিট। এলি কাহিনীব মংশ এবং অঙ্গ আবার 
এর সৌন্দর্মও কম নয়। এইজন্যে বঙ্কিম প্রতোকটি পরি”্নদের পৃথক-পৃথক নামকবণ 
করেছেন। এই সব পরিচ্ছেদেব নামকবণ কখনো সাধারণ আভিধানিক, কখনো লাক্ষণিক 
অর্থ বহন করে। কখনো বা এসব নাম হয়েছে বাঞ্তনাধমী। এইনাবে পরিচ্ছেদ্ডলির 
নামকরণ তাদের সৌন্দর্য ও স্বাতন্কাকে মহিমাধিত কবে তোলে- পরিচ্ছেদগুলির গোড়ায় 
প্রায়ই চিরায়ত সাহিত) থেকে- কালিদাস, শেক্‌স্পীয়র প্রভৃতি থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি 
দেন তাতে পরিচ্ছেদগুলির অলঙ্করণ ও ভাবপুষ্টি সাধিত হয। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বন্গিম 
যেন মহাকাবোর কবির পথ অনুসরণ করেন। শিল্পে বৈধবাবেশ বাস্কন প্রতিভার কাছে 
অসহা। 

বঙ্কিমচন্দ্র যেসব রোমান্দ রচনা করেছেন সেগুলির প্লটে অতিনাটকীয়তা এবং 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এতিহাসিক রোমাঙ্গের এ হল অনাতম 


০০০ ও পরার হস আস জা চ আচ পাটি ৩০৫৪০ এ! জজ গর 


২। 44006 ঠো05 1.৭ 140 1৮101107%101%, 1925, 171 11,011 111, 0880% 100019112% 13055৯০ 
1959 


১৮২. বিবিধ প্রসঙ্গ 


বৈশিষ্ট্য। এর সাহায্যে লেখক গল্পভুক্‌ পাঠকের জন্য চমক সৃষ্টি করেন। যেসব পাঠক 
চিন্তা চায় না, গভীরতর জীবনজিজ্ঞাসা চায় না তারা কাহিনীকেই প্রধানভাবে উপভোগ 
করে। কিন্তু কাহিনী থেকে জীবনজিজ্ঞাসা বাদ দিয়ে দিলে কাহিনী হয়ে যায় পান্‌্সে। 
তখন সেই কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে তার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত ও চমক সৃষ্টি 
করতে হয়, নয়তো কাহিনীর একঘেয়েমি বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিম বাংল! উপন্যাসের 
জন্মলগ্নের অক্টা। বাঙালী পাঠকের কাছে উপন্যাসের স্বীকৃতি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
এবং তখন কাব্যের, বিশৈষত মহাকাব্যের রসে শিক্ষিত বাঙালী-চিত্ত পরিষিক্ত। সুতরাং 
উপন্যাসকে জনচিত্তের কাছে সুগৃহীত করতে হলে জনচিন্তের যে চিরকালীন গল্প-বুভূল্গ 
তাকে পরিতৃপ্ত করার কৌশলগত যুগ-প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বঙ্কিমের মধ্যে ক বিদৃপ্তি 
ও নাটকীয় প্রতিভার সমন্বয় হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। বস্তুত এই দুয়ের মিশ্রণেই 
রোমান্স গড়ে ওঠে। বঙ্কিম তার রোমান্সে নাটকীয়তার সঙ্গে কবিত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 
নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে কাহিনীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ, ক্ষিপ্রগতি ও সংঘর্ষে 
এবং কাব্যধর্মিতা ধরা পড়েছে বর্ণনায়-_বিশেষ করে নিসগচিত্র ও প্রেমের প্রথম 
শিহরণের উপস্থাপনায়। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর সূচনাই হয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনার 
যোগাযোগে । বিষ্পুর থেকে একজন বীরপুরুষ যখন নিদাঘ শেষে, মান্দারণের পথে 
যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যায় 
না। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকে তিনি সামনে বিরাট দেবমন্দির দেখতে পেলেন। তাঁর ঘনঘন 
করাঘাতে হঠাৎ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভেতরে প্রবেশ করেই অস্ফুট চীৎকার 
ধ্বনি তার কর্ণে প্রবেশ করল। এই ধ্বনি তিলোত্তমা ও বিমলার। আর এই বীরপুরুষ 
জগৎসিংহ। তারপরে সেইদিনই তিলোত্তমা ও জগতসিংহের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিপাতেই 
অনুরাগের সঞ্চার! 

বঙ্কিমের উপন্যাসে এই যে অপ্রত্যাশিত দৈব যোগাযোগ তা কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ 
ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে, অথচ তার প্লটকে শিথিল করে না। সাধারণত এ জাতীয় 
যোগাযোগে আমাদের কার্যকারণ-বোধ ক্ষুণ্ন হয় বলে প্লট শিথিল হয়ে থাকে। কিন্তু 
সেখানে উপন্যাসের চরিত্রই এমন উপাদানে গঠিত যে, তার জন্যে জীবনে নাটকীয় 
ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ সম্ভব এবং যেখানে উপন্যাসে গৃহীত যুগগত পটভূমিতে 
এমন দৈবঘটনা স্বাভাবিক সেখানে কিন্তু প্লটের শৈথিল্য হয় না। ডিকেন্স একথাটিই 
বিশ্লেষণ করে বলেছেন-__ 

+$$1)516 (1০ 20০01001715 1115610918015 োরা। 009555101) 210 01101) 01 (176 
০1)7180161, ৮/11916 110-15 51110615 00175151917 ৮/111) 0186 0100116 0951121, 0110 211965 
০00 01 501070 00117171911 10100290110 01 1116 10911 01 1106 11101৬10101 ৮1101 
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11911০5.”৩ বঙ্কি্ী রোমালের ধুগ-পরিবেশ ও চরিত্র-ধর্মের সঙ্গে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত 
যোগ এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে এতে তার উপন্যাসের গঠনগত শৈথিল্যের প্রশ্নই 
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বহ্কিম-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি ১৮৩ 


অবাস্তর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের প্লট সম্পর্কে কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বঙ্কিম শুধু 
গল্প বলার জন্যে গল্প বলেন নি, শুধু পাঠককে ভোলাবার জন্যে প্লটের চমৎকারিত্ সৃষ্টি 
করেন নি। বঙ্কিমের ভেতরে সষ্টি-প্রেরণার অপরিহার্য প্রকাশ রূপেই এ ধরনের গল্প 
রূপলাভ করেছে। তার প্লট তার সামগ্রিক সৃষ্টিপ্রেরণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার প্রকাশকে 
তিনি অন্যবিধ পরিণতি দিতে পারতেন না। আ্যান্টনি ট্রোলোপ যে কথা অন্য প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন তা বঙ্কিমের প্রট প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলা যায়-_-- .. 210 ৮7161. ৮৮100) 
116 9105 00৮1) (0 0011)11161)06 1715 15001. 51101110 00 50, 1701 09098150 10 1195 
(0 1011 & 5101, ৮০৫ 00909005010 1009 & 501 (0 (011.78 

প্রায় সব দেশেই উপন্যাসের জন্মের আগে রোমান্সের অস্তিত্ব পাই। এইজন্য উপন্যাসের 
জন্ম-লগ্নে তাতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য কিছু-কিছু পাওয়া যায়। চমৎকারিত্তপূর্ণ কাহিনী, প্লট 
সাজানো, পনু্টের উপরে জোর দেওয়া-এসব জিনিস রোমান্স থেকেই এসেছে এবং 
উপন্যাসের প্রথম যুগে প্লটের প্রতি নিষ্ঠা বেশি দেখা যায়। তারপরে দৃষ্টিভঙ্গি যত 
পলিণত হয়েছে তত গুপন্যাসিক দুটো জিনিস উপলন্ধি করতে পেরেছেন। এক, নিছক 
গন্সের পিপাসা অপরিণত পাঠকের মধ্যে পাওয়া যায়। পাঠক যত বিদগ্ধ হয় তত তার 
কাছে গল্পেব চনক গৌণ হযে যায়। দুই, শুধু ঘটনাই নয়, ঘটনার কারণও পরিণত 
পাঠক জানতে চায়। আর প্রত্যেক ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা যতই 
এগিয়ে যাই ততই দেখতে পাই ঘটনার বীজ রয়েছে মানুষের চরিত্রের মধো। চরিত্রের 
বতকগুলি প্রবণতাই মানুষকে বিশেষবিশেষ কাজে নিযুক্ত করে_ সুতরাং কাহিনীর 
কানণ সন্ধান কবতে-করতে চরিত্রের বৈশিষ্ট এসে থামতে হয়। এইভাবে প্লট থেকে 
ক্রমে চরিত্রে দৃষ্টি এসে পড়ে। প্রথম যুগে প্রটের উপবে জোর ছিল ক্রমে চরিত্রের 
উপরে জোর পড়ে। বঙ্কিম পর্যন্ত আমরা বাংল" উপন্যাসে প্রটের প্রাধান্য পাই। আধুনিক 
যুগ যত এগিয়ে এল ভত আমরা চরিত্রের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে দেখলাম । শরগুচন্দ্র 
স্পষ্ট করেই বললেন--“আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র--তাকে (ফ্চাটাবার জন্যে প্লটের 
দরকার, তখন পারিপার্খিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। পাশ্চাতোও আধুনক 
যুগের লেখকদের দৃষ্টি চরিত্রের উপরে পড়ল, হেনরি জেম্স্‌ বললেন_-*৬/1101 15 
01100180010 0011 11)0 0010110)11)0110] 01 100100111) ৬17. 15 1110100181 0001 (10 
।1101501210101) 01 01181200” এ যেন শরতচন্দ্রের কথাব প্রতিধ্বনি । 

বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত উপনাসে প্লটের প্রাধানা ছিল। তাই চরিত্রের জটিল রহসা সন্ধানে 
তিনি মনোযোগী নন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র খজু ও বলিষ্ঠ। বিশেষত নায়ক- 
সদ্ধংশজাত ধীরোদাত্ত ঝজু ও সদগুণ-সম্পন্ন। আধুনিক গুপন্যাসিকেরা যেখানে নিন্নবংশের 
পতিত চরিত্র নিয়েও উপন্যাস রচনা করছেন, বঙ্কিম সেখানে মূলত সমাজের উচ্চস্তর 
থেকেই নায়ক চরিত্র সংগ্রহ করেছেন। ভিক্টুর হিউগোর মত পলাতক কয়েদী, ডস্টয়ভেক্কির 
মত পতিতা বা জুয়াড়ীর চরিত্র, কিংবা শরৎচন্দ্রের মত পতিতা বা ভবঘুরে চরিত্রকে 
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১৮৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


বঙ্কিম তার উপন্যাসে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে অসম্মত। এই প্রসঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহের 
বর্ণনা মনে আসে £ “পথিকের (জগৎসিগ্হের) বযঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিম্মাত্র 
অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌ্টবের কারণ হইত। 
কিন্ত যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক 
শ্রীসম্পাদক হইযাছে। প্রাবৃটসম্ভৃত নবদুবর্বাদল তুলা, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি; 
বসন্ত-প্রসূৃত নবপত্রাবলী তুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপূত জাতির পরিচ্ছদ শোভা 
করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষ-সন্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল, মস্তকে 
উষ্কীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক, কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল।” কিংবা মৃণালিনীতে হেমচন্দ্রের 
বর্ণনা-_-''যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যো্ধাবেশ। মস্তক 
উ্কীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুব্বাণ, পৃষ্ঠে তুণীর, চবণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ 
পরম সুন্দর 1” 

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের যে রূপটি ব্বপ্ণে দেখেছিল, সেটি তাব বাস্তবরূপেরই 
পূর্বাভাস। এই রূপের বর্ণনা-_ 

“নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্তি অঙ্কিত হইযাছে। তাহার উন্নত প্রশত 
প্রশান্ত ললাট, সরল সকরুণ কটাক্ষ, তাহাব মবালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং 
অন্যান্য মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিয়া, কাহানও বিশ্বাস হইতে পাবে না যে, ইহা হইতে 
আশঙ্কা সম্ভবে।..... সেই পুরুষের মত সুন্দর পুকষ যেন কোথাও নাই।” 

910597501) উপন্যাসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কবেছেন-_ (১) 9৮০1 01 40৮07- 
(00. (২) 0৬০1 01 00000 % (৩) 017179610 1০৮০11% এই তিনশ্রেণীব 
উপন্যাসে চরিব্রচিত্রণেব রীতি হিনবকম। 

প্রথমটির পরিচয তো নাম থেকেই পাওয়া যাচ্ছে । এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্ররা 
হয় যুদ্ধপ্রিয়, বীব, দুঃসাহসী । দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে চরিব্রচিত্রণই প্রধান, ॥। 10011105 
70 00116101100 ০6 [31091 এখানে চরিত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি, গভীর বিসার্পল 
মানসিক ক্রিয়াব পুষ্থানুপুজ্ বিশ্লেষণ হয়। তৃতীয় শ্রেণীব উপন্যাসে চবিব্রের সুম্দন জটিল 
বিশ্লেষণের চেয়ে চরিত্রের ঝজু বলিষ্ঠ উপস্থাপনাই প্রধান। চরিত্রের মধ্যে কোন একুটি 
প্রবেগকে (09551018) প্রথরভাবে ঝজুভাবে চিত্রিত করা হয়। তাতে গতি ও প্রচণ্ডতা 
থাকে কিন্তু জটিলতা ও অস্পষ্টতা থাকে না। *&]] 51001 ০০ 01711. 211 9119121)1 
1০৯৭৯ : 1170 0110 বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিব্র-সৃষ্টির যে বৈশিষ্টা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 
হাতে “হতেহ সিদ্ধান্ত করতে পারি-_এদিক !থকে বঙ্কিমের উপন্যাস হলো 01721179010 
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আগেই বলেছি, বর্ণনায় ও বিবৃতিতে (00507100107 000. 101791107) বহ্বিমচন্দ্ 
মহাকবির রীতি অনুসরণ করেন। বহ্কিমের বর্ণনা বর্ণাঢ্য ও এঁশ্বর্ষদীপ্ত। শর ৎচন্দ্রের 
আনাডন্বর মসৃণ বর্ণনার বিপরীত কোটিতে বঙ্কিমের অবস্থান। এর কারণ দুজনের 
উপজীবাই আলাদা । বঙ্ধিমের উপজীব্য এশ্বর্যবান উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়, পটভূমি ইতিহাসের 
বাস্তবের শাসনমুক্ত কল্পনাদীপ্ত জগৎ। আর শরতচন্দ্রের উপজীব্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ও 
নিন্নবিভ্ভ পটভূমি আমাদের বাস্তবের দৈনন্দিন সংসার। আধুনিককালে বাঙ্কমের বর্ণনার 
আভিজাত্য ও ধএশ্বর্য, তার সমুচ্চ মনন ও জীবনদৃষ্টি, তার ঝজু বলিষ্ঠ ধীরোদাত্ত নায়ক 
পরিকল্পনার ॥মাদর্শ যদি কারো মধ্যে অনুসৃত হরে থাকে তবে তিনি হলেন তারাশঙ্কর । 
অশ্নরা আগে বলেছি যে, বঙ্কিম মাত্র একবাব দ্বিতীয় রীতি অবলম্বন করেই ত্যাগ 
করেন, তার কারণ তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক এই বাতির অনুকূল 
ছিল না। অথচ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সম্পর্কের উপরেই রীতির নির্বাচন নির্ভর 
বরে। 
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বঙ্ধিমের বাক্িত্বের মধ্যে এমন একটা স্বাতন্ত্যবোধ ছিল যা বঙ্কিমকে যে-কোন 
বশহিনীতে পুরোপুরি মিশে যেতে দি৩ না। গল্পের সঙ্গ তার এই দুবত্ববোধ তাকে প্রথম 
রাঁং অবলম্বনে উদ্যোগী করেছিল। আর প্রথম বীতির মধো যে ধারণ-ক্ষমতা আছে, 
লেখকের যে কম্পিত সর্বজ্ঞতার সুযোগ (0101301079০) আছে তা তাকে ইতিহাসের ও 
সমাভ্র সর্বক্ষেএ উদ্ঘাটনে সহায়তা করেছে। উত্তম পুরুত্বের জবানীতে কাহিনী বর্ণনায় 
কাহিনীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ে। এতে নোন-কোন দিক এবং কোন-কোন চরিত্র যারা 
কাহিনীতে বক্তার অর্থাৎ লেখকের খুব ঘনিষ্ঠ তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন লেখাকর পক্ষে 
অসুবিধাজনক। "হাই উত্তনপুরুষে কাহিনী বর্ণনার যেমন সুবিধা আছে, তেমনি তার 
সুবিধার সীমাও আছে। বঙ্কিম একবার মাত্র ইন্দিরাতে এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। 
তারপরে আর এ রীতি তিনি অবলম্বন করেননি। কারণ তার বাক্তিত্বের মধো একটা 
বিরাট স্বাতন্ত্যবোধ ও আভিজাত্যবোধ ছিল, সেটা নিয়ে কাহিনীতে সর্বশ্রেণীর চরিত্রের 
সঙ্গে মেশা তীর পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যে অন্তরঙ্গ রীতি ত্যাগ করে তিনি উপর থেকে 
দ্রষ্টা রূপে গোটা কাহিনীকে দেখে বর্ণনা করার রীতি অবলম্বন করেন। তাছাড়া তার 
প্রতিভায় একটি নাট্যকার-সুলভ সুমহান নৈর্বযক্তিকতা (01910091217 10001507191) 
ছিল। এই জন্যে অন্তরঙ্গ রীতি তার প্রতিভার অনুকূল নয়, এ রীতি শরৎচন্দ্র বা 
ডিকেল্কেই ভাল মানায়। 'তাছাড়া অস্তরঙ্গরীতি সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়াশ্রয়ী 
উপন্যাসেই চলে, 'ঈতিহাসিক উপন্যাসে এ বীতি অবলম্বনের অসুবিধা আছে। যিনি 
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রাজসিংহের সঙ্গে শুঁরঙ্গজেবের যুদ্ধ প্রতাক্ষদ্রষ্ঠা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনিই আবার 
মোগল অস্তঃপুর বা চঞ্চলকুমারীর অন্তঃপুরের দ্রষ্টা কেমন করে হতে পারেন? যার 
জবানীতে কাহিনী বিবৃত জীবনের সবকথা তার অভিজ্ঞতার মধ্যে আসতে বাধা নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের মননে ও ভাষণে, চিন্তা ও ভাষায় যে আভিজাত্য ছিল এই আভিজাত্য 
সাধারণ পাঠক থেকে বঙ্কিমকে খানিকটা দূরে রেখেছে। এই দূরত্ব খানিকটা কমেছে 
বঙ্কিম যখন নিজের আভিজাত্যের সিংহাসনে বসেই পাঠককে সন্বোধন করে কথা 
বলেছেন। দুর্গেশনন্দিনীব প্রথম খণ্ডের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে আকস্মিক ভাবে তিলোত্তমা- 
বিমলার সঙ্গে জগংসিংহের আলাপ হবার পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম হঠাৎ পাঠককে 
উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন-_“নিশীথকালে জগত্থসংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা 
করিলেন। আপাতত তাহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাব্রী মনোমোহনের সংবাদ কথনে 
পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি 
প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর-মধ্যে গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় 
উপলক্ষ্যে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা সকল সংক্ষেপে বিবৃত করিতে 
হইল। অতএব এই পরিচয় ইতিবৃত্ত সম্পকীয়ি। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ 
করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য ভাল নহে।” 

কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে এইভাবে পাঠকবর্গকে সম্বোধন করে কথা বলা বা 
পরামর্শ দেওয়া বহ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায়। এতে তার স্টাইল অভ্তরঙ্গ 
(0ঘ117810) হয়েছে বলে কেউ-কেউ মত প্রকাশ করেছেন । এ রীতি তুর্ণেনিভের উপন্যাসেও 
দেখা যায়। এতে অস্তরঙ্গতা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস রয়েছে। কিন্ত এমন স্টাইলও হতে 
পারে যাতে এই রকম কোন সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজগনই নেই। যেমন শরৎচন্দ্রের 
স্টাইল। শরৎচন্দ্র পাঠককে সম্বোধন করে কচিৎ কথা বলেন। কিন্তু তার অন্তরঙ্গতা ভো 
পরশ্াতীত। বস্তুত বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের মত তার স্টাইলেও এমন একটা অভিজাত মহিমা 
ছিল যাকে দূর থেকে সম্ভ্রম করতে হয়। এই সম্ভ্রম কাটাবার জন্যেই বোধহয় এভাবে 
পাঠককে সন্বোধন করে কথা বলার বীতি তিনি গ্রহণ করেন। এতে অস্তরঙ্গতা খানিকটা 
সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কাহিনীর মসৃণ প্রবাহ এতে ক্ষুপ্ন হয়েছে। জলের মসৃণ প্রবাহ বয়ে 
যাবার পথে মাঝে-মাঝে দুএকটি খুঁটি পৌতা থাকলে জিনিসটা দেখতে যেমন লাগে 
তেমনি, কাহিনী প্রবাহের মাঝে মাঝে লেখকের বাক্তিত্ব যেন খুঁটির মতই মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক জায়গায় কাহিনীর মাঝে মাঝে পাঠককে সম্বোধন করে কথা 
বলেছেন। এসব কথা কোথাও কাহিনীর পটভূমি বা ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে। আবার 
কোথাও-কোথাও শুধুই নীতি উপদেশ দিয়েছেন_-“নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে 
বনবাসে বিসর্জিতি হইলেন। ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের 
উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাম্পদ। আম্মোপকারীকে 
বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহাবা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস 
দিবে__কিস্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, 
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সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না 
কেন?- কপালকুগ্ডলা ১/২। পাঠকের উপরে এতখানি লেখকের অভিভাবকত্ব আধুনিক 
পাঠকের আত্মচেতনাকে যেন খানিকটা পীড়িত করে। উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনী 
বর্ণনা বঙ্কিমের ইন্দিরা থেকেই শুরু। এঁতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের বর্ণনারীতির 
আর একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। রোমাসগুলিতে তো পুরোপুরি এঁতিহাসিক তথ্য রচিত 
হযনি। তবু এইগুলিতেও কোথাও-কোথাও এঁতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে 
তথ্যের এমন ঘনীভূত উপস্থাপনা দেখিয়েছেন যে মাঝে-মাঝে সাহিত্যেব স্বাভাবিক 
রসম্নিগ্ধতা নষ্ট হয়েছে এবং ইতিহাসের শুক্ক তথ্যজাল বিরক্তিকর হয়ে গেছে। এঁতিহাসিক 
তথ্যকে তিনি কৌশলে কাহনীর মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে মিলিয়ে দেন না, তথ্য একদিকে, 
আর কাহিন্টীর রস একদিকে যেন ছানা কেটে গেছে। এ ক্রটি প্রথম উপন্যাস 
দুর্গেশনন্দিনীতৈই বেশি। শেষের দিকে এতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহে এই ক্রটি আর 
বিশেষ চোখে পড়ে না। দুর্গেশনন্দিনীর সেই অংশটি হল প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
এ অংশটুকু একটু পড়লেই বোঝা যাবে কি বকমভাবে এঁতিহাসিক তথ্য সাহিত্যরস 
থেকে পৃথক হয়ে একটা কোণে ডেলা পাকিষে গেছে-_খুব সার্থক এতিহাসিক উপন্যাসে 
কিন্তু এরতিহাসিক তথ্য যেন তরল সাহিত্য-বস থেকে পৃথক হয়ে গাকে না, তাতে 
কাষ্টার্ড মিক্কের মত মিশে সবটাকে ঘনীভূত বপ দেষ। 

উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের দুটি ক্ষেত্র আছে--(১) লেখবের বিবৃতিব (177720101) 
মংশ (২) পাত্রপানত্রীর সংলাপের (৫1810806) অংশ। বিবৃতি অংশে ভাষা ব্যবহাব করা 
হয বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সংলাপে ভাষা বাবহাব করা হয় চরিত্রের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে। বঙ্কিম উপন্যাসে এই বীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলেছেন। বিষয়বস্তব 
বর্ণনা ভাষা ঝবহারে বন্ধিমের কৃতিত্ব লক্ষ্য কববাব মত। রাজপুত বীবদেব যে চিত্র 
তিনি এঁকেছেন সেখানে স্বাভাবিকভাবে সেই বীরের বেশ হিন্দু বীরত্বের আদর্শে চিত্রিত 
হয়েছে এবং সেই চিত্রে বহ্ধিন সংস্কৃত সাহিতা থেকে শব্দ গ্রহণ কবেছেন। অন্যদিকে 
যখন তিনি মোগল অন্তঃপুরের এশ্বর্য ও বিলাস চিত্রিত করেছেন তখন এশ্লামিক 
পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জনো যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ এমন. কি কোথাও 
কোথাও বাক্যাংশ পর্যন্ত, ব্যবহার করেছেন। সংলাপেব উপযোগিতা উপন্যাসে তিন 
দিকে-_ (১) কাহিনী বর্ণনা, (২) চরিত্র স্ফুটন (৩) লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন ব্যাখা । 
এর মধ্যে প্রথম দুটি ক্ষেত্রেই বঙ্কিম সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আর নিজস্ব জীবনাদর্শন 
ব্যাখ্যার জনো-_-যেমন রবীন্দ্রনাথ, ফ্লুবেয়ার ও আলডায়াস হাকৃত্লি করেছেন খুব বেশি-_ 
বঙ্কিম সংলাপ খুব বেশি ব্যবহার করেন নি। কারণ বন্ধিম তাব তন্তু উপদেশ অনেক 
সময়ই নিজের মুখেই পরিবেশন করেছেন, চরিত্রকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ (9১19011%৫) নাট্যকারের 
মত ছেড়ে দিয়েছেন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্য। সংলাপের একটি বড় উপযোগিতা হল সংলাপ 
কাহিনীতে দৃশাগুণ সঞ্চারিত করে। সাধারণত উপন্যাস শ্রব্যকাব্য বা বর্ণনাত্মক শিল্পকলা 
(091781015৩ ৪11), কিন্তু তাতে সংলাপ খানিকটা দৃশ্যকাব্য বা নাটকের গুণ সঞ্চারিত 


১৮৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করে। এতে উপন্যাসের একঘেয়েমি কেটে যায়। 

উপন্যাসে সংলাপকে করতে হয় সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক এবং স্বাভাবিক। বঙ্কিমের সংলাপ 
এদিক থেকে রসোতীর্ণ। বঙ্কিমের সংযমের কথা তো সর্বজনহ্বীকৃত। সংলাপের ক্ষেত্রেও 
তিনি সংযমী। “গোরা” উপন্যাসের মতো বক্ডুতাধর্মী দীর্ঘসংলাপ বা “শেষের কবিতার 
মতো বাগৃবৈদদ্ধ্য বঙ্কিমের উপন্যাসে নেই। তাছাড়া উপন্যাসে সংলাপকে জীবন্ত করার 
জন্যে তিনি অনেক জায়গায় চরিত্রানুযায়ী আঞ্চলিক ভাষা ও বিদেশী ভাষাও ব্যবহার 
করেছেন। যে কাজ আধুনিক বাংলা গুপন্যাসিকেরা করছেন, পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে 
ফ্টার ও গ্রাহাম গ্রীন করেছেন, তা বাংলায় বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখে বিস্মিত হতে হয়। 
এ প্রসঙ্গে রাজসিংহে তসবিরওয়ালী বুড়ি ও তার ছেলের মধ্যে কথোপকথনটি মনে 
পড়ে ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, “আম্মাজী। রূপনগর কা যো কেস্সা আপ্‌ 
ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।” 

মা বলিল “চুপ্‌! বহ বাত মুহমে মং লও বাপজান্। নেয়নে কিয়া বোলী শ্রী? 
খেয়াল মে বোলী হী শায়েদ্‌।” 

বুড়ী কখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্বে এক সময়ে চঞ্চলকুনারীর কথাটা তাহার 
উদর-মধ্যে অত্যন্ত দংশন আরমস্ত করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। 

এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, "চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী£ যলৈসা কিয়া বাতৃ 
হোগী £ 

মা। শুন্নে কা মাফিক বাত্‌ নেহিন্‌ বাপ্জান্‌! 

ছেলে। বহু কমারীন্‌ বড়া খুব সুবত? যেহ য়ৈসা পুযিদা বাত্‌ £ 

মা। সো নেহিন্-বাঁদিকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্‌ চুকা।” 

ইত্যাদি। 

ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিম এই একটি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রগতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিব 
পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কালে আমরা কোন বিশেব শ্রেণীর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার 
জন্যে বা কোন আঞ্চলিক জীবনধারাকে রূপামিত ব্রার জন্যে আঞ্চলিক উপভাষা বা 
ভিন্নভাষা ব্যবহার করে থাকি। একাজ বঙ্কিম আজ থেকে একশ বছছর আগেই শুরু 
করেছিলেন। 'রাজসিংহ” উপন্যাসে তার পরিচয় রয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সাধারণত পুবোপুরি সাধুভাষার লেখক বলে জানি। কিন্তু 
বন্ধিমচন্দ্রও সাধু-চলিতেব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই মিশ্রণ মচেতনভাবেই ঘটে গেছে এবং 
বঙ্কিমের রচনারীতির সামগ্রিক আভিজাত্যের মধ্যে এমন মিলেমিশে এবং সাঙ্গীকৃত 
(955117)119100) হয়ে গেছে যে তা শ্রুতিকটু মনে হয় না। অভিজাত পরিবারে অনেক: 
সময় দুএকটি নিন্নশ্রেণীর ভৃত্য যেমন নিজেদের নিন্নশ্রেণীর ছাপ হারিয়ে মিলেমিশে যায় 
এবং তাদের আচার-আচরণে এমন একটা স্বাভাবিক আভিজাতা এসে যায় যে তাদের 
বংশ পরিচয় ধরিয়ে না দিলে জানবার উপায় থাকে না, বঙ্কিমের সাধুভাবার মধ্যে 
চলিত ভাষার এই মিশ্রণ অনেকটা সেই রকমের । এই মিশ্রণের কারণ বোধহয় এই যে, 


বঙ্কিন-উপন্যাসের প্রকরণ ও প্রযুক্তি ১৮৯ 


বঙ্কিম সৃজনধর্মী অনুভূতিমুখ্য সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হিসাবে বে নতুন জীবন্ত ভাষা 
সষ্টি করতে চেয়েছিলেন ভাতে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তাকে একদিকে বিদ্যাসাগরী 
অন্যদিকে আলালীভাষার মধ্যপন্থী ভাষা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।৬ এই সৃষ্টিতে উভয় 
ভাষারীতির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সমন্বয় সার্থক হয়েছিল। কিন্তু অল্প দুএকটি 
ক্ষেত্রে সার্থক সমন্বয় না হয়ে শুধুই মিশ্রণ হয়ে গেছে। এটা হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের 
অনবধানতার জন্যেই হয়েছে। যেমন- সাধু চলিতের আপক্তিকর মিশ্রণ চোখে পড়ে__ 

“বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে পিলে সম্বংসর খাবে 
কি?"__কপালকুণ্ডলা ১/১ 'প্রাটীন পুবর্ববৎ উগ্র ভাবে কহিলেন, “আস্ব নাঃ তিনকাল 
গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?” 
কলাপকুগ্ডলা ১/১ 

কিন্তু এইযে বিদ্যাসাগরী ভাষার সঙ্গে আলালী ভাষাকে বক্কিম মিশ্রিত করেছেন 
এনং স্থানে-স্থানে আঞ্চলিক ভাবা ব্যবহার করেছেন এর কারণ এ নয় যে তিনি ভাষাকে 
সর্বসাধারণের বোধগম্য করতে চেয়েছিলেন, বা ভাষাকে সাধারণের প্রাত্যহিকতায় নামিয়ে 
আনতে চেয়েছিলেন। এর কারণ এই যে তিনি ভাষাকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন। 
আমাদের কাছে তার ভাষা খানিকটা কৃত্রিম মনে হলেও তাব নিজস্ব বিষয়বস্তু আর তার 
উপন্যাসের বে স্ব€প্র বিশিষ্ট ভাবমগ্ডল ভাতে এ ভাষাকে কৃত্রিম মনে হয় না। সেখানে 
এ ভাষাই অপরিহার্য এবং জীবস্ত। বন্ধিম উপন্যাসে ভাষাকে প্রাকৃতজনের ভাষা করতে 
চাননি, প্রকৃত শিল্পের ভাষা করতে চেয়েছেন। আর প্রকৃত শিল্পের ভাষা কখনো পুরোপুরি 
দনগণের মুখের ভাযা হতে পারে না, এখানে আংশিক পারিপাটা এবং তজ্ভনিত কৃত্রিনতা 
কিছুটা থাকতে নাধা। যিনি বাংলার নৌখিক ভাষাকে সাহিতো প্রচলিত করতে বিশেষ 
মান্দোলন করেছিলেন, সেই প্রমথ টৌথুরার ভাষাও কখনো পৃবোপুরি মুখের ভাষা হয়ে 
পএাঠেনি। সাহিত্যের ভাষায় একটা আভিঙ্গাতা থাকেই। এই ভাষাকে জনসাধারণের স্তরে 
নামিয়ে না এনে জনসাধারণেরই ভাষাকে এই আভিজাত্যে উন্নীত করতে হবে বস্তুত 
এইটাই আমাদের বুষ্টিসাধনার উদ্দেশ্য । বন্ধিম এসম্পর্কে মসঙ্কোচে বলেছেন-_ 

পাঠকের পাটোপযোগী অতি সরল ভাষা” ব্যবহাব করলেই রচনা জনপ্রিয় হয়ে 
«ঠে না, বা হলেও সেরকম জনাপ্রয়তা লেখকের কাম্য হওয়া উচিত নয়। বস্তত 
পঙ্কিমের মতে “যাহা সুশিক্ষিত বাক্তির পাঠোপযোশী নহে, 'ভাহা কেহই পড়িবে না। যাহা 
উদ্চম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, £স বুঝিতে যত্র করে। এহ 
যতুই সাধারণের শিক্ষার মুল" 

মবশা ভাষার আভিজাত্য বলতে বঙ্ধম পণ্ডিতী গদ্য বোঝাতে চাননি। প্রাপ্তলতা 
স্গব বন্ধিমী ভাষার অনা'তম বৈশিষ্টা ' কিন্ত প্রথমে বঙ্কিম বিদাসাগরী গদ্োর প্রভাব 
পুরোপুরি কাটিযে উঠতে পারেননি । প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় কতখানি 


৬। বাহ্ধমচন্দ্র যে 'সআলালী লাষাকে বিশেষ শ্রদ্ধাব চোখে দেখেছিলেন তাব প্রমাণ ১৮৯১ স্বীন্তাব্দে পারীটাদ 
মিত্রেব বচনাবলী যখন 'লুপ্তরত্োদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয, তখন তিনি তার ভূমিকা লিখে দেন। 
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বিদ্যাসাগরী প্রভাব রয়েছে দেখা যায় যদি পরবর্তী উপন্যাস কপালকুগুলার ভাষা এর 
পাশে স্থাপিত করি-_ 

“৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষু্পুর হইতে 
মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া 
অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি 
নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত 
হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারস্তেই এমন ঘোরতর 
অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ 
কেবল বিদুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।”-_ _দুর্গেশনন্দিনী, ১ম 
খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। 

“প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পৃবের্ব একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর 
নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ভুগস্‌ ও অন্যানা নাবিক দস্যুদিগের 
ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু নৌকারোহীরা 
সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগত্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; 
নাবিকেরা দিঙ্নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্দিকে 
কোথায যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকে নিদ্রা 
যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় 
ছিলেন।”-_ কপালকুগ্ডলা, ১ম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ । 

দুগেশিনন্দিনীর তুলনায় কপালকুণ্ডলার গদ্য অনেক প্রাঞ্জল অথচ আভিজাত্য তার 
কিছুমাত্র কমেনি । দুর্গেশনন্দিনীর সুদীর্ঘ সমাস ও তৎসম শব্দের আধিক্য কপালকুগুলায় 
নেই। নিদাঘ-শেষ, অস্তাচলগমনোদ্যোগী, নীলনীরদমালা, বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত প্রভৃতির মত 
প্রয়োগ স্পষ্টত কপালকুগুলায় চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্রমশ প্রাঞ্জল ও 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ বাস্তবতার অজুহাতে তিনি মার্জিতি সংস্কৃতি-চেতনা থেকে 
স্বলিত হয়ে সাহিত্যকে তাব উন্নত মান থেকে ত্রক্ট করে আনেননি। এখানেই বস্কিমের 
উপন্যাসে প্রকরণ ও প্রযুক্তির কলানৈপুণ্য এবং এইটাই বঙ্কিমের শিল্পীসস্তার মূল অভিজ্ঞান। 


৩. বহ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর 


বিষবৃক্ষ ও গৃহদাহকে সম্মুখে রেখে আঙ্গিক ও জীবনদর্শনের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও 
শরৎচন্দ্রের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ একদিক থেকে এ 
দুটি হল তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা । বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র দুটি ভিন্ন 
মুগের প্রতিনিধি। তাঁদের যুগ পৃথক, সামাজিক পটভূমিকাও পৃথক। এবং যেহেতু সাহিত্যের 
অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষ করে উপন্যাসের সঙ্গে যুগ-পরিবেশ ও সমাজজীবনের 
সম্পর্ক নিবিড়ুতর সেহেতু দুই ভিন্ন যুগের ত্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 
জীবনবীক্ষা ও আাঙ্গিকও যথেষ্ট স্বাতন্ত্য লাভ করেছে। এই স্বাতন্তর্ের মধ্যে অরষ্টার মানসিক 
পরিচিতিও যথেষ্ট পরিমাণে আত্মবিকাশ লাভ করেছে। 


বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) এবং গুহদাহের (১৯২০) মধ্যে কালগত ব্যবধান ৪৭ বছর 
অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল। বিষবৃক্ষ যখন রচিত হয়েছে, এদেশে তখন ইংরাজী 
শিক্ষা-সভ্যতার বিস্তাব হয়েছে, নবজাগরণ পরিণতিব পথে। একটা বহুমুখী জাতীয় 
বিকাশ ও সমৃদ্ধির পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বঙ্কিম-মানস, পক্ষান্তবে গৃহদাহ রচনাব 
বাল বঙ্গদেশে একটা ভাঙন ও জটিলতার কাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন সমাপ্তি। 
তার ফলম্বরনপ বিচিত্র অর্থনৈতিক বিপর্ময় জাতীয় জীবনকে গ্রাস করেছে। এই পটভুমিকায় 
দবাভাবিক তাবে জীবনের অন্ধকার দিকটি শবতচন্দ্রের সৃষ্টিচেতনাকে অধিকতর বিষণ্ন 
করেছে। 


বঞ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্রপান্রী অধিকাংশই বাংলাব উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে। 
ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, বাংলাব নিম্নবিশ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদারের ছবি 
বঙ্কিমচন্দ্র আঁকতে পারেন নি, অন্যদিকে শরতচন্দ্রের প্রধান উপজীব্য মধাবিত্ত ও নিম্নবিত্ত 
সশাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে বাংলায় জমিদারী প্রথা সুপ্রতিষ্টিত ছিল। তাই তাঁর অধিকাংশ 
সামাজিক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল জমিদার-গৃহ_ যেমন কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি । 
কিন্তু শরগচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি সাধাবণ মধ্যবিস্ত বাঙালির গৃহ। দেনাপাওনা 
প্রভৃতি যে দুই-একটি উপন্যাসে জমিদারদের জীবনচিত্র গৃহীত হযেছে সেগুলিতে জমিদারীর 
অবক্ষয়ের চিত্রই প্রকট। 


বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল মূলত কল্পনাপ্রবণ কবির দৃষ্টি। এই জন্যে তাঁর কল্পনার সহজ 
সঞ্চরণ-ক্ষেত্র ইতিহাসের পটভূমিকা, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস বস্তৃত এঁতিহাসিক বোমান্্‌। 
শরৎচন্দ্র দৃষ্টি যথার্থ বাস্তব-সচেতন ওপন্যাসিকের দৃষ্টি । তাই সাধারণত তাঁকে ইতিহাসের 
রঙ্গভূমিতে সঞ্চরণ করতে দেখা যায় না। বাংলার সামাজিক এবং একাত্ত পারিবারিক 
সুখ-দুঃখ দেনাপাওনা হাসিকান্নার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি দানে তিনি নিজের প্রতিভাকে নিযুক্ত 
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রেখেছেন। এই দু'জন ওপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্য তাঁদের সামাজিক উপন্যাসেও 
দু্ক্ষ্য নয়। বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস হওয়া সত্বেও তাতে কবিসুলভ আবেগ উচ্ছাস 
একাধিক স্থানে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে প্রেমেব চিত্রওুলিতে কবির বিমুগ্ধ দৃষ্টিলনধ 
প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে গৃহদাহের দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই বাস্তব। 
বাস্তব জীবনের সমস্যা, পল্লীর বিপর্যয়, নারী-চরিত্রের নির্মম আত্মদ্বন্ব-_এসব শরৎচন্দ্র 
কখনো বিস্মৃত হতে পারেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই যদিও এদেশে নারী-জাগরণ সূচিত হয়, তবু সমাজের 
মুক্তক্ষেত্রে নারীর অবাধ সঞ্চরণ তখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। ফলে নারীচিত্তের 
মুক্তি ও সঞ্চরণশীলতা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, নাবী-জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যার 

তও লেখকদের দৃষ্টি বড় একটা পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেদিন বিধবা-বিবাহ 
সমর্থন করতে পারেন নি। মূলত তখন লেখকেব দৃ্গি ছিল পুরুষের সমস্যাব দিকে। 
কারণ পুরুষই ছিল সমাজের মুক্তক্ষেত্রের প্রধান চপিত্র। তাহ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 
মুখাত পুরুষকেন্দ্রিক। বিষবক্ষ তার সবচেয়ে উল্লেখমোগা দৃষ্টান্ত। লিষলক্ষে নগেন্দের 
মনস্তত্বের বিশ্লেষণই প্রধান। একটি পুরুষের জীবন -বঙ্গভুমিতে দুইটি নারীর সঞ্চরণ এবং 
তার ফলে সেই পুৰুষের চিত্ন্ই বিষবুক্ষের মুল উপঙ্গীবা। 


কিন্ত শরংচন্দ্রের সামাজিক পটভুমি ছিল ভিন্নতর। শরত্চন্দের যুগে নারী শুধু 
সমাজের মুক্ত ক্ষেত্রে সঞ্চরণের অধিকারই লাভ কবেনি, কোন-কান ক্ষেত্রে নিজের 
জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ কারেছে। সমাঙ্জে নানীব এই প্রাধানা লাহের ফলে 
নারীজীবনেন দুঃখবেদনা, চিভের ছন্দ ও সমস্যা স্বাভাবিকভাবে উপন)াসে অধিকভর স্থান 
লাভ করেছে। শরতচন্দ্রের উপন্যাসে নারী সমস্াার উপস্থাপনাই শ্রারান্য লাভ কবেছে। 
শৃহদাহে একটি শারীর জীবনে দুইটি পুরুষের পদক্ষেপ ও তার ফলে সেই শারীব চিনের 
দ্বিধাবিভক্তই প্রধানভাবে মালোচ্য। এক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ ৬ গৃভদাহ দুই বিপরীত কোটিতে 
অবস্থিত, দু'টিতে দুই স্বতন্ত্র যুগের চিত্র, দুই স্বতন্ত্র লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রকাশ। 


চরিত্র চিত্রণ ও চিত্তবিশেষণের বাতিতে্ দুই লেখকেব পো বিশেষ পার্থবা লক্ষ্য 
কবা যায়। বহ্ষিমচন্দ্রের ভীবশদৃক্গিতে খানিকটা ক্লাসিকৃতার বৈশিষ্ট রয়েছে - চরিএ্রগডলিকে 
যথাসম্ভব পু ও বলিষ্ঠ করেছেন তিনি। চিন্তদ্বন্দ তান চরিত্রেও আছে, তবু সে ছন্দে 
যেন আধুনিক মানের দুর্বোপ। টলহা নেই। নগেন্দ্র প্রথমে সুর্যনুষীকে ভালবেসেছে, 
তারপবে কুন্দনন্দিনীর প্রতি সমবেদনাৰ ফলে তার মধ্যে একটি ভালবাসার প্রবণতা 
দেখা দিয়েছে, এবং সর্বশেষে সে আবার সূর্ধমুখাতে প্রভ্যাবৃন্ত হয়েছে। নগেন্দ্র চরিত্রের 
তলদেশে সূর্যনুখীর প্রতি একটি চিরস্থাবী প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এসব বিশ্লেষণ একান্তই 
সরল ও সুবোধা। একই কালে একাধিক চিন্ু-বৃন্তির সুষ্ল্লাতিসুক্ষ্ম ছন্দ, যার ফলে কোন 
চরিত্র নিজের কাছেই নিজে দুবেধা হয়ে ওঠে, এটা নগেন্দ্ের ধ্যে নেই, 'অচলার মধ্যে 


বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র : তারাশঙ্কর ১৯৩ 


আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিব্রগুলিতে যে বিপরীত বৃত্তির চিত্তদ্বন্ব তা যেন বিশাল অরণ্যে 
দুইটি বিশাল শালবৃক্ষের মধ্যে বায়ু সঞ্চালনে পারস্পরিক ঘর্ষণ মাত্র, কিন্তু শরৎচন্দ্রের 
চরিত্রগুলিতে বিপরীত বৃত্তির জটিলতা গলিত বৃক্ষপত্রের মধ্যে দৃশ্যমান শিরা-উপশিরার 
জালরচনার মতো। একে বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন। 


উপন্যাসের আঙ্গিকের দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগের ওুঁপন্যাসিক। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের গল্পরসের 
উপরে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। তাই প্লট রচনাকে তিনি উপন্যাসে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। 
তাঁর প্লটের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর প্লট সর্বদা সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও 
সুষম। দ্বিতীয়ত প্লটের মধ্যে রোমান্সসুলভ আকস্মিকতা ও চমণ্কারিত্ব এনে প্রটকে 
রমণীয় করার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে এই 
দুই বৈশিষ্টাই লক্ষা করা যায়। বিষবৃক্ষের প্লট এতদূর পূর্বপরিকল্লিত ও সুষম যে, এই 
উপন্যাসের প্রথম অর্ধাংশে বিষবৃক্ষ রোপণ ও দ্বিতীয় অর্ধাংশে বিষবৃক্ষের ফলভোগ 
বর্ণিত ত্রয়েছে, এবং আরও বিস্ময়কর এই যে এই দুটি অর্ধাংশ পরিচ্ছেদসংখ্যার দিক 
থেকে প্রায় সমান-সমান। বিষবৃক্ষের মধ্যে সূর্যমুখীর নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং তার পুনরুদ্ধার 
ইত্যাদি ঘটনার মধো আকম্মিকতা ও চমৎকারিত্ব রযেছে। 


কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি প্রটের উপরে ছিল না, ছিল চরিত্রের অন্তর রহসা সন্ধানে। 
তিনি নিজেই বলেছিলেন “প্রট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি 
চরিত্র ঠিক করিয়া লই। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন যাহা দরকার, আপনি আসিয়া পড়ে। 
কি আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র, তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন 
পারিপার্িক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি মাসিয়া পড়ে ।১ সুতরাং 
শুধুমাত্র গল্পরস সৃষ্টির জন্যে প্লটের নিজস্ব উপযোগ্তিা শরতচন্দ্রের কাছে বড় একটা 
নেই, প্লটের উপযোগিতা চরিত্র সৃষ্টির জন্যেই। তাই শরতচন্দ্রের উপন্যাসের প্রট 
চমতকারিত্বহীন, মসৃণ, আমাদের চোদ্দ আনা মধ্যবিস্ত বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের মত। 
তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে শরৎ উপন্যাসে রমণীয়তা নেই। রমণীয়তা আছে, তবে 
তার উপাদান নাটকীয়তা বা আকস্মিকতায় নয়, তার ভিত্তি জীবনরসের স্নিগ্ধ সিঞ্চনে 
রচিত। গৃহদাহের নায়ক-নায়িকা আমাদের সাধারণ গৃহেরই মানব-মানবী, একান্তই পরিচিত 
আপনার জন। অথচ তাদের সাধারণ জীবনেই কত ঘূর্ণাবর্ত কত জটিলতা, জীবনরহস্যের 
কী সূম্ম্ন রম্য আলোছায়া খেলা! শরৎচন্দ্র প্লট-পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেন নি বলে 
তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট শিথিল। গৃহদাহের প্রটে যদিও এই শৈথিল্য নেই তবু 
চরিত্রচিত্রণের উপরে প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। 


বপন ও রর ডা খাস উজ 


১। ৫৩ তম জগ্মদিবস উপলক্ষে প্রেসিডেক্সি কলেজে প্রদত্ত ভাষণ 
আধুনিক বাংলা উপন্যাস. ১৩ 


১৯৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


উপন্যাসের আঙ্গিকের মধ্যে আরো একটি বড় দিক হল তার ভাষা ও সংলাপ 


বহিমচন্ত্র বাংলায় যথাথই মৃজনধমী সাহিতোর উপযোগী প্রথম ভাবাসৃষ্ট করেন, তব 
তাঁর উপন্যাসে কোথাও-কোথাও পণিতী গাভীর্য লক্ষ করা যায়। তাঁর উপনাসের 
বিষয়বস্তু যেমন প্রধানত উচ্চবিভ অভিজাত সমাজ বা ইতিহাসের লীলাভুমি, তেমনি 
তার ভাষায়ও একটি পরম বনেদী আভিজাত্য রয়েছে, অধিকাংশ বরনায় কাবাধমী 
উচ্ছাস ও মহাকাব্যিক এয দেখা যায়। এমনকি সংলাপের ভাষাতেও তিনি চলিত 
ভাষা ব্যবহার করে তাঁর আভিজাত্য বা ইতিহাসের দূরত্ব কু করতে চাননি । কিন্তু 
শরৎচন্দ্রের ভাষা একান্তই সরল ও মসৃণ এবং তা সত্তেও সাবলীল ও প্রাণপূর্ণ। 
লেখকের বিবৃতিতে সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত ভাষার ব্যবহারের ফলে 
শরৎ-উপন্যাসে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। এখানে বিষয়বস্তুতে যেমন অিরিক্ত 
কল্পনাধর্মী মোহময়তা নেই, ভাষাতেও তেমনি কোন কৃত্রিমতা নেই। শরংচন্দ্র নিজে 
এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর নিজের উক্তি হল £-_ 401910%80 ছোট হওয়া চাই, 
মিষ্টি হওয়া 'চাই-__কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও 
বেশি বলছে।”২ 

বিষবৃক্ষ ও গৃহদাহ দুইটিই সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু দুইটি উপন্যাসের বর্ণনা ও 
সংলাপে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থকা শুধু দুটি উপন্যাসের নয়, দু'জন 
ওপন্যাসিকের নয়, এ হল দুটি যুগের পার্থক্য। 

মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন- বাংলায় শেক্স্পীয়রেব সমডুল, প্রতিভা নিয়ে 
যদি কেউ আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে তিনি হলেন বঙ্কিনচন্দ্র। আবার আমার মনে হয়, 
এযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার সবচেয়ে বেশি নিয়ে যদি কেউ জন্মে থাকেন, তবে 
তিনি তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিভার স্বরূপে ও মুল প্রকৃতিতে তাবাশম্কব বন্ষিমচন্দ্রের 
সমগোত্রীয়, যদিও দুটি বড় প্রতিভা কখনো পুরোপুরি একে অন্যেব হুবহু কার্বন কপি 
হতে পারে না, দুই প্রতিভার কিছু নিজস্ব শ্বাতন্ত্র অবশাই থাকে বলে বঞ্ধিনচদ্র থেকে 


তারাশঙ্কর কোনো-কোনো দিকে পৃথক ও স্বাতন্ত্য-চিহ্িত। 

বিচিত্র ও গভীর জীবনবীক্ষা, জীবনের মর্মমূলে ও তার শৈল্সিক অভিব্যক্তিতে 
নাট্যিক দ্বন্দের উপলব্ধিতে ও রূপায়ণে তারাশঙ্কর সচেতন বা অচেতনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 
উত্তরসূরী। উপন্যাস বিবৃতিসূলক শিল্পকলা (0802650 811) , নাটকেব উপস্থাপনা সংলাপ 
(1910806) ও দৃশ্যমান ঘটনার (700107) মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ওঁপন্যাসিক, 
শেক্স্পীয়র মূলত নাট্যকার। সুতরাং দুজনের শিক্পরীতিতে আপাত পার্থক্য অনস্বীকার্য 
কিন্তু তাঁদের সাধর্মা ও সাদৃশ্য আপাত নয়, গভীর-_গভীরতর-_শিল্পরীতিতে নয়, 


২। দিলীপকুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্র, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৮ 





বহ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র : তারাশঙ্কর ১৯৫ 


জীবনদৃষ্টিতে। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মধ্যে যে সাধর্ম ও সাদৃশ্য, তা বাহ্য 
নয়, আত্তর-_- এই সাধর্ম্য মূল ভীবনদর্শনের উপলব্ধিতে। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর দুজনেই প্রগতিশীল হলেও দুজনেই প্রাটীন ভারতীয় এঁতিহর 
প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিবর্তনরেখায় দ্রুত দিকৃ্পরিবর্তন 
দেখা যায়-_ প্রথম জীবনে বেস্থাম-মিলের দর্শনেব দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের 
নানবতাবাদ (18771917151), প্রত্যক্ষবাদ (0০5111৮1577), যুক্তিবাদ (78150791757), 
বাক্তিস্বাতন্থ্যবাদ (11015101191157) প্রভৃতি মূলাবোধ ও জীবনাদর্শে বিশ্বাসী: পরবতীকালে 
সৈই বঙ্কিম মহাভারত মন্থন করে জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছেন গীতার কর্মযোগে যাকে 
তান নবরূপ দিয়েছেন অনুশীলন-তত্তে। 


কিন্তু তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের পটভূমিকা এত ব্যাপক ছিল না, একটু সাহস করে 
বলতে পারি তাঁর জীবনোপলব্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গভীর হলেও তাঁর মনীষায় বঙ্কিমতুল্য 
পাণ্ডিতা ও বৈদগ্ধ্য ছিলো না। মোটামুটি রাঢ়বঙ্গেব ধর্নীঘি এতিহা এবং বাউল-বৈষ্বের 
জীবনচর্ধা ছিল তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। একমাত্র “আবোগা নিকেতনের মৃত্যুদর্শনে 
ভাবতীয দর্শনের গভীর ভিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির পবিচয় পাই। 


তবে এ্রীতিহ্যের ভিত্তিভুমি দুজনের যা-ই থাক, দুতনেব মধোই ছিল যুগোচিত 
প্রতি চেতনা। বরং শ্রতিহোব সঙ্গে প্রগতির ছন্দ, সামস্ততান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে 
নতন বৈশ্য সভাতার সংঘর্ষ, এমন কি প্রাটীন ধর্মী জীবনদৃষ্টির সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক 
ভ্লীবনদৃষ্টিব সংঘর্ষ ও প্রগতিব দিকে ঝোঁক বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ে তারাশঙ্কর অনেক 
হরতা ও সাহসেব সংগে উপস্থাঁসত কবোছন। তাবাশঙ্কর তীক্ষভাবে যুশসচেতন 
ষটা। বঙ্কিনচন্দ্রের উপনাসের রোহিণীর মৃতু প্রভৃতি ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার 
পদক্ষেপ ছ্বিধাকম্পিত হয়েছে বলে অনেকে মনে ক্বন। যুগসঢেতনতার চেয়ে 
বোমান্টিকতা বহ্কিম-উপন্যাসে বেশি, এই জন্যে তিনি অনেক বেশি ইতিহাসচারী 
অন্রীতটারী, এই জনে সমসাময়িক সমাজ সমস্যা কোথাও কোথাও (বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের 
উইল) তুলে ধবলেও অতীত বর্তমানের ছন্ৰ ও প্রখর যুগসচেতনতা তারাশঙ্কবের 
মতো বঙ্কিম উপন্যাসে পাই না। বরং মনে হয়, বর্তমানের যুগদ্বন্দ এড়িয়ে রোমান্টিক 
সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যেই বহ্ধিম তাঁর প্রতিভাব চারণক্ষেত্র ্ূপে ইতিহাসের পটভূমিকা 
বেছে নিয়েছেন বেশি। 

এক অর্থে প্রত্যেক যুগসচেতন নেখকই তীর নিজের কালে আধুনিক। আধুনিকতার 
মূল পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাণ 'আধুনিক কাব্;' সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে : 


“প্াাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের ততটা কথা নয়, 


১৯৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


যতটা ভাবের কথা। এই আধুনিকতাটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। .আমাকে যদি 
জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব. বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে 
না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা ।” 


এই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিই হল আধুনিকতার অভিজ্ঞান। তারাশঙ্কর এই বৈজ্ঞানিক 
নিরাসক্তি নিয়েই যুগকে দেখেছেন, তাই যুগের মধ্যে যা পেয়েছেন তাকেই তুলে 
ধরেছেন। এই জন্যে তিনি আধুনিক। নাস্তিক হলেই কোনো ক্রষ্টা আধুনিক, আর আস্তিক 
হলেই তিনি প্রাটীনপন্থী, এমন কোনো কথা নেই। টি. এস. এলিয়ট খ্বীস্টধর্মে বিশ্বাসী 
হওয়া সত্তেও আধুনিক। তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও তিনি 
প্রথরভাবে যুগসচেতন, তাই বলিষ্ঠভাবে আধুনিক গুঁপন্যাসিক, আধুনিকতার ভাষ্যকার 
মহাশিল্পী। 


৪. পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 


বিপ্লবী কবি মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যেমন গতানুগতিক চিন্তাধারা ও জীবনদৃষ্টির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তেমনি সাহিত্যের প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি এবং আঙ্গিকের 
বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন। এবং তাঁর এই পুরাতন-বিরোধী প্রচেষ্টা শুধু 
ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, নতুনতর সৃষ্টির দ্বারা জাতির সাংস্কৃতিক 
্ষতিপূরণেও উদ্যোগী হয়েছিল। সাহিত্যের রীপকর্মের দিক থেকে তার এই অভিনব 
সূজনী-প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হল অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি। পদ্মাবতী নাটকেই মধুসূদন 
এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন। এই হিসাবে পদ্মাবতী নাটকের একটি অবিস্মরণীয় 
এতিহাসিক হ্রুত্ব রয়েছে। এই এতিহাসিক গুরুত্ব সেকালের সমালোচকরাও উপলব্ি 
করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব 
লিখেছিলেন-_ 
এই ছন্দ (মমিত্রাক্ষর) ইঙ্গবেজির মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থে বহসমাদৃত, 
বাঙ্গালায় কেহই এ পর্যস্ত উহার অনুকবণ কবেন নাই-- মাইকেলই উহার 
সৃষ্টিকর্তা বা প্রবর্তয়িতা, এবং পদ্মাবতী নাটকই উহাব প্রথম প্রয়োগস্থল।১ 
এই হ্বীকৃতিব সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পদ্মাবতী নাটকে এই ছন্দ প্রয়োগেব সার্থকতা 
বিচারের প্রশ্ন । এ প্রশ্নটি আজ পর্যন্ত পূর্ণ ম্যদা পা নি বলে এ সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ 
বশেষ করে লক্ষা করা যায়। 
কি সে প্রসঙ্গে মাসার আগে স্মবণ কবা দরকার, “পন্মাবত৷'তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহাব মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিয়বাহী। মধুসূদন বুঝেছিলেন বাংলা নাটক ইন্টরোপীয 
নাটকের মতো বস্তুনিষ্ঠ হতে পাবে না। কারণ প্রথমত, আমাদেব জীবন অব্জেক্টিভ 
(001015110) নাটকের যোগ্য উপঙ্গীব্য নয। এ জীবনে কমেদ্যিম, সংঘর্ষ ৬ তীব্র 
জীবনাসক্তি (99551077) নেই, আছে চিন্তামুখীনতা, শাস্তিপ্রিপ্তা ও ভাবাবেগ, যা কাবোর, 
এবং বিশেষ ক'রে গীতিকাব্যের, ও বড় জোর সাঙ্কেতিক নাটকের, খোরাক যোগাতে 
পারে। এইজন্যে মধুসুদন একবার মুসলম'ন সমাজের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে 
চেয়েছিলেন, এবং “বিজিযা” নামে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কারণ তিনি মনে 
করেছিলেন হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান-সমাজে প্রচণ্ডতা বেশি. এবং তাই তাদের জীবনই 
'*+0810 21010 50010170104 01090111111 101 015019৬ 01 70955107"২। দ্বিতীয়ত, 
আমাদের দৃষ্টিভজিও অব্জেকটিভ নাটকের উপযোগী নয়, এ দৃষ্টি প্রায়ই রোমান্টিকতায় 
স্বপ্নাতুর। শুধু বাঙালির কেন, মোটামুটি সমগ্র এশিয়াবাসীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে এই 
ভাবপ্ৰবণতা রয়েছে। আমাদের নাটকও তাই কাব্যধর্মী। সেকালের বিখাত্ নট এবং 
নাট্যতত্বের বিজ্ঞ সমঝদার কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে 


বি অপ অত আরা জে এ পি আহ হারার ও এ 


১। রামগতি ন্যায়বত্র “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবু, ১৮৭৩, পৃ. ২৬৫। 
২। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পর (নগেন্দ্র নাথ সোম : 'মধুস্বৃক্” ২য় সং, পৃ ৬৩৩ -৩৪)। 


১৯৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


লেখা একটি চিঠিতে আমাদের জীবনদৃষ্টির এই কল্পনাপ্রবণতা সম্পর্কে মধুসূদনের 
সচেতনতার পরিচয় রয়েছে__ 
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সুতরাং আমাদের এই ভাবপ্রবণতার জন্যে আমাদের যে-কোনো রচনাই অল্প-বিস্তর 
ভাবপ্রধান ও গীতিধর্সী হতে বাধ্য। সেইজন্যে বাস্তবতা ও যুক্তির বাহন গদ্যের চেয়ে 
কল্পনা ও আবেগের বাহন কাব্য, বিশেষ করে পদ্যবন্ধ, আমাদের আত্ম-উন্মোচনের 
যোগ্যতর আধার । নাটকেও আমরা এই জন্যে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করতে পারলে অধিকতর 
সার্থকতা লাভ করবো, এই ছিল মধুসূদনের ধারণা । যেখানে পদ্যবন্ধ ব্যবহার করা হয় 
নি সেখানে, গদ্যকেই স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে কাব্যধর্মী হতে হয়েছে, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা দেখতে পেয়েছি। অথচ পদ্যবন্ধের মধ্যে পুরানো পরার- 
ত্রিপদীকে নাটকীয় সংলাপে ব্যবহার করা যায় না। কারণ সেখানে ভাব-ছেদ ও শ্বাস- 
যতি সর্বদা সহগামী হওয়ায় ভাবকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রকাশ করা যায় না-__যঁতিপতনের 
নির্দিষ্ট স্থানে ভাবের এক-একটি ইউনিট্‌কে সমাপ্ত করতে হয়। তাই প্রয়োজন হল নতুনতর 
ছন্দোবন্ধ, যেখানে ছেদ যতিকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, ভাবকে স্বচ্ছন্দগতিতে 
প্রবহমান রাখা যায়, অথচ কাবোর স্পন্দন বজায় থাকে। এর জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দই 
অনুকূল। অন্তত নাটকের সংলাপে ভাবপ্রকাশের এই স্বাতন্থাট্রকু স্বীকার করা অপরিহার্য 
বলে অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য ছন্দ এখানে অচল। অতএব, মধুসূদন দেখলেন, আবেগপ্রবণ 
কল্সনাপ্রিয় বাঙালিকে যদি পদ্যবন্ধে নাটক লিখতে হয় তবে অমিত্রাক্ষরই বেছে নিতে 
হবে। মধুসূদন জাতির প্রাণধর্ম বুঝে এই ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন__ 
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এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'পন্মাবতী”তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহার করেন। পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে তার 
বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের ঝৌকটি বাইরের একটি যোগাযোগ । একে উপলক্ষ ক'রেই 
আমাদের নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে মধুসূদনের মনে জিজ্ঞাসার আবির্ভাব, 
তারই ফলে এর সফলতা সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম, এবং তার পরেই পদ্মাবতী 
নাটকে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 

নাটকে আগাগোড়া কবিতা ব্যবহার ক'রে কাব্যনাটক রচনা করা যেতে পারে। এ 


শা ১৯ নিত ৯১, তা এসে 


৩। তদেব, পৃ: ৬৯৯। 
৪। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র (যোগীন্দ্রনাথ বসু : “মাইকেল মধুসূদন দক্তের জীবনচরিত," ৪র্থ সং, 
প্‌ :৩১৬-১৭ 


পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ১৯৯ 


ছাড়া গদ্য নাটকেও মাঝে-মাঝে কবিতা ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যে 
এ রীতি অনেক বড়-বড় নাট্যকারই অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃতেও গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত 
নাটক লেখার বহুল নিদর্শন রয়েছে। মধুসূদন “পদ্মাবতী”তে এই রীতিই অবলম্বন করেছেন। 
এই রীতিতে নাটকের মধ্যে কাব্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্বাচন সম্পর্কে সমালোচকদের 
সুস্পষ্ট বিধান রযেছে। সাধারণত অনুভূতি যেখানে গভীর এবং আবেগ যেখানে তীব্র 
অথচ জু, সেখানে গদ্যের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করতে গেলে 
গদাকে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত হতে হয়। তাই এক্ষেত্রে প্রকাশের যোগ্য বাহন হল পদ্যবন্ধ 
কবিতা । পদ্যের স্পন্দন ও অনুপ্রাসে উচ্চগ্রামের অনুভূতির তরঙ্গগুলিকে ধরে রাখা যায়। 
চরিত্র যেখানে গভীর উপলব্িতে বা তীব্র আবেগে আন্দোলিত সেখানে চরিত্রটিকেই মনে 
হয় কবিতা; /সেখানে তার ব্যবহৃত মুখের ভাষা অপরিহার্য রূপেই কাব্যভাষা হবে। 
আযাবারব্রম্বে এই মতই প্রকাশ করেছেন তাব একটি বহুখ্যাত প্রবন্ধে_ 
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কিন্তু অনুভূতি যেখানে একান্তই মাটির কাছাকাছি, বাস্তব প্রাত্যহিকতায় অভিনবত্বহীন, 
(সখানে ভাষা হবে গদ্য, কিংবা বক্তব্য যেখানে একান্তই যুক্তিধর্মী-__ যেমন বার্নার্ড শ'র 
শাটকেঁ-- সেখানে গদ্যের আশ্রধ অপবিহার্ষ। নাটকেব মধ্যে স্থানভেদে এইভাবে হবে পদ্য 
ও গদোর ব্যবহার কিন্তু পদ্মাবতী নণ্টকে মধুসুদন এই বাবহাববিধি সুক্ষক্মভাবে অনুসরণ 
ক্বতে পারেন নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাবহার এখানে তিনি সাধারণভাবেই করেছেন, 
মবশ্য তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও অল্প-স্বপ্প বেশ শিল্পগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় এই কয়েকটি জায়গায়__ 
দ্বিতীয় ্মঙ্ষেব দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুবীন্ন স্বগত উক্তি-_ 
আহা! শৈলোন্দের গলে শোভে যে রতন-__ 
সে অমুলাধন কভু সহজে কি তিনি 
প্রদান করেন পবে? ০০ 
চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি-_ 
'আমি কলি, এ বিপুল বিশ্বে কে না কাপে 
শুনিয়া আমার নাম? 
এবং 
'এ শুন-_ 
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২০০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
ইন্দ্রনীল। ...? 
চতুর্থ অক্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত উক্তি-_ 
“এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে'। 
এবং শচী-কলি-মুরজার সংলাপ-_ 
প্রণাম! হে দেববর! কি করেছ বল? 


যে আজ্ঞা, বিদায় তবে হই আমি সতি।' 
এবং পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নারদের উক্তি। 
এই সংলাপ ও স্বগত উক্তি ছাড়া এই নাটকে আরো আটটি জায়গায় পদ্যবন্ধ চোখে 
পড়ে। সেগুলি গান, প্রায় সবই নেপথো গীত। রামগতি ন্যায়রত্ব এই নাটকে 
অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত' 'অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত'এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ নাটকে 
কোনো গানই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়। অগিত্রাক্ষর পাওয়া যায় শুধু পূর্বোক্ত স্বগতত 
উক্তি ও সংলাপে। গীত” বলতে তিনি বোধ হয় এই স্বগত'উক্তি ও সংলাপের 
কবিতাগুলিকেই বুঝিয়েছিলেন, নাটকের গানগুলিকে বোঝান নি! 
এই নাটকে সবচেয়ে বেশি এই ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে কলির মুখে। কিন্তু কলির 
চরিত্রে কাব্যধর্মিতার বিশেষ পরিচয় পাই না। একান্ত স্বার্থপ্রণোদিত স্থুল ষড়যন্ত্রকারী এই 
কূট চরিত্রের মধ্যে না আছে ওঁদাতা কিংবা মহিমা, না আছে কোমলতা কিংবা মাধুর্য। 
অনুভূতির খজুতা এবং তীব্রতার বদলে তার মধ্যে রয়েছে কুটবুদ্ধির চক্রান্তলিগ্সা। তাই 
এই চরিত্রের আন্তরিক স্বরূপের সঙ্গে তার মুখের ছন্দোবাণীর মিল হয় নি। এইজন্য 
কলির মুখে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দও আমাদের বেশ শিথিল এবং গদাধর্মী বলেই মনে 
হয় 
কি আশ্চর্য্য ! আহা! 
এ রাজকুলের লক্ষী মহাতেজব্িনী। 
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হইনু হে? কেনই না হব? 
অমৃত যে দেহে খাকে, শমন কি কভু 
পারে তারে পরশিতে? _ পন্মাবতী,৪/১ 
মনে হয়, যে কথা গদ্যেও প্রকাশ করা যেত সে কথা অকারণেই পদ্যে প্রকাশ করা 
হয়েছে, কবিতা যেন অন্তর থেকে আসে নি। অবশ্য কোথাও-কোথাও এই চরিত্রই যখন 
আপন অনুভূতিতে স্পন্দিত তখন আবার তারই মুখে এ ছন্দ সুশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। কলি 
একটি অশুভ শক্তির ঘনীভূত ভাবমূর্তি যেন।__তখন তার আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন 
অমিত্র ছন্দ। 


পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ২০১ 


কলি বলেছে-_ 
আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে 
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে 
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা__ 
জলতলে বসি আমি মুণাল তাহার 
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। _ পল্মাবতী, ৪/১ 
-_-কলির এই আত্মোপলব্ধি কিন্তু গদ্যে প্রকাশ করা যেত না। এ সব ক্ষেত্রে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার তাই সার্থকতা লাভ করেছে। 
পদ্মাবতী নাটকে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই ছন্দে কথা বলেছে কঞ্চুকী। দ্বিতীয় 
অঙ্কের দ্বিতীনন গর্ভাঙ্কে তার আগমন-অনুভূতিকে ধরে রাখবাব জন্যে মধুসূদন সুচিত্তিতভাবেই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেছে নিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে অমিত্রাক্ষর আরো সৌকর্ম লাভ করল-_ 
এ বিদ্পুরে,._ 
নৃপতি বাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল, তাব প্রতি 
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, 
আর মুবজা বপসী, কবের রমণী; 
এ দৌহার অনুবোধে, মাযাজালে আমি 
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি 
ঘেরে সিংহে ঘোব বনে বধিতে তাহাবে। -_ পদ্মাবতী, ৪/১ 
এখানেই মধুসুদনকে চিনতে পাবা গেল পুবোপুবি। ছন্দ নির্বাচনেই নয়, ছন্দ নির্মাণেও 
তিনি এবারে কৃতিত্বের পবিচয় দিলেন। যুক্ত বাঞ্জনধ্বনি, আভাত্তুরীণ অনুপ্রাস, এবং 
৩ৎসম শব্দে ব্যনহাবে অমিত্রাক্ষব ছন্দের ওুদাণ্য ও গান্তীর্য সঞ্চাবিত হল । 'মেঘনাদবধ' 
কাব্যের ওজোগুণও যেন আভাসিত এখানে । প্রবহমান ভাবকে পযাবেব যতিস্থান 'অতিক্রম 
ক'রে প্রলম্বিত করেছেন, তাই সর্বদা বাঁধা নিয়মে চৌদ্দ ৬্ক্ষরের চরণেব পরে ছেদ না 
পড়ে অসঙ্কোচে ছেদ পড়েছে কখনো কখনো চরণের মাঝেও । এতে নাটবীায সংলাপের 
স্বাভাবিক ভঙ্গিটিও রক্ষা পেয়েছে। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাই “বীবাঙ্গনা কাব্যে'। এখানে এই ছন্দ 
বিভিন্ন সুক্ষ্স-সৃম্্ম ভাবভঙ্গীকে প্রকাশ করাব জন্যে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃ ' শুধু মহাকাব্যিক 
মহিমা এবং ওজস্বিতাই নয়, গীতিকাব্যিক কমনীয়তা কাত্তি  মাধূর্যকে রীপায়িত করতেও 
এ ছন্দের প্রয়োগ রূসোত্ীর্ণ হয়েছে। এ ছন্দের নমনীয়তা ও চাবুতার এখানেই পরাকাষ্ঠা। 
অমিত্রাক্ষব ছন্দের এই গুণটিও পদ্মাবতী" নাটকেই যেন প্রথম উঁকি দেয়__ 
যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে 
শোভ তুমি পন্মাবতি-_রাজেন্দ্রনন্দিনি, 
যযাতির প্রণয়িণী দেতারাজবালা 
শর্মিঠা যেমতি। তার সহ নাম তব 


২০২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্য-রত্বৃহারে, 
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা। - পদ্মাবতী, ৫/২ 

একে মনে হয় অমিত্রাক্ষরে রচিত ঠিক যেন একটি মুক্তোর মতোই ছোট্ট উজ্জ্বল 
গীতিকবিতা। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টির গুরুত্ব দু'দিক থেকে বিচার্য হতে পারে ।__ 
এক : সেই নতুনত্ব সেই বিশেষ অষ্টার নিজস্ব সৃষ্টিকে কতখানি মহিমা দান করেছে? 
দুই : সেই নতুনত্ব সমগ্র জাতির সাহিত্যে পরবর্তীকালে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে 
অর্থাৎ সাহিতো সেটি কোনো নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছে কি না কিংবা তার 
কোনো উত্তরাধিকার রাখতে পেরেছে কি না? 

মধুসূদনের অগিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের এঁতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে দেখি 
তিনি দু'টি ধারায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন- নাটকে এবং কাব্যে। এই দুই ধারার 
মধ্যে কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যাপকতর ও সার্থকতর হলেও এই বাবহার 
মধুসূদনের সৃষ্টিকেই মহিমান্বিত করেছে বেশি । বাংলা কাব্যের পরবর্তী ধারায় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উত্তরাধিকার বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দেয় না। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যধারায় 
বেশি শুরুত্ৃপূর্ণ। অমিত্রাক্ষর ছন্দই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত করে বাংলা নাটকে বহুলভাবে 
ব্যবহার করেন গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ । গিরিশচন্দ্রের অসম-চরণ অমিত্রাক্ষর 
এবং রবীন্দ্রনাথের সমিল প্রবহমান ছন্দের মূল ভিত্তি এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সমগ্র বাংলা 
সাহিতোর ইতিহাসে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এই দিক থেকে একটি 
নতুন পথনির্দেশের তাৎপর্যমণ্ডিত। এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের যে ক্রটি বিচ্যুতি 
তা প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা অপরিহার্য বলে ক্ষমার ; এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তার 
মধ্যে অন্তর্নিহিত ভবিষ্যতের সম্তাবনাটি। 


একটি রম্যরচনা : 
৫. রবীন্দ্র-খতুচিত্র : বর্ষা-প্রসঙ্গ 


নিদাঘের দাবদাহে দগ্ধ-ক্ঠ জীবকুলের আকুতি বিফল হয় না-_বর্ষা বুঝি আসে... 
শ্রিয়মাণ যারা, তাবা থাকে নব জীবনের আশায়, বিশীর্ণ প্রকৃতি অপেক্ষা করে __ 
এ বুঝি শোনা যায় তার পদধ্বনি-_ 
"ওই 'মাসে ওই অতি ভৈরব হবষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভবভসে 
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা 
শ্যামগন্তীর সরসা।” 
কিন্তু যার ম্বাগমনের জন্য এত আকুতি, এত আয়োজন, সে সহজে আসে না। আগে 
পাঠায ভার্ন বার্তাবহ। প্রকৃতিকে সে সচেতন কবে যায়, সুপ্ত, শ্রিয়মাণকে উ্থিত জাগ্রত 
কবে যায, তার উদ্ণন নট-লীলা বিশ্বকে আলোড়ত কবে যায়। কালবৈশাখীর নৃ্ত্যব 
তালে তালে কবিব মনও নেচে উঠে গেষে এঠে-- 
“হে উতলা, শোনো কথা শোন, 
মেঘ যদি ডাকে গুরু শুক 
নৃতামাঝে নেচে উঠে উর 
কাহারে করিবে রৌষ-_ 
বার" পরে দিবে দোষ 
বক্ষ যদি করে দুরু দুক।। 
উদাস প্রকৃশ্ প্রশ্তাশা কবে ডাব শুনা কাননে সেই নব সৌন্দর্যের নব-প্রকাশ। 
নিম্পত্র বৃক্ষপঞ্জাবে শ্যাম সম্ভারের আনন্দ-সম্ভাব আম্সপ্রকাশেন বাসনায় ব্যাকুল। থেকে 
থেকে সচল সমীরণে শ্রাবণের কৃষ্ণাভ উত্তবীষ গগনে প্রান্ত দিয়ে উঠে যায় তবু তার 
দেখা (নই। সময় কাটে।..... 
সে-ও না এসে পারে না। বিশ্বের সকল মেঘপুঞ্জ গলে ঝরে পড়ে অবিবান ধারায। 
মহোল্লাসে কবি বর্ধাকে বরণ করেন, কুলবধৃদেব আহবান জানান তার মনোহারিকা, 
অভিসাবিকারূপে-_ 
সং রং সং 
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুর 
বাজাও শঙ্র, ছলুরব কবো বধূরা-_ 
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী, 
ওগো প্রিয়-সুখ-ভাগিনী। 
কুঞ্জীকুটিরে আয় ভাবকুললোচনা 
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা 
মেঘমল্লাররাগিণী। 
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী।' 


২০৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কবির আহান তারা শোনে, তারা সাড়া দেয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে বর্ধাকে বরণ করে, 
কবির সাথে অভিনন্দনী গায়-_ 
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।। 
শালের বনে থেকে থেকে 
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে 
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে 
মাঠের 'পরে। 
নৃত্য কে করে।' 
বৃষ্টিতে তাদের মন ছুটে যায়__ 
“ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে এ ঝড়ে__ 
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর 
অভ্তরে কলধ্বনি ওঠে। হৃদয়দ্ার ভেঙ্গে যায়, বন্ধন মানে না, বুঝি 
“হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে ।” 
“হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মতো নাচে রে। 
শত বরণের ভাব-উচ্ছাস কলাপের মত করেছে বিকাশ, 
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে। 
সজল সমীরণে চলে-যাওয়া শৈশবের দিনগুলি মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসে, কবির 
দিনের আলো নিবে এল, সূযা ডোবে ডোবে। 
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে ঠাদের লোভে লোভে। 
মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ্্‌। 
মন্দিরেতে কাসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ্‌ ঢঙ।,.... 
কলাপ কলাপীর নৃতের তালে তালে সঙ্গীত ধরে দাদুরী, কুসুমের বাসে মন মেতে ওঠে 
যুখী-পরিমল মাসিছে সজল সমীরে, 
ডাকিছে দাদুরী তালকুপ্ত-তিমিরে। 
রঃ ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত দাদুরী বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা। 
তখন "শতশত গীত মুখরিত বন-বীথিকা' কবিকে বাইরে নিয়ে যায়। ঘরের গণ্ডির 
বাইরে এসে কবি আর এক নৃতন রূপ দেখেন, দেখেন কার নবান সাজ__ 
কেতকী-কেশরে কেশপাশ সুরভিত, ক্ষীণ কটিতটে করবী-শেফালির মালিকা-বেষ্টনী 
নয়নে অঞ্জন আঁকা, স্মিত বিকশিত বদন, কদশ্বরেণুর ফুল-শয্যা। এ কোন্‌ শুভ মুহূর্ত! 
এ যে সেই মহামিলনের মাহেন্দরক্ষণ।...তবে “সে কোথা? সে আসে না কেন?__বিলম্ব 
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করে কেন? বুঝি আহানের অপেক্ষা করে- চায় আগে মাধবের মুরলী-ধ্বনি। মাধবী- 
প্রকৃতিকে কবি আহান জানান-_ 
“জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোনা, 
নীপশাখে বাধো ঝুলনা। 
কুসুম-রাগে ঝরিবে ঝলকে ঝলকে, 
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে। 
কোথা পুলকের তুলনা 
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।” 
এমন সময় সহসা-_ 
“ধেয়ে চলে মাসে বাদলের ধারা 
মবীন ধান্য দুলে দুলে সারা 
কুলায় কাপিছে কাতর কপোত 
দাদুরী ডাকিছে সঘনে। 
গুরু গুক (মঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে) 
_এগিয়ে আসছিল সে, কিন্ত তার ভয হল, সে ফিরে গেল- দূরে চলে গেল। 
কবিব প্রাণ উন্মুখ ।- সেকি আর আসবে না? সময় কেটে যায়, তার দেখা নেই। 
কির মনে জাগে বিরহ 'বাত্রে তাওয়া দেয়; ধরণী শয্যার 'পরে বসে বুক ব্যথিয়ে 
উঠে।” মনে হয়, “তারি পাশে আছি তবু নিবর্বাসন !” ...... 
বর্ষাসুন্দরী আর বর্ধাকবি - দুই শাশ্বত প্রেমিক - জোড়। প্রেমে - বিরহে চলে তাদের 
এমনই লীলা। 
কিন্তু এখন এসেছে দীর্ঘ বিরহ। এবার প্রেমিকের আম্মগোপন- প্রেমিকার হাদয়- 
বেদনা । প্রেমিকা বর্ষা খুজে বেড়াচ্ছে তার প্রিষ প্রেমিক কবিকে - কোথায তিনি? তার 
উতর উৎসারিত বিরহ বাণী দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে যায়_ 
'“বর্ষাসুন্দরী নবীন মেখ এল ধবণীন পুর্বদ্ধারে, 
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে 
তোমার নবীন ছন্দে?” 
--হে বর্যাকবি, বিবহিণী বর্ধার এই বিচ্ছেদ বেদনার অবসান হবে কবে? আবাব 
কবে হবে সেই মিলন? 
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কর্মযোগী চিত্তরঞ্জনের দেশসেবা ও সুমহান্‌ আত্মত্যাগের স্বীকৃতি তার “দেশবন্ধু, আখ্যায় 
চিহিতত করলেও এতে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়কে আমরা প্রচ্ছন্ন করেছি অনেকখানি। 
“দেশবন্ধু” অভিধা তার জীবনের শুধু একদিকেরই রাপোদ্ঘাটন করে এবং তাই তার 
খণ্ডিত পরিচয় বহন করে মাত্র। আবার এই অভিধা তার শুধু একদিকের পরিচিত বহন 
সূর্য উদিত হয়ে যেমন নিজের প্রতিষ্ঠাই শুধু ঘোষণা করে না, অনিচ্ছা সত্তেও অনেক 
একটি জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করেই নিবৃত্ত নয়, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই যেন তার 
জীবনের অনেক স্নিগ্ধ সুন্দর তারকাকে করেছে আবৃত। চিত্তরঞ্জনের জীবনাকাশের এই 
রমণীয় স্নিগ্ধ তারকাগুলি হল তার অনবদ্য গীতিকবিতামালা। 

চিত্তরঞ্জনের কবি-জীবনের সূত্রপাত তার যৌবনেই। ১৮৯৬ সালে তার প্রথম কাবাগ্রহথ 
“মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। তারপরে ক্রমান্বয়ে পাই “মালা” (১৯২০), “সাগব সঙ্গীত" 
(১৯১৩), 'অস্তর্যামী” (১৯১৪) এবং “কিশোর কিশোরী” (১৯১৫)। সুদীর্ঘ প্রায় বিশ 
বছরের সাহিত্যিক জীবনে পরিমাণের দিক থেকে চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টি বিস্ময়কর কিছু নয়, 
গুণগত উত্কর্ষের দিক থেকেও তাকে প্রথম সারিতে বসাতে হয়তো অনেকে কুঠিত 
হবেন। কিন্তু একথা যদি স্বীকার করি যে কবিদের মধ্যে ছোট বড় বিচারটা নেরসিকের 
দোকানদারি, রসিকজন গুণু জিজ্ঞাসা কবেন কবি খাঁটি না কৃত্রিম, তবে বলতে হয় 
চিত্তরঞ্জন যথার্থ খাঁটি কবি। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অনুভূতির আন্তরিকতা সাফল্যের 
প্রথম শর্ত এবং কৃত্রিমতার খাদ এক ন্মাত্মঘাতী মরীচিকা। দেশবন্ধুর কবিতার আকর্ষণ 
এই জন্যে যে তার হৃদয়ের সত্য-ভাষণ এতে গুপ্জরিত এবং যুগপ্রবণতা থাকলেও 
যুগগত ম্যানারিজম্‌ তাকে গ্রাস করেনি। 

দেশবন্ধুর কবি-ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় ধরা পড়েছে তাঁর যেসব কবিতা 
সেগুলিতে আমরা মানব-হৃদয়ের তিনটি মৌল বৃত্তি সক্রয হতে দেখি- মানবীয় প্রেম, 
ভগবত-ভক্তি ও নিসর্গচেতনা। কবিচিন্ডের এই মুল ত্রিধারা অনুসারে তার কবিতাগুলিকে 
মোটা রেখায় আমরা এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি £ প্রেম বিষয়ক, ঈশ্বর 
বিষয়ক এবং প্রকৃতি বিষয়ক। এই শ্রেণী বিন্যাস নিশ্চয়ই চরম কিছু নয়; শিল্প-সৃষ্টির 
শ্রেণী-বিভাগ বৈজ্ঞানিকের শ্রেণী-বিভাগের মতো নিখুঁত হতেও পারে না। প্রাকৃত জনের 
আলোচনার সুবিধার জন্যেই এর কিঞিৎ উপযোগিতা বয়েছে, অন্যথা শুধু রসোপলগ্ধির 
প্রেরণায় যদি চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টির দিকে তাকাই তা হলে এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও একটি 
অভ্তরালশায়ী একা, একটি জৈবিক অখগ্ুতা অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে। 

দেশবন্ধুর কাবাসৃষ্টির সূচনা প্রেমকে আশ্রষধ কবেই এবং প্রেমই তার প্রথম দিকের 
সৃষ্টিতে প্রায় সার্বভৌম স্থান অধিকার কবে আছে। সমাজসেবা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
পরিণত বয়সের দেশবন্কু অভিমানবায মহিমায় ভুষিত, ব্যক্তিগত জীবনের ভোগবিলাস 
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ত্যাগ করে যে বিরল দৃষ্টান্ত তিনি ভারত-ইতিহাসে বেখে গেছেন, তা তাকে দেবতার 
আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সেখানে সাধারণ মানুষের জৈব ধর্মের বহু উধের্ব আসীন 
তিনি। কিন্তু প্রথম বয়সের চিত্তরঞ্জনের এক ভিন্নতব রূপ ধবা পড়েছে তার কবিতায়, 
যখন তিনি মানবী জীবন ও জীবিকার জন্যে অত্যুৎসাহী, মানবীয় সুখ ও প্রতিষ্ঠার 
কামনায় তার যৌবনেব রক্ত যখন চঞ্চল। এ বযসেব প্রেমেব কবিতাগুলিতে চিত্তরঞ্জন 
ভাওযালের কবিব মতই প্রেযসীকে ভালবেসেছেন 'অস্থিমজ্জাসহ'। এখানে তিনি সর্বত্যাগী 
অতিমানব নন। পুরোপুরি জীবন-বস-পিপাসু মানুষ। প্রেম ও সুবার নিরবচ্ছিন্ন মদিবাষ 
কবি এখানে চরমভাবে নিমগ্র থাকতে চান £ 
“দিও না অসহা সুখে ফেলিতে নিশ্বাস, 
আবক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিযা মুখ, 
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ. কোথা দুখ। 
মলিন গন্ভীব দিন লাগে না গো ভাল,-- 
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুবা ঢাল।” 
-_দিবসে, মালঞ্চ। 
সখা ও দেহমদিবায নিমগ্ন চিত্তবঞ্জনেব এ পরিচষ "আমাদের বিস্মিত করে। আবাব 
দেশপ্রেম যখন তার চিন্তকে অধিকাব কবল তখন তাব জীবননাট্যেব দ্রুত পটপবিবর্তনেও 
মামবা কন বিস্মিত হই না। ভোগে পবিপূর্ণ জীবনপাত্র থেকে যখন তিনি মুখ ফিবিয়ে 
নিলেন, তখন মাব একবাবেব জন্যেও পিছু ফিবে তাকান নি। চবম ভোগ থেকে আতান্তিক 
ঠ্যাগে চিত্তবর্জনেব এই পবিবর্তন অনন্যসাধাবণ হলেও কবিদেন জীবনে এবববধ ঘটনা 
এবাস্ দুর্লভ নম। এ বকম পরিবর্তন হলে বোমান্টিক কবিবা তাদের বিলাস-সঙ্গিনীকে 
(ভোগোর্ীর্ণ জীবনে যে স্বপ্নসঙ্গিনীতে বপান্তবি৬ কবে নিতে পারেন, চিত্তরঞ্জনও তা 
স্বাঠাবিকভাবেই পেবেছেন। কিন্তু যৌবনলীলাব সঙ্গিনাকে কবি তার কাবো যতখানি প্রকাশ 
কবেছেন, কল্পনা-সঙ্গিনীকে ততটা প্রকাশ করতে চাননি । ববং তাকেও অতিক্রম কবে তখন 
ণণদেবতা ও বিশ্বদেবতা ব প্রতি প্রেম তাঁব মধ্যে প্রবল হযে উঠেছে। 
চিগুবগুনেব প্রথম জীবনেব বচনাষ যেমন প্রেমবিষধক কবিতাব প্রাধানা রয়েছে তেমনি 
পবিণত বযসেন বচনায় ঈশ্বব বিষযক কবিতাব আধিক্য দেখা যায। “সাগব সঙ্গীতে" কবি 
যে বা সাগবকে উদ্দেশ্য কবে বলেছেন তা বস্তুত কবিব নিজেব সম্পর্কেই প্রযোজা ঃ 
'সাধন ভজনে আজি কুমুদ উঠেছে ফুটি 
সকল গগন ভবে। তোমাৰ নযন দুটি 
ভন্ডিবসে ছুলু ল।” 
_ সাগব সঙ্গীত, ৩৬। 
'সাগব মঙ্গীতে' কবি অসীম নীলাম্বুরাশিব কাছে পেষেছেন অসীমেবই ডাক। তখন 
ভাব সীমাব জগতেব হযেছে সকল প্রেম" -সকল কর্মেব শেষ", এপাবেব কর্ম অবসানে 
যেন ওপাবেব অপেক্ষা বসে আছেন কবি 


২০৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“ওপারে কি আলো জলে রহস্যের মত” 

যে আলো দেখিনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায় ? 

ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,” 

যে গান শোনেনি কেহ দিবসে নিশায়? 
৩ ঞঃ সঃ 


আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ। 
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে... 
সঃ ঙ্ সঃ 
এপার ওপার করি পারি না ত আর 
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !” 
_ সাগর সঙ্গীত, ৩৮,৩১৯। 
সাগর সঙ্গীতের পরের কাব্য হল 'অস্তর্যামী”। এ কাব্যে চিত্তরপ্রনের ঈশ্বর সমুদ্রের 
অসীমতায় আর নেই, ঈশ্বর এখানে কবির কাছে এসেছেন কবির প্রাণের সাকার সসীম 
'অস্তর্যামী” কাব্য : 
“গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব 
মনে মনে সেই গান তোমায় শোনাব 1” 
চিত্তরঞ্জনের ঈশ্বরবিষয়ক কবিতার পরিসমাপ্তি হয়েছে ভক্তি-রসের কোমলতায় এবং 
ভগবানের সঙ্গে ভক্তের চিরত্তন লীলা-বিলাসে প্রেম বিষয়ক ও ঈশ্বরবিষয়ক কবিতার 
তুলনায় চিত্তরঞ্জনের বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য । বিশেষ করে যৌবনে 
চিত্তরপ্জনের কবিচিন্তে প্রকৃতির আবেদন ছিল খুবই কম। এই জন্যে তখন প্রেমের কবি 
হওয়া সন্ত্বেও বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা তিনি বেশি রচনা করেননি । পাশ্চাত্যের রোমান্টিক 
কবিগোষ্ঠী বা রবীন্দ্রনাথের মত দেশবন্ধু প্রথম যৌবনে প্রকৃতির নিজস্ব সত্তাকে উপলব্ি 
করতে পারেননি । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃতির অধ্যাত্মস্বরূপের উপলব্ধি 
তার কাছে তখন অনায়াসলভ্য হয়নি। প্রকৃতি তার কাছে তাই নিছক মানবীয় অনুভূতি 
প্রকাশের পটভূমিকা হয়েই ছিল, স্বয়ং একটি চরিত্র হয়ে ওঠেনি। সন্ধ্যার শান্তি কিংবা 
সমুদের ব্যাপ্তি তাই তার কাছে প্রথমে পরম প্রভুর পদে ভক্তের আত্মনিবেদনের উপযুক্ত 
পরিবেশই শুধু রচনা করেছে, স্বয়ং একটি সত্তা হিসাবে কবির দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনিঃ 
আকুল পরাণ হেন? 
শতধারা ভাঙ্গি” যেন যাইবে ছুটিয়া! 
ধূসরিত সাগরান্তে, 
তোমার চরণপ্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।” 
সান্ধ্য সাগরে, মালঞ্চ। 


দেশবন্ধুর কবিতা ২০৯ 


দুই-একটি ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে মানবানুভূতি প্রকাশের পটভূমিকারূপে না দেখে কবি 
প্রকৃতির এক-একটি সৌন্দর্যের আধারকে চবিত্ররূপে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু সেখানেও 
প্রকৃতির কোন গভীরতর আত্তর সম্ভার উপলব্ধি নেই, নিতাত্ত বাহ্যরূপের উপরেই 
মানবীয় ভাবারোপের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ঃ কবি যেমন পূর্ণিনাকে সম্বোধন করে 
বলেছেন-_ 
“সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার। 
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোনার ! 
মামি নিশি, তুমি চাদ, 
ভেঙ্গেছে জীবন বাঁধ 
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার! 
সতত সরল হাসি অধরে তোমার!” 
_পৃর্ণিনী মালঞ্চ। 
এসব ক্ষেত্রে মহান্‌ রোমান্টিক কবিদের মত দেবযানী কল্পনার উত্তঙ্গ বিহার নেই, 
পার্স্থ্য মানুষের বাসর কক্ষেব মামুলি কল্পনার ক্ষণিক স্ফষরণে কবিকৃতির পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে। তাই “পূর্ণিমা তার নিসর্গবাপ্তি হাবিয়ে কবির গৃহবধ্রই রূপ গ্রহণ করেছে। 
'জোছনা'ও কবিব কাছে একই রূপে প্রতিভাত £ 


“এস প্রিষে স্বপ্রময়ী! 

প্রেমময়ী সুধামযী! 

কাছে এসে একবার দীড়াও হাসিযা!-- 
সায়া সঙ্গীত তলে, 


পুষ্পিত প্রদোষ কালে, 
স্বপ্নভরা রূপ তব রাখ বিতারিযা।” 
_ জোছনা, মালখ। 
কিন্ত চিত্তরঞ্জনের নিসর্গ চেতনার এক ব্যতিক্রমী পবিচয় রয়েছে ঠার পরিণত 
বয়সের রচনা “সাগরসঙ্গীতে'। এখানে তিনি প্রকৃতির এক মহান রূপের বন্দনা গেয়েছেন। 
কবি উপলব্ধি করেছেন সাগরের মধে। এক অসীম সন্তরকে। সাগর যে তার কাছে 
অসীমের আহবান এনে জীবান্রার সীমাহুক্তির সন্ধান দিয়েছে, সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই 
ক্মীণভাবে লক্ষা করেছি। শেষে নিসর্গ কবিকে অসীমের পানে টেনে নিয়ে গেছে; কিন্তু 
এই অসীমের চেতনায় কবি-চিত্তেব নিমগ্রতাই কবিকে নীরব করেছে ক্রমে-ত্রমে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ব্যবহার করে বলা যায়--ভ্রমর যতক্ষণ ফুলের উপরে না বসে 
তওক্ষণই সে গান গেয়ে বেড়ায়। তারপর যখন ফুলের উপর বসে সে মধু খেতে 
আরস্ত করে তখন সে নীরব হয়ে যায়, তার গান যায় থেমে। বোধ হয় অসীমের 
আস্বাদ পেয়েই চিত্তরঞ্জনের কবিকন্ঠও নীরব হয়ে গিয়েছিল। 


আধুনিক বাংলা উপনাস. ১৪ 


৭. আধুনিক বাংলা কবিতা : একটি প্রশ্ন 


কৃষ্টির ধারাকে বলতে চাই নদীর ধারা। সে ধারা কখনো দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে, কখনো 
ক্ষীণপ্রাণ হয়ে বয়ে চলে, কখনো আবার শুকিয়ে যায় একেবারে। কৃষ্টির এই প্রবাহ যখন 
মন্থর হয়ে আসে, তখন বান ডেকে যায় সেখানে ক্রান্তির নবোচ্ছাসে। একে বলি, 
ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ক্রান্তির বন্যা না এলে জীবনে এবং সমাজে নতুন প্রাণ 
পেতাম না। প্রাণ না পেলে প্রগতি হত না। 

সাহিত্যকে ধরেছি কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ বলে। সাহিত্যেও তাই আসে যুগে যুগে 
ক্রান্তি। ক্রান্তি নিয়ে আসে প্রাণ। প্রাণ চলে প্রগতির পথে এগিয়ে। 

বাংলা সাহিত্যে-_বাংলা কাব্যে--এমনি দু'টো বড় ক্রান্তিকাল হল ষোড়শ শতকের 
চৈতন্যযুগ আর উনিশ শতকের নবজাগরণ 17২01715501100। দু'টোই, দেখেদি বাঙ্গা- 
লীর দু'টো, বড় নব-জ'গরণের__নতুন সংগঠনের যুগ। আমাদের সমাজে সভ্যতার 
উৎক্রান্তিমুখীনতার দু'টো বড়ো ইতিহাস বিধৃত রয়েছে এই দুই ক্রান্তিকালে। তার পরে, 
বলা হয়, আর একবার ক্রান্তি এসেছে বাংলা কাব্যে, বাংলা সাহিত্যে। এই ক্রান্তি অবশ্য 
আগের দুটোর মতো কোন মহৎ আত্ম-উদ্বোধনের, কোন নব-সংগঠনের ইতিহাসকে 
আশ্রয় করে নেই। বরং একটা বিরাট ভাঙনের বিষাদময় স্বীকৃতিতেই এই ক্রান্তিকালের 
সাহিত্যের সংগঠন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্রান্তিকালের অভিধা দিয়েছেন 
অনেকে__ কল্লোল যুগ" (সুচনা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে)। 

বাংলা কাব্যে যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িফুতা ও ভাঙনের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে এই যে 
কল্লোল যুগ" আজ তো তার সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের কোন বাবধান নেই। একজন 
পশ্চিমী কবি আনাদের কাছে এই যুগের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন-_ 
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মনে হয়েছে এ যুগ চরম নারকীয় যন্ত্রণার যুগ : এই নরকের গানই হয়েছে এ যুগের 
কবির সামগান-__ 


অমেয় জগতে 
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ; 
সংক্রামিত মড়কের কীট; 

শুকায়েছে কালম্বোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ। 
অতএব পরিত্রাণ নহি। ... 


জেরা _ স্ধীন্্রনাথ : 'নরকণ। 
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আধুনিক বাংলা কবিতা : একটি প্রন্ন ২১১ 


এ যুগের ক্ষয়িষু জীবন তাই আত্মরক্ষার জন্যে আপ্রাণ যুদ্ধরত। এ জীবনে তাই 
অনেক আবর্ত, অনেক তির্যক্‌ গতি; অনেক জটিলতা । কাব্যেও তাই এল দুর্বোধ্যতা, 
দুরূহতা, বিক্ষিপ্ততা। এ যুগের কবি-সমালোচক এইজন্যেই বলতে বাধ্য হয়েছেন__ 
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এ যুগের শিল্লোদ্যোগে, যন্ত্রজীবনে তাই বাস্তবতাই ধ্যান, এ যুগের অবসরের গানও 
হট্টগোলের আতাঙ্কে পীড়িত। এসবই আমরা জানি-_একই সুরে সবাই আমরা এই কথা 
বলে আসছি! /কটি প্রশ্ন কিন্তু এর পরে না এসে পারে না : আধুনিক যুগের গোলযোগে 
গলা-যোগ করেছেন এই যে আধুনিক কবিরা, তাঁদের সাধনার সিদ্ধি কি এইখানে? 
জীবনে ও কাবো এই যে ক্ষয়িঞ্ যুগ, এই কি আমাদের কুষ্টির ধারার সাগর-সঙ্গম? 

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের কাছে। আমাদেব অন্তর-পুরুষ কি বর্তমান যুগ 
ও জীবনকে নিয়েই তৃপ্ত হযেছেঃ বঙমান সমাঙ্জের ভাঙন ও চক্রাবর্তে নিম্পিষ্ট হয়েই 
বি. ভীবনেব মহত্ুম সিদ্ধির আনন্দ পাব? নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের এক উত্তর হবে 

পর্তমানকে মামরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বর্তমানই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে 
ন'। ভাঙন জীবনেরই একটা সন্য, কিন্তু এই ভাঙনও আব একটা মহততম সংগঠনের 
হদনোই। নইলে ভাঙনের এমন স্বীকৃতি আমাদের কাছে হত না। 

মৃহ্ুকে মামরা চাই, কিন্তু মৃত্যুকে মৃত্যর জন্যে চাই না। মৃত্যু আমাদের জীবনের 
সঞ্চি৩ আবর্জনাকে পুষে জীবনকে কবে শুদ্ধ, সুন্দর, বার-বার তাকে ভেঙে নতুন করে 
গড়ে_ এতেই জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজন অনুস্যুত। মৃত্যুকে চাই না , চাই অমরত্বকে। মৃত্যু 
হয়েছে সেই অমুত সাধনার সহায় মাত্র। ভাঙন ও মৃত্যুর এই সার্থকতা যুদ্ধোত্তব বাংলা 
কাবোর কবিরা হয়তো ধরতে পারেন নি, কিংবা অবসরও হয়তো পান নি এত কথা 
ভাববার। হতে পারে, দুঃখ-মৃত্যু-ভাঙনকে আমরা চিরকাল সীকার করতে ভয় পেয়েছি 
বলেই তাঁরা আরো জোর গলায় তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেই 
হবে তাঁদের অমরত্ব লাভ, পিতামহ যেমন বলেছেন-_ 

অবিদায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্/য়ামৃতমশ্রতে। 
কিংবা মহাকবি দান্তে যেমন শ্বর্গযাত্রার জনো প্রথমে নেমেছিলেন নরকে। 
কিন্ত আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠেছে, দুঃখ-মৃত্যু-জরা-ভাঙন _ এই কি জীবনের পরম 
প্রাপ্য, সর্বশেষ এষণা? এই প্রশ্নই আনতে চাইছে বাংলা কাব্যে আর এক ক্রান্তিকাল। 
কল্লোলের পরে একে বলব আর এক ক্রান্তিকাল, কিংবা তারই পরিপূরক দিব্পরিণতি। 
₹লা কাব্যে এই নতুন ক্রান্তির পদধ্বনি বেজেছে। কবি তাই নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার 
করেছেন মৃত্যু ও তমিস্রার যথার্থ উপযোগিতা__ 


০০ এ 


২75 70101 515০6৫1158৮" [289 


২১২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


লুপ্ত হতে হবে পাতালে নয়তো কেমন করে ফিরে আসবে আলোয় £” 
__বুদ্ধদেব বসু : 'শীতরাত্রির প্রার্থনা । 
এ যুগের এক কবি-মনীষী এই কথাই ঘোষণা করেছেন তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টি থেকে_ 
710 1795 11990 01 091108655 (0 1)910016 50110 111), 
/৯170 [৮০90 01 £1101 (0 ০01 50100 01155. 
[10 1199 10900 01 06811) (0 7110 2 £798101 1100-৩ 
আমাদের চরম নৈরাশ্যের যুগেও কবির অস্তুরে প্রচ্ছন্ন আশাবাদ। অপূর্ব একটি 
কবিতায় তাই কবির বিহৃল প্রশ্ন : শ্রী ও ছন্দকে কেন যে খুন করে ছুরিকা £-- 
“মরচে-পড়া এই মৃত্যুদৃশ্য কি 
পুনর্জন্মেরই ভূমিকা? 
হঠাৎ মনে মনে যে-পরিকল্পনা__ 
মরবে সে-ও, তাই উপক্রমণিকা। 
ধ্রুব সেউত্তরে কাবাজিজ্ঞাসা-_ 
এখনো কতো অবধৃতিকা! 
কী জানি, প্রশ্বের ধরনে ভোতা এ 
শ্রী ও ছন্দকে_ 
কেন যে খুন করে ছুরিকা?” -বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। 
আমাদের বক্তব্য হল- প্রত্যেক নবযুগের জোযার তখন আসে, যখন প্রথমে থাকে 
একটা উত্তেজনা, উন্মাদনা, বিক্ষোভ, প্রচণ্ডতা। জাতির দৃষ্টি তার পরে হয়ে আসে শান্ত, 
প্রত্যয়বান ও সংগঠনশীল। বাংলার নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে এমনি দেখি হিন্দু 
কলেজ' ও ইয়ং বেঙ্গলেপ্র প্রচণ্ড উন্মাদনা। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন-_ 11 
825 10019 2. 06511001101. 01 1190 010 (1911) 7. 50155117101101) 01 0110 110. এই 
আবেগ, এই উচ্ছাস যখন শান্ত হয়ে এল, তখনই পেলাম প্রকৃত বড় সৃষ্টি, মহৎ 
সংগঠন। পেলাম যথার্থ নবধুগ-অক্টা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে। 
আমাদের আধুনিক কালেও এই প্রচণ্ডতা, এই কল্লোল আজ শান্ত হয়ে আসছে, জীবনদৃষ্টির 
বিক্ষু ঘোলা-জল থিতিয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। এই স্বচ্ছতার জন্যেই জীবনের একটা 
লক্ষা, একটা অর্থ ধরা পড়ছে কবিদৃষ্টিতে। আধুনিক বাংলা কাব্যের যে পাঁচজনকে প্রধান 
( “18101 ০”) বলে ধরা হয়, তাঁদের জীবনদৃষ্টির মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা- 
না-একটা দৃঢ় প্রত্যয়। বুদ্ধদেব প্রেম ও কাব্য-সত্যে আস্থাবান্‌। সুধীন্দ্রনাথের “নেতি'র 
উপ্টো পিঠে রয়েছে “ইতি*র পরোক্ষ স্বীকৃতি। বিষণ দে সাম্যবাদী আদর্শে প্রত্যয়বান। 
এমনকি যে জীবনানন্দ ছিলেন “এক বিমুড়ু যুগের বিভ্রান্ত কবি, তাঁরও কবিমানসে 
আসন পেতেছে রোমাণ্টিক সত্যের শেষ বিজয়ে অব্যভিচারী শ্রদ্ধা-_ 
শহ্বশুভ্র মেঘপুঞ্রে শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে 
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক 


৩। 911 18010101100 49৬1771, 009৮, 111, 0247 (0 1 


আধুনিক বাংলা কবিতা একটি প্রন্ম ২১৩ 


_-নীলিমা'। 
আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অমিয় চক্রবর্তীর আশ্চর্য বিশিষ্ট সুর-_নব্যবিজ্ঞান ও অমৃতবিদ্যাকে 
সমধিত করার, দিবাসত্োর প্রতি আস্থার, এক বিশিষ্ট সুর-_পরম পুরুষের কল্যাণধর্মে 
সুদুর প্রত্যয় 


তোমার সৃষ্টি, আমাব সৃষ্টি, তাঁব সৃষ্টিব মাঝে 
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুব বাজে 
মেলানেন। ,. 
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। 
--"সংগতি?। 
মাধুনিক বাংলা কাবো নানাভাবে যিনি বিশেষ প্রভাব বিস্থাব করেছেন, সেই এলিয়টের 
ঈব%”€ দেখছি মাশ্চর্য ঝপান্তব। প্রথম যুদ্বোন্তর কালে এই শতকের দ্বিতীয দশকে 
পপ ননে হযেছিল -এই জীবন € জগতে আব কিছু উর্বরতা রইল না, সবই হল 
পাপা জনি 0190 1910 )-- 
11010 1০ 110 ৬৭101 10111 0101 10901 
70901, 170 110 ৮0101 ৭110 ১৭170 1090 
সেই ৬1১৩1981743 110110 1৬171) এণ কবিব জীবন দৃষ্টি ক্রমে আবো প্রশাস্ত 
হলা, প্রচ্ঞাবা* হল । প্রবাণ প্রা্জ পীবনদর্শন যখন গড়ে উঠল, তখন এল প্রসন্ন নিবাসক্তি। 
বনি খুঁক্দে পেলেন অমৃত পুএ মানুষে ভীবন সাধনাব প্রকৃত যুগোপযোগী পথ--মহং 
থেকে মুন্ডি ৭ নিষ্কাম কর্মসাধনা। সহবকে উত্তীপ হবাব সাধনাই তিনি করেছেন ' এখন 
হবে কর্মঠীনতা নষ নিক্ষান কমই তাঁব লক্ষ । ১9৩ 1.01-এব 11101170 ব 60] 
0881705 এব এই 1১1170150 (নাকি এখনও 0৮112810110) এমন এক 
মবাঙমনসোগণোচর জগতের অবত'রণা কবেছে যেখানে মনুষেব ভাষা প্রায় মন্ত্রের 
শ্টিক-সংহতত রূপ গ্রহণ করেছে।' আধুনিক বাংলা কাবাজগতেও অনন্তের স্বাদ নিয়ে 
কেউ কেউ সাগর থেকে ফিরছেন। অনেকে আবাব সাগর পানে নতুন করে যাত্রা 
ব.বছ্েন। কণ্ঠে তাদের ব্যাকুল অমৃত পিপাসা। 
বাংলা কাব্যে এই স্বতন্ত্র সুবের আর এক অধিকারী হলেন কবি শি'শকাস্থু। ববীন্দ্র- 
সাহচধ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ৭:৩ তিনি অপরিচিত হতে 
চলেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য অমৃত-সংবেদনা একটি গন্তীর তীর লিরিক অনুভূতিময় 
প্রকাশ লাভ করেছে। কল্লোলের পরে আধুনিক বাংলা কাব্যে এসেছে যে নতুন পর্যায়, 
কবি নিশিকাস্ত তার মধ্যে সর্বাধিক স্বাতন্ত্য বজায় রেখেছেন। 
যুগ ও জীবনের জটিল সংঘাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের সুব বিচিত্র । কারো সুরে “নেতি”, 
কারো “ইতি”, কারো বা 'অজ্জ্রেয়বাদ'। কিন্তু সকলেরই সোচ্চার আত্মঘোষণার মধ্যে একটা 
দু প্রতায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ই উত্তর-ক্ষয়িষু যুগের (0১০%-৫9০9- 
0০717901100) এক্কটা ইতিমূলক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গত আনে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য। 


৮. নলিনীকাস্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক 


শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।'__এই ছিল যাঁর সাহিত্যবিচারের 
একটি মূল সূত্র তার জীবনদৃষ্টি যে কোনো নৈতিকতার গণ্ডির বা ধর্মের গণ্ডিতে 
সীমাবদ্ধ ছিল না, একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। জীবনে এবং সাহিত্যে এক 
উদার পূর্ণতার সন্ধানী ছিলেন এই মনীবী সমালোচক, নলিনীবাঁত্ত গুপ্ত। জীবনের পূর্ণ 
রূপকেই সামনে রেখে প্রতীচ্যের সারস্বত এঁতিহ্যকে সাঙ্গীকৃত করেও পাশ্চাত্যের “জ্ঞানের 
বিশ্বরূপ'কে অকুষ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি। উনিশ শতকেই আমাদের চিত্তের দরজা 
খুলে গিয়েছিল পশ্চিমের সংস্কৃতির এই বিশ্বরূপের দিকে। সেদিন প্রধানত ইংরেজী 
ভাষার মাধামেই বিশ্বসংস্কৃতির সৌরলোকে প্রবেশ করে তার রশ্মিকে আমাদের ঘরে 
এনেছিলেন অধিকাংশ বাঙালী মনীবী। কিন্তু আরো একালে সাহসী সন্ধানী ছিলেন যাঁরা 
তারা ইংরেজীর ঘুর পথে যাননি, সোজাসুজি পঠনীয় ভাষা-সাহিত্যের দরজা খুলেই তার 
সংস্কৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার ফসল এনে আমাদের সংস্কৃতির 
ভাণারকে পূর্ণ করেছিলেন বিচিত্রতর সম্পদে। এঁদের মধো প্রাটীন ইউরোপীয় ভাষা 
শ্রীক-লাতিনের চর্চা করে এই পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
এবং অনেক পরে মহামনীধষী দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ। আর ইংরেজী ছাড়াও অন্যান্য মাধুনিক 
ইউরোপীয় ভাষার যাঁরা চর্চা করেন তাদের মধ্যে প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব এবং 
পরে প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ মিত্র প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের ফরাসী চর্চার 
কথা বিশৈষভাবে মনে আসে। এই দ্বিতীয় ধারাতেই পড়ে বহুভাষাবিদ্‌ সমালোচক 
নলিনীকান্ত গুপ্তের বিশ্বসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, তার মনীষায় স্বদেশের বিদেশের দুই সমৃদ্ধ 
সাহিতাধারা সংস্কৃত ও ইংরেজীর সম্মিলন তো হয়েই ছিল, তা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে 
ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান ভাষা সাহিত্যেও তার প্রবেশাধিকার ছিল। এই অধিকারই তার 
মূল সাহিত্যদৃষ্টি গড়ে তুলেছিল। বিশ্বসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বহুকাল আগে 
যেকথা বলেছিলেন তা তার সারা জীবনের সাহিত্য-অন্বেষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে : এই 
বিশ্বের হাওয়া যেখানে পাই না, সে শিল্পসৃষ্টি যতই মনোরপ্ক, যতই চমৎকার, যতই 
সূন্ষ্ম বা নিবিড় হউক না কেন, তাহাকে কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।...আর 
যেখানে এই জিনিসটা পাই সেখানে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহা অতি সাধারণ 
কথাই হউক, তবুও সেখানে কথা তত্ত অর্থ অপেক্ষা বড় একটা জিনিসই পাই, আমরা 
সেখানে তৃপ্ত, চিত্ত সেখানে আমাদের কেমন ভরাট হইয়া যায়।” (রচনাবলী ১/২২)। 
দেশভাবনা, সমাজজিজ্ঞাসা ও সাহিত্য সমালোচনামূলক তার প্রবন্ধ গ্রস্থাবলীতে যে 
বিশ্বতোমুখ বিদগ্ধ মানসিকতার স্পর্শ পাই তা বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে তো পরিপুষ্ট 
করেছেই, তা ছাড়া বাঙালীর মন ও মানসিকতাকে ডাক দিয়েছে আজকের বনু ঘোষিত 
যুগধর্ম বিশ্বমানবতার দিকে, সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার দিকে। 


নলিনীকাত্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক ২১৫ 


একশ' বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। শৈশবের 
প্রথম ভাগ কাটে উত্তরবঙ্গের রংপুরে । স্কুলের পড়া শেষ করে সেকালের প্রথম সারির 
মেধাবী ছাত্রদের মতো, ভর্তি হয়েছিলেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে। সে-সময় প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অন্যান্য কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বিশ্বাস, রাজেন্দ্র 
প্রসাদ, বিনয় সরকার আর অতুল গুপ্ত। অতুল গুপ্ত ছিলেন তার ছাত্রজীবনে [11570 
71711950170 8100 08100”, আর তিনি ছিলেন মতুল গুপ্তের “সাকরেদ, সর্ব বিষয়ে__ 
দেশসেবায়, পড়াশোনায়” স্মেতির পাতা')। সেটা ১৯০? সালের কাছাকাছি সময়। 
সুতরাং সেকালের অনেক ভাল ছেলের মতোই অগ্রিযুগের স্বদেশী মন্ত্রের ডাকে কলেজের 
পড়া ছেড়ে তিনিও শেষে যোগ দিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠীতে যাব প্রাণপুরুষ 
ছিলেন অর্ঁবন্দ ঘোষ। সে ইতিহাস আমাদের জানা, যার শেষ পর্বে মানিকতলার 
সুবারিপুকুরে বোমা তৈরীর কারখানা ন্বাবিঙ্কার করেন ব্রিটিশ সরকার । কিন্তু যে ঘটন৷ 
অনেকেই আমরা জানি না, তা হল হুরারিপু্ুব বাগানে যে বোমা প্রস্তুত হল তার 
কার্ধকারিতা পরীক্ষা করার জন্য একদল কমীকে পাঠানো হল দেঞ্ঘবের কাছে এক 
পাহাডে। সেই দলে ছিলেন নলিনীকান্ত। মরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকূমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, উন্নাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সতোন্দ্রনাণ বসুব সঙ্গে নলিনীকাত্ত গুপ্তও 
ধবা পড়েন। তারপরে ১৯০৮ সালেব ২নে থেকে ১৯০৯-এর ৬ মে পর্যস্ত আলিপুর 
দেলে থাকার পর ব্যারিস্টার চিত্তরপ্ুন দাশেব প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তিনিও 
মুক্তি পান। সেদিনের সেই এতিহাসিক মামলায় মুক্তি পেয়ে মহাবিপ্রবী অরবিন্দ ঘোষ 
চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে, অমতসাধনার পথ বরণ কবে হলেন মহাযোগা শ্রীঅরবিন্দ। 
£ই নাটকীষ পটপবিবর্তনে শ্রীঅরবিন্দের অনাতম অনুগামী ছিশেন নলিনীকাস্ত ৪পগু। এর 
কয়েক বছর বাদে নলিনাকান্ত নীলফামাবীতে (রংপ্ররে) ফিরে যান। তিরিশ বছর বয়সে 
বিবাহ করেন। স্ত্রী ইন্দুলেখা দেৰী স্থানীয় বালিকা বিদালয়ে শিক্ষকতা করতেন। নলিনীকান্তু 
এর পর গাহস্থ্যাশ্রম ভ্যাগ করে পাণগুচেবী আশ্রমে মেগ দেন। তখন তার বয়স 
সাইতিরিশ। অতপর ইন্দুলেখা দেবা তাদের তিন পুত্রকে লালন করার দায়িত্ব গ্রহণ 
বরেন। পরিণত বয়সে তিনিও পঞ্চিচেরী মাশ্রমে যোগ দেন। 

পত্রপত্রিকা সম্পাদনে হাতেখড়ি হয় শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়__ 
বাংলা “ধর্ম এবং ইংরেভী 'কর্যোগিন' পত্রিকার সঙ্গে নলিনীকান্ত সঞ্রিয়ভাবে যুক্ত 
ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন জীবনের শেষ অবধি। পণ্ডিচেরী 
আশ্রম থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত “দ্য ম্যাড্ভেন্ট', “বুলেটিন অফ্‌ শ্রীঅরবিন্দ 
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টর অফ্‌ এডুকেশন" এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কর্তিকা”, "শ্রী 
অরবিন্দ মন্দির আ্যানুয়াল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে তিনি ছিলেন যুক্ত। 
পথে এসে মিলিত হয়েছে__সাহিতাসাধনা ও অমৃতসাধনা। প্রথম থেকেই বিশেষভাবে 
সাহিত্য সমালোচনায় অনুরাগী ছিলেন তিনি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য” ও চিত্তরঞ্জন 


২১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় তার প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। 'কল্লোল' 'কালি-কলমের' যুগে 
শ্রীঅরবিন্দের চিস্তাধারার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগম্থাপন করেছিলেন তিনিই। 
কালিকলমের প্রথম বর্ষে শ্রীঅরবিন্দের চারটি রচনার বাংলা অনুবাদ করেন তিনি-_ 
'কর্মযোগীর আদর্শ, 'কর্মযোগ', 'উভয়ত" আর ভারতের অন্তুরপুরুষের জাগরণণ। 

কালিকলমের দ্বিতীয় বর্ষেও প্রকাশ করেন তিনটি রচনা-__ত্যাগধর্ম, 'ক্রমবিকাশের 
ধাবা”, ও 'ব্যষ্টির মহত্ত'। পরবর্তীকালে “বিশ্বভারতী” পত্রিকার প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন 
তিনি। সুব্যাপ্ত তার সারস্বত জীবনে ৬০টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি, কিছু 
ইংরেজীতে এবং অনেকগুলি বাংলায়। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে সাহিত্য বিষয়ে তার 
রচনা হল-_“সাহিত্যিকা, “রূপ ও রস”, “আধুনিকী', “রবীন্দ্রনাথ", “শিল্পকথা' “কবিরনীষী' 
আর “বাংলার প্রাণ'। সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিকে তার প্রতিভার সঞ্চরণ ছিল। 

বিশ্বসাহিত্যের রসসন্ধানী সমালোচক তিনি। সাহিত -সমালোচনার দুটি দিক__ নান্দনিক 
তত্তজিজ্ঞাসা ও প্রয়োগঘূলক সমালোচনা, দুটিই তিনি অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন ও উদঘাটনে 
সমৃদ্ধ করেছেন। 

শিল্পকলার মূলসূত্র থেকে শুরু করে ট্রাজিডির তত্ব, কাব্যের সঙ্গে তত্তের সম্পর্ক, 
প্রতিভার মূল রহস্য, মিস্টিক কাব্যের স্বরীপ, সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা, বিশ্বসাহিতোর 
তাৎপর্য ইত্যাদি নানা মৌল সমস্যা আলোকপাত করেছেন তিনি। 

ব্যবহারিক সমালোচনায় প্রাটান চর্যাপদের কবি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ 
দত্ত এবং আরো সাম্প্রতিক বাঙালী কবি পর্যস্ত তার আলোচনার আওতায় এসেছেন। 
প্রাটীন থেকে আধুনিক পর্যন্ত যেমন তার আলোচনার কালগত বিস্তার, তেমন স্বদেশী 
সাহিত্য থেকে কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পর্যন্ত তার আলোচনার দেশগত ব্যাপ্তি। এস্কিলিস, 
শেকৃ্সপীয়র, গোটে, বদলেয়র, মালার্মে, মেটারলিঙ্ক, রিপ্‌কে, ভিমেনেথ, হাফিজ, পাউণ, 
পাস্তেরনাক সম্পর্কে আলোচনায় তার সাহিতজিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি গভীরতা সহজেই ধবা 
পড়ে। 

শ্রীমরবিন্দের কাছেই বিদেশী ভাষার পাঠগ্রহণ গুরু করেছিলেন তিনি-_গ্লীক ও 
লাতিনে অল্পস্বল্ন, আর ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় পুরো দমে। আর সেই পাঠগ্রহণ ছিল 
ব্যাকরণ ধরে সাবেকি পদ্ধতিতে নয়, একেবারে সাহিতা ধরে ভাষার অভ্তঃপুরে প্রবেশ__ 
একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে, যাকে বলি ডিরেক্টু মেথঙ্। এমনি করে অর্জন করেছিলেন 
বিশ্বসাহিত্যে সরাসরি প্রবেশের অধিকার । এই কারণে নাঁলনীকাস্ত গুপ্তের সাহিত্যচর্চার 
একটা বড় অংশ হল দেশবিদেশের সাহিতা থেকে বাংলায় অনুবাদ-_-বেদের কবিতা 
থেকে শুরু করে ফরাসী জার্মনি কবিতা পর্যন্ত। এসবের মধ্য বিশেষভাবে মনে পড়ে 
মানার্মের দীর্ঘ প্রতীকী কবিতা [, /১0165-170] 07 1. [811০-এর বাংলা অনুবাদ 
শকন্নব্েব বান । 

তার অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে একটা বৃহ অংশ জুড়ে আছে শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী 


কনক শুততদ হল "দন; এগুদলির নপে বিশে রজ্ঞদের প্রশংসা অন কয়োছ 


নলিনীকাত্ত গুপ্ত " মনীষী ও সাহিতিক ২১৭ 


শ্রীঅরবিন্দের প্রতীবীধর্মী ইংবেজী মহাকাব্য “সাবিত্রী'-র কাব্যানুবাদ। অস্তত এই একটিমাত্র 
কীত্তিস্তস্তের জন্যে তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রথম থেকেই যেমন অন্তুষ্টিসম্পন্ন সমালোচক তেমনি দৃরদৃষ্টিসম্পন 
সমাজজিজ্ঞাসুও। স্বদেশের সমাজের নানা প্রসঙ্গ তার রচনায় এসেছে। ভারতের ধতিহ্যের 
মূল প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও স্বাতন্থা থেকে শুরু করে ভারতের হিন্দু- 
মুসলমান সমস্যা, বলশেভিক আদর্শের স্বরীপ ও সীমা, সমসাময়িক যুদ্ধ, স্বরাজ গঠনের 
দিকৃ-নির্দেশ, নারীজাগরণ ও নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ; যা সেকালের বাঙালী 
মনীবীদের ভাবিত করেছিল, তা সবই তাকেও ভাবিয়েছে; নিক্তস্ব মনীষার আলোকে 
সেকালের সমস্যাবলীর যেসব সমাধান তিনি দিয়েছেন তাতে মৌলিকতা তো আছেই, 
নার লক্ষ কর্ঠা যায় এমন অনন্যসুলভ প্রগতিশীলতা যা আজকেব দিনেও আমাদের পথ 
দেখাতে পারে। শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আজকের নানাবিধ নারীনিগ্রহের দিনে যতই 
আমবা মিটিং স্োগান প্রস্তাব গ্রহণ করি না কেন, এ-সমস্যার মুল সমাধান কিন্তু এপথে 
নেই। নারীকে শিক্ষা দিলে, তাব সামনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথ খুলে দিলে এ- 
সমস্যার মুন শেকডটিই কেটে দেওয়া যাবে, তার পরে ক্রনে এসমস্যার ভয়াবত 
মইারুহটি আপনি শুকিযে যাবে । একথা নেক নাগেই তিনি বুঝিষে ছিলেন তাব 
নাবীর কথা'য়। 

সামাজিক সমস্যার মুলটি তলিয়ে দেখে বাস্তবধমী সমাধান দেবাব যে দুর্লভ ক্ষমতা 
গাব ছিল, তা আজকেব ম্লোগানপন্থী যুগে অনেকেব মধোই দেখা যায না। এই মুক্ত 
দুটি বিশ্বসাহিত)বসিক সমালোচকের চিনে নান্দনিক অন্বেষাব সঙ্গে দেশ কালেব বাস্তব 
সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক চেতনা যুক্ত হয়েছিল। মনে হয় এই মনাবার ভ্রীবনভাবনা শুধু 
আকাশচারী স্বপ্রবিলাস ছিল না, তা এই মাটির পৃথিনার সংসাব সমাজেব-সংস্কাব-উন্নযন 
বাঁপান্তরের জনোও নিযুক্ত ছিল নিজস্ব পথে। এই কাবণে তর ভাব-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা 
মাও হারিয়ে যায়নি। 

সূর্যকে কেন্দ্র ক'বে তার চারিপাশে গ্রহ-উপগ্রহেব যে বিচিত্র মালিকা রচিত তাকে 
বাদ দিলে সূর্যের জ্যোতি হয় তো স্নান হ'ত না, কিন্তু লীলা-সৌন্দর্যট কি হতে পারত 
পূর্ণাঙ্গ? থাকত না যদি এই গ্রহমগ্লী তবে কাকে গিয়ে স্পর্শ করত সূর্যের আলোক- 
বিস্তার? প্রতিদিন প্রভাতে কার ললাটে এঁকে দিত সে তার শ্ররুণ-আভায় রক্ত4তলক? 
জীবনের বর্ণালীই বা তবে রচিত হ'ত কিসে? সূর্যের চারিপাশের গ্রহমণ্ডলীর নিত্যকালের 
এই যে ছন্দিত নৃত্য, নন্দিত লাস্য, আবর্তনের আনন্দ, বিবর্তনের উল্লাস-_এর স্বাদ 
তবে পেতাম কেমন ক'রে? সূর্যের সঙ্গে তার চারিপাশের গ্রহমালাকে নিয়েই রচিত হয় 
তাই একটি পূর্ণাঙ্গ লীলামগুলী। 

সৌর জগতে যা দেখেছি, চেতনার জগতেও দেখি যেন তারই প্রতিবপ, অথবা 
আরো সঠিকভাবে বলতে পারি, তারই পূর্ব-রূপ। কল্প-কল্লান্তের তরঙ্গমালার উান 
পতনে তল্লে-তল্গ। সেখানেও একএকটি চেতন্‌)-সূর্বকে কেন্দ্র কবে গড়ে ওঠে এক- 


২১৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


একটি জ্যোতিষ্কমগ্ডলী। তারপরে অন্তর্লোকের এই সূর্য যখন দৃশ্যমান জগতে প্রকাশমান 
হয়ে ওঠেন অবতার বা আচার্ধরূপে, কবি বা নবী রূপে, তখন তাঁর চারিপাশের 
জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও প্রমূর্ত হয়ে ওঠেন তার লীলাসহচর পারিষদ বা প্রচারকরূপে, লীলাশুক 
দ্ষ্টা বা অষ্টারূপে। এ যেন সমগ্র লীলা-বিধানেরই একটি অপরিহার্য সূত্র, ইতিহাসের 
বিবর্তনের অব্যর্থ নিয়ম। 

অতিমানস-সূর্য শ্রীঅরবিন্দের মহা-আবির্ভাবও এমনি এক ভগবৎ-পরি কল্পিত 
পারিষদমগ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে তুলনায় এই 
পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের রূপ ও স্বরূপটি চিহিনতত করতে গেলে বলতে 
হয়, এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তিনি চন্দ্রস্বরূপ। তার বাক্তিত্বে চান্দ্রস্বভাব বিদামান এবং 
তার প্রতিভার রূপটিও চন্দ্রধর্মী। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোকেই আলোকিত অথচ তার 
মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হলে সেই আলোককে পাই আমরা নবতররূপে- সূর্যরশ্মি হয়ে 
ওঠে জ্যোতশ্লালোক,__নলিনীকাত্ত গুপ্তেব প্রতিভাও তেমনি শ্রীঅব্রবিন্দেরই দিবালোকে 
আলোকিত, কিন্তু এই আলোকমালা তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে যেন নবরূপ লাভ করে। 
এই নবরূপায়ণ তার সৃজনী-প্রতিভার (01981150 1011015) স্বাতন্ত্ের সূচক। এইজন্য 
সষ্টি-ক্ষেত্রে তার মনোলোক দর্পণের মত শুধু প্রতিফলনপধর্মী নয়, চন্দ্রের মত 
নববপায়ণব্রতী। প্রতিভাকে মামাদের দেশে বলা হয়েছে নব-নব-উন্মেষশালিনী বৃদ্ধি-_ 
যা থেকে নিত-নতুন সৃষ্টির প্রেরণা উৎসারিত। সাহিত্য সৃষ্টিতে নলিনীকাত্ত এই প্রতিভার 
অধিকারী । এইখানেই ভাষাকারের সঙ্গে সমালোচকের দূরত্ব । সার্থক সমালোচক শুধু 
ব্যাখ্যাতা নন, অষ্টাও। তার সমালোচনা নতুন সৃষ্টির তাৎপর্যমগ্ডিত। এই অর্থেই নলিনীকান্ত 
গুপ্ত বাংলা সাহিতো একজন প্রতিভাবান স্রষ্টা। আবার নব সৃঙ্গির প্রেরণার সঙ্গে তার 
চেতনায় প্রজ্ঞার হ্ৈর্য বিস্মযকর ভাবে সম্মিলিত। সাহিত্যের যে ক্ষেত্রটিতে তার প্রতিভার 
হয়েছে স্বাভাবিক সঞ্চরণ, তা হল প্রধানভাবে প্রবন্ধ সাহিতা। এবং এই ক্ষেত্রেই সৃষ্চিপ্রেরণার 
সঙ্গে এই অবিচল স্থূর্য একটি অপরিহার্য এবং দুর্লভ গুণ বলা যায়। ভীবন-সাধনাষ 
যেমন, সাহিত্য-সষ্টিতেও তেমনি, প্রথমাবধিই তিনি একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনে অবিকম্প 
প্রত্যয়ের অধিকাবী। 

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিঙে। প্রবন্ধের শাখাটি একাভ্তভাবে কৃশাঙ্গ এবং যে কয়জন 
বিরল প্রতিভা এই শাখায় পরিপুষ্টি সঞ্চারে উদ্োগী, নলিনীকান্ত গুপ্ত তাদেরই মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । তার এই বিশিষ্ট স্থানটি চিনে নেবার জন্যে বাংলা 
প্রবন্ধের ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য। এই পরিচিতি গ্রহণে 
এসে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই, আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্য ছিল না। 
প্রব্গের জনো প্রয়োজন যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি, জাতীয় জীবনে তখন তারও উন্মেষ 
ঘটেনি। তাই সে-যুগে প্রবন্ধের বিকাশটি প্রত্যাশিত নয়। আমাদের দেশে প্রবন্গের বিকাশ 
হ'ল উনিশ শতকে নবজাগরণের সঙ্গে-সঙ্গে। নবজাগরণের দীক্ষাগুরু রামমোহনের 
আবির্ভাব বাংল সাহিত্যে প্রাবন্ধিকরূপেই। কিন্তু রামমোহনের রচনায় মনন ও মনীষার 


নলিনীকাত্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক ২১৯ 


অফুরত্ত সম্ভার থাকা সত্তেও তার গদ্য-রীতিতে শিল্পগুণের স্পর্শ তত ছিল না, তাই 
তার প্রবন্ধ জ্ঞানসাহিত্যের সীমা পেরিয়ে রস-সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হ'ল না। কবিতার 
মত গদোরও যে একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, তা আবিষ্কার করলেন, তার পরে, বিদ্যাসাগর 
ছন্দ ও লালিত্যের সঞ্চারে বাংলা গদ্য প্রথম শিল্পরূপ লাভ করল বিদ্যাসাগরের হাতেই। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর মূলত প্রাবন্ধিকের প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন নি। তা ছাড়া, তিনি 
প্রবন্ধ হিসাবে রচনা করেছিলেন যে দু'্ারটি গ্রন্থ, সেগুলির রচনার প্রেরণাও সাহিত্যিক 
নয়, মূলত সমাজসংস্কাবের তাগিদে সেগুলি রচিত। তাই বিদ্যাসাগরেও প্রবন্ধের পূর্ণ 
বিকাশ ঘটল না। বাংলা প্রবন্ধে সে যুগের সব চেয়ে সার্থক স্রষ্টা ও শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। 
রামমোহনের মনীষা ও বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্ুণ তার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে তাকে সার্থক 
রাব্ধিকের ধর্যাদা দান করল। বঙ্কিমের ঈষৎ পূর্ববর্তী কাল থেকে তর কিছু পরবর্তীকাল 
পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের ব্যাপক কর্ষণা ও পরিপুষ্টি বিস্ময়কর অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে শুক কবে বন্ষিনের মধা দিয়ে মক্ষয় 
সবকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃ্জ মুখোপাধায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী 
পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিঠোর বিকাশ চলেছে। কিন্তু এই বিকাশেব একটি সীনা আছে, 
সেই সীমার প্রাটীরের উপব থেকে এ যুগের প্রবন্গসাহিত্য মাঝে-মাঝে অনাতর লোকে 
উ্ঁক দিয়েছে বটে, কিগ্ত সেই সীমাটি কখনো সে পুরোপুরি অতিক্রম করে যেতে পারে 
নি। এই সীমাটি হ'ল মনোলোকের সীমা । মননে ও চিন্তনে সে সমৃদ্ধ, কিন্তু সুদ্ধির বন্ধন 

€« যুক্তির শাসন তার মধ্যে বোধির স্বয়ংপ্রকাশকে যেন প্রতিহত কবেছে। 

এর পরে বাংলা প্রবন্ধের মর এক যুগ - রশীন্দ্র যুগ। রবীব্দ্রনাথে এসে যেন যুক্তি 
বৃদ্ধি থেকে অধাস্সের বোধিতে উত্তরণ ঘটল মনন সেখানে বর্জিত হল না বটে, কিন্তু 
অমৃতের স্বতঃউৎসারণ তাকে যেন আত্মসাৎ ক'রে নিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার নিজের 
পথে আধ্যান্তিক পূর্ণতার সন্ধানী, শ্রীঅরবিন্দের কথায- 72010 175 0007 2 ন- 
ঠিতো (0৬৮21031100 99176 0081 85 01115 | তার ওঁপনিষ্দক অমৃতস্পহার সঙ্গে মিনিত 
হযেছিল গন্ধরলোকের সৌন্দর্যচেতনা। প্রবন্ধকে তিনি অনৃতের স্পর্শে নান্দনিক সৌন্দর্যে 
এক নবতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার মধিকাংশ প্রবন্ধেই 
এই প্রচেষ্টার পরিচয় ফুটে উঠলেও তার শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালায় ঘটেছে এই সাধনার 
শেষ সিদ্ধি। রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধকার স্বামী বিবেকানন্দ, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়ও এই যুগধর্মের পরিচয় 
অল্প-বিস্তর পাই। বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধ-সাহিত্যে 'যখানে প্রধানত মননধর্মের সঙ্গে শিল্প 
চেতনার সমন্বয় ঘটেছে, রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধ -সাহিতো সেখানে প্রধানত অধ্যাত্মরসের সঙ্গে 
শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেছে। 

কিন্ত রবীন্দ্রযুগেরও পরে জাতীয় জীবনে আর একটি নবতর চেতনার যুগ সম্ভাবিত 
হয়ে আসছে। বাক্তিগতভাবে এই নবতর চেতনার ধারুক ও প্রকাশক শ্রীঅরবিন্দ যদিও 
ববীন্দ্রযুগেই আধির্ভূত হয়েছিলেন, তবু জাতীয় জীবনে- বিশ্বগত জীবনে-_এই উরধ্বতর 


২২০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নবতর চেতনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালেই-_রবীন্দ্রোত্তর যুগেই। 
এবং রবীন্দ্রনাথের পরে এই নব চেতনার স্পর্শে একটি নবীন সাহিত্যের সূত্রপাত বাংলা 
সাহিত্যের একটি যুগান্তরের প্রতিশ্রুতি বহন করে। নলিনীকান্ত গুপ্ত এই নতুন বাংলা 
সাহিত্যের পথিকৃৎ গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণা। যে নবতর স্পর্শে এই নতুন সাহিত্যের সূচনা 
সেটি শুধু অধ্যাত্মচেতনা নয়, সেটি আরো একধাপ উপরের চেতনা-_অতিমানস চেতনা। 
রবীন্দ্র-যুগ ও রবীন্দ্রোত্তর-যুগ-_অধাত্ম-যুগ ও অতিমানস-যুগ_ ই দুইয়ের সন্গিলগ্নে 
নলিনী গুপ্তের আবির্ভাব। অথচ যতটা তিনি দুই যুগের সেতুস্বরূপ, তার চেয়ে অনেক 
বেশি তিনি আগামী দিনের পুরোধা । বাংলা সাহিতো তার বিশিষ্ট আসনটির এইটিই হ'ল 
পরিচয়-চিহ্। 

কিন্তু সাহিতো সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের পরে যে নবতর উচ্চতর চেতনার যুগসস্ভাবনার 
ইঙ্গিতটি আমরা দিলাম, বাংলা সাহিত্যে নলিনীকাত্ত গুপ্তের আবির্ভাবের সময় সেই 
যুগচেতনাটি তখনো সুপ্রকাশ হয়ে ওঠে নি। এই নবতর চেতনার নবীন সাহত্য রচনারও 
সত্রপাত তখন বিশেষ হয় নি। এবং বাংলার চিস্তানায়কেরা তখনো শ্রীঅরবিন্দের 
দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত হন নি। শ্রীঅববিন্দের নবীন আদর্শ তখনো সূক্ষ্ম জগতে 
এদেশের চিত্তকে স্পর্শ করেছে, অন্তরে-অন্তরে একটা নতুন কিছু সংঘটনের ক্ষীণ ইঙ্গি 
ত পাচ্ছি। বাইরে তখন রবীন্দ্রোন্তর যুগের আর এক বিষম রূপ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত 
হচ্ছে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পর্বের বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে উপজীব্য 
ক'রে এখং ফ্রয়েড প্রভাবিত চিস্তাধারাকে আশ্রয় ক'রে সাহিতা সংস্কৃতিব এই ভযাবহ 
রূপটি গড়ে উঠেছে। দীনেশ দাশ ও গোকুল নাগের কল্লোল” প্রেমেন্্র মিরর কালি 
কলম এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি", তখন এই তথাকথিত আধুনিকতার ঘাঁটি হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবগকালেই এই পত্রিকাত্রয়ীর লেখকগোস্টা বাংলায় রবীন্ড্রোন্তর 
যুগের সুচনায় অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছেন! কিন্তু এহ বাহ্য। আমরা আগেই বলেছি, এ 
সবের তলে তলে একটি নবীন চেতনা জাতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ কবেছে। এবং 
আধুনিকদের এই প্রচণ্ড উৎক্ষেপ যে তারই আমূল রূপান্তুরকারী শক্তিরই প্রতিক্রিয়া, 
তারও পরিচয় সূ্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। আধুনিকরা জীবন ও জগতের যে গহন অন্ধকার 
দিকটি উদঘাটিত করতে তংপর হয়েছিলেন, তার সেই অন্ধকার ভেদ করে নলিনীকান্ত 
গুপ্তই তার বাংলা রচনার মাধ্যমে এই নতুন চেতনার যাদুকাঠিটি ছুইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। 
এর প্রমাণ পাওয়া যায় কালি-কলমে'ই। আগেই বলেছি আধুনিকতার এই মুখপত্রেই 
তিনি শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি যুগোপযোগী রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন-_ কর্মযোগীর 
আদদর্শ', “কর্মযোগ”, “উভয়ত , “ভারতের অন্তর পুরুষের জাগরণ” ইত্যাদি। “কালি- 
কলমে'ই প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দর একটি রচনায় আধুনিক যুগের স্বরূপটি নলিনীকান্ত 

পপি দ্মল্তেত্রেল। ম্চনে। উদছটিউত হযে পাড়ে। এ যুগের সীহাত) [ভামমীদ ২ 

সিভিল তে আরশ তাৰ আতপর্যটি এয়া পড়ে এইভাবে : 


ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় 
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তাহার ভিতর হইতে যেসব জিনিস চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নৃতন বল সঞ্চয় 
করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে মানুষের ব্যষ্টিগত বা 
ব্যক্তিগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে আগে যে জিনিসটি 
ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, তারপর নিগ্রহের দ্বারা বশীভূত করিতে হয়, 
এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে 
ফেলিয়া দিতে হয়।”_ শ্রীঅরবিন্দ। নলিনীকাত্ত গুপ্তের অনুবাদ €কালিকলম' দ্বিতীয় 
সংখ্যা, পৃঃ ৮১, ক্রমবিকাশের ধারা')। 
বাংলায় যখন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে ওঠে নি তখন 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত তার মৌলিক রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিচিতি দানের 
গুরু দায়িত্বঃপালন করেছিলেন। বস্তৃত প্রত্যক্ষভাবে বাংলার ভাবসংঘর্ষের রঙ্গভূমিতে 
শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের প্রবেশের আগে নলিনীকান্ত এই মহানাট্যের মঙ্গলাচরণ করেছিলেন। 
এই হ'ল জাতীয় চেতনার বিবর্তনে নলিনীকান্ত গুপ্তের এতিহাসিক ভূমিকা। 
এব সঙ্গে মবশ্য বাংলা সাহিতো তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটনের 
জন্যে সঞ্চরণ করতে হবে তার সাহিত্য রচনার রস-কুপ্জে। আগেই বলেছি, তার সাহিত্য 
সৃষ্টিব ক্ষেত্র দ্বিধা বিভক্ত-_ মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ। অনুবাদ সাহিত্যে তার অনবদ্য 
অবদান থাকা সত্তেও প্রথমে আমরা তার শুধু মৌলিক রচনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। 
মৌলিক রচনা তার প্রায় সবই প্রবন্ধ, কিন্তু তার প্রবন্ধমালায় বিষয়বস্তুর বিপুল বিস্তার 
সন্ত্রম উৎপাদন করে। সৃজনমুলক সাহিত্য (0৩817 (1(0818016) তিনি বিশেষ কিছু 
বচনা করেন নি বটে, কিন্তু তার সমালোচনামূলক (0101091 1119181019) সাহিত্যের যে 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাতে নিঃসন্দেতে বলা যায়, জ্ঞানের প্রতিটি কুর্জের মধুকর তিনি, 
জীবনের প্রতিটি কন্দরে সঞ্চারী তার প্রতিভা। পূর্ণ জীবনের উপাসক তিনি, তার 
প্রতিভার রশ্মিষ্পর্শ থেকে তাই জীবনে কোন দিগস্তকেই তিনি যেন বঞ্চিত করেন নি। 
বিষয়বস্তু অনুসারে তার প্রবন্ধ গ্রস্থাবলীর যদি শ্রেণীবিন্যাস করি তা হলেই আমাদের 
এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে ; 
১। সাধনা : পূর্ণ যোগ', “দেবজন্ম'" “চেতনার অবতরণ" 'আলোর পথে" এ যুগের 
সাধনা, সাধকের কথা'। 
২। সমাজ : "নারীর কথা”, ভাবী সমাজ', শিক্ষা ও দীক্ষা”, বাংলার প্রাণ (প্রথম 
খণ্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধ)। 
৩। রাজনীতি * 'বোলশেভিকী”, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান', 'স্ববাজ গঠনের ধারা”, 
স্বরাজের পঞ্চে। 
৪| সাহিত্য : '“সাহিত্যিক', শিল্প কথা" “রূপ ও রস" কিবিমর্নীবী' রবীন্দ্রনাথ '। 
৫। বিজ্ঞান : 'নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান' (কয়েকটি প্রবন্ধ)। 
৬ স্মৃতিচিত্র : “্মুৃতির পাতা । 


৭। বিবিধ : “বেদমন্ত্র', 'উপনিষদ কথা ও কাহিনী, “গানের শান, মৃতের 


২২২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কথোপকথন", “ঝষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা", “ভারত রহস্য' “ফরাসী 
যোড়শী', 'নীটশের বাণী'। 

এছাড়া আছে তার ইংরেজি রচনা। যেমন £ আযাপ্রোছ টু মিস্টিক্‌স্‌, দ্য মার্চ অফ 
সিভিলিজেশন, ম্যালাডি অভ দ্য সেঞ্চুরি, টুয়ার্ডস এ নিউ সোসাইটি, দ্য কোয়েস্ট আান্ড 
দ্য গোল, সিয়্যার পোয়েটস, ম্যান হিউম্যান আ্যান্ড ডিভাইন, যোগ অফ্‌ শ্রীঅরবিন্দ, 
লাইট অভ লাইটস, সুইট মাদার ইত্যাদি। 

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণী বিভাগ পূর্ণাঙ্গ নয় এবং এটি একান্ত মোটা রেখায় চিহ্িত 
হয়েছে মাত্র, সুতরাং অবার্থও নয়। নলিনী গুপ্তের মনীষার বনুমুখিতা দেখাবার জন্যেই 
এটি করা হয়েছে। অবশ্য তার এই বনুবিষয়ক ও বহুসংখ্যক রচনাবলীর প্রতোকটির 
পরিচয় দিয়ে রচনাকে দীর্ঘায়ত করার উপযোগিতা দেখি না। সব কটি শ্রেণীর "বৈশিষ্ট্য 
আলোচনারও সুযোগ নেই। শুধু সমগ্র রচনাসম্ভার থেকে তার জীবনদৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য 
এবং রচনাশৈলীর স্বকীয়তাটুকু বিশ্লেষণ করে বুঝে নিলেই বোধহয় তার সাহিত্যিক 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। 

নলিনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধে গভীর-তল-সঞ্কারী এমন সুক্ষ অন্তর্দৃষ্টি পাই যা প্রথম 
শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের পক্ষে অপরিহার্ষ। এই দৃষ্টি জীবনের স্তরের পর স্তর ভেদ করে চলে 
গেছে সত্যের আদি উৎসে-_ সেখানকার নিত্য রসক্ষরণে এ দৃষ্টি সদা সপ্ভীবিত এবং 
প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে স্পন্দিত। ঠিক এই কারণে জটিল তাত্তিকতা (11)০015 11010111) 

ংবা শুধুই কথার কসরতে তার উৎসাহ নেই। বরং সত্যকে তিনি যেমন কবে অস্তরে 
পান তেমন ক'রে উপস্থাপিত ক'রেই তার তৃপ্তি। তার সাধনা বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে 
যে কোনটিই এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে। “চেতনার অবতরণ” 
“এযুগের সাধনা" কিংবা “সাধকের কথা” তার মৌলিক রচনা-_এগুলিতে ব্যক্তি অনুভূতির 
ও উষ্ণ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার পূর্ণ যোগ”? এ রচনাটির বক্তব্য 
শ্রীঅরবিন্দের “95101119515 01 $/০%৪" থেকে গৃহীত। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, 
এতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত না হওয়ায় এবং এটি অন্য এক বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার 
এইটিই বিস্ময়ের কথা, এইখানেই তার রচনারীতির স্বকীয়তা যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের 
মহাগ্রন্থের বক্তবাটিকে আপন অন্তরানুভূতির জারক রসে জারিত করে--"আপন মনের 
মাধুরী মিশায়ে'-_যখন পরিবেশন করেছেন তখন তা মৌলিক রচনার মতই অভ্তরস্পণী 
হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই বোধ হয় তার যোগ-দর্শন বিষয়ক রচনাবলীতেও কাব্যের 
একটি স্নিগ্ধ কান্তি বিদ্যমান। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মূল যে বিজ্ঞান-শক্তি (981১2177170) 
তার স্বরূপ যখন তিনি ব্যাখ্যা করছেন তখন লক্ষ্য করুন তার যোগীসুলভ প্রত্যয়ের 
সঙ্গে কবিসুলভ চিত্রকল্প রচনার অনায়াস কৌশল : 

“উপরটা সত্য নীচেরটাকে বাদ দিয়া নয়, মনত্ত আকাশ পৃথিবী হইতে মুখ ফিরাইয়া 
দূরে সরিয়া যায় নাই, পৃথিবীকে ঘিরিয়া পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই অনত্তের 
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কেন্দ্র ইইতেছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতেই মূল সৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
অনস্ত যখন নামিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, পৃথিবীও তখন উঠিয়া সেই 
বিজ্ঞানের মধ্যে অনস্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে” ।১ 
নলিনীকান্ত গুপ্তের জীবনবোধের এক কোটিতে আছে যেমন অন্তর্দৃষ্টি, অন্য কোটিতে 
তেমনি আছে প্রগতিশীলতা। এর একটি প্রান্ত যেমন জীবন-ভূমির গভীরে শিকড় 
প্রোথিত করেছে, অন্য প্রাস্তটি তেমনি নিত্য-নবীনের সন্ধানে সমস্ত মিথ্যা সংস্কারের 
জর্জালভাব ঝেড়ে ফেলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত আকাশ-সঞ্চারী হয়েছে। তার এই গগন- 
বিহারে দেশ-বিদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র জল-বাতাস এসে তাকে দোলা দিয়ে 
গেছে, ভার চেতনার পরিপুষ্টিই সাধন করেছে। ধর্ম ও নীচির বন্ধন তার চেতনাকে 
কোন সন্কীর্ণ ঝৃন্ধনে আবদ্ধ করতে পাবে নি। তার জীবনদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে 
বেশি ধরা পড়েছে তার সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক রচনাবলীতে। “নারীর কথা” এদিক 
থেকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। নরনারীর সম্পর্ক যোগজীবনে কেমন হওয়া 
উচিত, নবযুগের সমাজব্যবস্থায় দাম্পতাসম্পর্কের স্বরূপটিই বা কি হবে, নীতিবাগীশদের 
দাম্পতা একনিষ্ঠতার আাদর্শটিব মূলে এতিহাসিক প্রতিষ্ঠা বা কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি 
এই গ্রন্থে। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তিনি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা কবেছেন 'ভাতে তাব অভ্তর্ভেদী 
সমাজবীক্ষা, যুগসচেতনতা ও সংস্কারমুক্ত চিন্তের পরিচয় সুস্পষ্ট ঃ 
“কলিযুগে শরীরগত নিষ্ঠাকেই বড় কবিযা ধরা হইযাছে, দ্বাপবে প্রতিষ্ঠা 
ছিল প্রাণময় সন্তার নিষ্ঠা, ব্রেতায় ছিল মনোময় সম্তার নিষ্ঠা, মার সত্য 
যুগে ছিল অস্তরাত্মার সতের উপর নিষ্ঠা। অনান্য যুগে বাক্তির সহিত এক 
ধরনের একনিষ্ঠতাই ছিল বৈবাহিক সম্বন্ধের মূল সূত্র, গোড়ার বনিয়াদ, 
কিন্তু সতাযুগে এই সম্বন্ধ ব্যক্তিগত মিলনের মাধ্য চরম হইয়া উঠে নাই, 
বাক্তিতে সম্বন্ধ তখন তেমন সুদৃঢ়, একাত্ত হইয়া উঠে নাই, তাহা বাহিরের 
দিক দিয়া অন্তত ছিল অনেকটা মুক্ত, উদার- ব্যক্তি তখন স্বধর্মের নিজস্ব 
সত্যের পথে চলিয়া ব্যক্তির সহিত এই একটা মুক্ততর উদারতর সম্বন্ধ 
স্থাপন করিত। ইদানীং আমরাও কি ঘুরিয়া আবার ক্রমে এই রকম একটা 
লক্ষ্যের দিকেই চলিতেছি নাঃ” 
নলিনীকান্ত গুপ্তের রাজনীতি ও বিজ্ঞানবিষঞ্ক রচনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা না 
করে শুধু একটি কথাই এখানে বলা যায় যে, পূর্ব থেকেই বাংলা গদ্যে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের একটি সুস্পষ্ট ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 
জগদানন্দ রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 
এ্রতিহ্যের এই উত্তরাধিকারকে শিরোধার্য করেই নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা ভাষায় ষে দু 
১। পূর্ণ যোগ", ১৩৩০, পৃ ৭০-৭১ 
২। “নারীর কথা* ১৩৩৮, পৃ. ১১৭-১১৮ 


২২৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেগুলির অনন্যতাও অনস্বীকার্য। পূর্বসূরিদের 
সঙ্গে তুলনায় তার স্বাতন্ত্য এই যে, পূর্বাচার্ষেরা যেখানে মূলত বৈজ্ঞানিক হয়ে সাহিত্য 
সাধনা করেছেন, নলিনীকাস্ত গুপ্ত সেখানে মূলত সাহিত্যিক হয়ে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। 
এখানে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার আপাত অনধিকারের অসুবিধা থাকা সত্বেও সাফল্যের 
একটি অন্যতর সুযোগ ছিল তার একটু বেশি। সেটা হ'ল, বিজ্ঞানের রচনাকে শুধু মাত্র 
সহজবোধ্য করে তোলাতেই তার দায়িত্বের সীমা রচিত হয় নি, তাকে পুরোপুরি রসোর্তীর্ণ 
করে তোলাতেও তার কৃতিত্বের বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে 
রচিত প্রবন্ধটি তার দুর্লভ সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে। 
কিন্তু সাধনাই বলি, সমাজই বলি, কিংবা রাজনীতি বা বিজ্ঞানই বলি-_ এ সমস্ত 
বিষয়ে তার রচনাগৌরব গৌণ না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি মূলত অন্য একটি 
বিষয়ের জন্যে সাহিতা-সমালোচনার জন্যে। এ ক্ষেত্রে তার অপরিমেয় অবদানের 
সামগ্রিক উদ্ঘাটন অসম্ভব। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রোন্তর-যুগে 
যে কয়েকজন সমালোচক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব স্টাইল নিয়ে আবির্ভূত হযেছিলেন 
তাঁদের মধ্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। স্বদেশী এঁতিহোব ভিত্তিভূমিতে 
দাড়িয়ে শুধু ইংরেজী নয়, সমগ্র কন্টিনেন্ট্যাল সাহিত্যের রসসমুদ্র মন্থন করে তিনি যে 
নবনীত আহরণ করেছেন, তীর সমালোচনা-গ্রন্থে তিনি তা-ই পরিবেশন ক'রে গেছেন। 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীনতম রচনা খক্‌-সংহিতা থেকে শুরু করে 
গ্রীক, জামনি, স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজি, এবং এমন কি, আরবী-ফার্সী সাহিত্যের 
বিশিষ্ট শ্রষ্টা এবং সৃষ্টিব সঙ্গে তিনি বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শুধু 
তাই নয়, এ সব ত্রষ্টার এবং সৃষ্টির তলদেশ স্পর্শ ক'রে কখনো-কখনো তাদের প্রতিভার 
গভীবতার সীমা এবং সংসিদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ও ক'রে দিয়েছেন। এই মুল্যায়নেব 
ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও সিদ্ধাতস্তর ভারসাম্য বোধ। 
শিল্পীর আদর্শের 'প্রাথমিক' প্রতিষ্ঠা খষির মুক্ত চেতনায়, খষির মুক্ত চেতনা সাধুব 
শুচিবায়ুগ্রস্তুতা থেকে স্বতন্থ। এদিক থেকে ঝধিদৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর মতে. কবিদৃষ্টির সাধর্মা 
বিদ্যমান : 
“শিল্পী ইন্দ্রিয়ের খেলা যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা একদিকে যেমন ৰিষয়বদ্ধেব 
দৃষ্টি নহে, অন্যদিকে তেমনি সাধুরও দৃষ্টি নহে, তাহা হইতেছে খধিদৃষ্টি। . 
শিল্পীর দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি নহে, কারণ শিল্পী ইন্দ্রিয়ের সব খেলাতেই ভালমন্দ 
পাপপুণ্য ক্ষুদ্র-মহৎ সমানভাবে সকলের মধ্যে নিগুঢ় ভাগবতরসেরই বিচিত্র 
সঞ্চার দেখিতে পান, সাধু কিন্তু ইন্দ্রিয়ের খেলার বিশেষ প্রকরণের শধ্যে__ 
পুণোর মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু 
ভগবানকে দেখেন।” 
সমালোচক হিসাবে নলিনীকান্ত গুপ্ত নিজেও এই দৃষ্টির অধিকারী। তাই মুক্তচেতন 


নলিনীকাত্ত গুপ্ত মনীমী ও সাহিত্যিক ২২৫ 


সমালোচক নলিনীকাত্ত অবাধে আধুনিকতম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যলোকে এবং 
সাগবপারের কাবাজগতেও বিচরণ করতে কুষ্ঠিত হন না! তাই আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ, 
অশোক বিজয় রাহা, রসময় দাস, পূর্ণেন্ুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, 
নারেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক গ্যেটে, রিক্কে, 
হিমেনেথ, এজরা পাউগু, পাস্তেরনাক, রবার্ট গ্রেভস, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি সম্পর্কে তার 
আলোচনা চোখে পড়লে বিস্মিত হবার কাবণ নেই। সুদীর্ঘ কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ 
যেমন পবিবর্তনশীল কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছিলেন, চলতে চেয়েছিলেন, নলিনীকাস্ত 
ওপ্তও তেমনি তার সুবিস্তুত সমালোচক-জীবনে নতুন কালকে প্রতিপদে স্বাগত 
জানিষেছেন-_-কোন-কোন ক্ষেত্রে নতুনকালের ভ্রান্তি ও উচ্ছলতাকে সাবধান কবে 
দিয়েছেন, অর্নেক ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন, এবং সর্বোপবি সর্বক্ষেত্রে 
যুগসচেতন থেকেছেন। 

ক্রানবাজ্যেব বিচিত্র শাখায় সঞ্চরণেব ফলে প্রাই যে পন্নবগ্রাহিতা মাধুনিককালে 
সম্পূর্ণ মুক্ত। তার রচনা এ কালেব পণ্ডিতমন্যতার মিথ্যাচাৰ আদৌ নেই। ববং 
সর্ক্ষেত্রেই এই গুপ্তসমালোচক আপন জ্ঞানে বিশ্ববপণকে যথাসাধ্য সস্টুপ্ত রেখেই 
বন্ব্য বিষযে উপস্থাপনা কবতে সচেষ্ট। সৃষ্টিচৈতনো একটি সহজা* ম্বাক্মীকবণেব 
(5১17111411011) ক্ষমতা থাকায় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্বভূক্‌ তবু এ যুগের 
াতীয বাধি তার মানসিকতাকে স্পর্শ কবে নি। এবং লক্ষণীব, তাব বৈদশ্ধ তান 
মানসিকতা ভাব হযে চেপে বসে লি. অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিম্েব প্রতিষ্ঠাভ'ন হযে 
হাব ভীবনদর্শনেব সমুচ্চ স্বন্তকে বলিন্টভাবে পাবণ কা'বে রেখেছে এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার সাবলীল বাচনভঙ্গির অপরিহার্য মলক্কবণবূপে দেখা দিখ্েছে। এতে তাব 
বচনাবীতি গুরুভার হযে ওঠেনি, ববং তার বমণীয়তা বৃদ্ধি পেষেছে। তাব গদা যেমন 
ভডিত্প্রবাহেব মত তীর গতিশীল, তেমনি তা অপ্রত্যাশত বিদ্যুৎ্চমাকেব মতই হঠাৎ 
অন্তর্লোক আলোকিত উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। গদ্যের মধ্যে এই স্বচ্ছন্দ মুক্ত গতি এবং 
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী উপস্থাপনা নলিনীকাস্ত গুপ্তের রচনাশৈলীব স্বাতন্ত্যযকে স্পষ্টতর করে। 

শলিনীকান্ত গুপ্তেব বচনায় মাব একটি আকর্ষণীয় গুণ সহজেই “খে পড়ে। সেটা 
হ'ল হাব অনন্য সুলভ প্রসাদণ্ডণ। অনির্বাণের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট যেমন ওজোগুণ, 
নলিনী কান্তের রচনাব প্রধান আকর্ষণ তেমনি প্রসাদণ্ডণ। নলিনীকান্ত প্রতিভাকে আগে 
যে চন্দ্রধর্মী বলেছি তার আবো একটি কাবণ হ'ল তার বাণীভঙ্গির এই শ্নিগ্ধ জ্োংনাস্বচ্ছ 
প্রসাদণ্ডণ। এগুণ সম্ভ্রম উৎপাদন করে না, প্রীতি আকর্ষণ করে। যদি একই আলোচনায় 
স্থান-বিশেমে সাহিত্য-গুণেব তাবতমা হয়ে থাকে, তবু সাধারণভাবে বলা যায, দর্শন 
আলোচনায় ওজোগুণ যেমন কাম্য, সাহিত্য সমালোচনায় প্রসাদণ্ডণ তেমনি বোধহয় 
্রকৃষ্ট। নলিনা গুপ্তের রচনাবলীতে এই প্রকৃষ্ট ওণেব সঙ্গে রসাবেদন যুক্ত থাকায় তার 
প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে স্ৃজনধর্মী সাহিত্যে মতই উপভ্ভোশ/। প্রাবন্ধিক হয়েও তিনি 


আধুনিক বাংলা উপন্যাস ১৫ 
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অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচার্যভাবে উপদেশ দেন না, কান্তাভাবে উদ্ধুদ্ধ করেন। এই কারণে 
তার রচনারীতি এত আকর্ষণীয়, এত রম্য ও রসোত্ীর্ণ। ভাবের বৈচিত্র ও এঁশর্ষে 
ধষিদৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে, হৃদয়ের মুক্তি ও প্রসন্নতায়, রচনারীতির গতিশীলতা 
ও প্রসাদগ্ডণে, নলিনীকাত্ত গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম, একটি স্বাতন্ত্য- 
চিহিন্ত ব্যক্তিত্ব। 

এবার তার অনুবাদ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেত্তে পারে__ 

প্লেটো তার আদর্শ জগৎ “রিপাব্লিক' থেকে কাব্যকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন।8 
এর একাধিক কারণের মধো একটি কারণ বোধ হয় এই যে, কবিরা হলেন তার মতে 
অনুকরণকারী। সত্যের অনুকরণ হল জগৎ, আর জগতের অনুকরণ হল সাহিত্য বা 
কাব্য। সুতরাং সত্য থেকে সাহিত্য অন্তত দু'ধাপ দূরে সরে এসেছে। এর পরে যদি 
আমরা আবার অনুবাদের কথা ধরি, তা হলে হয়তো অনেকে বলবেন- অনুবাদ হল 
আবার মূল সাহিত্যের অনুকরণ, সুতরাং সত্য থেকে আরো এক ধাপ দূরবর্তী। তাই 
গ্লেটোর একাডেমিতে যিনি মানুষ, তার কাছে অনুবাদের উপযোগিতা আরো প্রশ্নাধীন 
হবে। 

সতোর থেকে যা এত দূরে,যা অনুকরণের অনুকরণ তসা অনুকরণ,._তাকে 
নিশ্চয়ই কেউ তার ধ্যানের ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে স্থান দেবেন না। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে_ জগৎ 
কি সত্যি সত্যের মিথ্যা রূপঃ সাহিত্য কি জগতের শুধুই অনুকরণ? আবার অনুবাদ 
কি মূল সাহিত্যের যান্ত্রিক ভাষাস্তর মাত্র? 

জগৎ ব্রন্দের মিথ্যা রূপ না সত্যময় লীলা- শঙ্কর ও রামানুজের সেই চিরত্তন 
বিতর্কে সাহিত্যরসিকের যাবার প্রয়োজন হয় না। কারণ সাহিত্যরসিক মাত্রেই জীবন- 
রসিক, লীলা-রসিক। জীবন ও জগৎ সত্যেরই প্রকাশ- এটা স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরে নিয়েই 
তার যাত্রা শুরু। তার জিজ্ঞাসার স্ৃচনা দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে সাহিত্য কি জগতের শুধুই 
অনুকরণ, হুবহু ফটোগ্রাফ? প্লেটো-আ্যাবিষ্টটল দু'জনেই সাহিত্য-শিল্পকে অনুকরণ 
(মাইমেসিস) বলা সত্তেও, এবং আমাদের নাটা সুত্রকার ভরতও দৃশ্যকাব্যকে 
'লোকবৃস্তানুকরণং' বললেও আজ মোটামুটিভাবে একথা প্রায় সর্বজনম্বীকৃত যে, সাহিত্য 
জীবনের হুবহু অনুকরণ নয়। জীবনের রূপ কবিচিত্তে প্রতিফলিত হয় যখন তা কবির 
দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে, তখন তা কবির মন-প্রাণ-আত্মার অনেক রং মেখে 
অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নবরূপ লাভ করে, সেটা কবির নিজন্ব জগৎ, একটি 
নতৃন সৃষ্টি; তা কোন ক্রমেই বাস্তব জগতের হুবহু ফটোগ্রাফ নয়। এ মতের সত্যতা 
সম্পর্কেও আজ আব কেউ প্রশ্ন তোলেন না, বরং অনেকে বলে থাকেন- হয়তো বা 


৪। “যদি কোনও শব্দানুকারী ভদ্রলোক, যাঁরা এত.চতুর যে. যে কোন বস্তুর অনুকরণ করতে পারেন, আমাদের 
কাছে আসেন, সার কবিতা এবং কেরামতী দেখাবার প্রস্তাব করেন, তা হলে তাকে আমরা মনোহর, দিবা এবং 
আশ্চর্য বলে পূজা করবো, কিন্তু তাকে সেই সঙ্গে "ানিয়ে দেব যে আমাদের রাষ্ট্রে তার মতো লোক থাকবার 
অনুমতি পান না, মাইন তাকে বরদাস্ত করবে না।” _ প্লেটোর "দি রিপারিক” শ্রী বসস্ত রায় চৌধুরী কৃত 
অনুবাদ, পৃঃ ১০৫ 
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প্লেটো-আযারিষ্টটল-ভরত মুনিই অনুকরণ” কথাটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেননি । সুতরাং 
এই প্রশ্নের আলোচনাতেও আমরা যাব না, যাবার প্রয়োজন নেই। সর্বজন-স্বীকৃত সর্বজন- 
বিদিত একথাটি ধরে নিয়েই আমরা আসবো আমাদের শেষ প্রশ্নে, আসল প্রসঙ্গে : 
অনুবাদ কি মূল সাহিত্যের যান্ত্রিক ভাষাস্তর মাত্র? 

বলা বাহুল্য আদালতের বা পর্যটকের সহায়ক দো-ভাষী যা করে থাকেন, এখানে 
মনুবাদ বলতে আমরা তা বোঝাচ্ছি না। অনুবাদ বলতে সাহিত্যের অনুবাদ, __সাইত্যের 
সাহিত্যিক অনুবাদই বোঝাচ্ছি। দো-ভাষী মুল বক্তার বক্তব্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে 
তাকে ভাষাত্তরে পরিবেশন করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায। বক্তব্যকে অবিকৃত 
রাখতে হলে আক্ষরিক অনুবাদের পথ তাকেও মাঝে-মাঝে পরিতাগ করতে হয়; কিন্তু 
মূল লক্ষ্য আর হল বক্তব্যকে যথাযথ প্রতিফলিত প্রতিবিশ্বিত করা। বলা যেতে পারে 
তার মনটি হওয়া চাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ । সফল প্ল্যানচেটের “মিডিয়ামে”র 
নত, কিংবা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে তুলনা চলে না, দো-ভাষীর অনুবাদেব ক্ষেত্রে সেই 
তুলনাই বাবহার করে বলা যায়, তার মনটি হবে পরিক্ষার আরশিব মত। সেই আরশিতে 
মূল বক্তার বক্তব্যের যথাযথ প্রতিবিশ্ধ পড়বে, তাকে তিনি তার ভাষায় যথাসম্ভব 
অবিকৃত অপরিবর্তিত রেখেই প্রতিফলিত কববেন। ভাষাস্তরে তিনি শেষ পর্যন্ত যা 
পরিবেশন করবেন, তা দেখে আমরা বুঝব, একটা কিছুর প্রাতিবিশ্বই দেখছি, সেটা হুবহু 
রূপ বটে, কিন্তু মুূলেরই ছায়া । সেটা প্রতিবিশ্বই, তাই তাকে স্পশ করলে তার মধ্যে 
কোন সংবেদন জাগবে না, সেও কারো মধে। কোন সংবেদন জাগাতে পারবে না; 
সংক্ষেপে বলতে পারি দৌভাষী তার অনুবাদে মূলকে প্রতিবিশ্বিত করেন বটে, কিন্তু সেই 
প্রতিবিদ্ধে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না। সেটা নিজে নিষ্প্রাণ বলে পাঠকের প্রাণেও তার কোন 
আবেদন নেই। 

কিন্তু দোভাবীব অনুবাদ ছাড়া আরো এক বকমের অন্বাদ মাছে: তা শুধু ভাষাত্তর 
নয়, তা-ও এক রকমের সপ্রাণ সৃষ্টি। একে অনুবাদ না বলে সঠিকভাবে বলা উচিত 
অনুবাদ-সাহিত্য। এটি শুধু পঞ্ডিতী মনীষার কৃতিত্ব নয়, সৃজনী প্রতিভার সুষ্টি। তাই 
যিনি অনুবাদ-সাহিত্যিক তার মধ্যে শুধু অনুবাদক থাকলেই চলে না, তাৰ মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
হলেও সক্রিয়ভাবে একজন সাহিত্যিকের অধিষ্ঠান অপরিত্রার্য। 

এক দিক থেকে মূল সাহিত্যিকের চেয়ে অনুবাদ-সাহিত্যিকের সাধনা দুরূহতর। তার 
স্বাধীনতা কম, অথচ দায়িত্ব কম নয়। মূল সাহিতিকের অলক্ষ্য শাসন এবং নিজের 
সৃষ্টিশীল প্রাণের স্বাধীনতা-কামনা-_এই দুযের মাঝখানে থেকে এক ক্ষুরধার পথে তার 
লেখনীকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দোভাষীর সঙ্গে তার আর্শক মিল আছে। তারও 
চিত্তকে হতে হবে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরাসক্ত। মূল সষ্টার বুদ্ধিগত বক্তব্যকেই শুধু নয়, 
তার অখণু-সৃষ্টির জীবন্ত নিটোল রূপটিকেও অনুবাদ-সাহিত্যিকের মানস-সরোবরের 
স্বচ্ছ সলিলে প্রতিববাশ্বিত করতে হয়; সেখানে তার নিজের চিত্তার তরঙ্গ যদি ওঠে তবে 
সেই প্রতিবিশ্বটি কেঁপে উঠবে, বিকৃত হবে। অতএব শাস্ত স্বচ্ছ নিরাসক্ত চিত্ত অনুবাদ 
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সাহিতিকের সাফল্যের প্রথম শর্ত, এও এক রকমের যোগযুক্ত অবস্থা। সব মহত শ্রষ্টাই 
যেমন নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্জাতসারে, অংশত বা পূর্ণত ধধি-চেতনার অধিকারী, 
তেমনি সব মহৎ অনুবাদকই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অংশত বা পূর্ণত যোগযুক্ত 
চেতনার অধিকারী । 

কিন্তু আপন মানস সরোবরের মূলের রূপটি প্রতিফলিত করেই অনুবাদকের দায়িত্ব 
শেষ হয় না, মহৎ সার্থক অনুবাদক তো শুধু ধ্যানী নন, অষ্টাও। সুতরাং মানস-লোকে 
প্রতিফলিত রূপটিকে তীকে ভাষার মাধ্যমে বাণীমুর্তি দিতে হয়। আবার ধ্যানরূপকে 
যখন তিনি শব্দরূপ দেন তখন শুধু “খড়-বিচুলি' কিংবা মৃত্তিকা ও বর্ণ দিয়ে প্রতিমা 
রচনা করেই তার দায়িত্বটি শেষ হয় না, তাতে প্রাণসঞ্চারের দায়িত্বও তারই। যদি সৃষ্টি 
(079211017) নয়, গুধু নির্মাণের (০0175171011017) কাজটুকু তার ব্রত হ'ত তবে তাকে 
প্রাচীনদের ভাষায় ব্রহ্মা না বলে বিশ্বকর্মাই বলতাম। কিন্তু শুধু নির্মাণ নয়, প্রাণ-সঞ্চারও 
তার দায়িত্ব তার অনুবাদও মুল সৃষ্টিব মতই জীবন্ত হওয়া চাই। এই দায়িত্বের জন্যেই 
অনুবাদ-সাহিতাক দো-ভাষী থেকে পৃথক। এ দায়িত্ব পালিত হলেও অনুবাদ হয়ে ওঠে 
অনুবাদ-সাহিতা। তখন তাকে প্রতিবিম্ব বলে মনে হবে না, সেটিও একটি স্বতন্ধ সন্তা-- 
এখানেই অনুবাদ-সাহিতের সাফল্যের পরাকান্ঠা। এইভাবে একটি প্রতিবিন্বকে নিয়ে 
মূলের মত তুলে ধরা, বলা যেতে পারে, এতে এক রকমের কৌশল, এক রকমের 
লোকভোলান চোখ-ধাধান ছলা-কলা আছে। কিন্তু অনুবাদ-সাহিতাকের কৃতিত্ব সেখানেই 
যেখানে এই কৌশলটি ধরা পড়ে না। এখানেও একই কথা সত্য ৫ “/া 1105 11) 
০0110091111 01711 এই সৃষ্টি জীবস্ত বলে এর আবেদন শুধু চোখের কাছে নয়, শুধু 
বৃদ্ধির কাছেও নয়, এর আবেদন প্রাণের ভিতর দিয়ে আত্মার কাছে। কানের ভিতর দিয়া 
মরমে না পৌছালে অনুবাদ-সাহিত্য ব্যর্থ। 

সুতরাং সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য মূলের সত্যকে ধারণা কবে নিজেও সত্যময় হয়ে 
ওঠে। জীবন্ত সৃষ্টির মতই তার লীলা, মুল সত্যের মতই তার আবেদন। সার্থক সাহিত্য 
সমালোচনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, অনেক সমালোচনার মাধ্যমেও মূল সাহিত্যেরই 
প্রতাক্ষ জ্ঞান বা আস্বাদ পেয়ে যেতে পারি : 
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এ কথাটি সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কেও সমান সত্য। 

অনুবার্দককে যথাসাধ্য মূলের অনুগত থাকতে হয় বটে, কিন্তু সব! উপরে তার 
লক্ষ্য হওয়া উচিত অনুবাদকে যেন অনুবাদ বলে মনে না হয়, তাকে মৌলিক সৃষ্টি বলে 
মনে হয়। মৌলিক সৃষ্টির রূপ ও রস পেলেই তা সার্থক অনুবাদ-সাহিত্য হয়ে উঠবে। 
এই জন্যে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না করে অক্স-বিস্তর পরিবর্তন করে একটি নিটোল 


পপ, রস পপ ই ৬০ ও এ, জা পা অপ পা 
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নলিনীকাস্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিতিক ২২৯ 


সৃষ্টিরূপ দেওয়ার স্বাধীনতা অনুবাদ-সাহিত্যিকের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। অনুবাদের 
ক্ষেত্রে তার এই স্বাধীনতা শুধু অনুবাদকের প্রতিভার স্বাতন্ত্য বিবেচনা করেই স্বীকার করা 
হয়নি, সেটি পাঠকের জাতীয় চিত্তের স্বাতন্ত্য, তার দেশ-কালোচিত সংস্কার, তার ভাষাভঙ্গি 
ও ভাব-ভঙ্গির স্বাতন্ত্য বিবেচনা করেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ এই স্বাতন্ত্য যদি 
স্বীকৃত না হ'ত, তবে গুধু অনুবাদকের পক্ষেই একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টিরূপ গড়ে তোলা শক্ত 
হস্ত তা নয়, পাঠকের পক্ষেও সেই সৃষ্টির রসাস্বাদ গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে উঠত। মাত্র 
বাঙ্মীকি-রামায়ণের ভাবানুবাদও নয়। সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকে বাঙালী কবি আপন 
প্রতিভার জারক-রস দিয়ে ক্রমে-ত্রমে আত্মসাৎ (95511011919) করে নিয়েছেন, তারপরে 
সেই কাহিনী-রপ থেকে সহজভাবে জাতীয় জীবনের আলো-বাতাস পেয়ে সৃষ্টির যে 
নতুন ফুলটি ছ্ছটে উঠেছে কবি তাকে সংস্কৃতের ছাদে ফেলে তার আর কোন যান্ত্িক 
সংস্কার করতে চাননি । ফলে বাংলা দেশের মাটিতে এখানকার বাতাবরণের মধ্যে যে 
ফুলটি ফোটা স্বাভাবিক, তা-ই ফুটেছে। পশ্চিম ভারতের শুষ্ক মাটির রুক্ষ প্রকৃতির 
দেশেব নার্য নৃূপতি রাম-চরিত্রের দার্টা, কাঠিনা এবং ক্ষা্রতেজ বাংলার ভিজে মাটি 
সবুজ প্রকৃতির দেশে অনেকখানি তরলীকৃত হয়েছে, কুর্ভিবাসের হাতে রামচন্দ্র বাউল- 
বৈষ্বের দেশে যেন প্রেম অহিংসার মবতার হয়ে উঠেছেন! আবার দেশ-কাল বিবেচনা 
বনে কৃভিবাস তার অনুবাদে শুধু চরিত্রেরই ব্ুপান্তব করেন নি, বাক্মীকি-রামায়ণের 
অনেক কাহিনী তিনি বাদ দিয়েছেন, আবার অনেক স্বরচিত কাহিনী যোজনা করেছেন। 
বত়াকরের “মরা-মরা” জপ করতে কবতে 'রাম-রাম' জপ করার গল্প মূল বাল্মীকি- 
রামা়ণে থাকার কথা নয়, কারণ “মবা' শব্দই সংস্কৃতে নেই, ওটি বাংলা শব্দ। আবার 
নাম-জপের এ৩খানি শক্তি যে, তার ফলে দস্যুও হয়ে ওঠে খষি-কবি-_এও নাম- 
মহিমার দেশ বাংলারই জিনিস। স্পষ্টত তাহলে এ গঞ্টি কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি, মূল 
থেকে গৃহীত নয়। মূলের এত যে পরিবর্তন কবি করেছেন. পণ্ডিতেরা বলবেন, এতে 
কৃত্তিনাসী রামায়ণকে অনুবাদ না বলে একে একটি স্বতন্ত্র সুষ্টি বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। 
আমার মনে হয়, এটি কৃত্তিবাসের নিন্দা নয়, প্রশংসা; এটা তীর প্রতিভার ব্যথতা নয়, 
সার্থকতার প্রমাণ। এর সমর্থন জানিয়েছে শত শত বর্ষের বাংলাদেশ-- এই অনুবাদককে 
হাদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছে। এই আসন কবি পেয়েছেন বাংলার শুধু ভাষাভঙ্গি নয়, 
বাঙালীর মনোভঙ্গিও বুঝে তিনি অনুবাদ করেছিলেন বলেই। মূলের আরো অনুগত 
থেকে বাঙালীর জাতীয় চিন্ডের রস-সংস্কারকে উপেক্ষা কবে যাঁরা মূলের ভাব ও 
ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, অনাক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা যথেষ্ট স্বীকৃতি পেলেও 
অনুবাদ-সাহিতো তাদের স্বীকৃতি তেমনটি হয় নি। এই অস্বীকৃতির অনাতম দৃষ্টান্ত রাজশেখর 
বসু কৃত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ। মূলের রস ও রূপ তিনি অনেকখানি সঞ্চারিত 
করতে পেরেছেন, বিদগ্ধ জনের মধ্যে তার স্বীকৃতিও কম নয়, কিন্তু কৃত্তিবাসের মত 
সমগ্র জাতির চেতনে-অচেতনে এমন সুদুর প্রসারী অনুপ্রবেশ এবং এমন ব্যাপক অবিসংবাদি 


২৩০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


চরিত্র ও ভাবসম্পদ অল্প-বিস্তর রূপান্তরিত করলেও একথা কি বলতে পারি__রামায়ণকে 
জাতীয় চিন্তে কৃত্তিবাস অমর করে দিতে পারেননি? অথবা এই দেশে, সেই কালে, 
রামায়ণের রস কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশি সার্থকতাব সঙ্গে আর কেউ সঞ্চারিত করতে 
পেরেছেন বা আর কারো পক্ষে আর কোন পদ্ধতিতে তা সম্ভব ছিল? 

সাহিতো এমনি স্বাধীন অনুবাদের সাফলোর দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যাবে। এই 
সাফল্যের কথা বিবেচনা করেই অনুবাদকের এই স্বাধীনতা অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
অবশ্য যুগ যত এগিয়ে চলেছে, জাতীয়তার গণ্ডি পেরিয়ে ততই আমাদের চিত্তের 
সম্প্রসারণ ঘটেছে। আজকে আত্তর্জাতিকতা (11810177911017911517), বিশ্বমানবতা (0817- 
11001111977) ও বিশ্বায়ন (10911581107) আমাদের যুগবাণীর প্রধান ধুয়া হয়ে উঠেছে। 
এ আমাদের চেতনার ব্যাপ্তিরই সাক্ষ্যলাহী। এমন দিন হয়তো আসবে, হয়তো ইতিমধ্যে 
অনেকখানি এসেই গেছে, যখন আমরা জাতীয় স্বাতন্থ্য, জাতীয় বৈশিশষ্ট্যকে বজায় 
রস-সংস্কষার হয়তো আর কোন গণ্ডি হয়ে আমাদের চিত্ত-বাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবঞ্গক হবে 
না, তখন অনুবাদক যদি মূলের ভাব ও ভাবনাকে কৃত্তিবাসেব মত অতখানি পরিবর্তিত 
না-ও করেন, তবু আমরা তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব। তখন অনুবাদকের 
লক্ষা হবে মূলের রস, মূলের ভাবসম্পদকে যতদূর সম্ভব অনুকরণ করেই শুধু ভাষার 
গণ্ডিটি অতিক্রম করতে আমাদের সাহায্য করা, শুধু ভাষার ক্ষেত্রে ও বচনাশৈলীব 
ক্ষেত্রে রপান্তর সাধন করা। সেখানেও কিন্তু তিনি মুলের আক্ষরিক রূপান্তর সাধন 
করবেন না, যথাসাধ্য মূলের ভাববস্তর অনুগত থেকেই ভাষার ক্ষেত্রে, বাগ্ভাঙ্গ, 
প্রবচন, অনুষঙ্গ (05500191107) এ প্রসঙ্গ-সূত্র (911051017) ব্যবহার এবং স্টাইলে মূল 
থেকে সরে এসে একটি স্বাধীন শিল্প গড়ে তুলবেন, সে প্রয়োজন তার আছে। কারণ 
যে ভাযার আধারে সাহিত্যের পরিবেশন, অনুবাদের পরিবেশন, সেই ভাষা ও ভাবেব 
একটি জীবত্ত সত্তা, ভাষাবও বিন্যাস তাই যথাসাধা নৈসর্গিক হওয়া উচিত; সেখানে 
যান্ত্রিক রূপান্তর হলে ভাষার প্রাণটি শুকিয়ে যায়। এ বিষয়ে শ্রীঅববিন্দের সিদ্ধান্তই 
চূড়াত্ত বলে গ্রহণীয় : 

++/৯ 11817513101 15 1101 19005587115 ০০010 (0 11)0 ০001 ৮01৫ 017৫ 101191 01 
110 011811)91 1) 011009595. 100 001) 11191001019 0৮৮1) [00111 0811 0111 11 100 111509, 
010 01091 15 ৮1101 15 ৬01 01001] 00170 11115 15 211 1100 11010 10111117196 511109 
৮/০ 01110 (1071 1110191 (171751911015 11)016 00111010101 1)0103911).)1811)050 (101 916 
1625018901$ 01০০-101111111 1100 11110 00201) 0170 [009৬11০ 1)9৬১৬1 11010 7009৬011% 
2110 12071095.”"৩ 

আগেই বলেছি অনুবাদকের দায়িত্ব ছ্িবিধ-_ প্রথম, তাকে যথাসাধ্য মূলের ভাববস্তর 
অনুগত হতে হয়; দ্বিতীয়, তাকে নতুন ভাষার মধ্যে স্বাধীনভাবে অল্পস্বক্প পরিবর্তন 
সাধন করে একটি নতুন শিল্পরূপ গড়ে তুলতে হয়। এই দ্বিবিধ দায়িত্বই আমাদের 


অপ বি পি পপ হত পে পর আও 


৬) 1611519 01 91) 41819111700, 914 9911৩ৎ, 194৭, 1 208 


নলিনীকাস্ত গুপ্ত : মনীষী ও সাহিত্যিক ২৩১ 


সাহিত্যধারায় যাঁরা সার্থকতার সঙ্গে পালন করেছেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকাত্ত গুপ্ত তাদের 
মধ্যে অন্যতম। 

বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি উপেক্ষণীয় নয়। বলা যেতে পারে মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্া থেকেই এর সূচনা। মৌলিক সাহিত্য শান্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী এবং 
দাসের মহাভারত এবং মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ তার চেয়ে কোন অংশে কম 
জনপ্রিয় হয়নি। উপরস্ত মুসলমান আক্রমণের পববর্তী বাংলার বৃহত্তর জনচিস্তকে 
বিজাতীয়দের কালাপাহাড়ী আক্রমণ থেকে রক্ষার মহৎ এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল 
এই অনুবাদ-সাহিত্যই। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী প্রভাবে নবজাগরণ যখন 
সুচিত হল, তখন জাতীয় চিন্তকে বিশ্বজনের চিত্তের সঙ্গে যুক্ত করার প্রাথমিক দায়িত্বও 
পালন করেছিল নরযূগের অনুবাদ-সাহিত্যই। ডানকান-কৃত আইনগ্রন্থের অনুবাদ ও কেরীর 
বাইবেলের অনুবাদ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের কমেডি অব এব", হ্রচন্দ্র ঘোষের 
'মা্েট অব ভেনিস”, ও "রোমিও জুলিয়েট -এর মনুবাদের ধারা বেয়ে গিরিশচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেখের অনুবাদ পর্যস্ত দৃষ্টিপাত করলে দেখি, যে ইংবাজী ভাষা ও 
সপ্কৃতির সংস্পর্শে নবজাগরণের শিহরণ দেখা দিয়েছিল তার রস বৃহত্তর জনসাধারণের 
কাছে পৌছেছে অনুবাদ-সাহিতোর মাধ্যনেই। শুধু ইংব্রাজ্ী নয়, হিন্দী থেকে চশ্তীচরণ 
মুশীকৃত “তোতা ইতিহাস'-এর অনুবাদ, বিদ্যাসাগরকৃত “বৈভাল পচ্চিসী'র অনুবাদ, 
সংস্কৃত থেকে তারাশঙ্কর তর্কবত্রকৃত “কাদম্বরী' র অনুবাদ, বিদ্যাসাগর নন্দকুনার রায় 
প্রমুখ বনু মনীমীকৃত কালিদাসেব একাধিক রচনার একাধিক অনুবাদ, এমন কি 
ঞ্লোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ফরাসী নাটাকার মলেষরের প্রহসনের অনুবাদ-_এসবই বাংলার 
সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে রকম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, হা আক্ত 
নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। তারপরে তো বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং গুণগত উৎকর্ষও যথেষ্টই হয়েছে, তার খতিয়ান নেবার প্রয়োজন এখানে 
আমাদের নেই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই,-বাংলার এই যে সুবিস্তৃত অনুবাদ-সাহিতা, 
তাতে নলিনীকাত্ত গুপ্ত একজন বিশেষ স্বাতন্ত্যাচহ্ছিত অনুবাদক। এখন আমাদের আলোচা 
এই বিশিষ্ট ধারাটি কি? এ ক্ষেত্রে নলিনীকান্ত গুপ্তের স্বাতন্ত্য চিহ্তই-বা কি রকমের? 

ভারতে যেমন সংস্কৃতও ছিল প্রথমে একটি বিদেশাগত ভাষা পবে এখানকার 
দীর্ঘকালের ইতিহাসের সঙ্গে তার পরিণয়-বন্ধন হওয়ায় সংস্কৃত আজ হয়ে উঠেছে 
ভারত-আত্মারই মাতৃভাষা, তেমনি ইংরেজীও বিদেশ থেকে এসে এ দেশের মনীষায় 
শ্রদ্ধার আসন লাভ করে এদেশের এক বিশিষ্ট সংখ্যক মনীষীর সাধনায়। এক সময় 
ইংরেজীতে সাহিত্য-সাধনা করতে গিয়ে মধুসৃদন প্রমুখ অষ্টাদের মধ্যে ব্র্থতা এসেছিল 
সত্য, কিন্ত আরো পরবত্তীকালে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ও আত্মীয়তার ফলে ইংরাজীর 
সঙ্গে ভারতীয়দের একটি আত্মিক যোগও স্থাপিত হয়েছিল। এই কারণে অন্তত কিছু 
সংখ্যক ভারতীয় ইংরাজীতে সাহিত্য-সাধনা করে ভাবতীয় সাহিতোই একটি বিশিষ্ট 


২৩২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ইংরেজী সাহিত্যের ধারা যোগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ 
কুমারস্বামী প্রমুখ কেউ-কেউ আবার এই ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের ধারাকে কাজে 
লাগালেন এক মহত্তর উদ্বোশ্যে-_ভারত-আত্মার অধ্যাত্ত-সাহিত্য ও শিল্প-বাণীকে ইংরাজীর 
মাধামে পাশ্চাত্যের দ্বারে পৌছে দিতে চাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই ধারারই শেষতম 
শ্রেষ্ঠতম লেখক এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীমৎ অনির্বাণ এই ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
অনুবাদক। 

ভারতের যে বাণী বিশ্বের জন্যে প্রচারিত, তাতে ভারতের নব্য-ভাষা-ভাষীরও প্রাপ্য 
অংশ আছে। এ যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের অমৃতবার্তাকে শুধু 
আন্তর্জাতিক ভাষায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে নব্য বাঙালীর বৃহত্তর চেতনায় প্রসারিত 
প্রচারিত করার পবিব্রতম দায়িত্ব পালন করেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের রচনায় 
অধ্যাত্ম-রস ও সাহিত্য-রসের সমন্বয় ঘটেছে, এবং সেই জন্যে তার সার্থকতম অনুবাদক 
তিনিই হতে পারেন, যিনি একাধারে সাধক ও সাহিত্যিক। নলিনীকান্ত গুপ্তের মানসিকতায় 
এই দুইকেই পাই। অগ্নিযুগের আমল থেকেই তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণ হস্ত, 
আবার যখন পণ্ডিচেরীতে যোগের হোমাগ্নি জেলে শ্রীঅরবিন্দ তার পারিষদদের নিযে 
ধ্যানস্থ হলেন, তখনও নলিনী গুপ্তই তার প্রধান সহচর। এই এতিহাসিক যোগাযোগ, 
এবং প্রতিভার এ বিশিষ্ট গঠন নলিনী গুপ্তকে শ্রীঅরবিন্দ-সাহিতোর সার্থক অনুবাদকবূপে 
নিয়তির বিধানেই যেন গড়ে তুলেছে। 

বাইবেল, বেদ এবং স্বদেশী-বিদেশী অন্যান্য রচনা থেকেও নলিনীকান্ত গুপ্তের কিছু- 
কিছু অনুবাদ চোখে পড়ে, কিন্তু তার প্রধান অনুবাদ কীতি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীনার রচনা 
থেকেই। শ্রীঅরবিন্দের রচনার অনুবাদ হল--যোগসাধনার ভিত্ভি' (89595 ০1 
%০%), না" (11001001110) , চিত্তাকণা ও দৃষ্টিনিমেষ (17101120015 0110 0111710509), 
“ভারতের নবজন্ম” (170 [২010015581700 111 [11019), "সাবিত্রী (99৮101), “যোগেব পথে 
আলো' (1:1%1)15 07. %0%9 মোহিনীমোহন দত্তের সঙ্গে একযোগে)। শ্রীমায়ের রচনা 
তিনি যা অনুবাদ করেছেন সেগুলি হল-_'ছোটদের সাধনা” (7০ 10091 01110) 
“মায়ের আলাপ'(0017%০15911015, চারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একযোগে), 'ভাবীকালে' পা০- 
$/0105 (19০ [5(010),মাতৃবাণী” (৬4015 ০01 (19০ 11011)01), ধ্যান ও প্রার্থনা” (6745 05 
8110 1৬1০0110110175), ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞের কাছে এই তালিকার নিশ্চয়ই কোন উপযোগিতা 
নেই, কিন্তু এটি উপস্থাপিত করা হল এই জনো যে, এই অনুবাদ গ্রস্থাবলীর দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে একটি কথা সহজেই মনে হয়-_ গ্রন্থ-নিবর্চনে এখানে মানুষী-বুদ্ধির 
কোন পরিকল্পনা নেই। সাধারণ সাহিত্যসাধক যেমনটি করে থাকেন, নলিনীকাত্ত গুপ্ত সে 
রকম শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমায়ের গ্রন্থ অনুবাদে ঘূল রচনার কালানুক্রম বা বিষয়ানুক্রম 
কোনটিই অনুসরণ করেননি। এমন কি কোন বৃহৎ গ্রন্থ আদ্যোপাত্ত অনুবাদও তিনি 
করেননি। বৃহৎ গ্রচ্থের মধ্যে একমাত্র “সাবিত্রীর অনুবাদই চোখে পড়ে। সেখানেও 
লক্ষণীয় এই যে, এই অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে বা দ্রুতগতিতে তিনি করেননি । “সাবিত্রী” 
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অনুবাদের আঙ্গিকও সর্বত্র এক রকম নয়, না হবারই কথা। কোথাও এই অনুবাদ 
তালিকা এবং অনুবাদ প্রক্রিয়ায় এই বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই মনে হয় তার অনুবাদের 
মধ্যে কোন মানুষী বুদ্ধির পরিকল্পনা যেমন নেই তেমনি, সাহিত্যকীর্তি অর্জনের কোন 
মানবীয় আকাঙক্ষাও নেই। মানুষী বুদ্ধির অতীত এক দিব্যপ্রেরণার বশে তার সাহিত্য- 
সাধনা চালিত। এক অলক্ষ্য জীবনদেবতার দু্লক্ষ্য ইঙ্গিতে তাব অনুবাদ গ্রন্থের নিবাচিন, 
তার সাহিত্য প্রক্রিয়ার ধারা নিয়ন্ত্রিত। আগে যে বলেছি তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিয়তি 
নির্দিষ্ট অনুবাদক; সে কথা এখানে আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এই নিযতি কোন 
জড় নিয়তি নখ, জড় জগতের কার্যকারণের বন্ধন থেকে মুক্ত যে যোগীচেতনা তাকেও 
এক দিব্জনমীর অঙ্গুলিনির্দেশে চালিত হতে হয়, এ নিয়তি হল সেই দিব্য জননীরই 
নির্দেশ। এই দিব্য নিয়তি বাক্তিচেতনাকে শাসনের ভয়ে চালিত করে না, মুক্তির আনন্দের 
মধোই উধ্রবরি টানে শ্রেয়ের পানে নিয়ে চলে। এই দিব্য নির্দেশের কম-নির্বাচনেও একটা 
নিঙ্গম্ব বিধান আছে, কিন্তু সে বিধান মানব-বুদ্ধির অগমা বলে মানবীয় শৃঙ্খলার বোধকে 
তা প্রতিপদে প্রহত করে। নলিনীকানত্ত গুপ্তের বৃদ্ধিগত নয়, বোধিলব্ধ সাহিত্য-সাধনায়, 
বিশেষত শ্রাীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়েন্র গ্রন্থ অনুবাদে এই লোকোগ্ররা নিয়তি বারেবারে 
বিদ্যুৎচমকের মত উদ্ভাসিত হয়ে ঠাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে; কিন্তু আমাদের মানুষা 
চেতনা তাতে বিহুল হয়ে তার গতিবিধির আগ্তর শৃঙ্খলাটুকু অনুধাবন করতে পারে না। 
সাধারণত কবির চেতনা, শিল্পীব মন, এমনিতেই “বিষয়াত্সিকা বুদ্ধির কাছে একটু 
খেয়ালী প্রতিভাত হয়, তার উপরে বোধির বিধান এসে যাদ সীমাবদ্ধ বৃদ্ধির বিধানকে 
ওশট পালট করে দেয়, তা হলে তো সাধারণেব চোখে তাকে এলোমেলো মনে হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক। কাবণ ভগবানের বিধান মানুষেব বিধান নয়। এ সম্পর্কে শ্রীঅরনবিন্দের 
কথা নালিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদের মাধ্যমেই শোনা যাক 

“ভগবানের ধারা মানব-মনের ধারা নয, আমাদের র"্চত পরিকল্পনারও অনুযাধী 
নয়। ভগবানের ধারা বিচার করা অথবা তিনি কি করবেন মার না করবেন তার বাবস্থা 
দেওয়া অসম্ভব ।””? 

কিন্তু দিব্য- প্রেরণার ক্রিয়া-প্রক্রিযা প্রাকৃত দৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হলেও তাব মধ্যেও 
একটি নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে। নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ রচন্গর মধো যে অন্তর্নিহিত দিবা 
পরিকল্পনা বিদামান, তার সবটা আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও শাস্ত মনে অপেক্ষা 
করে থাকলে এর একটা আভাস মামাদের চেতনায় ভেসে ওঠে। তার সমগ্র অনুবাদ- 
গ্ন্থাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, গ্রন্থ-নির্বাচন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
এমনভাবে করা হয়েছে যে, এই স্বল্পসংখাক ছোট-ছোট বইগুলির মাধ্যমে শ্রাঅরবিন্দ- 
সাহিত্যের সার আস্বাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, বেদের সার বেদান্তে অর্থাৎ 
উপনিযদে নিহিত। শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি উপনিষদতুল্য, নলিনীকান্তের অনুবাদে 
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সেগুলিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। আবার প্রাটীনেরা বলেছেন, উপনিষদরূপ গাভীর দোহন 
করা দুগ্ধ হল “গীতা”; গীতা এদিক থেকে ভারতীয় মনীষার নির্যাস-স্বরূপ। এবং শ্রীযুক্ত 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত একবার আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের 71)০ 101170 
(“মা) হল গীতার মতই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও সাধনার নির্যাস স্বরূপ। আবার এই ছোট 
বইটির অনুবাদই হল নলিনীকান্ত গুপ্তের শ্রেষ্ঠতম অনুবাদকীর্তি। শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী 
রচনায় ধাঁদের প্রবেশাধিকার নেই, বিশেষত, শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী গদ্যের ধ্পদী বিন্যাসে 
অনুপ্রবেশের চেষ্টা না করেই যারা ভয়ে পশ্চাৎপদ হন, তারা যদি সহজে সংক্ষেপে 
শ্রীঅরবিন্দের যুগান্তকারী সাধনার পথটি জানতে চান তো বিনা দ্বিধায় আমরা নলিনী 
কাস্ত গুপ্তের অনুবাদটি তাদের হাতে তুলে দিতে পারি । এই মা" বইটির মত একটি যুগান্তকারী 
সাধনার, একটি সুমহান জীবন-দর্শনের নিটোল এমন স্বশ্লায়তন ভাবঘন 001)1)011011111) 
সারা বিশ্বের চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির জগতে আছে কি না সন্দেহ। এর বিষয়-গৌরব আমাদের 
আলোচ্য নয়। কারণ বিষয়গৌরবের কৃতিত্ব মূল লেখকের প্রাপ্য । কিন্তু অনুবাদকের কৃতিত্ব 
যদি অনুসন্ধান করতে হয়, তবে প্রথমে চোখে পড়বে অনুবাদের ভাষায় অতুলনীয় শিল্পগুণ। 
মূলের বিষয়গৌরব অনুযায়ী অনুবাদের ভাষাতেও দেখি অপূর্ব মহিমা-সমুন্নতি (5/107)- 
1(%)। শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনাটিই একটি সাধন-গ্রস্থ হওয়া সত্তেও যথেষ্ট পরিমাণে 
কাব্যগুণান্বিত। নলিনীকান্ত গুপ্ত মূলের বিষয়গৌরবের সৌম্য গার্তীর্যের সঙ্গে কাব্য-ভাষার 
অপূর্ব সমৃদ্ধি অনন্য-সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চারিত করেছেন। এই দক্ষতা চরমোতকর্ষ 
লাভ করেছে, যেখানে দিবা জননীর চারিটি বাক্তিত্বের বর্ণনা আছে। মাতৃশক্তির চারিটি 
ব্যক্তিত্বের চারিটিস্বতন্ধ রূপ, এবং প্রতেকটি স্বতন্ব রূপির জন্যে মূল লেখকের মত অনুবাদকও 
স্বতন্ত্র বাণী বিন্যাস করেছেন। মহাকালীর প্রচণ্ড রুদ্রপের বর্ণনার জন্যে তিনি যে ভাষা 
ব্যবহার করেছেন তার শব্দধ্বনির মধ্যেও যেন অনুরণিত হয়ে উঠেছে মহাকালীর অসি- 
ঝঙ্কার : 
“মহাকালী 'আর এক প্রকৃতির । বিস্তৃতি নয়, উচ্চতা জ্ঞান নয়, বল ও বীর্ধ তার 
নিজন্ব বিশেষত্ব। .....তার সমগ্র ভাগবতী প্রকৃতি ঝগ্মারুদ্র কর্মের প্রভায় প্রস্ফুরিত__ 
তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, আশুফলদায়ী প্রক্রিয়ার জন্য সাক্ষাৎ সঘন আঘাতে সব 
পরাভূত করে সম্মুখ আক্রমণের জন্য। অসুরের প্রতি ভয়ঙ্কর তার মুখমণ্ডল, 
ভগবদ্বিদ্বেষীর উপর নির্মম নিদারুণ তার চিত্ত। বিশ্বলোকের রণরঙ্গিনী তিনি--সংগ্রামে 
কখন পশ্চাৎপদ নন। ....অদম্য তার প্রবৃত্তি ঃ তার দৃষ্টি তার সঙ্কল্প শ্োেনবিহঙ্গের 
ব্যোমবিহারের মত উতুঙ্গ দূরপ্রসারী, উধ্্বারিত পথে ক্ষিপ্র তার গতি....।””» 

আবার যখন মহালম্ষ্ীর লাবণ্যময় শ্রীরূপ বর্ণনা করেন, তখন অনুবাদকের ভাষার 
কমনীয়তা, রমনীয়তা ও মাধুর্য বিস্ময়কর । বিষয়ের লাবণ্য যেন ভাষার উপরেও তার 
কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে : 

“মহালন্ষ্ীর শক্তি-_ দেহধারী জীবের কাছে ভাগবতী শক্তির এতখানি চিত্ত-বিমোহন 
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আর কোন প্রকাশ নাই। ....ভগবানের উন্মাদন মাধূর্ষের যাদু তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন। 
তার সান্ধ্য নিবিড়তম আনন্দ; হাদয়ের মধ্যে তাকে অনুভব করা সারা জীবনকে এক 
আত্মহারা সুখ, পরম আশ্চর্যে পরিণত করা। সূর্য হতে আলো যেমন তেমনি তার হতে 
শ্রী শোভা স্নেহ প্রবাহিত। আর যেখানেই তিনি তার মনুপম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন কিংবা 
তার ম্মিতহাস্যের মধুরিমা ঢেলে দিয়েছেন, সেখানেই মানুষের অন্তরাত্মা বাধা পড়েছে. 
বন্দী হয়েছে, অতল আনন্দের গর্ভে ডুবে গিয়েছে। তার হস্তের স্পর্শে কুহক, তাদের প্রচ্ছন্ন 
সুকুমার প্রভাব মনকে প্রাণকে দেহকে শোধিত মার্জিত করে তোলে । আব যেখানেই তার 
পায়ের ভর পড়েছে (সখানেই উৎসারিত হয়েছে চিন্তোন্মাদন আনন্দের সুরধুনী ।৮* 

মায়ের দুইপ্নীপে যেমন পার্থক্য, তার বর্ণনাতেও তেমনি পার্থকা এবং উভয় ক্ষেত্রে গদা 
ও কাব্যের স্ীমারেখাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গদ্যের কাঠি ছুইয়ে অনুবাদক যেন এক অপূর্ব 
প্রতিভাব যাদু দিষে আমাদের কখন কাব্যের কাঞ্চনজঙ্ঘায় তুলে ধরেছেন তা আমরা বুঝতেও 
পাবি ন।। প্রতিপক্ষ বলবেন, এ গুণটি তো মুল গ্রন্থেহ নাছে। আমরা বলব, অনুবাদক যে 
নূশেব গুণটি অন্বাদেও সঞ্চাবিত করতে পেবেছেন, এটাই তো তার কৃতিত্ব, আবার এই 
বিহ দবিএণিত হয়ে ওঠে যখন এই অনুবাদ পড়েও একে একটি মুল প্রচনা বলেই মনে 
হয। (আানরবিন্দেব ভাষায বলা যায় _ 11০10381009 101 1310 1115৩ 2 11217911110 
011 110১ 21) 011811091 .) তখনই অনুবাদের উৎকর্ষের চরম বিন্দু। এই চবম উতকর্ষই 
নলিনীকান্ত গুপ্বের স্বাতন্ত্রা-চিহ্ত। আমরা মাগে বলেছি, একটি বি,শষ ধারার সাহিতোর 
্মনুবাদে নলিনীবান্ত ওপ্চেব একটি খ্বাতন্ত্যচিক্রিত আসন আছে। এই স্বাতন্ধাি ধবা পড়বে 
যদি এরই পাশে এই পারার একটি অনুবাদ গ্রন্থেব কতকাংশ উদ্ধত করি : 

“একটি ভাবকে নুতন বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্টির নৃতনতু চশিয়া গেলে পুনরায় 
মার একটি নুতন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি 
নানাদিকে ক্ষয় হইযা যায়। সাধন করিবার সময় এইবাপ নৃতনভাব-প্রয়তারূপ বিপদ 
আইসে। একটি ভাব গ্রহণ করে, সেটি লইয়াই থাক। উঠার শেষ প্যস্ত দেখ। উহার 
শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন, তাহারই 
গ্দয়ের সতা তত্ত্বের উন্মেষ হয়। আর যাহারা এখানকার একটু ওখানকার একটু এইরূপ 
মল্গাম্বাদনবৎ সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে তাহাবা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে 
পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্লায়ু একটু উত্তেজিত হইয়া তাহাদের একরূপ আনন্দ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয় না।”১০ 

বলা বাহুল্য, এটি বিবেকানন্দের মুল রচনা নয়, এটি তার মূল ইংরাজির বাংলা 
রূপাস্তর। এই অনুবাদে ধিষয়বস্ত্বর উপযোগী ধীর গান্তীর্য আছে। কিন্তু মূল রচনাটির যে 
প্রাঞ্জলতা সেটা কি অনুবাদক এখানে রক্ষা করতে পেরেছেন? এক্ষেত্রে বিষয় বিবেচনায় 
নলিনীকাস্ত গুপ্তের মত কল্পনার দীপ্তি 'এবং ভাষার কান্তি হয়তো প্রত্যাশিত নয়: কিন্তু 


৯। তদের, পৃ ৫৮ -?৯। 
১০। স্বামী বিবেকানন্থ : 'রাজযোগ” ষ্ঠ অধ্যায পৃ ৯৩। 


২৩৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


'নৃতন-ভাব-প্রিয়তারূপ বিপদ আইসে' বা 'অন্নান্বাদনবৎ' প্রভৃতি বাক্যাংশ বা প্রয়োগরীতির 
আড়ষ্টতাও নিশ্চয়ই কামা নয়। যাঁরা ইংরেজী “রাজযোগ” পড়েছেন তারা সকলেই 
জানেন, এই ভাবটি সেখানে আছে, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিটি এরকম আড়ষ্ট নয়। যে 
বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে কোন আড়ষ্ঠতা ছিল না, ফাঁর মধ্যে ভিতরে-বাইরে কোন প্রভেদ 
কোন কৃত্রিমতা ছিল না, তার গ্রন্থ অনুবাদের সময় তার নিজের কথাটিই মনে রাখার 
প্রয়োজন ছিল : 

“স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, 
ভালবাসা ইত্যাদি জানাই-__তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পাবেই না; ....ও ভাষার 
যেমন জোর, যেমন অল্ের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন 
কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি 
চাল-এ এক চাল-_নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।"১১ 

কোন অনুবাদককে ছোট করে আর একজনকে বড় করার রীতি আমাদের নয়; কিন্তু 
কারো স্বাতন্ত্য-চিহু প্রদর্শনের জন্যে সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার রীতি বহুজন- স্বীকৃতর 
এই তুলনার আলোকে আরো প্রখরভাবে অনুভূত হয়, নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ এতখানি 
স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল যে তাকে মৌশিক রচনা বলে প্রায়ই ভুল হয়। এইখানেই এই ধারার 
অনুবাদকদের মধ্যে তার স্বাতন্থ্বা। তাছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দের রচনার সব অনুবাদের 
ভাষায় এরকম আড়ষ্টতা নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদের ভাষায় এমন ওজোগুণ বিদ্যমান 
যে তাতে বীর সন্রযাসীর ব্যক্তিত্বই যেন বাণীঘৃর্তি লাভ করেছে। 

'মা" গ্রন্থখানিতে শ্রীঅমরবিন্দের সাধন-তত্তের সার কথা বিধৃত হলেও প্রবর্তক সাধকের 
জনো তা যোগের প্রথম পাঠ। এইরকম প্রথম পাঠ-__যদিও সে পাঠ খুব সহজ নয়- পাই 
তার 'যোগসাধনার ভিত্তি'-তে। মা'তে যেমন সাধনার উচ্চাঙ্গের কথা, মাতৃশক্তির উপলব্ধির 
এশ্বর্যসমৃদ্ধ প্রকাশ এবং তাকে প্রকাশ করার উপযোগী কবিকল্পনা ও কাবাভাষার অপূর্ব 
শিল্পশ্রী পাই, তেমনি “যোগসাধনারও ভিত্তি'-তে আছে সাধনার গোড়ার কথা,-_সাধক 
যেন সবে মাত্র এপথে এসেছেন। গুরু তাই শিষ্যকে অপত্যন্নেহের সঙ্গে পাশে বসিয়ে 
সাধনার কথা সহজ করে বোঝাচ্ছেন। এখানে তাই প্যানী চিত্তের উত্তুঙ্গ বিহার নেই, ভাষার 
মণ্ডুনকলা নেই, আছে যেন গুরু-শিষা-সংলাপের অন্তরঙ্গতা। এবং মূলের এই অস্তরঙ্গতা 
নলিনী গুপ্তের প্রার্জল অনুবাদে কত সুন্দরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে লক্ষ্য করুন : 

“কামাবেগের কথা । জিনিসটিকে পাপ, বিভীষিকা অথচ লোভনীয় কিছু হিসাবে 
দেখবে না, দেখবে নিন্নতন প্রকৃতির একটা ভুল, একটা ত্রান্ত-ক্রিয়া হিসাবে। একে 
সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবে--তবে এর সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়, এর থেকে সরে দাড়িয়ে 
নিজেকে পৃথক করে নিয়ে তোমার সম্মতি না দিয়ে-__”১২ 

নিছিনিনির রজাহিডিরাদিরিনিনিব্যারের লাদারর রাজা জানার সারার 


না আচ অগর, ০৮ পর স্পা শা জড় এ, জে হা, এ 


১১। স্বামী বিবেকানন্দ : নিরিকারদ 'বাংলা ভাষা”। 
১২। 'যোগসাধনার ভিত্তি, ১৩৫৭, পৃ. ৮৫ 


নলিনীকাস্ত গুপ্ত . মনীবী ও সাহিত্যিক ২৩৭ 


সেই একই দিব্য-প্রেরণার বশে। শ্রীমায়ের মুল রচনার মধোই আছে একটা স্ফটিক- 
স্বচ্ছতা এবং স্বচ্ছন্দ গতি। নলিনীকাস্ত গুপ্তের অনুবাদে মূলের এসব গুণই আমরা পাই। 
এক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ কম। দুটি মাত্র অনুবাদের কথা স্মরণ করলেই 
এখানেও তাঁর কৃতিত্রের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরকালে কাব্যের দুটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন-_এক, উত্তরকালের কাব্য হবে আত্মার আত্মগত 
সত্যপ্রকাশ, দুই, তার প্রকাশরীতিতে থাকবে বৈদিক মন্ত্রের সংহতি ও মর্মম্পর্শিতা। 
শ্রীমায়ের 'ধান ও প্রার্থনা'য় পাই আম্মার সেই আত্মগত সত্যপ্রকাশ-_গীতিকাব্যের 
পরমতম সম্পদ আর পাই মন্ত্রের সেই সংহতি ও মর্মস্পর্শিতা । বলা হয়, বৈদিক খষিরা 
সন্ত্রকে রচনা £করেননি, তাকে ধ্যানে দেখেছিলেন মাত্র__ এবং যেমন দেখেছিলেন 
তেমনই প্রকাশ কবেছেন। বস্তুত একথার তাৎপর্য এই যে, সার্থক মন্ত্র মানূষী বুদ্ধির 
রঢনা নয়, এ হল এক দিব্য প্রেরণার বশে অন্তর থেকে ক্বতঃউংসারিত বা ডধর্ব থেকে 
্বত:-মবতীর্ণ বাণী। শ্রীমায়ের 'ধ্যান ও প্রার্থনা'-ব লেখাগুলি এই জাতীয় বাণীমালা। 
শণিনীবান্ত ওপ্তের অনুবাদে এই স্বতঃগতিও লক্ষণীয়। শ্রামায়ের 'মাত্বাণী” হল ভাবঘন 
সুভাষণের সঙ্কলন। এখানে প্রাত্যেক স্তুবকে রয়েছে সুদূর প্রসাবী ব্যঞ্জনা। নলিনীকান্ত 
৩/প্তর অনুবাদ থেকে এই ব্যগ্রনার দৃষ্ঠীস্ত দিই £ 

“পাহাড়ের পথ দুদকে নিয়ে যায়_ উপরের দিকে, নীচের দিকে_সব নির্ভর করে 
কোন দিকে মামাদের খুখ |” (াততৃবাণী', ১ম পর্যায়, ১৩৬১, পর. ১০) 

পরিশেষে মামবা বলব, বিন্দুতে সিন্ধুকে প্রতিফলিত করার যে মহান্‌ ব্রত নিয়ে 
শলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীঅরাঁবন্দ ও শ্রীমায়ে স্বল্পসংখ।ক স্বল্লায়তন শ্রন্থাবলীর অনুবাদে হাত 
দিয়েছিলেন, তাতে ভাব সিদ্ধি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময উৎপাদন করে। তিনি একাধারে 
যোগী ও স্রষ্টা বলেই শ্রীঅরবিন্দের ভাবগঙ্গাকে শুধু যোগী মহাদেবের মত আপন মস্তুকে 
আবদ্ধ করে পরে রাখেননি; তিনি অস্ঠা প্রজাপতিব মত মাপন অনুবাদ-সৃষ্টির কমগ্ডলু- 
নুখে মুক্তি দিষেছেন তাকে গণচেতনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে। আমরা গণসাধারণ তার মধ্যে 
একাধারে সাধক ও সাহিত্যিক, যোগী ও কবি. শিব ও ব্রহ্মাকে দেখে বিস্ময়ে বলি-_ 
“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহহ...। 


৯. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 


এ কথা এখন বিতর্কিত নয় যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা জীবনের সঙ্গে নিবিড় 
সম্পর্কে অন্বিত। এই সম্পর্কের বিশেষ মাত্রা স্মর্তব্য। সাহিত্য ও শিল্পকলা বায়ুভুক্‌ নয়। 
জীবনের সরস ক্ষেত্রের প্রতি দিগন্তে তার শিকড় বিস্তৃত। প্রতি প্রকোন্ঠ থেকে রস 
আহরণ করে শিল্প-সাহিত্য তার পত্র-পল্পব ফুলফল বিকশিত করে ভোলে । তাই একান্ত 
ভাববাদী দার্শনিকও এই সত্যকে সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রত্যেকটি মহৎ সৃষ্টির 
জন্যে জীবনের গুভীর বিচিত্র অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা অপরিহার্য । সাহিত্য বা শিল্পকলা শুধুই 
কল্পনার ফানুস নয়। তাই বলেছেন অকুষ্ঠ কণ্ঠে 2 “ চো হাঃ ০011510618010 016211017 
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শিল্প-সাহিত্যের মূল পটভূমি জীবন। জীবন যেহেতু সমাজবিবিক্ত হতে পারে না, 
সেহেতু জীবন মানেই সমাজবদ্ধ জীবন। সমাজবিবিক্ত সন্াসীর জীবন সাধারণত 
সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে যুক্ত যে জীবন, সেই 
জীবনই শিল্পসাহিত্যে বিচিত্র রসধারা উৎসারিত করতে পারে। 

এবং জীবন যতক্ষণ জীবন্ত জীবন, ততক্ষণ তা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা 
প্রাণের ধর্ম; পরিবর্তনশীলতার অ্বিষ্ট লক্ষ্য আবার প্রগতি। সুতরাং পরিবর্তনশীল প্রগতিশীল 
জীবনই সাহিত্য ও শিল্পকলার পটভূমি ও উপজীব্য। আর সাহিত্য ও শিল্পকলার মূল 
পটভূমি ও উপজীবাই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল বলে সাহিত্য এবং শিল্পকলাও 
পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। 

কিন্তু এই পরিবর্তন হয় কীভাবে, কেমন করে? কেউ-কেউ বলেছেন- সমাজে 
সকলের মূলে রয়েছে উৎপাদন-পদ্ধতি (1900 ০01 7010001001017)| এই উৎপাদন - 
পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে পরিবর্তিত হয় এবং তার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক 
কাঠামোও (০০0101710 5151-5018800819) পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর -মর্থনৈতিক 
কাঠামো সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোকে গড়ে তোলে নতুন করে প্রত্যেক যুগে। 
আবার সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ 
(৮%19-51150) অনেকটা গড়ে তোলে । এই মুল্যবোধই সাধারণভাবে আমাদের 
শিল্পসাহিত্যের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা। 

যেদিন আমাদের লাঙল ভিত্তিক কৃষি-উৎপাদন প্রচলিত ছিল সেদিন আমাদের সেই 
উৎপাদন-পদ্ধতির প্রয়োজনে বৃহৎ একান্নবর্তাঁ পরিবার প্রথা গড়ে উঠেছিল এবং সামাজিক 
ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার জন্যে আমাদের জীবনের মুল্যবোধও সেইরকম গড়ে 
উঠেছিল। তখন পিতৃসত্য পালনের জনো পুপ্রের বনবাসবরণ, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাবশত 
অনুজের অগ্রজের সঙ্গে বনবাস গমন, স্বামীর প্রতি আনুগত্যবশত পত্তীর অজন্ব দুঃখ 


বা ০, হর আপা “৮০০ অত আর সপ শমপ আজ 
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বরণ প্রচলিত আদর্শ ছিল। সেদিনের উৎপাদন-পদ্ধতি ধরে রাখার জন্যে একান্নবতী 
পরিবার দরকার ছিল এবং তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এরকম ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ। কিন্তু 
আজকের পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবারেব ও সমাজের কাঠামোকে পরিবর্তিত 
করেছে এবং তাই সেই পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, স্ত্রীর সতীত্ব আর সামাজিক আদর্শ রূপে 
টিকে থাকতে পারছে না। সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের 
এবং মূল্যবোধের এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন এযুগের যুগন্ধর অর্থনীতিবিদ এই ভাবে ঃ 
“শ1)৩ 15000 01 [07000101101 17) 119001791 1100 00101771765 1106 79116191 01190150101 
01116 500121. 700110102] 9110 50111191 101095655 01110. 

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মার্কসীয় জড়বাদ যান্ত্রিক জড়বাদ (716017917109] 
11010119119) নয়, মার্কসীয় জড়বাদ হল দ্বান্দিক জড়বাদ ( 01916011091 17910118]- 
15111) মার্কস্‌ একথা বলতে চাননি যে, শিল্পীর চেতনা জডক্তগতের বা সমাজ-পরিবেশের 
হুবহু প্রতিবিম্ব মাত্র। শিল্পী এবং সাহিত্যিক নিত্যনতুন ভাব ও আদর্শের স্বপ্রত্রষ্টা ও 
জন্মদাতা। সাহিতিক ও শিল্পীব সেই নবদৃষ্ট আদর্শ সমাজকে গঠনমুখী পরিবর্তন এবং 
প্রযোজনীষ ক্ষেত্রে বিপ্লবের দিকেও নিয়ে যায়। গোকীরি “মাদার, ও বহ্কিমচন্দ্রের 
'আনন্দনঠ' -এর ভূমিকা এরকমই। এই ভাবেই আসে কবি-সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার কথা। 
কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর চেতনা সমাজেব অবক্ষয়িত রূপেব প্রতিবিন্ব না হযে নতুন 
গঠনঘুখী রূপের স্বপ্রদ্রষ্টাও হতে পারে-_একথা প্রথম বিধিবদ্ধ মার্কসবাদী নন্দনতত্বুবিদ 
কডওয়েল্‌ স্বীকার করেছেন : 10 8109 15 00110110911 095109590 ০৬ 100৮ 
10911101505 501 101110110701910৫, 10 ০0111151115 41101100015 (0 21850 099010005 
0110 0000610109 ০1 0110১110৮৮1) "১ 

আগেই বলেছি জীবনের ভূমিতেই সাহিতোর ফুল ফোটে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের 
সম্পর্ক তাই নিবিড়। জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সাহিত্যের তরু আপনার শিকড় প্রোথিত 
করে রস আহরণ করে। সাহিতোর প্রাণমূলে আছে জীবনের উর্বর ভূমি। এই ভূমি 
যেখানে যত ব্যাপক, সাহিত্যের পুষ্পবিকাশ সেখানে তত সমৃদ্ধ। মাটির সঙ্গে সাহিত্যকে 
তাই নিবিড় যোগ রেখে বাড়তে হয়। 

ঠিক এই কারণে একটি প্রশ্ন অবশ্যস্তাবীরূপে আমাদের সামনে এসেছে £ জীবন 
যখন পরিবর্তনশীল, সাহিতোর ভবিষ্যৎ তখন কি? একটি কথা আমরা উপলব্ধি করছি 
মর্মেমর্মে। মানবসভ্যতা একটি বিশেষ উৎক্রার্তিঘুখীনতায় উপস্থিত। হয় একটা নতুন 
জীবন, একটা নতুন সভাতার জন্ম হবে, নয এর সামগ্রক বিনষ্টি অবশ্যস্তাবী। দ্বিতীয় 
শিশ্ব-যুদ্ধোত্তর মানুষ বুঝতে শিখেছে, রাজনৈতিক প্রশাসনে মানব জীবনে এক্য পূর্ণতা 


পপি এস শি আস শে আচ হত," বা হস. শঞ এ 
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শান্তি আনা সম্ভব নয়। মানবসত্তার মধ্যেই কোথাও তার মৃত্যুর বীজ নিহিত আছে। 
সমাজের যে দুষ্ট ক্ষত, অনৈক্য, অসাম্য, অসুস্থ জীবনের ক্লেদ, তার আদি কারণ রয়েছে 
মানুষের স্বভাবের মধ্যে বা তার সত্তার মারো গভীরে । মানবজীবনের যে বহু বিচিত্র 
জটিলতম ট্র্যাজিডি, তার মূল উৎস রয়েছে মানুষের নিজের মনোরাজ্যে, তার দেহগত 
প্রাণগত বিকৃতির মধ্যে। এ সবের আমূল সংশোধন না হলে জীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে 
তোলা যাবে না, সামঞ্জসা প্রতিষ্ঠিত হবে না। সামোর বাণী তখন শোনাবে বার্থ 
পরিহাস। তাই আজ 'ওদ্ধিকরণ'-এর উপযোগিতা স্বীকৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক কাঠামো 
নানাভাবে বদলেও দেখা গেল, মানুষের স্বভাবগত লোভ, স্বার্থ, ক্ষমতাস্পৃহা বারবার 
মাথা তুলে দাঁড়ায়। মানুষের কল্যাণের আদর্শকে বারবার পরাস্ত করে। নিজের 
ক্ষমতালিন্সাকে তৃপ্ত করার জন্যে পরের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেও কল্যাণের আদর্শ 
প্রচারে তার, নির্লজ্জতা কোথাও বাঁধা পায় না। 

মানুষের এই তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষকে হয়তো এখনো সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি দিতে 
পারেনি। কিন্তু নতুনভাবে প্রশ্ন করতে শিখেছে মানুষ, সভ্যতার বাচার পথ তাহলে কোথায়? 
সে নিজের দিকে তাকিয়েছে, দেখেছে তার অন্তরের মধোই রষেছে সমস্ত ব্যর্থতার গহুর। 
এবং অন্তরের মধ্যেই রয়েছে তার সংশোধনের পথ। নতুন জীবনের নতুন সভাতা গড়ার 
শক্তি তাই কোন রাজনৈতিক মতবাদে নেই, কোন নীতিগত আদর্শের মধোও নেই, আছে 
বান্তিব অন্তরের আমূল সংশোধনের ও আস্তিক পূর্ণতার মধ্যে ৷ এযুগের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 
দার্শনক তাই সাবধান করে দিয়েছেন-_- 7019 01111181000 06100011021) 00115 01011)5 
21525 01001001111 (1001 010511011]0171 0৮ 1100 10010101110 01 0৮011117010 
0110 ১০০101%, ০৪! 11 15 0101 0৮ (190 [00119011017 ০1 (100 50101 111)11) (1101 0106 
01101 0101101117101) 0001) 0০ 7061120190 ১/1)01 11011 011 ৮1111], 11170 01015109 
[1100 (1100) 51001 00105. 110 11780111101 001) 1090116 (1190 1010) (110 195 0101) 
0০111,-'৭ ভাবীকালের নতুন সভ্যতার জন্মভূমি তাই প্রতিটি ব্যক্তি। বাক্তিকে ধরে সমাজের 
ক্রমিক পূর্ণতা, এই হল নবযুগের জীবনসাধনার পথ। 

এই ব্যক্তির একটি অবিনশ্বর আত্মসন্তায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজের অত্যাচারে, 
রাজনৈতিক নিম্পেষণে কিংবা পারিপার্থিকের বিষান্ততায় তার বিনষ্টি অসম্ভব। বরং 
এসবের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে এগিয়ে চলে জীবনের আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধানে । 
তার এই বহুবিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিতা তার উপাদান গ্রহণ করে। সেই 
অভিজ্ঞতা মৃত্যুর হতে পারে, অমৃতেরও হতে পারে। উধর্ব এবং অধঃ-_জীবনের দুই 
কোটি থেকেই সাহিত্যের উপাদান গৃহীত হতে পারে। দেখতে হবে, জীবনের মর্মমূলে 
বসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে এই যে কেন্দ্রীয় জীবনদেবতা, সাহিত্য তার যাত্রাটি 
সম্পর্কে সচেতন কিনা, অভিজ্ঞতাগুলিকে সেই জীবনদেবতার কণ্ঠে গ্রথিত মালারূপে সে 
দেখছে কিনা। যদি সাহিত্য এই জীবনদেব্তাকে আবিষ্কার করতে পারে এবং তার 


সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ২৪১ 


জীবনযাত্রাটির সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, তবেই বলব সাহিত্য জীবনের 
মর্মমূলে তার শিকড়কে প্রোথিত করেছে। জীবনের উপরিতলে নয়, জীবনের গভীরতর 
সত্যসন্ধানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের এই আত্মিক স্বরূপের উদ্ঘাটনই হবে নবযুগের 
সাহিত্যের লক্ষ্য। এইখানেই আমরা দেখছি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-_"/1 টি £5 9915. 


০0191171711 05 2 [7০10901 10011]) 2110 ৫1500%61% 01 8929610%. 0101 7150 /1 001 
11)0 ১০15 92159. 1176 5011115 5910 210 11১0 6৯1)195510]) 01 911 1190 1100 900], 


(110 91111, ৮/০1715 10 5918 [101001 110 0700110. 01 0০20119" € 

আধুনিক কালের ব্যক্তিআত্মার যাত্রাপথের তাৎপর্য আবিষ্কাব কবতে এলেই সাহিত্যিকেব 
চোখে ধরা পঙবে আমাদের সভ্যতার সেই পূর্বকথিত উৎক্রান্তি-লগ্ন (1781751010791 
000700)। বহিমুখী সভ্)তায় বিষিযে উঠেছে মানুষের আধুনিক আত্মা। তার ব্যর্থতা 
তাকে কবেছে নতুন কোন সভ্যতার সন্ধানী, সেখানে কুটনৈতিক বুদ্ধিজাল নয, হৃদয়ের 
সত্য, আত্মার প্রেরণা সমাজজীবনকে গডবে এবং নিযন্কিত কববে। বৃদ্ধিবাদী সভ্যতা 
আজ আপনাব বিনষ্টির মুখোমুখি । বোঝা গেছে, বুদ্ধিও মানব চেতনাকে মুক্ত কবেনি, 
বৃদ্ধিও একবকমেব কূটজালে ব্যক্তির সত্যবোধকে: হৃদয়ের সত্যকে নিম্পেষিত কবছ্ছে। 
বৃথ্থিচালিত সভ্যতা রাজনৈতিক প্রয়াসে পৃথিবাতে পূর্ণতাব প্রতিষ্টা করতে পারল না, 
সব বকমের বাজনৈতিক কাঠামোই ব্যর্থ হল। অপূর্ণতা, বিকৃতি, অসুস্তাব মুলটি সে 
উৎপাটন করতে পারল না। চাই এমন কোন উতর বৃহত্তর আত্তর সত্য, যার 
ম্ালোকে জীবন নতুন পথ পাবে। আধুনিক বাক্তি আত্মার এই আতঠিকে রূপ দেবে 
নবযুগেব সাহিত্য। 

জীবনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির চেয়ে কোন উধর্বতব 191])7811)00691) সতাকে নামিষে 
আনাব যে সাধনা তাব একটি পদ্ধতি আছে। তার সাধনা হলো প্রথমত নিবাসক্তিব 
সাধনা। নিরাসক্তি মানে ত্যাগ নয। অন্তরেব এক গভীর প্রশাস্তিকে আশ্রয় কবে জীবনের 
ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকা এবং একটি উধ্বতর মালোকের স্পর্শলাভের জন্য বাক্তিচেতনাকে 
উন্মুক্ত রাখা। এই হল সেই সাধনার সংক্ষিপ্ত ধারা। 

এরই ফলে ব্যঞ্তিব আত্মা ক্রমে লাভ করবে মুক্তিব গভীর প্রশান্তি এবং উপর থেকে 
নেমে আসা নবচেতনা তাকে দেবে নবজীবনেব পথ নির্দেশ। অস্তরের যে সমস্ত বিকৃতি__ 
কাম, লোভ, স্বার্থ, প্রভুত্বম্পৃহা--সমাঞজীবনে ক্ষত সৃষ্টি কবে রেখেছে, ব্যক্তির হবে তা 
থেকে মুক্তি এবং নতুন কর্মপ্রেরণা তাকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ কববে। বস্তুত একদিকে 
বার্তি-আত্মা যখন সমস্ত বিকৃতি থেকে মুক্ত হবে, অনাদিকে তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হযে 
উঠবে বিশ্বলীলার সুষম ছন্দ, তখনই মানবজীবনে আসবে পূর্ণ তা। আমাদের নবযুগের 
পুরোধার মন্ত্রটিই এই-_ ৮৪], (9০, 9৩০011105 10010501 0171৬ 1861) 100 105 01110 
ড/111)11) 1)1196]1 0990 70501015০০1] 0110 09551100111) 810111201) 2110 911)- 


স আ পচ আহ পর: থা হা: ০৯০৯ 4০ এপ ও হাসি আর 


৫1 911 48010191700 01) 41 101 4815 9816" এসুন্দবেব সামানা' 
আধুনিক বাংল! উপন্যাস ১৬ 


২৪২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


[00115 09 11 ৮101) 1105 99170 ৫15115 01512706 0100 1106 59119 01110 01155 2. 6০ 
2170 11163119115110]0 80101৮11$,7 


সাহিত্য হবে এই নবযুগের পূর্ণ জীবনের শিল্প-রচনা। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা যে জীবনের 
ভূমিতে, সে জীবনই যখন সর্বময় বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণতার রসে অভিসিঞ্চিত 
হবে, তখন সাহিত্যও স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রাণমূলে পাবে নতুন রস, সুস্থতর, বৃহত্তর 
উপাদান। সাহিতোর ভবিষ্যৎ জীবনের ভবিষ্যতের উপরে এই ভাবেই নির্ভরশীল।। 


দর এ রে আহ পর ভি চার সপ পাস রগ. পচ 
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৩ হত 


স্জ্ঞাব্া 


১. উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার 


একসময় কেউ সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছিলেন-__ শেকৃস্পীয়র নামে কেউ ছিলেন না। তাঁর 
রসগ্রহণে আমাদের অসুবিধা হয়নি। তেমনি উইলিয়াম কেরির নামে প্রচলিত রচনাগুলি 
সব তাঁর নিজের রচনা কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। সে প্রশ্নের বিচার 
আমরা এতিহাসিকের ওপরে ছেড়ে দিলাম। কেরির নামে প্রচলিত মৌলিক রচনা ও 
বাইবেলের অনুবাদের ভাষায় যে পার্থক্য আছে তা স্বীকার করে নিলেই আমরা প্রধানত 
তাঁর নামে প্রচলিত সাধুগদ্যে লিখিত মৌলিক বচনার ভাষিক বৈশিষ্টোর কয়েকটি দিক 
শুধু এখানে সবিনয়ে নিবেদন করব। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্যানা দিক সম্পর্কে বিদেশী মনীষীরা সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ 
ববেনি। মাক্স্ম্যলর কিংবা গ্যেটে কিংবা রোমা রোলার কথা মনে বেখেও বলা যায় 
বার্টাণ্ড রাসেল-_যিনি নিজেকে খুব যুক্তিবাদী মনে করেন তিনিও- দর্শন-শান্ত্রের ইতিহাস 
আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কেও বিস্ময়কর নীববতা পালন কবেছেন। 
মথচ পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি। ভারতীয় সংস্কৃতির 
মন্যানা দিক কোনো-কোনো ইউবোপীয় মনীবীর চোখে উপেক্ষিত হলেও ভারতের ভাষা 
ও ভাষাজিজ্ঞাসার প্রতি অনেক বিশিষ্থ মনীষী আবার বিম্ময়কর শ্রদ্ধা ও বৈজ্ঞানিক 
আগ্রহ প্রকাশ কবেছেন। ভাষাবি্ঞানী পাণিনির অবদান রুম্ফিল্ছ (91997076010) থেকে 
চমস্কী (01)071575) প্রাব সব প্রধান ভাষাবিজ্ঞানীই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 
তুলনামূলক ভাষাবিহ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্ভাষা সংস্কৃতের গুরুত্ব স্বীকার 
করে স্যার উইলিয়াম জোস (51 ৬/111101). 10765) যেমন বলেছিলেন (১৭৮৬) 

1)0 971150111 191151070, ৮১109810৮01 ০০115 21711001115 15 01 & ৮0171001101 
90710101110, 11)010 [9016601 1101) (1) 0170015, [07010 00101005 11)91) 1100 12017) 9110 
11010 ০৯০1151091% 10111)00 (1141) 6101)01 5911)0011116 10 0010) 01 (10108 ৭ 91101771501 
0001110, 0001) 11) 1100 10015 01 ৮0105. 2110 111 1190 (011115 ০0211)1001 (1011) 0001৫ 
0955101510০ ০০০1 [01090000০00 9৮ 2) 00010017, 50 9(10170, 1110004. (120 110 
[01011910501 00010 ০১011111709 11)011) 01] 11100, +৮1010111 66119৬111% (107) (0 19৬9 
903171170, টি) 90710 001010]) 571100 ৬/1)101) [901109109 110 10180161515” ১ 


তেমনি নব্য ভারতীয় আর্ধভাষ। বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে রেভারেণ্ড উইলিয়াম 
কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাউন্সিলকে ১৮২২ সালে লিখেছিলেন-__ 


(19 13017859196 12811071750 15 ১011১০1101 11 70111 00 11111118510 1710111 (0 ০৬০৮ 
19011101250 95001591811) 11019, 9110 11 00111 01 1991 00(81119 00 10105 10 180180 


২৪৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংলা ভাষার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
সমগ্র ভারতীয় ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ হওয়া সত্তেও বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিকাশেই 
তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান লক্ষ্য করি প্রধানত চারটি 
দিকে : 

এক. অনুবাদ-_বাইবেলের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ-_মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত" 
১৮০০ শ্রী, 'নিউ টেষ্টামেন্ট' (ধর্মপুস্তক') ১৮০১ শ্রী, ওজ্ড টেষ্টােন্ট, (ধর্মপুত্তক') 
১৮০১ শ্রী, “গস্পেল অব্‌ ম্যাথু ১৮২৪ শ্রী. স্পেল অব্‌ মার্ক ১৮২৪ শ্রী.। 

দুই, মৌলিক রচনা-_কথোপকথন' (0491089) ১৮০১ শী, 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ 
ত্র. 

তিন. ব্যাকরণ রচনা-__ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণ € 0181]])0ঘ 01 
(110 87910 1.917089£9-) ১৮০১ খ্রী.। 

চার. অভিধান রচনা-_বাংলা-ইংরেজি অভিধান (4 1010010গাত 01 0)0 91154199 
[.07890) ১৮১৫-১৬ শ্রী.। 

কেরির বাইবেল অনুবাদের দ্বারা বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা ভাষার প্রাঙ্গণ প্রসারিত 
হয়েছিল। উত্তর কালে বাঙালি ক্রমশ উদার ধমীয়ি চেতনা ও বিশ্বমানবতার দিকে যে 
এগিয়ে গিয়েছিল তার বলিষ্ঠ সূত্রপাত হয়েছিল কেরির এইসব অনুবাদের মাধ্যমেই। 
বাংলা ভাষার ভাব-চেতনার বিস্তার প্রথম ঘটেছিল এসব অনুবাদের ফলে কম নয়। তবে 
শুধু ভাষাগত উৎকর্ষ বিচার করলে একথা মানতেই হয় যে, বাইবেলের অনুবাদের 
ভাষায় খুবই আড়ষ্টতা ছিল, বিশেষত অনুবাদে বাংলা বাক্যগঠনে ইংরেজি বাক্‌-রীতির 
(55/8%) যে প্রভাব ছিল তা আধুনিক গদ্যরসিককে যথেষ্ট পীড়া দেয়। অনুবাদের ভাষা 
স্চ্ছন্দতা লাভ করতে পারেনি। কেরির বাইবেল অনুবাদের ভাষায় এইসব ক্রটির কথা 
মনে রেখেই অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাবলীর আপেক্ষিক মূল্যায়ন 
করেছিলেন: “কেরী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়েছেন বাইবেল অনুবাদের জন্য ততটা 
নয়, যতটা বাংলা গণদ্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের প্রধান সহায়ক রূপে ।” আর অধ্যাপক 
সুকুমার সেন যে “প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও কেরিকে সুশৃঙ্খল বাংলা গদ্যের পাঁথকৃত্রূপে 

কেরির মৌলিক রচনায় এই যে সাধু বাংলা গদ্যের কাঠামো (1801010 0 73০110911 
[71056) গড়ে উঠেছিল, ভাষার তিনটি স্তরে (19915) তার কয়েকটি প্রধান বৈশিশ্ট্ই এখানে 
উল্লেখ করব। ভাষার তিনটি প্রধান স্তর হল-ধ্বনিতান্তিক ও বানানগত (0011010109101 
8170 0111)0519171)1০), রূপতাত্তিক (70110105101) এবং বাক্য-গঠনগত ত (55%17190110)। 
এ ছাড়া ভাষার আর -একটি স্তর আছে যা অনেকের মতে প্রান্তিক ভাষাবিজ্ঞানের 
(9911101)0121 11715015105) এলাকায় পড়ে। সেটা হল শৈলীগত স্তর যাকে নিয়ে একালে 
গড়ে উঠেছে শৈলীবিজ্ঞান (901151155)। কিন্তু ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্ছ্বল রচনাভঙ্গি-_যা 
শৈলীর মূল পরিচয়-ফুটে উঠেছে. কেরির রচনায় ততটা নয় যতটা মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায়। 


উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্বিক বিচার ২৪৭ 


এইজন্যে কেরির রচনাশৈলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যাচ্ছি না, তবু ভাষার পূর্বোক্ত তিনটি 
প্রধান স্তরে তাঁর শৈলীগত দু-একটি স্বশ্প-স্ফুট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ কবে যাব। এ পর্যস্ত 
কেরির মৌলিক রচনা পাঠ ও বিশ্লেষণ করে যা দেখেছি তাতে এটুকু অসংকোচে বলতে 
পারি যে, ভাষাব তিনটি প্রধান স্তরেই বাংলা সাধু গদ্যের মূল কাঠামো তাঁর রচনাতে ফুটে 
উঠেছিল। পরবর্তী কালের বাংলা সাধুগদ্যের দুই প্রধান শিল্পী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনায় বাংলা গদ্যের যে বানান, যে বূপতাত্ত্িক গঠন এবং বাকোর যে গঠন ও পদান্বয় 
পাই তার মূল ছাঁদটি কেরির রচনাতেই প্রথম পরিস্ফুট হতে দেখি। 

আমরা প্রায়ই বলি- বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের 
রচনায়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বাংলা গদ্যের জন্মদাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
লেখকবৃন্দ নম, কেরিও নন। বাংলা গদ্য আগেও ছিল। চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে 
ছিল। কিন্তু আমি তার কথাও বলছি না। এসবেরও আগে বাংলা গদা ছিল বাঙালির 
মুখে মুখে। সেইখানেই ভাষার আসল অবস্থান। জনসাধারণের মুখে যে মৌখিক ভাষা 
সেটাই তো জীবন্ত ভাষা, সেই কথ্য ভাষাই তো ভাষার আসল রূপ, আধুনিক 
ভাষাবিজ্ঞানের আসল উপজীব্য। আর আজকে যে “সাব্-অপ্টার্ন স্টাডি'র ওপরে আমাদের 
নলর পড়েছে, সমাজের যে স্তরের দিকে গ্রামশি (10110 00127107501) আমাদের চোখ 
ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাতে জনসাধারণের মুখের ভাষাতেই খুঁজতে হবে ভাষার অন্তর্নিহিত 
মুল কাঠামো। সুতবাং বাংলা গদ্যেব মূল জন্ম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা কোনো 
প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তিবিশেষেব দান নয়। লোক-সাধারণেব মুখের ভাষা, বাংলা গদ্যের 
মূলে যে কাঠামো অন্তর্নিহিত ছিল তার ওপরে ভিত্তি কবেই বাংলা সাধু গদ্যের পরিচ্ছন্ন 
পরিকল্পিত রূপটি গড়ে তুলেছিলেন কেবি, অথব' আরো সঠিক ভাবে বলা যায় তাকে 
লিখত রূপে সাধুগদ্য তৃলে এনেছিলেন অন্তুর্ীহত কাঠামো রূপে । এই সাধুগদ্যের রূপ 
পাই তাঁর “ইতিহাসমালা' গ্রন্থে । তাঁর আর একটি রচনা কথোপকথন” সাধু গদ্যে রচিত 
নয, কিন্তু এতে সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলার (919110810 0০011000141] 130109911 - 
ও ০ ৪) রূপও পাই না। এটি ছিল অনেকটা গ্রাম্য ও আঞ্চলিক অপরিশীলিত কথ্য 
বাংলার নমুনা সংকলন। সাব-অল্টার্ন স্টাডির পক্ষে সে-ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্ত 
বতমান প্রবন্ধে আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে কেরির সাধুগদাই আলোচা। 

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের রচনায় আমরা শিল্পের শেষ সিদ্ধি আশা করতে পারি না। 
কেরির গদ্য রচনাতেও অপূর্ণতা ও ক্রটি থেকে গেছে। তবে তার গদ্য ভাষার গুণগত 
শকর্ষ ও দোষক্রটি দুটি দিকই ভাষাতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করা 
বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়, এসব দিক থেকে ভাষার বিভিন্ন ত্তরে যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা 
পড়েছে তাব মধ্যে দু-একটি মাত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 

উইলিয়াম কেরি একেবারে প্রথম যুগের গদ্কার। তখনো বাংলা সাধু গদ্যের রূপ 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেযুগে কেরির একটি অবিস্মরণীয় অবদান হল সাধুগদ্যে প্রাঞ্জল 
রচনারীতি। কেরির রচনা থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যাবে 


২৪৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সাধু গদ্যেই তিনি সে যুগের পক্ষে কীরকম প্রাঞ্জল, গতিশীল ও মসৃণ রচনারীতির 
নিদর্শন রেখে গেছেন : 

“কাশ্মীর দেশে বিষুণপদ নামে এক ব্রাহ্মণ-___তাহার চারি পুত্র। এ চারি জন সর্বশান্ত্রে 
পণ্ডিত। আর চারি ভাইয়ের বড়ই শ্রীতি। এক দিবস এ চারিজন নির্জন স্থানে থাকিয়া 
বিচার করিলেন যে, আমরা অনেক শান্ত্র পড়িয়া বিদ্যা করিলাম, কিন্তু মৃত জীব যাহাতে 
প্রাণ পায়, এমত শিক্ষা করিব।' ইহা মনে করিয়া চারিজন দেশাত্তরে চলিলেন।” 

মনে হয়, বাইবেল-বিদ কেরি বাইবেলের 7801০ গুলি থেকে এই প্রাঞ্জল গদ্যের 
আদর্শ লাভ করেছিলেন। 

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের রচনায় বাংলা সাধুগদ্যের যে 
মার্জিতি রূপ দেখতে পাই সেই মার্জিত রূপের পূর্ণ বিকাশ কেরির রচনায় সর্বক্ষেত্রে আশা 
করা যায় না, কিন্তু তার আংশিক পূর্বসূচনা কেরির হাতেই হয়েছিল। ভাষার ধ্বনিতাত্তিক 

ও বানানগত, রাঁপতাত্তিক ও বাক্যগঠনগত সব ক্ষেত্রেই এর নিদর্শন দেখতে পাই। 

বিশেষ করে ধ্বনিতাত্ত্িক ও বানানগত দিকে সাধুগদ্যের প্রচলিত রীতির এমন পূর্ণ- 
বিকশিত পরিণত রূপ কেরির রচনায় পাই- যে, সেটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবার 
প্রয়োজন হয় না। সবটাই যেন আদর্শ সাধুগদ্যের রূপ! বরং এক্ষেত্রে পরবতীালে 
প্রচলিত আদর্শ সাধুগদ্যের যে রূপটি পাই, তার সঙ্গে তুলনায় তাঁর গদারূপে যে দু- 
একটি বাতিক্রম দেখা যায় তারই একট্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই উদ্লেখ 
করা যায়-_উইলিয়াম কেরি সাধারণত তৎসম শব্দে সংস্কত বানানই রক্ষা করেছেন। 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা পারেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলিত বাংলার উচ্চারণ অনুযায়ী 
বানান (010179110 57011117) এসে গেছে। যেমন-- 

“ব্রাহ্মণ সেইরূপ করিয়া প্রথমতো গৃহে গিয়া দেখিলেন....। 

এখানে সংস্কৃত নিয়মে সন্ধি করেন নি। সন্ধি না করলে তো বানান হওয়া উচিত 
ছিল প্রথমতঃ" কিন্তু আদর্শ চলিত বাংলার (5181702910 00110901101 8011291) _ ও 
08) উচ্চারণ অনুসরণে কেরি বানান লিখেছেন প্রথমতো'। 

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্বসাধন অপেক্ষাকৃত পুরোনো প্রথা, 
যদিও বিকল্সে দ্বিত্ববর্জনের বিধানও সংস্কৃতে ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের 
পরে আধুনিককালে এই দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে। কেরি বাংলা গদ্যের একেবারে আদিযুগের 
লেখক হওয়া সত্তেও এই দ্বিত্ব অনেক ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। যেমন- “সর্বশান্ত্রবেতা?। 

কেরির পরে একসময় সাধুগদ্য ও চলিত গদ্য প্রায় সমান্তরালভাবে চলেছিল। 
এসময়ের ভাষিক পরিস্থিতিকে সমাজভাবাবিজ্ঞানে (509০19-111%11150109) দ্বিবাচন 
(01%195518) বলা হয়। এই দুই সমান্তরাল গদ্যরীতির মধ্যে যেটাকে আমরা সাধুগদা বলি 
তার দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রথমত এর শব্দভাণ্ডার তৎসম সেংস্কৃত) শব্দবহছল আর দ্বিতীয়ত এর রূপতাত্ত্িক গঠন 
মধ্যযুগীয় বাংলা থেকে গৃহীত : 


উইলিয়াম কেরির সাধুগদা : ভাষাতাত্বিক বিচার ২৪৯ 


৬111) 103 10105 06101151116 (0 1110010 730176911, 2110 115 ৮০০90191% 
1101)1 9815101101500. 1 001110 0111 0০ 001008190 (0 4 1৮10৫01] 12115115177 
5100 0 01191001191) 01010]1101 2110 2 5011)01 -10111750111017 ৮00০9010121, 11 51101) 
8 11011) 00010 0০ 00107061৬00 ৩ 

উইলিয়াম কেরি বাংলা সাধুগদোর এই গঠন-প্রকৃতি আজ থেকে বহুকাল পূর্বেই 
অনুধাবন করেছিলেন। বাংলা সাধুগদ্যের শব্দভাণ্ডার মূলত তৎসম (সংস্কৃত) শব্দভাগ্ডার 
হবে একথা কেরিরও দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কেরি তার “41010110791 01130119190 
[0109০ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন: 

10035158100 10011571050 15 90111091 01(1191% ৫07৮০0 (01) ১0176510118 


00151001716, 17010 11001) 11706-001111]) 01 (110 /0105 810 [010 ১0112910119, 
10 111059 ০0171005111 0100 £1990051 [0011 01 1119 10119111001 216 950 11119 


০01111101. 11711 11011 01111]) 1085 09 (19000 ৮১110170111 01110107105, 

বাংলা শব্দভাগ্ডারের এই রূপটি তিনি অনুধাবন করলেও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি 
সর্বদা দক্ষতার পরিচয় দেননি । কোনো-কোনো শব্দ উইলিয়াম কেরি এমন পদবন্ধে (0101290 
90171010110) ব্যবহার করেছেন যে পদবন্ধ বাংলাষ স্বাভাবিক রীতিসম্মত নয় | যেমন: 

“তাভাব সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয়।” 

অথবা- 

“রাজা কাতর হইয়া আপন রাঙ্গে ঘোষণা দিলেন।” 

বাংলা শব্দের পদ-পরিচয় সম্পর্কে কেরির জ্ঞান সর্বক্ষেত্রে নিভুল ছিল না। কোথাও- 
কোথাও বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে তাকে বিশেষারূপেই ব্যবহার করেছেন। যেমন- 

“ভিতর জন্তসকল মামার মাংস ভোজন কবিলে মনুযা-মাংসেব স্বাদু জানিয়া নগরেব 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য মন্যাসকলকে খাইবেক। 

বলা বাহুল্য এখানে জুদ্বা প্রয়োগ হবে মনুয্য-মাংসের স্বাদ, অথবা খনুষা মাংস স্বাদ । 

[করি শব্প্রয়োগে সর্বক্ষেত্রে সংগতিও রক্ষা করতে পারেন নি যেমন “তাহাব সভাতে 
শ্রুতিধর নামা সর্বশ্রান্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকে।" আবাব “সেই পণ্ডিত আপন বাটা 
হইতে সুরঙ্গ দেশে সুশর্া নাম ব্রাহ্মণের বাটাতে গিয়া অতিথি হইলেন।” লক্ষণীয় যে. 
কোথাও 'নামা', কোথাৎ 'নাম' শব্ধ তিনি অসংকোচে বাবহার করেছেন। 

ংলায় মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিনটি স্তরভেদ আছে- সম্মানসূচক (10170170110) 

সাধারণ (2০101) এবং তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা জ্ঞাপক (11171816) যথাক্রমে 'আপনি' তুমি 
'তুই'। আমরা একই বাক্তি সম্পর্কে সচরাচর একই জ্বরের সর্বনাম বাবহার করি কিন্তু এই 
সঙ্গতি তিনি কখনো-কখনো ভঙ্গ করেছেন। মেমন : “হে মহারাজ, আমি অনেক কাল পর্যন্ত 
তোমার নিকটে আছি; কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না।” 

এখানে প্রথম বাক্যে 'তোমার' স্থলে 'আপনার” হওয়া উচিত ছিল। 


২৫০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সাধু বাংলায় ইহা" সর্বনামটি সাধারণত প্রথম পুরুষের অগপ্রাণীবাচক সর্বনাম রূপে 
ব্যবহৃত হয়। কিস্তু কেরি এই সর্বনামটি প্রাণীবাচক অর্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন: 

“এ ব্যক্তি সাধুপুর-নিবাসী; ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারি।” 

কেরির হাতে বাংলা সাধু গদোর বূপতাত্তিক গঠন (1401011019£1081 91180101) 
মোটামুটি আদর্শ রূপ লাভ করেছিল । তবু দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ও ক্রুটি লক্ষ্য করাই যায়। 
কেরির সময় সাধু বাংলা গদ্যের কারক-বিভক্তিগুলি পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি। 
বাংলায় সপ্তমীবিভক্তির একাধিক চিহ্ন আছে। যেমন-_এ, তে। কিন্তু এগুলির প্রতোবটির 
বাবহার সুনির্দিষ্ট। কোনো-কোনোটি প্রতিযোগী অবস্থানেও (00110107101(915 [015100- 
10) থাকে। কেরির সময় এগুলির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হয় নি। ফলে কোন্টির অবস্থান (015- 
11811017) কী, তা কেরি তখনো ভালো করে স্থির করতে পারেন নি। যেমন: 

“তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তাতে এক মনুষ্য 
একাকী রহিয়াছে।”, 

এখানে “তথাতে' স্থলে “তথায়” হলে বাংলায় স্বাভাবিক হত। 

গৌণকর্মে একবচনে -'রে' বিভক্তিটি বাংলায় সাধারণত কবিতাতেই চলে। কিন্তু 
কেরি “রে' বিভক্তিটি গদ্যেই ব্যবহার করেছেন এবং ত্র অনুসরণে এই বিভক্তি সে 
যুগে আরো কেউ-কেউ গদ্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন-_কেরীর প্রয়োগ: 

“সমুদ্র প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মাণেরে এক দিব্য চক্ষু দিয়া কহিলেন...” 

বাংলা কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তি “রা” ব্যবহৃত হয়েছে মধ্য যুগে প্রথমে সর্বনাম 
শাব্দে, পরে বিশেষ্যে। তার আগে সংস্কৃতের কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তির বদলে বাংলায় 
বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হত সমষ্টিবাচক শব্দ সভা” 'সকল' ইতআদি যোগ করে । এমন-কি 
ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে “গুলা “গুলি'ও এসেছে সমষ্টিবাচক শব্দ 'কুল' 
থেকে, যদিও এ মত ড. সুকুমার সেন সমর্থন করেন নি।* সে যাই হোক, আধুনিক যুগের 
গদ্যকার উইলিয়াম কেরি যদিও কিছু-কিছু বহুবচনের বিভক্তি ব্যবহার করেছেন, তবু সমষ্টিবাচক 
শব্দ যোগ করে বহুবচনের অর্থ প্রকাশের পুরাতন পদ্ধতিও অনুসরণ করেছেন কোনো-কোনো 
ক্ষেত্রে, তা পূর্বে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে। যেমন- হিংস্র জন্তসকল' ইত্যাদি 

ক্রিয়ার অতীত কালের ও ভবিষাৎকালের প্রথম পুরুষের রাপের সঙ্গে 70150185110 
9111,0. “ক'-এর ব্যবহার উইলিয়াম কেরির রচনায় বনু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন-_ 
৪। “গোলক * 'গোলিকা' অর্থ-__গোটা, আন্ত) শব্দজ্ঞাত 'গুলা+, “গুলি” উত্তরপদ অথবা প্রত্যয়রূপে 

ব্যবহার করিলে নির্দেশেক ববচনের (096177011৬৩ 70181) অর্থ প্রকাশ করে। আসলে এ পদগুলি 

সমাহার (0911০9৮৩) শব্দ, সুতরাং ব্যাকরণের দৃষ্টিতে একবচন। এ প্রয়োগ মিলিতেছে যোড়শ 

শতাব্দ হইতে। যেমন “চৈতন্যভাগবতে-__“সেইগুলা আইল কিবা আমারে ভাগ্য়া”, “বামনগুলা"”, 

“নগরিয়াগুলা”। সংস্কৃত 'কুল' শব্দে সঙ্গে “গুলা” “গুলি, প্রত্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই, তবে নির্দেশক 

“গোটা, গোটি (গুটি) শব্দের সঙ্গে আছে। যেমন ম-বা বাঁশীগুটি (০ বাঁশীটি)। মধ্য-বাঙ্গালায় সংখ্যাবাচক 

শব্দে “গোটা, -গুটি, (- -টা, -টি) প্রতায়ের ব্যবহার আছে। যেমন, “সাত গুটি বিদ্ধ" (» সাতটা বিধ), 

দুগুটি বেণুআ” (ন্দুটি বিড়া), “সাত গোটা বাণ”। তুলনীয় “শঙ্খ দুগডলি” €- দুগাছি শাঁখা)”-_. 


উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্তিক বিচার ২৫১ 


“রাক্ষসী সে রাজ্য ত্যাগ করিলেক।” “সে কহিলেক”। আরো দৃষ্টান্ত: 'করিবেক' 'খাইবেক' 
ইত্াাদি। এই প্রয়োগ বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরবর্তী লেখকদের রচনায় 
ব্যাপকভবে পাওয়া যায়। আবার কেরি কোনো-কোনো ক্রিয়ার এমন রূপ ব্যবহার 
করেছেন যা পরবর্তীকালের সাধু গদ্যেও বহু প্রচলিত হয় নি। যেমন-_“পগ্ডিত আপন 
দেশে আইলেন।” 'আইলেন'-এর বদলে 'আসিলেন' বুপটিই বেশি প্রচলিত। 

ংলা বাক্যে শব্দবিন্যাস-ত্রম (৮/010 010) প্রাীন ভারতীয় আর্য থেকেই 
উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। সংগ্লেষণমূলক ভাযা ( 59171115010 191100986০) প্রাচীন ভারতীয় 
আর্য-বৈদিক ও .সংস্কৃতে-সমস্ত কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল বলে “বাক্যের পদবিন্যাসে 
নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা”র কথা উল্লেখ করেছেন ড. সেন। কিন্তু তা সত্বেও 
প্রথাগতভাবে দিকে পদবিন্যাসের একটি ক্রম মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বেদ-ভাষা 
বিশেষজ্ঞ এই ক্রম সম্পর্কে বলেছেন_ 

1109 01019] 1010 15 11091 1116 5000)001 00111751110 5017101709 2170 1116 ৬010 
01005 11, 110 10111911111) 100100615 00111 001৮%0017. 1100 ৮০10 00095101011 
11005 10 0190 0০117111170 01 1170 3011161)00 ৮ঠ1)01) 11 195 91101101 €1101)1)951/00.. . 
4১510158105 1179 08505, (100 92001158110 15 [0180090 1111070019101% ০9010 (10৫ 
৮৫7 "৫ ক্রমে ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ধারায় যতই বিভিন্ন কারকের বিভক্তিগুলি 
লোপ পেতে থাকে ততই বাক্যে পদত্রমের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়। ক্রমে বাংলা 
ভাষার মূল বাকো (16110] 501101160) স্বাভাবিক পদক্রম দাড়িয়ে যায়: 

কতাঁ + কর্ম + ক্রিয়া 

৩10)601+00)00/%010-১0)৬ 

বাংলার এই ৪০৬ ক্রমের স্বাতিন্ত্য লক্ষা কবা যায় £ংরেজির মুল স্বাভাবিক ত্রনের 
সঙ্গে তুলনা করলে: 

আমি + বই + পড়ি - 5৬০ 

] + 1990 + 00015 5 ১০৬ 

উইলিয়াম কেরির সাধুগদো এই মুলব্রমই অনুসৃত হয়েছে। এই ক্রম অবশ্য তিনি সৃষ্টি 
করেন নি, বাংলার জীবন্ত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন। কেরির রচনা থেকে দুটি উদাহরণ দিই: 

কতা + গৌণকর্ম + ক্রিয়া 

“তিনি রাজাকে কহিলেন।” 

কতা + গৌণকর্ম + মুখ্যকর্ম + ক্রিয়া: 

“আমি তাহাকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিব।” 

দেখা যাচ্ছে, ভাষার বিভিন্ন স্তরে উইলিয়াম কেরি সাধু গদ্যের মূল রূপটি রচনা করে 
দিয়েছিলেন। এর ওপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিতাক লেখকবৃন্দ 
ব্যক্তিৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল শৈলীসুন্দর গদা (50/1191০1996) রচনার বিচিত্র সৌধ নির্মাণ করেন। 


২. বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা 


ফরাসী 7২978159100 (রন্যেসীস্) কথাটির মূল অর্থ নবজন্ম” বা 'পুনর্জাগরণ'। এই 
অর্থে ফরাসী মনীবী জ্যুল্‌ মিশ্‌লে (05165 1১11917011) প্রথম ব্যবহার করেন +6191176" 
(রন্যেত্র) শব্দটি। এ শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ প্রায় একই। কিন্তু মিশলে শব্দটি ব্যবহার 
করেছিলেন অনেক ব্যাপক অর্থে। তার দেওয়া সেই ব্যাপক তাৎপর্য হলো '101500গ1 
06 11)0 %/0110 2110 [791 (মানুষকে আবিষ্কার করা, বিশ্বরহস্য সন্ধান করা)। এই 
ধারণার ওপরেই [২০791558700 কথাটির মূল তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত। পরে ইতালীতে যখন 
নবজাগরণের সূত্রপাত হলো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, তখন এই মুল ধারণার সঙ্গে 
আরো কতকগুলি ধারণা যুক্ত হলো নবজাগরণের বিশেষ মন্ত্রদ্ূপে- যুক্তিবাদ (90101). 
811911), মানবতাবাদ (10017017151), ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ (171015101911510)ইত্যাদি। এর 
সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাও বলিষ্ঠ ছিলো-_ প্রাটীন বিদ্যার পুনর্জাগরণ (২০- 
18] 01 019991091 [.০9171111%)। অবশ্যই প্রাচীন বিদ্যাকে নবধুগে গ্রহণ করা হয়েছিলো 
যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে। 

পাশ্চাতোর নবজাগরণে প্রাচীন বিদ্যার এই পুনর্জাগরণের মূলে একটি এতিহাসিক 
ঘটনা কাজ করেছিলো । সেই ঘটনাটি হলো ১৪৫৩ খ্বীস্টাব্দে তুকীরদের দ্বারা পূর্ব রোমের 
রাজধানী কসতান্তিনোপ্ল্‌ (001509111110019) আক্রমণ । এর আগেই রোমানরা পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির আদি পীঠস্থান গ্রীস আক্রমণ করায় গ্রীসের কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-মনীবারা 
রোমের সেই রাজধানীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তুকীরা সেই রাজধানী আক্রমণ 
করায় গ্রীস ও রোমের সারস্বত-সমাজ ইউরোপে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ইতালীতে 
ইতিমধ্যেই যে নতুন চিত্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিলো, তাকে স্পর্শ করলো শ্রীক-রোমান 
সারস্কত সমৃদ্ধি। নতুনেরা প্রাচীনকে যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে বরণ করে নিলেন 
এভিহ্যের ধারাকে । পাশ্চাত্যে নবজাগরণের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে এমনি করে যুক্ত 
হলো প্রাটীন বিদ্যার পুনর্জাগরণ। 

আমাদের দেশেও উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজ্ঞাগরণ হলো, তার মূলে পাশ্চাতোর 
যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদ প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে প্রাটান বিদার পুনর্জাগরণণ্ 
(চ২০৮1৮৪] 01 01059108] 1.6917801)%) ছিলো। তবে ইতালীর নবজাগরণে গ্রীক-লাতিন 
সাহিত্য-সংস্কৃতির স্পর্শ যেমন বাইরে থেকে এসেছিলো, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও 
দর্শনের চর্চা তেমন বাইরে থেকে আসেনি। শুধু তার পুনজগিরণের পদ্ধতি ছিলো 
পাশ্চাত্য । সেটা হলো যুক্তির মানদণ্ডে পুনর্মূল্যায়ন। এখানে বরং বিদেশী ধর্ম-দর্শনের 
ব্যাপক প্রসারের বিকদ্ধে রুখে দীড়ানোর (970081100) জন্যেই সংস্কৃত-সাহিত্য-ধর্ম- 
দর্শনের পুনর্জাগরণ ঘটানো হয়েছিলো। খ্রীস্টধর্মের একেশ্বরবাদের সামনা-সামনি পূর্ণ 
আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াবার জনোই নবজাগরণের দীক্ষাগুর রামমোহন 
উপনিষদ-বেদাত্তের একেশ্বরবাদকে তুলে ধরেছিলেন। সংস্কৃত "সাহিত্যের প্রধান দুটি 


বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা ২৫৩ 


ধারা-_ মনন-সাহিত্য ও সুজনমুলক সাহিত্য, যা রূপায়িত হয়েছে যথাক্রমে দর্শনে ও 
সরস সাহিত্যে (কাব্য-নাটক ইত্যাদিতে)। রামমোহন যেমন মনন-সাহিত্যের (দর্শনের) 
সৃজনমূলক সরস সাহিত্যের (সংস্কৃত কাব্য -নাটকাদির) সমৃদ্ধ ধারাটিকে তার অনুবাদের 
মাধ্যমে জীবন্ত নবরূপ দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই সংস্কৃত সাহিত্যের একটি 
মোটামুটি ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা করেছিলেন; তার “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 
সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এ (১৮৫৩)। এইখানে তিনি অগ্রণী। তার এই অগ্রণী ভূমিকার 
কিঞ্চিৎ পরিচয়ই এখানে আমাদের বিবেচ্য । পাশ্চাত্য মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী ও 
জার্মান ভাষায় সংস্কৃত সাহিতোর অনেক ইতিহাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে /10া 
ঠ.19০00106)] 4৯১01500175 01 98119510111 17116190016), 45 13517150910 70111) (4 
11151015 0192115101 [100191016, এবং 1176 981791101 [018110), 4. ৬1170510012 
(/ 171510 01 110019া) 11161810116) এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 701. 
9101611019110011 10998012 ও 101 5051011 1511001 1700 (1715101% 01 98115101711 
[1(01200119)-এর কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তীদের রচনা বিদ্যাসাগরের রচনার 
চেয়ে অনেক বেশী পূণাঙ্গি ও ইতিহাস-নির্ভর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু বাংলা ভাষায় 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস হিসাবে বিদ্যাসাগরের রচনাটির অগ্রণী ভূমিকা 
অবিস্মরণীয়। এমনকি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকের রচনার চেয়েও বিদ্যাসাগরের রচনাটি 
পূর্ববর্তী 

বিদ্যাসাগরের রচনাটি অতি সংক্ষিপ্ত হবার কারণ হলো এটি গ্রন্থাকারে রচিত হয়নি, 
এটি বীটন সোসাইটিতে পাঠের জন্যে একটি বক্তৃতার আকারে লিখিত হয়েছিলো। 
বিদ্যাসাগর এই রচনার “বিজ্ঞাপনে” লিখেছেন: 

“এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। 
অনেকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন 
মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।” (-১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩)। 

বিদ্যাসাগর তার রচনাটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজেই অবহিত ছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে 
তিনি লিখেছেন: 

“আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া 
উচিত ও আবশ্যক কোনও ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত 
সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র হইয়াছে, তদ্গ্রন্থেরও প্রকৃত 
প্রস্তাবে দোষ গুণ বিচার করা হয় নাই। তপ্তিন্ন, কত শত গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হয় 


আসলে এক ঘণ্টার বক্তৃতায় সবঙ্গীণ পূর্ণতা প্রত্যাশিত হতে পারে না। কিন্তু এই 
গ্রন্থের অগ্রণী পথিকৃতের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য সুকুমার সেন এই গ্রস্থটিকে 
আরো মর্যাদা দিয়ে বলেছেন-_ এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সারা ভারতেই অগ্রণী: 


২৫৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক ছোট পুস্তিকাটি ভারতবর্ষে সাহিতা-ইতিহাস 
রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা আদর্শ করিয়াই রামগতি ন্যায়রত্ব “বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব ৫১৮৭৩) রচনা করিয়াছিলেন ।””১ 

মনে হয় তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরে ঝষি রাজনারায়ণ বসুও রচনা করেছিলেন 
“বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৮)। সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন 
করে বিদ্যাসাগর যে পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেই পথে বাংলা সাহিত্যকে অবলম্বন 
করে এগিয়ে গেছেন রামগতি ন্যায়রত্ব, রাজনারায়ণ বসু এবং আরো পরবর্তীকালে 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন, অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ গবেষকবৃন্দ। এই ধারায় একক প্রচেষ্টায় সমাপ্য অধ্যাপক 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধযায়ের বহুল তথ্যপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" প্রায় 
অতিমানবীয় সারস্কত সাধনার সাক্ষ্যবাহী এবং ইংরেজীতে বহু ব্যক্তির রচনা সম্বলিত 
09117011055 [15101 01 151751151) 11101700765 এবং 1109191% 1115101% 01 1217- 
1910-এর মতো চিরায়ত সম্পদ। এসব সাহিত্য-সম্পদের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারি 
কী সুমহান সম্ভাবনাপূর্ণ পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর তার এ ছোট বইটিতে। 

বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পণ্ডিত হওয়া সত্বেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো নবজাগরণের যুগের 
অন্যান্য মনীষীদের মতোই আধুনিক। সংস্কৃত ভাষার উৎস সম্পর্কে অনেক রক্ষণশীল 
ভারতীয় পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আর্য জাতির আদি বাসস্থান ছিল ভারতবর্ষেই, 
এখান থেকেই আর্ধ জাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই 
ভারতীয় উৎস থেকেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই রক্ষণশীল মত সমর্থন 
করেননি । এইখানেই তীর সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা । তবে ভারতের বাইরে আর্যদের আদি 
বাসস্থান সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত আছে। বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল ভারতীয় পণ্ডিতদের 
মত উল্লেখ করলেও পাশ্চাত্যের তৎকালীন ভাষাতত্তববিদদের (11110105155) গবেষণা 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাষাতত্ববিদদের মতই ব্যাখ্যা করেছেন: 

“ভারতববীয়রা আদিকালাবধি এ দেবভাষায় (সংস্কৃত ভাষায়) কথোপকথন ও লৌকিক 
ব্যবহার নির্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবধীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের 
ভাষা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় পণগ্ডিতেরা শব্দবিদ্যানুশীলন-নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত 
ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য 
কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভরতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রদেশ ইরান। 
তাহাদিগের গবেষণা দ্বারা নিধাঁরিত হইয়াছে, অতি পূর্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী 
লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। 
ইহারা ইরানে অবস্থানকালে এক জাতি ও এক ভাষাভাষী ছিলেন। এ এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন জাতি হইয়াছেন: 
এবং এ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, 


১। সেন,ডঃ সুকুমার . “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ৩য় খণ্ড, ১৪০৩, পৃ. ৩৬-৩৭ | 


বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা ২৫৫ 


ইটালিতে লাটিন, জার্মানিতে জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।...এই সমস্ত 
যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই” ।২ 

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে যে তুলনামূলক ভাষাতত্বের (00101279110 চ1101- 
07৮) স্বর্ণযুগ গিয়েছিলো, তাতেও য়াকপ্‌ গ্রীম্‌ (19০০১ 01111]0; (19০1 095 (01100059- 
110105-551911) ৫0 ১৪1151011051190116 1] ড61010101)10116 1711 10110] ৫61 
(071150111501)61), 1:0191101501)01), 791515015017 010 09111797171501)917 9101201)6,1 এবং 
৬0116101)91700 01911019110 095 ১21158111, 2911৫, 01160171501101), [90011115901)61). 
[.1109171501150, 00615011911 10100 10617011901)01), আউগুস্ট শ্লাইশার (/518051 
9০011910101: '001771)91101011) 061 ৬০91%10101161001) 01817711780110 ৫001 
10001179111501161) 90129017617) কার্ল ক্রগ্মান্‌ (15011 131019]া)গাথাও: 40101701155 001 
$01199019010তা। োল11721115 001 17005517170171501)017 9101901761) প্রমুখ মনীষীদের 
মধ্যে কেউ বিদ্যাসাগরের আগে, কেউ পরে, অনেকটা এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে, 
একটি মূল ভাষাবংশ থেকেই সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম 
হয়েছিলো । বিদ্যাসাগর এঁদের মধ্যে কারো-কারো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং 
এই জন্যই লিখেছেন: “এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র, এ বিষয়ে সংশয় 
হইবার বিষয় নাই।” এই আদিভাষাবংশের কোনো নাম বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেননি; জার্মান 
পণ্ডিতেরা একে ইন্দো-জামানিক (11100-061077110) বংশ বলতেন, পরবতীকালে এর 
নাম দেওয়া হয় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ, চাইল্ড (৬.001007 01105) এরই নাম 'আর্' 
ভাষাবংশ দিতে চেয়েছেন।০ এক ভাষা-বংশ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় মনীষীদের 
সঙ্গে একমত হলেও এই মূল ভাষাভাষী জাতির আদি বাসস্থান বিষয়ে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ 
একমত হতে পারেননি । মনীষী শ্রাজরের (5০11240)মত অনুসারে এই মূল ভাবাভাবী 
জাতির আদি বাসস্থান ছিলো রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে । আমরা আজকাল মানি 
এই আদি বাসস্থান থেকে সেই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। এরই একটি শাখা হলো ইন্দো-ইরানীয় শাখা এবং সেই শাখার একটি উপশাখা হলো 
ভারতীয় আর্ধ যা থেকে সংস্কৃতের জন্ম। সুতরাং বিদ্যাসাগর যখন বলেন ইরান ছিলো মূল 
বাসস্থান এবং সেখান থেকে সংস্কৃতভাষার মাগমন, খন আমরা অবশাই স্বীকার করবো 
বিদ্যাসাগর সতোব অনেক কাছাকাছি এসে পৌ?ছন। 

জার্মান মনীষীদের অনেকেরই রচনা বিদ্যাসাগরের বনাটি পরে প্রকাশিত হয়েছে, 
তাদের ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে আরো পরে। কিভ বিদঠাসণারের অনেক আগেই, 
জীর্মন মনীবীদেরও আগে, সংস্কৃতকে নিয়ে তুলনামূলক ভাষাতন্তের বাজ উপ্ত হয়েছিলো 

ংলার মারটিতেই-কলকাতার বুকে। প্রাচা-বদ্যার একজন অগ্রণী পুরুষ স্যার উইলিয়াম্‌ 

জোন্স্‌ (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে 
বলেছিলেন (১৭৮৬): 
২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্যারক জাতীয় সমিতি, ১৯ +২, পৃ. ১০১-১০২। 
৩। 01106, ৬.001007+ “177৩ 41590, 150000৮1920 (4984০) 
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+[1)2 991150111 191171950....... 15 01 8. ৮/01100101 51101006819: 17019 110০০ 
11701) (16 0915910, 11)016 ০0101095 (1791) (110 1.9(111, 8110 171016 95:000151661% 16- 
160 11701) 9111861, 561 09981110 (0 ০০011) 01 01801) 2 51101)01 21111, 0011) 11 
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জোনসের এই বন্তৃতাটি ভাষাতত্তের ইতিহাসে একটি অবিশ্মপ্নণীয় স্তস্ত (127 
77810) হয়ে আছে। কারণ, যে মূল উৎস (ভোষাবংশ) থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন 
প্রভৃতি ভাষার জন্মের কথা বিদ্যাসাগর বলেছেন, স্পষ্টত তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 
জোন্সের এই বক্তৃতাতেই। এই বক্তৃতা বিদ্যাসাগরের অনেক পূর্ববর্তী হলেও এর বক্তব্য 
তখনকার সংস্কৃত ও সংস্কৃতির বাতাবরণে অবশ্যই ছিলো এবং বিদ্যাসাগর এর সম্পর্বে 
অবহিত ছিলেন, এটা অনুমান করা যুক্তিহীন হবে না। 

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তিকাটি সংস্কৃত সাহিত্যের 
সন-তারিখ-যুক্ত অনুপুজ্থ ধারাবাহিক ইতিহাস নয় ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে এটি একটি 
প্রাথমিক পথপ্রদর্শক রচনা, একথা আগে বলেছি। এই রচনাটির অন্য একটি গুরুত্বও 
আছে-সেটা হলো ভাষাতত্তের দিক থেকে সংস্কৃত ভাষার উৎস নির্ণয়। তার কথাও 
আমরা আলোচনা করেছি। এছাড়া এ গ্রন্থের আরো একটি গুরুত্ব লক্ষণীয়। সেটা হলো 
বৈদিক ভাষা থেকে স্বতন্ত্রঠিক সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট ও সঠিক 
ধারণা। তার ধারণাটি কী এবং সেটি কেন সঠিক সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে ভরতীয় আর্য 
ভাষার বিবর্তনের ধারাটি একটু স্মরণ করা দরকার। 

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি আর্য) ভাষাবংশ থেকে একটি শাখা বেরিয়ে ভারতবর্ষ 
ও ইরানের দিকে এগিয়ে আসে। এই শাখাটির নাম ইন্দো-ইরানীয় শাখা । এই শাখাটি 
দুভাগ হয়ে যায়- একটি উপশাখা ইরান-পারস্যে চলে যায়, অন্যটি ভারতবর্ষে আসে। 
যে উপশাখাটি ইরানে চলে যায় সেই শাখার লোকেরাই নিজেদের "আর্য বলে গর্ব 
করতো ( ড. সুকুমার সেন)। সেই জন্যে সঙ্কীর্ণ অর্থে কেউ কেউ শুধু সেই শাখাটিকে 
আর্য বলে থাকেন। কিন্তু আগেই বলেছি গর্ডন্‌ চাইল্ড প্রমুখ মনীষীরা মূল ইন্দো-ইউরোপীয 
ভাষাবংশটিকেই “আর্ধ বলেছেন। এটা 'আর্ধ শব্দের ব্যাপক অর্থ, সন্দেহ নেই। 
বিদ্যাসাগরও এই অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন 
যুগে আ: ১৫০০ খ্রীঃ পৃঃ-৬০০ খ্রীঃ পুঃ) এই ভাষার দুটি রূপ ছিলো- একটি সাহিত্যিক, 
অন্যটি কথ্য। এর সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন রয়েছে প্রাটান বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষত 
খণেন্দের সৃক্তগুলিতে। এই ভাষার সঠিক নাম বৈদিক ভাষা, প্রাটানেরা বলতেন ছান্দস 
ভাষা”। অন্যদিকে কথ্যভাষাটি লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে আসছিলো। আনুমানিক ৬০০ 
্ীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই পরিবর্তন এত বেশি হয়ে গিয়েছিলো যে, তখন 
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থেকে ভারতীয় আর্ধভাষার দ্বিতীয় যুগ- মধ্যভারতীয় আর্ধভাষার যুগ- ধরা হয়। এই 
মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ ব্যাপক নাম দেওয়া হয় প্রাকৃত ভাষা। এই যে পরিবর্তন 
হয়ে চলেছিলো, এটা জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক প্রাণের ধর্ম। কিন্তু একে জীবন্ত ভাষার 
প্রাণের ধর্ম বুঝতে না পেরে, বা একে স্বীকার না করে, বিদগ্ধ আর্ধ নেতৃবৃন্দ মনে 
করলেন-_এই পরিবর্তন হলো ভাষার বিকৃতি, অশিক্ষিত লোকেদের মুখে ভাষার শৈথিল্য 
সাধিত হচ্ছে। তখন পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণ রচনা করে ভাষার সংস্কার 
করতে চাইলেন। নিঃসন্দেহে এই সংস্কার থেকে “সংস্কৃত কথাটির উৎপত্তি। কিন্তু 
বৈয়াকরণেরা ভাষার শুদ্ধিবিধানের জন্যে সংস্কার করতে চাইলেও একথা ঠিক যে, 
সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষার সংস্কার-করা রূপ নয়। শুরসেন অঞ্চল অর্থ পশ্চিম 
ভারতের মধ্যদেশু ছিলো শিক্ষিত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রস্থল। এইখানকার বিদগ্ধ মার্জিত 
মভিজাত ভাষাকে মানদণ্ড করে এবং পাণিনির জন্মভূমি উদীচ্য অঞ্চলের ভাষার কিছু 
উপাদান নিয়ে বৈয়াকরণেরা যে শুদ্ধ ভষার রূপ বেঁধে দিলেন, সেইটাই সংস্কৃত ভাষা । 
এর পেছনেও সংস্কার-স্পহা ছিলো। ভাষার বিকৃতি রোধ করা এবং সংস্কার সাধন করার 
জনোই তারা এই মানদণ্ড রচনা করে দিলেন। এই মানদণ্ডে বাঁধা অভিজাত ভাষাই হলো 
আসল সংস্কৃত ভাষা। এটা পাণিনির (আঃ খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী) পরবর্তী ভাষা । এ 
ভাষা ছিলো শূরসেন অঞ্চলের মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের ভাষা । আর এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে 
বয়ে চলেছিলো সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা- প্রাকৃত ভাবা। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
পাণিনির' পরবর্তী মার্জিত অভিজাত শিক্ষিত ('শিষ্ট') আর্যদের ব্যাকরণবদ্ধ ভাষাই হলো 
পিক সংস্কৃত ভাষা; একে আনরা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত (01955198] 981791011) বলে 
থাকি। বৈদিক যুগের আর্যভাষা থেকে এভাষা অনেকটা স্বতন্ত্র। বাপক অর্থে অনেকে 
বৈদিক ভাষাকেও সংস্কৃত ভাষা বলে থাকেন। ব্যাপক অর্থে সংক্কত ভাষা” কথাটি গ্রহণ 
করলে সংস্কৃতের দুটি পর্ব বলতে পারি--বৈদিক সংস্কৃত ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, ঠিক 
যেমন গ্রীক ভাষার দুটি পর্ব__হোমরীয় গ্রীক (7017070 07৩০) ও ক্লাসিক্যাল গ্ীক 
(ব18551001 079010)1 কিন্ত সঠিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (থকে আমরা ক্লাসিক্যাল 
সংস্কৃতকেই সংস্কৃত ভাবা বলে খাকি এবং বিদ্যাসাগরও এই অর্থেই “সংস্কৃত ভাষা' 
কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং তার পুত্তিকাটিতে শুধু এ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিতোরই 
বিবৃতি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাবনা তাই আধুনিক ভাষাতত্ব-সম্মত ও 
বৈজ্ঞানিক। 
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৩. পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার 


উপন্যাসের ভাষা বিশ্লেষণের দু'টি উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে সাগরপারের একজন 
সমালোচক বলেছেন : 
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কারণ উপন্যাসে আমরা দু'রকমের ভাষা পাই। এক, লেখকের বিধৃতিতে (7919- 
(1017) লেখকের ভাষা; আর দুই, পাত্রপাত্রীর সংলাপে তাদের মুখের ভাষা । সমালোচক 
এই দ্বিবিধ ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য-রেখা টানতে বলেছেন, সেই পার্থকা বাংলা উপন্যাসে 
সুস্পন্ট হতে থাকে শরৎচন্দ্র থেকে। লেখকের বিবৃতির ভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপের 
ভাষায় পার্থক্য উপলব্ধি করে এ দুটিকে পৃথক করেছেন শরঘচন্দ্রই। শবহচন্দ্রই প্রথম 
লক্ষণীয় ভাবে নিজের বিবৃতিতে সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাষা ব্যবহার 
করেন। এই রীতিই পরে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রধান 
রচনায় অনুসরণ করেছেন। শরংচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অংশত রবীন্দ্রনাথ লেখকের 
বিবৃতি ও পাত্রপাত্রীর সংলাপ উভয়ক্ষেত্রেই সাধুগদ্য ব্যবহার করেছিলেন। দু'একটি 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। আবার আধুনিক লেখকেরা উভয় ক্ষেত্রেই চলিতগদ্যের 
ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য মনে বাখতে হবে যে, আধুনিক লেখকেরা 
লেখকের বিবৃতি ও পাত্রপাত্রীর সংলাপ উভয় ক্ষেত্রেই চলিতগদ্যের ব্যবহার করলেও 
উভয় ক্ষেত্রে বাবহৃত ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য যে নেই তা নয়। কারণ লেখক যতই 
ব্যক্তিত্বের বাহক, সুতরাং এখানেই তাঁব নিজন্ব স্টাইলের (591০) পরিচয় বেশী ধরা 
পড়ে। কিন্তু পাত্রপাত্রীর সংলাপকে স্বাভাবিক (78100191) করার জন্যে তার ভাষা লেখক 
সমাজ থেকে যথাযথ তুলে এনে বসিয়ে দেন। তার ফলে তাতে সমাজের জীবন্ত ভাষারই 
প্রতিফলন বেশী। এই সূত্রে সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক উপভাষা (190101/71 0191501) 
ও শ্রেণীগত উপভাষা (০1455-0181901) ব্যবহার করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংলাপের 
ভাষাকে আরো জীবন্ত ও 17911111 করেছেন। 

তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে লেখকের বিবৃতির ভাষা ও পাব্রপাত্রীর সংলাপের 
ভাষার মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য কোনো দুর্লঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে না। কারণ আঞ্চলিক 
জীবনচিত্র বর্ণনায় লেখকের ভাষাতেও আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করে সেই 
জীবনচিত্রকে জীবন্ত করার চেষ্টা দেখা যায়, সেখানে স্টাইলের নিয়ন্ত্রক লেখক-ব্যক্তিত্ব 
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(5১1০০) নয়, লেখকের আলোচ্য বিষয়বস্তু (991০০1)৩। এক্ষেত্রে বলা উচিত দুইএর 
রাসায়নিক মিলনেই সার্থক স্টাইল গড়ে ওঠে। 

আবার পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষাও যে সবসময় পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ (০৮1০০1৮০) 
দৃষ্টিতে রচিত, তা নয়। পাব্রপাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসে 
বিশেষ মুহূর্ত-রচনা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিকল্পনা (005197) অনুসারে ত্রষ্টার কল্পনার 
ছাঁচে ঢেলে-গড়া (60851) জিনিস, তা লেখকের শিল্পদৃষ্টি ও মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 
মার চরিত্রের সংলাপ যেহেতু লেখক-প্রতিভার সৃষ্টি, চরিত্রের প্রকাশ এবং সংলাপের 
পটভূমি লেখকের শৈল্পিক পরিকল্পনার অঙ্গ, সেহেতু চরিত্রের সংলাপের ভাষাতেও 
লেখকের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে । উপন্যাসের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তের সংলাপগুলি 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়-_এ ভাষা পাত্রপাত্রীর স্বাভাবিক ধথাযথ (90)90119) ভাবা 
নয়, এই ভাষার্তও লেখকের তুলিকাম্পর্শ রয়েছে। এবং সেখানেই লেখকের সূক্ষ্ম শিল্পের 
পবিচষ। 

আগেই বলেছি বিবৃতি ও বর্ণনায় (181171101) 010 0090111107) সাধুভাষা এবং 
পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাযা ব্যবহার করেছেন শরৎচন্দ্র। ভাষারীতিতে মানিক 
বন্দোপাধ্যায় তাঁর প্রধান রচনায় মোটানুটিভাবে শরতচন্দ্রের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। 
মগচ লক্ষণীয় এই যে, ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র" প্রকাশিত হয় ও 
চলিতভাষার পক্ষে তাঁর ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার অনেক পবে 'পদ্মানদীর 
মাঝি' ১৯৩৪ সালে 'প্বশা' পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলনের 
প্রায় ২০ বছর পরেও মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর চলিতভাষার আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ 
কনেন নি। অথচ একই সময়ে (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়" প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ লেখকের বিবৃতিতে (79710180101) চলি তভাবা ব্যবহার করেছেন। এর কারণ 
এই খে, প্রমথ চৌধুরীর চলিত-ভাষা-আন্দোসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রতাক্ষভাবে যুত্ত 
ছিলেন বলে পুরোপুরি সচেতনভাবেই তিনি ক্রমে সাধুভাষার বাবহার ছেড়ে চলিতভাষা 
গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই আন্দোলনের সেরকম কোনো 
প্রতক্ষ মোগ ছিল না। প্রমথ চৌধুরী যখন চলিতভাষা-আন্দোলন করেন, তখন মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র ৬ বছর। আর তিনি যখন লেখা শুরু করেন তখন এই 
আন্দোলন স্তিমিত। ভাষা ব্যবহারেব যেটুকু স্বাভাবিকতা মানিক বন্দোপাধাযের মধ্যে 
দেখা যায়__- যেমন আঞ্চলিক উপভাষার বাবহার-_ সেটুকু তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
স্বাভাবিক যোগসূত্রেই এসেছে, কোনো সচেতন আন্দোলনের ফলে আসেনি। তাঁর ভাষা 
শিলে ও রচনাশৈলীতে স্বাভাবিকতা এসেছে আপনা থেকেই। কিন্তু বিদগ্ধ লেখকের সতর্ক 
ভাষা-সাধনা- যা প্রমথ চৌধুরী বা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়--তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 
ছিল না। সাধুভাষা বর্জনে অতি সতর্ক হওয়ার ফলে প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষা ও চলিত 
ভাষাকে দুই পথক ৮7101012111 ০0117981179] করে তুলেছিলেন। মানিক বন্দোপাধ্যায় 
তেমন করতে পারেন নি। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই রচনায় লেখকের বিবৃতিতে 
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সাধুভাষা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিতভাষা ব্যবহার করেছেন। আবার সাধুভাষায় 
লেখকের যে বিবৃতি তাতেও স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন-__তার 
(তাহার), দুটি (দুইটি), তারই (তাহারই), তারা (তাহারা), তাদেরও (তাহাদেরও), বিক্রি 
(বিক্রয়), তাকে (তাহাকে), মাঝে (মধ্যে), খারা (যাহারা), কারো (কাহারো) ইত্যাদি। 

কখনো-কখনো এসব শব্দেরও সাধু ও চলিতরাপ একই বাক্যে ব্যবহার করেছেন: 
শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল ।, 
(পদ্মানদীর মাঝি, প্রথম অধায়)। ধমকের মত করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় 
তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।” (4)। 

সাধু ও চলিতের এই মিলন-মিশ্রণ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় স্বচ্ছন্দভাবেই 
হয়েছে; এত শ্বচ্ছন্দভাবে যে এটি ত্রুটি হিসাবে চোখেই পড়ে না। এইটি তাঁর রচনাশৈলীর 
স্বচ্ছন্দতাবই (699) পরিচয় দেয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ঘষামাজা ঘুড়ির সুতোর মতো। 
তা শুকনো ও টান্টান্‌ হয়ে আছে ; তাব ধার ও টান দুই-ই বিপজ্জনক; কিন্তু মানিক 
বন্দোপাধ্যায়ের ভাষা গুটিয়ে রাখা জালের সূতোর মতো, তা শক্ত কিন্তু শিথিল, ভিজে 
এবং স্থানে-স্থানে পদ্মার মাটি-মাখা। তার পাকে-পাকে তৎসম শব্দের রেশমের তন্তর 
সঙ্গে দেশী-বিদেশী শব্দের কাপাসতন্ত অবাধে মিশে গেছে। 

'পদ্মানদীর মাঝি'র সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অথচ এ একই রচনায় লেখকের বর্ণনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্টাইল খুবই অভিজাত 
(০105209৫) : 

পদ্মাব ইলিশ মাছ ধরিবার মরসুম চলিয়াছে। দিবাবাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার 
কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাতাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায নদীব বুকে শত শত আলো 
অনিবণি জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকাব আলো এগুলি। সমস্ত বাগ্রি 
আলোগুলি এমনিভাবে নদী-বক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুবোধ্যি সংকেতেব মত 
সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও 
জাহাজ-ঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইযা পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে-ঢাকা 
আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল 
ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত শাদা ইলিশ মাছ। লগ্ঠনের আলোয় মাছেব আঁশ চক্চক্‌ করে, 
মাচ্ছের নিম্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়। (প্রথম অধ্যায়)। 

মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিক অবহেলিত অনভিজাত সম্প্রদায়ের 
জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন বলেই সর্বক্ষেত্রে অভিজাত স্টাইল থেকে অকারণ সতর্ক- 
দূরত্ব বজায় রেখে চলার কোনো জেদ তাঁকে পেয়ে বসেনি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তৎসম 
শব্দ, আবেগপূর্ণ রচনারীতি, কাব্যধর্মী বর্ণনা যে এই গণশিল্পীর মধ্যেও পাওয়া যায়, তার 
প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ডিকেঙগও এমনি অবহেলিত মানুষের জীবনশিল্পী ছিলেন। অথচ 
তাঁর রচনাতেও এরকম পরিশীলিত মার্জিতি অভিজাত কাব্যধর্মী বর্ণনারীতির নিদর্শন 
রয়েছে : 
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মানিক বর্দ্যাপাধ্যায়ের উদ্ধত অংশটিতে দেখা যায়, 91০-এর সমুন্নতি (610%8- 
(101) সাধনের জন্যে লেখক অসন্কোচে অভিজাত তৎসম শব্দ ব্যবহান্ন করেছেন £ 
দিবারত্রি, শত শত, অনিবণি, নদীবক্ষ, নীলাভ ইত্যাদি। আবার একই অনুচ্ছেদে মরসুম, 
বানাই, ভাঙা-ভাঙা, খোল, চকচক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে স্টাইলের কৃত্রিমতার ব্যবধান 
দূর করার চেষ্টাও আছে। শুধু তাই নয়, “ক্ষীণ চাঁদের" সঙ্গে টি" যোগ করে একদিকে 
মগ্করঙ্গতার সুর সঞ্চারিত করা হয়েছে, অনাদিকে চাঁদে”র মাধুযটকু পাঠকের হৃদয়ের 
বাছে এনে দেওয়া হয়েছে। 

মাসল কথা মানিক বন্দ্যোপাধায়ের রচনাশৈলীতে বিষয়ানুগ শব্দ-প্রয়োগ ্বচ্ছন্দভাবে 
যেন বিষয়ের সঙ্গে আপনা থেকেই এসেছে, এবং নিষয়োপযোগী যখন যে শব্দই এসেছে 
তাকে তিনি তখন সহজেই গ্রহণ করেছেন। যেমন অনভিজাত দেশী বা গ্রামা শব্দের প্রতি 
কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই, তেমনি ৎ সম ও অভিজাত শব্দের প্রতি স্পর্শকাতরতাও 
(নই : 

ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপূলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায । নিজের বিরাট বিস্তৃতির 
মাঝে কোন্খানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া “ফলে খুঁজিয়া বাহিব করা 
কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। (প্রথম অধ্যায়)। 

এই উদ্ধৃতির তিনটি শব্দের অপরিহার্ধতা বিশ্লেষণ করলে তাঁর স্টাইলের উৎকর্ষ 
বোঝা যাবে। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেযোর পূর্ববর্তী বিশেষণ পদকে স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ না 
দিলেও চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলার এই রীতি অনুসারে বিপুলা'র বদলে 'বিপুল'-পদ্মা 
বললে একাধারে পদ্মার বিস্তৃতি ও মাতৃভাব ব্যঞ্জিত করা যেঙ৬ না। অথচ পরের বাক্যে 
তার যে সন্তানগুলির উল্লেখ আছে তাতে পদ্মার উপরে এই মাতৃভাব আরোপ করে 
পৃবাহ্ে পাঠক চিত্কে প্রস্তুত করার প্রযোজনীয়তা ছিল। দ্বিতীয়ত “মীনসন্তানগুলি” শব্দে 
মণিমুক্তাসূলভ ওজ্জুল্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। “মীনসম্ভানগুলি'-শব্দের যে ধ্বনিসৌন্দর্য তার 
ব্যপ্রনাটি অপূর্ব-_ যেন ছোট ছোট কটি মণিমুক্তা মুঠায় করে কেউ নাড়াচাড়া করছে। 
'মাছের চারা" বা অনা কোনো শব্দে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি হত না। তেমনি “মাঝে” শব্দে যে 
গীতিধর্মী মসৃণতা আছে তা “মধ্যে শব্দ বাবহারে ক্ষুণ্র হত। অতলাস্ত জলরাশির বিরাট 
২। [31528 11959৩, 01821ম61 46 
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বিস্তৃতির যে মসৃণ প্রবহমানতা তা “মধ্যে শব্দ ব্যবহার করলে নষ্ট হত। 

যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগত কর্কশতা ৫0015110055) অনেক সময় কোমল স্নিগ্ধ পরিবেশের 
অনুকূল নয়। সেখানে তৎসম শব্দকে সরলীকৃত করে তার অর্ধতৎসমরূপ ব্যবহার করে 
লেখক রচনারীতিতে কোমলতা এনেছেন। পূর্ব আকাশে যখন প্রভাতের প্রথম সূযেদিয় 
হয় তখনকার উদীয়মান সূর্যে মধ্যাহ-সূর্যের প্রচণ্ততা থাকে না। তার প্রথম লাল-আভার 
মধোও একটা কোমলতা ও স্নিগ্তা থাকে। এই মুহূর্তটি বর্ণনা করার সময় লেখক 
বলেছেন: 
| লাল হইয়া ওঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়ায়।” এখানে পূর্বদিকে র 
বদলে “পুবদিকে' শব্দে ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে পরিবেশ স্টাইলকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দকে আভিধানিক অর্থের গণ্ডির বাইরে এনে প্রয়োগ করেছেন 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন-_ 

'কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগণ্জের মাইল দেড়েক উজানে ।' 

এখানে ক্রিয়াটি (ধরিতেছিল') অতীত কালের হওয়া সত্তেও ক্রিয়ার কালবাচক 
বিশেষণটি হল 'আজ'। “আজ' শব্দটি এখানে “যেদিনের ঘটনা বলা হচ্ছে সেইদিন' অর্থে 
প্রযুক্ত। উপরস্ত এই প্রয়োগের ফলে সূষ্ক্ম বোধটি জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘটনাটি 
মতীতকালের হলেও নিকট-মতীত। তারপরের বাক্যে আবার বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার 
করা হয়েছে-_ 'নৌকায় আরো দু'জন লোক আছে।' এখানে আছে" ক্রিয়াটি প্রয়োগ 
করে ছবিটি অতীতের কাহিনী থেকে এনে বর্তমানের দৃশ্যপটে জীবন্ত করে তোলা 
হয়েছে। মাশিক বন্দোপাধ্যায়ের স্টাইলের মধো শব্দ বাবহাবেব সূক্ষ্াতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য 
লক্ষা করা যায়। মানিক বন্দ্যাপাপ্রযায়ের 170790৮০রীতিতে অস্তবঙ্গতা সঞ্চারেব এইসব 
কৌশল শরংচন্দ্রের উত্তরাধিকার মনে হয়। আরো একটি দৃষ্টান্ত দিই--'শরীরটা আজ 
তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু 
শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।' (প্রথম অধ্ায়) 

এখানেও ছিল" ক্রিয়াটি মতীতকালের, ঘটনাটিও মতীতের। কিন্তু অতীতের 
সঙ্গে ব্যবধানটুকু কাটিয়ে তোলার জন্য লেখক “আজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে 
ব্যঞ্জনা অনেকখানি বেড়েছে। লেখক যেন সেই ঘটনার অংশীদার, সেই কালে চলে গিয়ে 
তাদেরই একজন হয়ে গেছেন, যেন কেউ চোখের সামনে যেমনটি দেখছে ঠিক তেমনটি 
বলে যাচ্ছে। এই অন্তরঙ্গতা অনায়াসসৃষ্ট, স্বচ্ছন্দ, প্রশ্নীতীত। 

বাকাবিন্যাসে পদক্রম (৮/01৫ 07৫01) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। “কুবের মাঝি আজ দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে মাছ 
ধরিতেছিল।” সাধারণ বিবৃতিমূলক (171096%) বাকোর এই শব্দক্রম উদ্টে দিয়ে 
তিনি লিখেছেন _কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে, 
(প্রথম অধ্যায়)। পদক্রমটুকু এইভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়ার ফলে বাক্যের ব্যঞ্জনা 
অনেক বেড়ে গেল এবং যা লেখা নেই তারও ইঙ্গিত পাওযা গেল। যেমন, কুবের মাঝি 
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রোজই মাছ ধরে, এক-একদিন এক-এক জায়গায় ধরে, আজ তার মাছ ধরার জায়গা 
হচ্ছে__দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। এই অধ্যায়েব পরবর্তী অংশ পড়লে দেখা 
যায় এই মাছ ধবতে গিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা এ বিশেষ স্থানটি ছাড়া অন্য যে 
কোনো স্থানেই ঘটতে পারত। সুতরাং এঁ স্থান-নাম-উল্লেখের কোনো তাৎপর্য নেই। বরং 
যা খোলাখুলি বলা হয়নি, ব্যঞ্জনায় বোঝানো হয়েছে, সেই কথাটিই বেশী তাপর্যপূর্ণ। 
তা হল--কুবের মাঝি রোজই মাছ ধরে এবং এক একদিন এক-এক জায়াগায় ধরে 
মার এইটিই তার উপজীবিকা। এত সব কথার ইঙ্গিত এ সামানা শব্দত্রম পরিবর্তনের 
ফলে পাওয়া যাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে শব্দ ক্রম বিশেষ ভাৎপর্ষপর্ণ। সাধারণ 
বাক্যের ৮০701001 পত্রিবতিত করে বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেওয়া হযেছে এবং 
মনেক অলিখিত কথা ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। পণ্মানদীর মাঝি থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত 
দিই--মাছ্ের বোঝা লইয়া “যথাসময়ে ওয়াগানগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে 
বাঙ্গারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি।' (প্রথম মধ্যায়) 

'নাঙ্গালী আড্ডানাজ। অফিস করে বাঙ্জার করে সোনা বাড়ি ফেরে না। কিন্তু যেদিন 
₹শিশমাছ কেনা হয় সেদিন একটা বিজযগর্ব নিয়ে অবিলম্বে বাড়ি ফেরা চাই। তখন 
নার কোথাও যাওয়া নয়, সোক্তা বাড়ি। এই ভাবটির ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে “বাড়ি 
শব্দটিকে ক্রিয়ার আগে না বসিয়ে টনে আনা হয়েছে বাক্যের শেষে। 

আরও একা বাকা লক্ষণীয-_হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে 
সরগরম। মআ'তাস্ড দ্রভতার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। 
ঢালানণের বাবস্থা হইতেছে। সঙ্গে সদঙ্গই। (প্রথম অধ্যায়) 

এখানেও ভাতপর্ধপূর্ণভাবে সাধারণ বাকোর প্রচলিত শব্দবিন্যসব্রম পরিবতিত করা 
হয়েছে। ক্রিয়াবিশেষণ সঙ্গে সঙ্গেই'-কে ত্রিয়ার আগে সরিয়ে এনে বাকোর শেষে 
বসানোর রীতি বাংলায় চলে ব্রিয়া-বিশেষণটিব উপরে জো দেবার জন্য। এখানে সেই 
বীতিকেও ছাড়িয়ে ক্রিয়া-বিশেষণটিকে মূল বাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়েছে এবং 
হ্বতন্ত্রতাবে বসানো হয়েছে যাতে এ ক্রিয়া-বিশেষণের উপরে পাঠকের মনোযোগ ব্বতন্ত্রভাবে 
আবুঈট হয়। এ হল আধুনিক গদ্য শৈলীরই একটি বৈশিশ্ট্য। 

কোনো কোনো জায়গায় মনে হতে পারে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের শন্দাবন্যাসে (৮0৫- 
0100) অনবধানতার পরিচয রয়েছে। যেমন_ “সশব্দে *্*উর তুলিয়া কোন স্টামার 
ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।' (প্রথম অধ্যায়)। এখানে প্রথমত মনে 
হবে “সশব্দে শব্দটির বিন্যাসে সতর্কতার অভাব রয়েছে। এর রৈখিক-বিন্যাস (1117021 
0100711%) এরকম হওয়া উচিত ছিল-_ 'নোঙর তুলিয়া কোনো স্টীমার সশব্দে ছাড়িয়া 
যায়, কোনো স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। 

দ্বিতীয়ত মনে হবে “নোঙর তুলিয়া” বাক্যাংশটির রৈখিক-বিন্যাসেও (17681 000- 
11) বিপর্যয় ঘটেছে। এটি হওয়া উচিত ছিল-_ “কোন »্টামার নোঙর তুলিয়া সশব্দে 
ছাড়িযা যায়, কোন স্টামার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।' বাক্যটির 11101011091 81197507701 
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বিশ্লেষণ করলে প্রচলিত রীতি থেকে এর ব্যতিক্রম ধরা পড়বে +_ 
ও 


এ 1 ছাড়িয়া যায় 
নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার 
এতে “নোঙর তুলিয়া" ?-এর মধ্যে পড়ে যায়, কিন্তু ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠন 
(0০০ 91906816) বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এটা আসলে [এর অংশ হতে পারে 
না। এটা হওযা উচিত : 


৬ 

৮/২ 
কোন স্টীমার  /* 
নোঙর তুলিয়া সশব্দে ছাড়িয়া যায় 


৬ 


টির: হার 
আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র যৌগিক বাক্যটি এইরকম-- 
5 
সশব্দে নোঙর তুলিয়া ২কোন স্টীমার ছাড়িয়া খায় 
কোন স্টামার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। 
রৈখিক বিন্যাসেও (11091 01791101001) এর ত্রুটি ধরা পড়ে -_ 
হলিযা__[ কোন স্টামার ছাড়িয়া যায় 
িা যারা 4০৯ জে্িতে। 
কিন্ত একথা আমরা মনে-মনে নিশ্চয়ই বুঝি যে, স্টীমার ছেড়ে যাবার জন্য নোঙর 
তোলার দরকার হয়, জেটিতে এসে ভেড়ার জন্য নোঙর তোলার দবকার হ্য না। বাংলা 
বাকোর সাধারণ পদক্রম (/010-01001) বিবেচনা করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এটা 
লেখকের অনবধানতা। কিন্তু প্রচলিত পদক্রম (ড/010-01061) পবিবর্তিত কবে “সশব্দে 
নোঙর তুলিয়া” বাক্যাংশটি প্রথমে আনার ফলে লঞ্চে প্রথম গতি-সঞ্চারের ভাবটি যেমন 
প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমগ্র বাক্যের পদক্রম (৮/010-07001) ঈষৎ পরিবর্তিত করাতে 
কর্মব্যস্ততার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রচলিত গতানুগতিক রীতিতে বাক্যটি 
রচনা করলে দাঁড়াত__ “কোন স্টীমার নোঙর তুলিয়া সশব্দে ছাড়িয়া যায়, কোন স্টামার 
জেটিতে গিয়া ভিড়ে।' কিন্তু এরকম বাক্যে সেই কর্মব্যস্ততার ভাবটি সঞ্চার করা যেত 
না। অথচ এই ভাবটি প্রকাশ করাই যে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য তা অনুচ্ছেদের প্রথম 
বাক্যটি থেকে বোঝা যায়-_'নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে।' “কোন স্টামার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। এ বাক্যেও ক্রিয়াকে ক্রিয়া-বিশেষণের 
আগে আনায় কর্মের উপরে, কর্মব্যস্ততার উপরে জোর পড়েছে। প্রচলিত পদক্রম (৯/০1৫- 
0100)এর গতানুগতিক নিয়ম থেকে সরে এসে ভাবের সৃঙ্ক্র-সূক্ক্ম পার্থক্য ব্যঞ্জিত 


পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার ২৬৫ 


করাতেই স্টাইলের পরিচয়। এই সরে আসাই (9%190101) এক অর্থে স্টাইলের পরিচয়- 
চিহ্ু। এতে প্রচলিত রীতিতে বাকাটি ভুল মনে হতে পারে কিন্তু দেখতে হবে যে, এতে 
লেখক তাঁর বাঞ্থিত অর্থটি প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা এবং সেই অর্থ পাঠক গ্রহণ 
করতে পারছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে তা ভুল প্রয়োগ মনে 
হলেও বাক্যটিকে নতুন সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। একজন শৈলী-বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ হল__":0206 01 11)6 0611 [010010175 (0 ৮/1)1011 1102 510100171 01 111)- 
601151105 001) 81001 17117501115 11191 01 010 7009951011119 01177910110 9191910791105 
1101) 1050 11৬০1 0001) 10800 ০০919 0701 ৮/1)101) 2170 ০0100910161 11716111£1- 
010 10 9009/615 01 1100 19117170 11) ৮/1)10]) (110 5(91001701105 210 10900. 4৯10 
009০ 01 19116714150, 1106 17101170171 10 00195 11100 0১015191700. 15 8 110/ ০1026101), 
78010000116 01 1011196 91105671109, ৮৮1)101) ০21 ০০ 1001060 11001) 85 9 (10111 
11] 119616৮৩ 

আরো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলিত »010-01৫0 বিপর্যস্ত হয়েছে বলে 
মনে হয়। যেমন-_ “কেতুপুরে পন্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন 
সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল”, (সপ্তম অধ্ায়)। এখানে 
111716:1 21101100101 হওয়া উচিত ছিল এইরকম-_“কেতুপূরের পদ্মায় যে নৌকাকে 
অত্যপ্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে মোচার খোলা বলিয়া কুবেরের নে হইতে 
লাগিল।' 

এখানে বাক্যগঠন নিঃসন্দেহে লেখকের ভাষা-শেখিলোর পরিচয় দেয়। প্রসঙ্গ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে আনলে বাক্যটির অস্পক্টতা (017101121) ধরা পড়ে। কিন্ত এরকমের 
বিপর্যষয ইচ্ছাকৃত নয, এবং এতে স্টাইলের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। 
অবশ্য এবংবিধ শৈথিলা বাংলা-বাক্যরীতিতে সচরাচর অনুমোদিত বলে ধরা হয়। এরকম 
গঠনগত অস্পষ্টতা (910010181 210)1011) সব ভাষাহেই অক্সবিস্তর দেখা যায়। 
[.01700101 তাঁর গ্রন্থে ইংরাজী ভাষার এরকমের অস্পষ্টতার অনেক দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন। 
মাত্র একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি : ৮11) 79011651121) 101100 019 
৮0111917101) 0 15111] 

ল্যাঙ্গাকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই বাক্যটির দু'রকম ব্যাখা হতে পারে । এক, 
7100 70011091017 10116 (000 ৮/011871) ৮5111) 2. £1111)5 বন্দুক হাতে ভদ্রমহিলাটিকে 
পুলিশ মেরে ফেলেছে অর্থাৎ যে ভদ্রমহিলাটি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ তাকে 
মেরে ফেলেছে। দুই, (1)6 0০011007791) 11110 /101) 0. 001) 110 9/017217- বন্দুক 
দিয়ে পুলিশ ভদ্রমহিলাকে মেরে ফেলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃবেদ্ধিত বাকোরও 
দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারত__এক, (কুবেরের মোচার খোলা) বলিয়া মনে হইতে লাগিল: 
দুই, (মোচার খোলা) বলিয়া কুবেরের মনে হইতে লাগিল। বাক্যাংশটিকে এই ছ্যার্থকতা 
(8110910119) থেকে রক্ষা করেছে এব প্রসঙ্গ ও পূর্বসুত্র। কুবেরের গল্পটি যে জানে, 
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বাকাটি তাব কাছে, বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরলে এই দ্বার্থকতার শিকার হয়ে যেতে পারে। 
এরকমের গঠনগত শৈথিল্য ও দ্বার্থকতা সব ভাষার বাকারীতিতে রয়েছে ঠিকই; কিন্তু 
পদক্রম (৮/০-01061) পরিবর্তিত করে সচেতন-শিল্পী যথাসাধ্য এই শৈথিল্য থেকে 
তাঁর ভাষাকে রক্ষা করেন। যেমন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বাক্যটির পদক্রম পরিবর্তিত 
করলে বাকাটি অস্পষ্টতা থেকে রক্ষা পেত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
যেখানে একাধিক কর্তা দ্বারা পৃথক-পৃথক কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে অথচ সবগুলি মিলিয়ে 
একটি সামগ্রিক আবেদন (০1০1) সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে, সেখানে লেখক ছোট 
ছোট সরল বাক্য কমা (,) দিয়ে যোগ করে একটি বড় যৌগিক বাকা রচনা করেছেন : 

'পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল কবিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর 
বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ আশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না” (প্রথম 
অধ্যায়) 

আবার যেখানে কর্তা একই, কার্ধ অনেক, অথচ কার্ষশুলি একই কালে (51)0]10- 
7090919) ঘটে অথবা কার্যকারণসূত্রে যুক্ত সেখানে লেখক সবটা মিলিয়ে একটি সামগ্রিক 
আবেদন (০1০1) সৃষ্টি করার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া পর-পব সাজিয়ে শেষে সমাপিকা 
ক্রিয়ায় মাসল বক্তব্য পেশ করেছেন" 

'একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিষযা, 
শীতলজলো বাতাসে শীতবোধ করিষা, বিনিপ্র আরভ্ত চোখে লগ্টনেব মৃদু আলোয় নদীর 
অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে" প্রেথম 
অধ্যায়) 

পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘোরে, রোজ ঘোরে, এ ঘটনা যেমন গতানুগতিক ও 
বৈচিত্র্যহীন, তেমনি বৈচিত্র্হীন হচ্ছে পদ্মানদীর মাঝির জীবন। এ জীবন বৈচিত্রাহান, 
বিশ্বাদ ও অবসন। ক্লান্ত মানুষের টেনে টেনে পা ফেলে চলার মতো মন্থর গতিতে চলে 
কাটা-কাটা ছোট-ছোট বাক সেই জীবনের বর্ণনা : 

'পিন কাটিয়া যায়! জীবন অতিবাহিত হয়। খ তুচক্রে সময় পাক খায, পদ্মার ভাঙওন- 
ধরা তীবে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, 
অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পল্মার জলে আবার বিলীন হইয়া মায়। জেলে পাড়ার ঘরে-ঘরে 
শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না।........জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গল্ভীর, নিরুৎসব, 
বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সন্বীর্ণতায। 
আর দেশী মদে' (প্রথম অধ্যায়) 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারীতিতে মাঝে-মাঝে চাপা রসিকতার সুর শোনা যায়। 
কোনো চরিত্রের অসঙ্গতি দেখে লেখক যেন নিজেই মন্তরালে একটু শ্লিগ্ধ স্মিত ব্যঙ্গের 
হাসি হেসেছেন। যে গণেশ “একটু বোকা” যার “মনের ক্রিয়াগুলি অত্ত্ত শ্থ গতিতে 
সম্পন হয়” এবং যে 'কোন কথা বলিলে লোকে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে 
তোলে না এটুকুও সে বুঝিতে পারে না" সেই গণেশ যখন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার গান 
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ধর তখন লেখক একটু কোতুক বোধ করেন ; 

'কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া 
দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনপ্জয় ও কুবের 
মন দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে 
এই গভীর সমস্যার কথা আছে। সে বড় সহজ গান নয়।” 

এখানে লেখকেব রচনাশৈলীতে কৌতুক উপভোগের পরিচয় আছে, কিন্তু তীক্ষ ব্যঙ্গ 
নেই। লেখকের রচনাশৈলা পন্মা তীরবর্তী ভুপ্রকৃতির মনোই ম্লিগ্ধ ও কোমল । কোথাও 
তাপ বা ধার ণেই। যে নিরন্ন অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর ভীবনবেদনা পরম মমতায় 
শেখক উপস্থার্সিত করেছেন তাদের জীবনের অসঙ্গতিকে লক্ষ্য বরে কোথাও তীক্ষবাণ 
শক্ষেপ করেন নি। 

পাানদীর মাঝিতে লেখকের রচনারীতি সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মতোই 
এমঠাব রসে ভিজে, নরম, সরল-€খানকার মাঝিদের মতোই যেন নাগরিক বৈদগ্ধাহীন। 
এই বরণে "তাতে বুদ্ধির দীপ্ত ও ধার নেই, হৃদয়ের সারলা ও আবেগ আছে। কিন্তু 
লদয়েব উপরে দুঃখের চাপ বাড়তে থাকলে কখনো-কখনো চরম মুহূর্তে নিতাত্ত সবল 
নানু যেমন দু" একটি শাণিত উক্তি করে ফেলে সেইবকম লেখক যেন কখনো-কখনো 
ক্ষ উক্তি করে বসেছেন. 

স্থানেব অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা শুঁজিবাব ঠাই এদের এটুকুই” (প্রথম 
ধ্যায়) -এরকম 87111-1119515-এর ব্যবহাব বুদ্ধিদীপ্ত রটনারীতিন 7বশিশ্ট্য, এটা মানিক 
ধন্দাপাধ্যায়ের স্বাভাবিক বীতি নয। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে চরম জ্বালায় কথাণ্ডল 
যেন আপনা থেকেই 'লখকের মুখ দিযে বেরিয়ে এসেছে, তা পূর্বাপর বর্ণনা লক্ষা 
ব.নলেই বোঝা যায়- 'পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাকা জায়গার 
অন্ত নাই, কিন্ত জেলেপাড়াব বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম 
দেখিলে মনে হয এ বুঝি তাদের অনাবশাক সন্থীর্ণতা, উন্মুস্ত উদাব পৃথিবীতে দরিদ্র 
মানুষণডুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে বাপারটা বুঝিতে 
পারা যাষ। স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাই এদেব ওইটুকুই। 
সবটুকু সমতলভূমিতে ভূম্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছ্ছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার 
পরিসব বাড়িতে পায় না। (পথম অধ্যায়) 

পদ্মানদীর মাঝির ভাষা-ব্যবহারের সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট্য হল, এর সংলাপ অংশে 
পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহাব। এই ভাষা-বাবহার তার উপজীবা আঞ্চলিক 
জীবনচিত্রের জীবন্ত উপস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ। উপন্যাসের সামগ্রিক শিল্পরূপটি 
উপলব্ধির জন্য এই বিশেষ ভাবারূপটির স্বরূ'পবৈশিষ্ট্য অনুধাবনের উপযোগিতা আছে। 
এই বৈশিষ্ট্যের কিছু-কিছু দিক বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 

উপস্থাপ্য মৎস্যজীবীদের জীবনের রূপটি নানাভাবে বাস্তব করে তুলেছেন লেখক। 
তাদের বিশেষ জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত বিশৈষ-বিশেষ জীবিকা-শব্দ (10095510191 ৮4013) 


২৬৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


লেখক যথাযথভাবে বাবহার করেছেন : 

১. কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া 
কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল!' প্রথম অধ্যায়) 

২. “ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পৌতা লশির সঙ্গে বাধা আরও 
যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই। (প্রথম অধ্যায়) 

৩. “মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে । (প্রথম অধ্যায়) 

৪. “কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু 
কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে।” (প্রথম অধ্ায়) 

৫. 'কুবের নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।” প্রেথম অধ্যায়) 
(গলুই- নৌকার দু'দিকের সরু অংশ) 

এই মৎস্যজীবীদের ভাষারূপের গ্রামাতা লেখক নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার 
জন্য গ্রাম্য উচ্চারণে ভাষার 91107 1010 এর স্থানে 80 017-এর ব্যবহার করেছেন 
লেখক--'তাখলি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।" (প্রথম অধ্যায়) (তাহা হইলে. তা হলে 
তালে তা'লি)। 

পূর্ববাংলার ভাবারীতিতে সেখানকার ভিজে মাটির যে আর্দ্রতা ও মমতা রয়েছে তা 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ উপস্থাপিত করেছেন। এই মমতা সঞ্চারের যে ভাষারীতিগত 
পদ্ধতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশী অনুসরণ করেছেন তা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
সম্বোধনাত্মক শব্দ বাক্যের শেষে ব্যবহার । 

১. ধনর্জয় বলে, সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।' (প্রথম অধ্যায়) 

২. রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিগাই গো আজান খুড়ো।' 
(প্রথম অধ্যায়) 

৩. হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির।' প্রেথম অধ্যায়) 

পূর্ববাংলার ভাষায় নামধাতুর ব্যবহার একটু বেশী। এবং নামধাতুর মধো আবার 
তার তত্তব রূপও খুব বেশী প্রচলিত। পন্মানদার মাঝিতে এই বিশেষ রীতির বহু দৃষ্টান্ত 
মেলে : 

১.সাঁজের দরটা ভ্িগা দেখি কুবের। 

২. “তার্শল খানিক খাড়াও শেঙলবাবু।' 

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক জীবনচিতটি জীবস্ত করে তোলার জন্য আঞ্চলিক শব্দ মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বচ্ছন্দে বাবহার করেছেন। যেমন : 

১. কুবের হাঁকিয়া বলে, ঘদু হেএএএমাছ কিবা£' (প্রথম অধ্যায়) 

২. ধনঞ্জয় বলে, সাজের দরটা জিগা দেখি কুবের।' 

৩. হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির। 

৪. “পয়সা নাই ত দিমু কি? কাল দিঘু, নিষাস দিমু।' (প্রথম অধ্যায়) 

পূর্ববাংলার জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামধর্মাবলম্বী। এই অংশটি হিন্দু 
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ধমবিলম্বী জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সেখানে যেমন পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার 
হয়ে গেছে-তেমনি তাদের মাধ্যমে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় অনায়াসে 
গৃহীত হয়ে স্বীকৃত (85511011919) হয়ে গেছে। রাটটী উপভাষার তুলনায় বঙ্গালীতে 
আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা বেশী। এই শব্দগুলি কোনো বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের পরিচয়বাহী 
না হয়ে সেখানকার আঞ্চলিকতারই দ্যোতক হয়ে উঠেছে। এরকমের শব্দ মানিব 
বন্দোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে সেখানকার জনজীবনের এরূপ চিত্রণে সার্থকভাবে 
ব্যবহার করেছেন। এবংলিধ শব্দের মধ্যে যেগুলি আদর্শ চলিত ভাষায় চলে না বা 

১. কুবের হাকয়া বলে, যদু হে এ এ এ-মাছ কিবা? খানিক দূরের নৌকা হইতে 
জবাব আসে; জ্রর।' (প্রথম অধ্যায়) 

২. রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাই গো আজান খুড়া। 
(প্রথম অধ্যায়) (আজান- আরবী শব্দ) 

৩. “হাকার্ীকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম । (প্রথন অধ্যায়) (গরম- 
ফাবসী শব্দ) 

৪ “অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদার সম্পন্ন হইয়া হরদম নাছ কেনাবেচা চলিতেছে।' 
(তরদম- ফারসী) 

এছাড়া আছে পূর্ববাংলার বিশেষ পদবন্ধ ও বাগ্ভাঙ্গর (01190 ও 10101)) ব্যবহার : 

১. “তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।' 

২. গান গাওয়া অর্থে গীত কওয়া” : একখানা গীত কয়া দেখি কুধির। (প্রথম 
অবায়) 

ব্যক্তিভাষা (10101901)-এব রী'প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিতে সুস্পষ্ট 
নেই। কারণ এখানে পন্নানদীব মাঝিদের জীবনচিত্র সাধারণভাবে উপস্থাপিত! ০01111)1- 
111%-র দিকেই লেখকের মন বেশী। বাক্তিচরিত্র আছে, সবই শ্রণীচনিত্র নয়। কিন্তু তা 
সত্তেও যে-সব ব্যক্তি-চরিত্র আছে তাদের ব্যক্তিসনস্যা. থাকলেও তাদের বাক্তি-ভাষায় 
বড় একটা স্বাতন্ত্র নেই। সামানা দু'একটি পার্থক্য দেখা যায়। যেমন “কুবের'কে ধনপ্জয় 
বলে কুবের” গণেশ উচ্চারণ করে 'কুবীর। 

পূর্ববাংলার উচ্চাবণে এ-কার স্থানে ই-কার এবং ই-কার স্থানে একারের উচ্চারণ 
একটি বন্ু-প্রচলিত “মুক্ত বৈচিত্র্য" (700 ৬৪11911017)। যেমন শীতল' স্থলে 'শেতল'-_ 
মাছ ত নাই শেতলবাবু।' (প্রথম অধ্যায়) 

তুচ্ছার্গক সর্বনাম “তুই” এর সঙ্গে ত্রিয়ারূপে রাটা ও বঙ্গালীতে পার্থকা আছে- 
রাটীতে যেখানে “জানিস' হয়, বঙ্গালীতে সেখানে 'জানস' হয়। যেমন :, 

"নস কুবির, আইজকার জাড়ে কাইপা মরলাম। (প্রথম অধ্যায়) 

অব্যয় প্রয়োগে বঙ্গালীর কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে_“হী”, (81ঠা119115)-এর স্থানে 
ধঙ্গালীতে “হ* উচ্চাবিত হয় ₹__ 


২৭০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


'হ, গীত না তর মাথা ।” (প্রথম অধ্যায়) 

নঞ্র৫থক অব্যয় (7080০ 79101) রাটীতে যেখানে “নেই' হয়, বঙ্গালীতে সেখানে 
“নাই, হয় £-'মাছ ত নাই শেতলবাবু।” (১ম অধ্যায়) চতুর্থী বিভক্তি অর্থে 'লাগিয়া' 
ক্রিয়া-অনুসর্গটি আদর্শ বাংলা ভাষায় (31711081 73018811) কেবল কবিতাতেই চলে । 
কিন্তু বঙ্গালী উপভাষায় 'লাগিয়া'র অপিনিহিত রূপটি সাধারণ কথ্যভাষায় বনুপ্রচলিত £ 
'জিবানের লাইগা মরস ব্যান ক দেহি।' অধিকরণ অর্থে সপ্তমী বি3্ততে ত প্রয়োগ বঙ্গ 
লীতে প্রচলিত-__“বাড়ীত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস।” (প্রথম অধ্যায়) 

সপ্তমী বিভক্তি রূপে ত-এর ব্যবহার আদি বাংলারই উত্তরাধিকার-_ 

“ডোম্বিত আগলি নহি চ্ছিনালী' (অপাদানের অর্থে সপ্তমীর তির্যক প্রয়োগ)_চযপিদ। 

ভাববাচক বিশেষ্যের রূপে রাটা -বঙ্গালীব মধ্যে পার্থক্য আছে। রাটাতে যেখানে “দেওয়া' 
হয়, বঙ্গালীতে সেখানে “ দেওন”এর প্রয়োগ হয়। তেমনি কওয়া'র স্থলে 'কওন'-এর 
প্রয়োগ দেখা যায়-“মিছা কওনের মানুষ তুমি না।" (প্রথম অধ্যায়) পূর্ববাংলার উপভাষায় 
কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এবং কিছু সাধুভাষার ক্রিয়া-বিশেষণ এখনো ব্যবহৃত হয-- 

“অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না।” (প্রথম অধ্যায়) 

বলা অর্থে কওয়া ক্রিয়ার প্রয়োগ বঙ্গালীতে বহু-প্রচলিত : 

১. জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি।' (প্রথম অধ্যায়) 

২. “তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী কন?' (প্রথম অধ্যায়) 

'লওয়া" ক্রিয়া থেকে আদর্শ চলিত বাংলায় (১30) হয়েছে “নেওয়া” । 

কিন্তু বঙ্গালী উপভাষায় 'লওয়া'ই থেকে গেছে : মাছ লইয়া আয়।" (প্রথম অধ্যায়) 

“আছে' স্থানে পূর্ববাংলার ভাষায় 'রইছে' হয়-_'আজান খুড়া সিদা মোর দিকে 
চাইয়া রইছে দেখ না? প্রেথম অধ্যায়) 

“বওয়া' ক্রিয়াটি “থাকা' অর্থে ব্যবহৃত, আবার কোথাও “অপেক্ষা করা" অথেও 
্যবহৃত £ 

বরুন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। (প্রথম অধ্যায়) 

সর্বনামেও রাটী-বঙ্গালীর পার্থক্যের কিছু নিদর্শন এই উপন্যাস থেকে দেওয়া যায়-_ 


রাটা বঙ্গালী 
তোর তর (১ম অধ্যায়) 


আমার নোর (এ) 
আমাকে আমারে (রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর £' (এ) 
সংখ্যা-শব্দ ব্যবহারে গ্রামা গণনারীতির নিদর্শনও আছে-_“ধনঞ্জয় মুখে একটা 
অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, “হ, চাইরশ” না হাজার! দুইশ সাত পধ্যাশ খান মাছ।' 
পদ্মানদীর মাঝিব সংলাপের ভাষায় সেখানকার উচ্চারণের যে ধ্বনিতাত্তিক বৈশিষ্ট্য 
ফুটে উঠেছে তাতে আঞ্চলিক জীবনচিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এইসব ধ্বনিতান্তিক 
বৈশিষ্ট্যেরও কিছু নিদর্শন দেওয়া যাক- 


পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার ২৭১ 


শব্দের আদিতে “স' স্থানে “হ" উচ্চারণ বঙ্গালীর একটি অন্যতম ধ্বনিতার্তিক বৈশিষ্ট্য : 

১. “হালার (« শালার) মাছ ধইরা জুত নাই।” (প্রথম অধ্যায়) 

২. “অস্ফুট স্বরে কুবের বলিল, হালা ডাকাইত।" প্রেথম অধ্যায়) 

দুই স্বরের মধ্যবর্তী মহাপ্রাণধবনির হ-কারে পরিণত হবার এই প্রবণতা মধ্য ভারতীয় 
আর্ধভাষাতেই সূচিত হয়েছিল- সুখ সুহ। 

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম শব্দ ব্যবহারে সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। একই 
চরিত্রের মুখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়েছেন। বঙ্গালী উপভাষা যে রাটীর চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত মধুর তার একটা কারণ হলো অল্পপ্রাণীভবন (0০89101791107। ) বঙ্গালীতে 
একট্র বেশী : 

১. সাজের দঈরটা জিগা দেখি কুবের। (সঁজ সাঁঝ * সন্ঝা - সন্ধ্যা) 

২ আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইযা রইছে দেখ না" দিদা  সিধা . সিদ্ধ) 

এই মাধুর্যের আর একটা কারণ ঘোবীভবন (৮০1017%) 

১. 'বাডিত গিয়া সারাভা দিন জিরাইস।' (প্রথম অধ্যায়) 

২. মাছ লইয়া আয়। তিনভা আনিল।” (প্রথম অধ্যায়) 

অপিনিহিতি ও স্বরধ্বনির বিপর্যাস--বঙ্গালীর এই দুই বৈশিষ্ট্যের বহুল নিদর্শন 
পয়েছে এই উপন্যাসে : 

১. কাইল চাইরে নামব”। প্রথম অধায়) 

২. "হালার মাহ ধহরা জুত নাই" প্রেথম অধ্যায়) 

৩. ভাশনস কির, আইজকার জাড়ে কাইপা মরলাম।” প্রেথম অধায়)। 

৪. বিড় দেইখা আনিস ।” (প্রথম অধ্যায়) 

ওকাব স্থানে অ-কার উচ্চারণের দৃষ্টান্তও মেলে-_ 

১. তোর স্থানে তব 

“গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখানা গীত ক দেখি কুবির। হু, গীত না তর 
মাা।' প্রেথম অধ্যায় ) 

“না” স্থানে “নি” উচ্চারণ : 

“মাছ নি কাল বেশী বেশী পড়ছিল।' (প্রথম অধ্যায়) 

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আঞ্চলিক উপভাষা ও লোকভাষা বাবহারের মাশ্র কয়েকটি 
বিশিষ্ট দৃষ্টাত্তই উপরে দেওয়া গেল। এই আঞ্চলিক ভাষা মানিক বন্দযোপাধায়ের আঞ্চলিক 
জাবনচিত্র রচনার অপরিহার্ধ শৈল্পিক উপকরণরূপেই বিবেচ্য । তবু এ ছাড়াও উপনাসের 
ভাষা-বিশ্লেষণের আরো যে একটি উপ্যোগিতার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, 
সেদিক থেকেও এই উপন্যাসের ভাষারূপের গুরুত্ব যে কি অপরিসীম তা উপরিউক্ত 
ৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যাবে। 


৪. সাধুভাষা বনাম চলিতভাবা : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক 


সব দেশের প্রায় সব ভাষাতেই মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে অল্লাধিক পার্থক্য 
থাকেই। সাহিত্যের ভাষা আর দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের ভাষা সর্বদা পুরোপুরি এক হতে 
পারে না। ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের অগ্রণী কবি ওয়্্ডস্ওয়ার্থ একসময়ে 
বলেছিলেন-কবিতা লিখতে হবে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়; অথচ তিনি 
নিজেই এই নিয়ম সর্বদা মেনে চলতে পারেন নি! কাব্যের ভাব যখন অভিজাত ,কল্সনা 
যখন উন্নত, অনুভূতি যখন গভীর ও অনন্যসাধারণ, তখন তাকে প্রাকৃত জনের দৈনন্দিন 
জীবনের অমার্জিত মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন সেই ভাবের বাহন ভাষাকে 
হতে হয় তেমনি পরিশীলিত মার্জিত অলঙ্কৃত। কেবল কাব্যের ভাব বা বিষয় যখন 
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভাব বা ঘটনা হয় তখন ভাষা সাধারণ মুখের ভাষাই হবে। এই 
সূত্রে আঞ্চলিক লোকভাষাও গৃহীত হতে পারে। সুতরাং সাহিত্যের ভাষা বনাম মুখের 
ভামা--এই বিতর্কটির এই সমাধান প্রায় সর্বজনহ্বীকৃত। 

কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিতর্কটি ছাড়া আরো এক রকমের বিতর্ক আছে। সেই 
বিতর্কটি আবার উঠেছে। সেটা হলো সাহিত্যের ভাষারই দুটি রীতির দ্ন্দ_সাধুভাষা বনাম 
চলিতভাষা। এই বিতর্কের স্বরূপটা বুঝতে হলে সাধু ও চলিতভাষার উৎস, ইতিহাস, 
স্বরূপ ও গঠনরীতির পার্থকাটা আগে একটু স্মরণ করে নেওয়া দরকার । তার আগে বলে 
রাখি-এই দুটি স্বতন্ত্র ভাষা নয়, একই ভাষার দুটি বীতি। এ দুটিকে তাই সাধুরীতি ও 
চলিতরীতিও বলা যায়। এ কথা বিশেষজ্ঞদের জানা যে, উনবিংশ শতকের গোড়ায় যখন 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলান পাঠ্যপুস্তক, ধর্ম ও ন্মাইনগ্রন্থ 
রচনার জন্যে প্রয়োজন অনুভব করলেন তখন তাদের সামনে বাংলা গদ্যের কোন পূর্ব- 
এতিহ্য বা আদর্শ ছিলো না। তখন তারা বাংলা গদোর জন্ম দিলেন-সাধারণত একথা 
বলা হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কারণ বাঙালীর মুখে তো বাংলা গদ্য প্রচলিত ছিলোই। 
বাঙালী পদ্যে তার দৈনন্দিন কথাবার্তা চালাতো না, গদ্যেই চালাতো। এই যে লোকমুখে 
ংলা গদ্যের ব্যবহার ছিলো, সমস্যা দেখা দিলো সেই গদ্যে পাঠ্যপৃত্তক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ 
লেখা যাবে কিনা। বোধহয় তখনকার লেখকেরা মনে করেছিলেন মৌখিক গদ্য লঘু 
খেলো, অমার্জিত, তাই সাহিত্য রচনার অনুপযুক্ত। তখন তারা এক নতুন গদারীতি 
প্রবর্তন করলেন যার শব্দভাণ্ডার মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া এবং শব্দরাপ-ক্রিয়ারূপ- 
অনুসর্গ-সর্বনাম ইত্যাদি প্রধানত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাষা থেকে নেওয়া। এই 
ভাষারীতির গঠন ব্যাখ্যা করে ভাবাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-__ *01959 
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11001215 80115911 01 101950, 0011715 019 27690011090 01 0186 19101) ০6101019, 
৮185 11015 & 000015 01016101291 1917570265: 81070 ৮101) 105 (01105 00101751115 (0 
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এই যে সাধু গদ্যের কাঠামোটি যাঁরা তৈরী করে দিলেন, সেই ফোর্ট উইলিয়ামের 
লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন মৃত্যুপ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামরাম বসু অবশ্য আরবী- 
ফারসী শব্দ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিলেন বেশি । এই গদ্যরীতিটাকেই আমরা বলি সাধুগদ্যরীতি 
বা সাধুভাষা। 

অন্যদিকে চুলিতভাষা হলো মুখের ভাষা । কিন্তু এখন আমরা যাকে চলিতভাষা বলছি, 
তারও একটু স্বাতন্ত্য ও একটু ইতিহাস আছে। সেটা ঠিক দৈনন্দিন বাবহারের মুখের ভাষা 
নয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বহু কাল থেকেই কথ্যভাষাকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান আঞ্চলিক 
রূপে চিহিত করা হয়েছে। এগুলিকে আমরা বলেছি বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা (০- 
2101791 4191901) | এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে-রাটা, বঙ্গালী, বরেক্দ্রী, কামরূপী ও 
ঝাড়খন্তী। এগুলির মধ্যে পূরবা রাটীর অস্তর্গত--মূলত মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা- বিশেষ 
করে কলকাতার উপভাষা-ইতিহাসের ধারায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ ব্রিটিশ 
আমল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে কলকাতা হয়ে উঠেছিলো 
বাংলার প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রথমে মুলত কলকাতার উপভাষার ওপরে ভিত্তি করেই একটি 
সর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা গড়ে উঠেছিলো । এই ভাষার সমর্থনেই স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন: 

“যদি বল ও-কথা বেশ; বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্টি গ্রহণ 
করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে; সেইটিই নিতে হবে। 
অর্থাৎ কলকাতার ভাষা ।”২ 

কিন্তু কলকাতা ক্রমে বহু জাতিক বহুভাষিক নগরী হয়ে ওঠায় এখানকার বাংলার 
ওপরে অন্য ভাষার প্রভাব পড়তে থাকে এবং এখানকার বনেদী বাংলা ক্রমশ তার শুদ্ধতা 
হারাতে থাকে। তাই আদর্শ চলিত বাংলার রূপটি খুঁজতে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
চলে গিয়েছিলেন কলকাতার সঙ্গে নদীয়ার ভি্তিস্ীমতে: 
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তার আগে অবশা জর্জ আব্রাহাম ্রীয়ার্সন তার ভাষা জরিপে আদর্শ চলিত বাংলার 
ভিন্তি খুঁজে পেয়েছিলেন হুগলীর উপভাবায়: 
41100011৩91 0170 17051 90101700730) 15 50001501111) 1110 2107 111011000 
29 (01601 10. 10011021005, 00015001017 11 1170 101501101 01700951015, 19091 1076 
1৮01 01 1110 52111010800 15 (110 511900 ৮/111) ৮1101) 1115 00115100100 (116 17051 
00917201010 9৩ ঠ11111918 
নদীয়াই ভোক বা হুগলীই হোক, আসল কথা হচ্ছে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবততী 
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই হলো আদর্শ চলিত বাংলার (91910910 0011011712। 
80117115303) মুল ভিত্তি। যখন চলিত ভাষায় সাহিতা রচনার প্রয়াস দেখা দিলো, তখন 
খানিকটা বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই এনং খানিকটা পরিকল্পিতভাবে সাহিত্যিক 
আন্দোলনের মাপ্যমে চলিতভাষা সাহিত্যে যতই ব্যবহৃত হতে থাকে, ততই তা মার্জিত হতে 
গাকে এবং সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রায় সর্ববঙ্গীয় ভাষারপে প্রতিষ্ঠা পায়। ক্রমে 
মাঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম কারে এই ভাষাই সার্বজনীন আদর্শ বা মান্যরাপ লাভ করে । এই 
ভাষারীতি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত্ত ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। একেই আমরা বলি আদর্শ বা মান্য 
লিভ বাংলা (518170010 00110180101 90709115508)। একেই এখানে আমরা সংক্ষপে 
শশছ্ি চলিত বাংলা । বাংলা একসময বেশ কিছুদিন সাধুভাষা ও চলি'তভাষা (বা সাপুরীতি 
৫ ঢলিতরীতি) পাশাপাশি চলেছিলো। বাংলাব এই ভাষিক পরিস্থিতিকে কেউ কেউ দ্বিবাচন 
( পা 1)11108518) বূলেছেন। সাহিতোর ভাষার এরকম পাশাপশি দ্টি রীতির প্রচলন বাংলা 
হাডা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় আছে বলে জানা নেই। একমাএ তামিলে মনের চে হণ এ 
ভ্রামার (91910910 1.011101720) দুটি রূপ আছে বলে ভাষাবিষ্ঞনা ভাবাপুবগুযালা শত 
নরেছেন।৫ একটি আমাদের সাধুভাষার সঙ্গে তুলনীয়, অন্যটি আদর্শ চলিতভামা। বালা 
সাহিত্যে সাধু ভষারীতি ও চলিত রীতির বিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই সাধু রীতি 
ক্ুমশ সহজ হয়ে এসেছে এবং চলিত রীতি ক্রমশ মাজির্তি হয়ে এসেছে এবং রবীন্দ্রনাথ 
বলেছ্রিলেন সাধু ও চলিত বীতির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমে এসেছে। “বাংলায় গ্রন্থের ভাষা 
ত্রামে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষান দিরে ঈঠিতেছে”_ 
একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতাপ 21 চা নাতেছে ও 
এই দ্রটি ভাঙা রীতির মধ প্রধান পাথব্য এখন রয়েছে শুধু ক্রিয়াৰ পে, সর্ণশামে আর 
অনুসগ্গে! শরত্চন্দের সাধুভাষা বরং অনেক বেশি সহজ সরল প্রাঞ্জল, আর প্রমথ চৌধুরীর 
চালিত ভাষা অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম, বিদগ্ধ ও অভিজাত। 
৪1 (0৩501, (১৬0186 বাগ) 2408500905 আছিস 91 000885 সি9 তি চা ৮ 9৮ 19৩৮, 
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৫1 +৮1710০ 11061217 181504 (01 141711) 816101119 017119171 041 117019810৮৮ (আন 91119 
518170214 01415. (0019 15 0১0 +170066-05517912) (োযা॥। 099৫ 1121709011৮ 41710 1৭. 50177651741 
৭8190 280 ২11109)41, 1190 01101 1৭ 010১ 9১-০৪11৩5 ০152 (6008010) িযা?। ৮1010 15 ০911০- 
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৬ জীবন স্মাতি (রবীঁজরচনাবলী, বিশ্বাভারতী, ১৭ খণ্ড, ১৩৬১, পৃ. ২৭৮ 
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এক সময বিতর্ক উঠেছিলো সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহৃত হবে না সাধুভাযা? আজ 
সেই বিতর্কের প্রাফ অবসান হযেছে। নতুন কবে সেই বিতর্ক মাবাব তোলা অর্থহীন। 
মাজকে যে বিতর্কটা দেখা দিয়েছে, সেটা অনেক সীমিত ক্ষেত্রে। আজকেব বিতর্ক সূচিত 
হযেছে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যব্রমকে কেন্দ্র কবে। শোনা যাচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্যদ 
নাকি নির্দেশ দিয়েছেন 

১। ষষ্ট শ্রেণীব বাংলা পাঠ্যপুস্তকেব গদ্যাংশে শুধু চশিত বীতিব বচনাই অন্তভূত্ত কবা 
হবে। 

২। সপ্তম শ্রেণীব বালা পাঠ্যপুত্তকে সাধুভাষায লেখা গদ্যাংশ চলিত শাষাধ ঝাপাভ্তবি ৩ 
কণা যাবে না, শুধু চলিত ভাষায় লিখিত নচনাই অন্তর্ভক্ত কবা যাবে। পবে আষ্টন শ্রেণীতে 
গৃদা,শে বিখত লেখকদেব সাধু ও চলিত উভম বাতিবই নচনা অন্তর্ভু কবা হবে। আগে 
অনুমান কথা যাক এই বকম নির্দেশেব 'প্ছনে কী যুক্তি থাকে পাবে। 

সপ্তম শ্রেণা পর্যন্ত ছাত্র্াএ্রীবা যদি চলিত ৩ সাধু বাতিতে লেখা গদ। পান কবে তা 
হলে পরবর্তী বালে তাদের শখায সাধু ৯লিভ গদ্যেব শিশ্রণ হতে পাবে। দিবীযত সাধু 
পাততে লেখা বচনাগলি অগবযক্ক কিশোর কিনোবীদেৰ দুর্বোধ। মনে হতে পাবে। এক্ষেত্রে 
»ননা কঙক শি কথা বিনেবজ্ঞ বাশি দেব পিবেচনাব হতনো সবিনযে নিবেদন কবছি। 

সপন শ্রেণী পর্যন্ত ছাবগাত্রীদের পাঠ) গ্রঙ্থে সাবুবীনশিতে লেখা বাদ দিলে অবা বিদ্ঠাসাণব 
নাঙ্বমচন্দ্র, পবীন্্নাথ, শনহচন্দ্র এবং সবোপিবি বিভতিতষণ বন্দ্যোপাধাযেব বসশাব 
সা") বস "থকে বাত হলে। এমনবা শিশুব বাছে ঠাবুপমাব ঝলি গু পড়ে শোনানো 
চচত হবে না, পডে শোনালে পবণ তাকালে ঠাদেব শেখাম চলিত শীণিব সঙ্গে সাপু 
বাব মশ্রন হতে পাব শিশুপের কাছে ঠাকুরমার খুশি পডে শোনানো উ।১৬ হলে 
থা এটা বন্ননাও ববণে পাবি না সামলা। 

দ্বিতীষত ঢপবিউঞ লেখবদেন বৃঢনাথ শুণু সাঙিভাবসহ নেই, মে মানবিক মুল।বোধ 
« আদর্শবোধেব অভাস্ন আজ মানবশ্গাতি এমশ বোবোটে পলিণ 5 হ৮5 চালছে ভাব 
বানবপন হম এই শিশু বিশোব বমসেহই। এই সব লেখকের সব বচনাই পুবোব) শষ, বিছ্বু 
(কিছু সহদ্র সন বচণাও আছে ফা নষ্ট বা মৃত সপ্চুদ অেণাতে পাঠ) ববা সাথ এবং 
সেটি পাঠ। ৩'লিকাম মানলে কিশোৰ বিশোবাদেন মানবিক মুল।লোল ও আপানেব বাতা 
উপ্ত হবে। 

তা ছাড়া যে কবিতাও পাঠা থাকবে, সে ওশিতে সাধবীতিতে লেখা কিছু ।কছু 1, 
খাকাতিই পাবে। মাদ সাপুবাঁতিব বচনা পঙলেই পড়যাদের লেখাখ সাপ মণতের মিশ্রণ 
হয, তবে কীবশ্তীগুলি পাতে সেই সম্গাবন! খেবেই যাচ্ছে। 

তৃতীযত সাধুবীতিব বচনা পাঠ ববলে পড়যাদেব বচনাষ দু একটি ক্ষেত্রে এহ মিশ্রণ 
ঘটতে পাবে, সেটা এমন কিছু দোষেব নয। একে তথাকথিত “বচগালী' দোষ বলে 
পড়যাদেব সামনে বেত উচু করাবও দবকাব নেই। স্বযং বিদ্যাসাগব বঙ্িমচন্ত্র ববান্দ্রণাথেব 
লেখাতে? দু-একটি ক্ষেত্রে সাপ চলিতেব মিশ্রণ ঘটেছে, এমনকী শিশুদেব প্রিষ নই “ঠাকুবমাব 
ঝুলি'তেও এই মিশ্রণ চোখে পডে। সকলেব বচন! থেকে দুষ্টাণ্ত দেখাব এখানে এপকাশ 
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নেই। আপাতত কেবল দুটি রচনা থেকে সাধু চলিতের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে: “বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে 
সম্বংসর খাবে কি?”-কপালকুগ্ুলা ১/১ (সাধুরীতি: “কাটিয়া”, “লইয়া”, চলিত রীতি: 
'খাবে')। “প্রাটীন পূরর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, 'আসব্‌ নাঃ তিনকাল গিয়ে এক কালে 
ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?__কপালকুণগ্ডলা ১/১। (সাধুরীতি : 
“কহিলেন', করিব", চলিত রীতি: “আসব্‌', গগিয়ে”ঠেকেছে')। 
ঠাকুরমার ঝুলি” থেকে: 
আমরা মা'র কাছে যা'ব না?__নীলকমল আর লালকমল, €(১)। সাধুরীতি গিয়া; চলিত 
রীতি : যাব"; “ চোখের” স্থলে  চোকের' প্রয়োগটি লক্ষণীয় অথচ যুক্তিযুক্ত। 
আর বাংলা কবিতায় এই রকম সাধু-চলিতের মিশ্রণ তো প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। বিশেষ 
করে বাংলা আধুনিক কাব্যের দীক্ষাণ্ডরু জীবনানন্দের কবিতায় তো এরকম মিশ্রণ ঘটেছে 
ছন্দ ও স্টাইলের অপরিহার্য প্রয়োজনেই। সেখানে সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে আমরা 
পরিবর্তিত করে দেবার নেবার কথা ভাবতেই পারি না। 
ৃষ্টাত্ত : (জীবনানন্দ থেকে) 
“হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে 
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে। 
তোমার কামনার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে; 
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;আবার তাহারে 
কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে 
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?” __মহাপৃথিবী হায় চিল?। 
(সাধু রীতি : আহারে", চলিত রীতি : কেঁদো” “উড়ে-উড়ে', “তার", চলে", গেছে”, 
নিয়ে" ডেকে 'বুড়ে” 'জাগাতে' ) 
কিংবা- 
“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি প্রবীর রূপ 
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে 
চেয়ে দেখি ছায়ার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে 
ভোরের দোয়েল পাখি......-_-প্দি্পসী বাংলা”, বোংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)। 
(সাধু রীতি: “দেখিয়াছি”, "খুঁজিতে, চলিত রীতি: “জেগে” উঠে”, “চেয়ে” “বসে”)। 
কবিতায় সাধু ও চলিতের মিশ্রণ হয় প্রধানত ছন্দের প্রয়োজনে আর স্টাইলের অঙ্গ 
হিসেবে। কিন্তু গদ্যে এই মিশ্রণ হয় প্রধানত অনবধানতার জন্যে, অবশ্য কখনো কখনো 
স্টাইলের অঙ্গ হিসেবেও হতে পারে। প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গদ্যরচনাতেও 
অনবধানতার জন্যে যখন এই মিশ্রণ হতে পারে, তখন যষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
রচনায় এই মিশ্রণ ঘটলে, তা সংশোধন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করা উচিত, কিন্তু তার জন্যে 
মহান সাহিত্যিকদের সাধুরীতিতে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল গদ্য রচনা পাঠ থেকে 
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বঞ্চিত করা বোধ হয় ঠিক হবে না। পরে নবম-দশম শ্রেণী থেকে আমাদের এ-ব্যাপারে 
বেশি সতর্ক হতে হবে। নবম-দশম শ্রেণীতে সাধু ও চলিত গদারীতির পার্থক্য ব্যাকরণের 
মন্যতন পাঠ্য বিষয় করে দেওয়া উচিত এবং সাধু থেকে চলিত ও চলিত থেকে সাধু 
রীতিতে রূপান্তর পরীক্ষার প্রশ্রপত্রে আবশ্যিক রাখা উচিত। কথা উঠতে পারে যে, এই 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে বাঙালীর লেখায় প্রায়ই সাধু-চলিতের মিশ্রণ দেখা 
যায়। আমার মনে হয়, এর কারণ এ নয় যে, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি, এর কারণ বোধ হয় 
আমাদেব সেই দোষ যার জন্যে বাংলায় এম.এ পাশ করা ব্যক্তি পর্যস্ত শিক্ষকতা করতে 
গিষে ব্ল্যাক বোর্ডে রবীন্দ্রনাথ" শব্দের বানান ববিন্দ্রনাথ' লেখেন। এর কারণ আমাদের 
'শক্ষাদানে আত্তবিকতার অভাব, এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠগ্রহণে লঘুচিত্ততা ও অন্যমনস্কতা। 
তবু যদি কিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে সাধু ও চলিত রীতিতে 
লেখা গদ্যরচনা আবশাক পাঠাতালিকায় রাখলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধু-চলিত মিশ্রণের বীজ 
উপ্ত হয়ে যাবে এবং তা পরে দুরপনেয় হয়ে যেতে পারে, তবে ষষ্ঠসপ্তম শ্রেণীর জন্যে একটি 
সমন্বরী সূত্র বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা করে দেখার জন্য এখানে সবিনয়ে নিবেদন করছি : 
যেরকম দ্বিভাষিক (৮1-117191) অনুবাদ-গ্রন্থে থাকে, সেই রকম পাঠ্যপুস্তকের 
প্রতিটি বাম দিকের পৃষ্ঠায় সাধুনীতিতে লেখা যূল রচনাটি ছাপা যেতে পারে (তাতে 
মূলের বানানও অপরিবর্তিতই রাখা উচিত। এমনকী যেখানে মূলে ধর্ম, কর্ম কার্য 
প্রভৃতি বানান আছে সেখানে 'ধর্ম, কর্ম" কার্য করারও অধিকার আমাদের নেই।) 
এব ডানদিকের পৃষ্ঠায় তারই চলিত ভাষায় রূপান্তরটি ছাপা যেতে পারে। শুধু মূল 
রচনার ওপরেই লেখকের নাম ছাপা থাকবে কিন্তু রুপান্তরিত অংশের ওপরে ছাপা 
খাকবে শ্রী অমুকের মূল রচনা থেনে শ্রী মমুক কর্তৃক চলিত রীতিতে রুপান্তরিত। 
ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যে শুধু এই রূপান্তরিত অংশটিহ পাঠ্য থাকবে । এতে ছাত্রছাত্রীদের 
নধ্) আগ্রহ দেখা দিলে তারা মুল রচনাও পাঠ করে দেখতে পারে । আমার মনে হয় 
সাপু রীতিতে লিখিত ঘূল রচনাটি একটু দুর্বোধ্য হলেও ছাত্রছাত্রীদের সামনে তা উন্মুক্ত 
ন্াখাই ভালো। তাছাড়া সাহিত্যের সবটা ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিগম্য হতেই হবে, এমন কোনো 
কথা নেই। সাহিত্যের অনেকটাই অনুভূতিগম্য রস যা বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে 
মনেকটা যু্িবুদ্ধির অজান্তেই আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়। খানিকটা অস্পষ্টতা, খানিকটা 
দুর্বোধ্যতা দুর্বোধ কিশোর বয়সের কল্পনাকে উদ্দীপ্তই করে। রবীন্দ্রনাথ “জ্রীবনস্মৃতি'তে যা 
লিখেছেন তা একটু দীর্ঘ হলেও এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করি: 

“আমার বাল্যকালে..... ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য 
ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য 
সাহিতারসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে 
শিশুদিগকে নিতাত্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়।... ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু 
বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে 
বই পড়িয়া বাইতাম- যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুইই আমাদের মনের উপর 
কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার 


২৭৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুক তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের 
দিকে ঠেলে।”* 

রবীন্দ্রনাথের পর হয় তো আমাদের শিক্ষাচিত্তায় আরো অগ্রগতি হয়েছে, অন্তত 
পাঠা বইয়ের ব্যাপারে এতখানি উদারতা কিছুতেই স্বাস্থ্যকর নয় (যদিও দূরদর্শনে খুন- 
ধর্ষণের চিত্র তাদের সামনে অবাধে উন্মুক্ত, এখানে আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ক্ষীণ)। কিন্তু 
যে রচনাটির চলিত ভাষায় রূপান্তর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য করা হচ্ছে, তার মূলটা সাধু 
রীতিতে নিহিত বলে মুলটাও তাদের সামনে তুলে ধরাই ভালো। অবশ্য তাদের পাঠ্য 
থাকবে চলিত রীতিতে রা'পান্তরিত অংশটিই এবং পরীক্ষায় তাদের চলিত রীতিতেই উত্তর 
লিখতে হবে। এতে পাশাপাশি উপস্থাপিত সাধু ও চলিত রীতিতে লিখিত অংশ দুটি তাদের 
চোখের সামনে থাকবে। দু-য়ের তুলনা ও পার্থক্য তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে 
না, কিন্তু তারা নিজেরা ইচ্ছা করলে দুই রীতির অল্পস্বল্প তুলনা করবে এবং পার্থক্যটি 
আপনা থেকেই তাদের চোখে ধরা পড়বে। 

প্রশ্ন হতে পারে- সাধু ও চলিত দুই রীতির রচনা পড়লে কিশোব-কিশোরীদের মস্তিষ্কের 
ওপরে অতিরিক্ত চাপ পড়বে কিনা? কিন্তু দুই রীতি শিখে নেবাব এইটিই বয়স। শুধু দুই 
রীতি কেন, একাধিক ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতাও অল্প বয়সেই বেশি থাকে, বয়স যত বাড়তে 
থাকে ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা ততই কমতে থাকে । এটা আনার নিজের কথা নয়, বিশৈষজ্ঞদেরই 
সিদ্ধান্ত। একজন স্মায়ু-বিজ্ঞানীব লেখা থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমার আলোচনা 
শেষ করছি : 

“মানুষেব ভাষা শেখার ক্ষমতাও মুদ্রিত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ....ছয় বছব বযসের পর 
ভাষাশিক্ষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা ধারে ধীরে কমে আসে ।. অনেক বানা-মাকে বলতে 
শুনি, মাজকাল স্কুলে পড়াশুনায় এত চাপ, শিশু দম ফেলার সময় পায় না। অনেকে স্কুল 
থেকে ছাড়িয়ে শিশুকে ভর্তি করতে চান অন্য কোথাও যেখানে পড়াশোনার চাপ কম। 
এইসব বাবা-মা যে শিশুর কি পরিমাণ ক্ষতি করেন তা তারা বুঝতে পারেন না। ফলে 
কাজে লাগে না প্রকৃতির দেওয়া সেইসব স্নায়বিক যোগসূত্রগুলি যারা শিখতে চায় এবং 
শুধুই শিখতে চায। অজানাকে জানা, নতুনকে শেখার কি উদগ্র ক্ষিদে যে শিশুর থাকে তা 
অকল্পনীয় । শৈশবে তাই শিশুকে যত বেশি জিনিস (শখানো যায়, যত বেশি ভাষা শেখানো 
যায়, তত বেশি চিস্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, তত বেশি বিস্তৃত হয় তার মনের দিগন্ত 
এবং মনের সীমা ।”৮৮ 

ধারা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুল-পালানো ছেলে, তাব ওপরে বিচিত্র-বিদা 
পড়ার কোন চাপ ছিলো না, তাদের “জীবনস্মৃতি”, একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি । * 
* ীব্রম্তি' বেবীন্ বনাব্লী, বিশ্বভারতী, ১৭ খণ্ড, ১৩৬১, গৃ. ২৭৮) 

৮ / ভীমিক, আও হস্পোন ভাগ ও আাজিক্ক* ৯০০১ পৃ ১, ১৮) 


*এখানে যা লিখেছি তা আমাব বাক্তিগত ভাবনা মার। এখানে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, তা বিশেবজ্ঞদের ভেবে 
দেখবার জনো আমার ব্যক্চিগত প্রস্তাব মাত্র, এটা কারো সমালোচনা নয়।-- লেখক। 


৫. ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে 


_একং বীজং বহু শক্তিযোগাৎ।”-_ উপনিষদ। 

--বৈচিব্রের মূলে এক ও একের প্রকাশ বহুতে, শক্তিসংযোগে ইহাই সাধিত হইতেছে। 

“আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তবিশ্বতঃ।”- খখেদ। 

--সমহভ্তর জ্ঞানের উপকরণ আসুক আমাদের কাছে সর্বাদক হইতে। 

শব্ব্রন্দোতি তাং প্রাহ'_ পিতামহেরা বলিয়াছেন, শব্দই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মই সৃষ্টির 
উৎস। অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস হইতেই শব্দের জন্ম। তাই তাহারা বলিয়াছেন, নাদ-ত্রন্মের 
উপাসনা কর--ধাকৃকে উপাসনা কর-_বাচসুপাস্ম্বেতি। শঝব্রন্দের উপাসনা আমরা 
নিতাই করিও্ছি__ প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে, চায়ের দোকানের আড্ডায় কিংবা 
পড়াব টেবিলের অধ্যয়ন-তপস্যায়। যাহার নিত্যসেবা করিতেছি তাহার গুরুত্ব অনেকখানি, 
একথা মন্বীকার করিবার উপায় নাই। পিতামহের মত শব্দকে অতখানি দার্শানক গুরুত্ব 
না দিলেও, মাজ সভ্যতার এই উচ্চ-শিখরে উঠিষা জীবনের ছন্দ হইতে তাহাকে যে আর 
বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না, একথা আমরা সবাই বুঝি । আজই গুধু বুঝি না, শব্দকে সভ্যতার 
মন্গ হিসাবে চিবকালই বিশেষ গুরুত্ব দিয়া আসিতেছি, এবং গুরুত্বের কারণ যুগে-যুগে 
বিভিন্ন হইলেও তাহার মুলা আমাদের নিকট চিরকালই অনেকখানি । 

যে শব্দ বা ভাষার গুরুতর অনেকখানি, তাহাকে লইযা আজ এতখানি হাঙ্গামা বাধিয়া 
খাইবে, তাহাতে আব আশ্চর্ষের কি? বিশেষত এই মন্ত্রোপাসক ভাবতভূমি। এখানকার 
মচার্যেবাই এক মক্ষনের মধ্যে বিশ্বের সুর-মুর্ঘনা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন-- 
'“«ম্‌ ইতি একাক্ষবং রন্গা। মার আজ এই ভারতেই আবাব ভাষা সমস্যা প্রবলভাবে 
দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমবা যদি বৈজ্ঞানিক-সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহার 
একটা আবেগহীন সুযুক্তিপূর্ণ বিচার দাবী করিতে পারি, তবে ভাবতবাসী হিসাবে নিশ্চয়ই 
তাহা আমাদেব অশোভন হইবে না। 

রাষ্ট্রভাষার হুজুগ লইয়া ভাবতের মধিকাঃশ মানুষ প্রায়ই মাভিল উানমাছে - ইংবাজীর 
হলে হিন্দীকে বসাইতেই হইবে, এই হুজুগ ছাড়া তাহারা আর কিছুই চায় না, যুক্তি- 
বিচারের কথ। দূরে থাকুক। ভাষা-সমস্যা লইযা তাই সংখ্যালঘিষ্$ শধা-বিজ্ঞানী ও 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল গোলযোগ বাধিয়া 1গয়াছে। এই যোগাযোগে 
গলা যোগ করিবার অধিকার অবশ্য আনারও আছে, এবং বোধ হয়, না করিলেই যেন 
নাগরিকের কর্তব্যকে অবহেলা করা হইবে, এমনই একটা হুজুগ আমারও যে নাই একথা 
আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমি অবাঙ্গালী হিন্দী ভাষাভাষী অথচ 
জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে বঙ্গবাণীব উপাসনা করিয়া আসিতেছি। এক্ষেবে দুই ভাষার 
সঠিত প্রিয় আছে বলিয়া কতকটা নিরপেক্ষভাবে কিছু বলিতে পারিব এই আশায় 
মামিও এ প্রসঙ্গে কিছু বাগব্রক্মের উপাসনাই করিতে চট্ট 

ভাষা কি? যাহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করি তাহাই ভাবা ।_শৈশব হইতে এই সূত্র 


২৮০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


মুখস্থ করিয়া আসিতেছি, তাই ইহার মধ্যে যে ভুল নিহিত আছে তাহা কোনদিন ভাবিয়া 
দেখি নাই। যাহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করি তাহাই ভাষা নয় এবং ভাষার একমাত্র 
উপযোগিতা ভাবপ্রকাশ নয়। আমাদের আসল ভুল এইখানে । ভাষা-কমিশনও এই ভূল 
করিয়াছিলেন। ভাষাকে তাহারা ভাব-প্রকাশের যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই মনে করেন নাই। 
তাই তাহাদের কাছে__[,2171715 17) 2 50150 [01000101101 11100110171 210 11) 
811011101 50796 01 11010 01 10 00156067006! যে ক্ষেত্রে ভাষা তাহাদের নিকট 
01010011019 11100191”সে ক্ষেত্রেও তাহাদের মতে তাপ হইল শুধু 10৬০] 0111- 
91770161)09110"। তাই তাহারা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, 2115. 1)0৮/৬০1, 01 
[0 11111119510 00115000101100 11) 105910, 06080050 1 15 95591701911 81) 


1191171117610191119... .... 01915 8 ৬০11016 01 (1)0115])1 9170 1701 [100151)1 115011,... ..11 
15 101 1817071960০ 000 96090 0৮০11711101) (0190 15 21111009111 (110 11০10 01 


[0710110 201111)1511911017” ভাষার এই সংবীর্ণ-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা 
এত সহজে এই সমস্যার সমাধানও করিয়া দিয়াছিলেন,__ 71181 ৮1001) 10705 15011 
[0 (186 2005 0011৮017101809 15 (170 0011001 501810101) 01 1180 19110190 [0109010]। 
11) (16 9110815 110105, 51019, (17016 0095 1701 196 (0 09 17681 9110 109551011 
001 01)0 15510 01 1,0110711200, ০৬০1 1115(7110)018(21165 010 101 (100 57105000100! 
একথা কমিশন যে হঠাৎ নতুন করিয়া আবিষ্কার করিয়া বসিলেন তা নয়, আগেও 
অনেকে এরকম ধারণার বশবর্তী ছিলেন। -ভাবই আগে, ভাষা পরে। কিন্তু ভাব আগে 
বলিয়াই সে কুলীন এবং ভাষা পরে বলিযাই তাহার নিজস্ব কোন শিল্পসৌষ্ঠবের প্রয়োজন 
নাই, এমন কোন কথা নাই! স্বামী বিবেকানন্দ যে বলিয়াছিলেন__ “ভাষা, ভাবের বাহক। 
ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি 
ভাল দেখায় £"--তাহার অর্থ এ নয়, যে ভাষা যেমন-ভেমন হইলেই চলিল, শুধু ভাব- 
পুষ্ট বলিষ্ঠ গরীয়ান হওয়া চাই। বরং একথাই বলা যায় যে, ভাষা ও ভাবের মধ্যে 
সামঞ্জস্য চাই। হীরে মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর যেমন ঝাদর বসাইলে মানায় না, 
গাধার উপর তেমনি রাজ-রাজেশ্বরকে বসাইলেও কি আমাদের রসদৃষ্টি পীড়িত হয় না? 
আসল কথা ভাষারও একটা নিজস্ব মহিমা আছে, তাহারও একটি বিশিষ্ট রসরূপ আছে, 
এবং এরুপ প্রতোক ভাষারই নিজস্ব । তাই ভাষা ও ভাব কোনটিকেই আমরা অপ্রধান 
করিতে চাই না, বরং ভাব £ ভণ্না উপনিষদের সেই দুইটি বিহঙ্গের মত একই শাখায় 
বসিয়া সমানাধিকারে স্বমহিমায় গান করুক_ ্বসপর্ণা সমানা সযুজা 1........ 

আমরা আরও বলিতে পারি, ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ দুইটি পৃথক বস্তুর মিলনই নয়, 
ইহা হইতেছে রাসায়নিক সংমিশ্রণ। ভাব-অনুযায়ী ভাষা এবং ভাষা-অনুযায়ী ভাব এই 
দুইটি সত্যই আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব এতিহ। 
অনুযায়ী তাহার ভাব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকের ভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাহার নিজস্ব 
ভাষা ও 'প্রকাশভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের ভাষা-সমস্যা তাই হিন্দী বনাম ইংরাজী 
নয়, এখনকার ভাষা-সমস্যা হইতেছে স্বীকৃত সব কয়টি ভাষার (জনৈক প্রধান মন্ত্রী 


ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে ২৮১ 


এগুলিকে একদা জাতীয় ভাষা বলিয়া) বিকাশের এবং ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে জাতির সাংস্কৃতিব 
সমৃদ্ধির প্রশ্র। 

ইহার পর আরও একটি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করিতে চাই, ভাষা এবং ভদ্রভাষা 
কি এক কথা? জ্ঞানীর ভাষা, কবির ভাষা আর আমার-আপনার হাটে বাজারের ভাষা 
কি এক? আমার-আপনার সঙ্গে কবির পার্থক্য কোথায়? আমি-আপনি যেমন করিয়া 
করেন? লক্ষ্য করিতে হইবে, তিনি কেমন করিয়া বলেন, কেমন করিয়া অবস্থান 
করেন, কোন্‌ ভাষার কথা বলেন? 

'স্থিত-প্রক্রস্য কা ভাষা সমাধিস্থশ্য কেশব 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাবতে কিসাসীত ব্রজেত কিব্‌।' গীতা 

সাধারণ স্লীবনের ভাষা আর কাবোর ভাষা এক নয়। সাধারণ জীবনে আমরা 
অতিমাত্রায় চ%&ল, অতিমাত্রায় ব্যস্ত বিক্ষিপ্ত। সেখানে ভাষা শুধু ভাবের বাহন-মাত্র 
হইলে ক্ষতি নাই। সেখানে বলিতে আপত্তি নাই--'ওরে ওঠ, সকাল হল, অপিস্‌ যাবি 
শা? কাব্যে ক্ষেত্রে শিল্পের লোকে কিস্তু ভাব একই, ভাষা অন্য-_-'উষা বা অশ্বশ্য 
নেধ্যসা শিরঃ।' আর এই যন্ত্র সভ্যতায় অবসরক্ষীণ মানুষ যখন অতিমাত্রায় যান্ত্রিকতায় 
হাঁপাউয়া উঠিতেছে তখন সেও সময়ে একটু কাবা, একটু রস. না হয় বিছানায় শুইয়া 
একটু শাক্ষা রসই, একট্র রম্যরচনার রসই, না হইলেই বাঁচে না, তখন একমাত্র ব্যবহারিক 
সুবিধার (কমিশনের ভযায় -০017ড 0101)0-) দিক দিয়া বিচার করিয়া ভাষা সমস্যার 
সমাধান করায় যে বিপত্তি আছে, একথা অস্নীকার করিবারও উপায় নাই। 

আমরা দেখিলাম, ভাষা ও ত্তাব উভয়ে স্বমাহমায মযাদাবান্‌, ভাষা ও ভবের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, প্রতোক জাতিব ভাষা ও ভাব তাহার সম্ৃদ্ধিরই প্রকাশক এবং ভাষার 
সুপ প্রয়োজন ছাড়াও তাহার নিজস্ব শল্পরাপ ও মণ্ডলশিল্প রহিয়াছে-_সা মণ্ডনান্মগুন 
ভুক্তঃ। আমাদের তাষা-কমিশন যে ব্যবস্থা কারয়াছিলেন; (এখানে তাহার বিস্তৃত 
বর্ণনার অবসব নাই-_), তাহাতে ভাবতের বনুভাষার কোন গুরুত্ব তাহারা স্বীকার 
করেন নাই, অথবা মনে-মনে স্বীকাব করিলেও এই ভাষাগুলির সমৃদ্ধি ও বিকাশ লইয়া 
মাথা-ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নাই । প্রকাশন ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই আধ্্লক 
ভাষাগুলির (এগুলি উপভাষা বা 01910 নয়, ভাষাই) ব্যবহার সঙ্কুচিত কবা 
হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই করা হইয়াছে। শাসনের ক্ষেএ্রে প্রশ্নটি আপাতত স্থগিত 
রাখিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার আলোচনা করিলেই সবটা বৃঝিতে পারিব। শিক্ষা যতদূর 
সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন একথা আঙ্গ নূতন করিয়া বলিবাৰ 
আবশ্যকতা নাই।-_ 

“কোনো শিক্ষাকে স্থাধী করিতে হইলে, গভার করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, 
তাভাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশে সব্ব্ব্র 
সমাদৃত, অন্তঃপুরের অসূর্যাম্পশ্য-কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির 


২৮২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস নিম্পন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে 
তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে।” সমস্ত জাতির জীবন-ক্রিয়ার সহিত 
তাহার যোগ সাধন হয়।” (--শিক্ষা £ রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড)। 

_ রবীন্দ্রনাথের একথা শুধু যে আবেগ-প্রসূত দেশপ্রেম বা উগ্র অন্ধ স্বাজাত্য-বোধ 
(- যেটা হিন্দী সমর্থকদের এক রকম পাইয়া বসিয়াছে) নয়, ইহার পশ্চাতে যে 
মনোবৈভ্ঞানিক যুক্তি আছে একথাও আজ নৃতন করিয়া বলিতে হইবে না। প্রশ্ন হইল 
এদেশের মাতৃভাষাগুলি উচ্চশিক্ষার বাহন ও মাধ্যম হইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সমৃদ্ধ 
কিনা। বিশ্বের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করিযা একবাকো বলিয়া ফেলা যায়-_ না, তা 
নয়। তা যখন নয়, তখন এমন একটি ভাষা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু সে ভাষা তো 
হিন্দী নয়। কারণ ভারতের অনেক ভাষার তুলনায়ই সে অধিক সমৃদ্ধ নয়, বাঙ্গালার কথা 
মনে রাখিলেই আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারিব। তাহা হইলে প্রশ্ন মাসে দুইটি-- 
প্রথমত ভাষাকে সমৃদ্ধ করা, দ্বিতীয়ত যতদূর ও যতদিন তাহা না হয় ততদিন ও ততদূর 
যোগা ও নিরাপদ ভাষা ইংরাজীকে বহাল রাখা । ইংরাক্ীকে সরাইয়া তাহার স্থলে আজই 
কোন ভারতীয় ভাষাকে বসাইবার মত যোগ্যতা কোন ভাষার নাই, বলা বাহুল্য ইংরাজীর 
স্থলে অনা কোন অ-ভারতীয় ভাষা আনার প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তা খুব বেশী নাই, 
বরং বিপদ অনেক। হিন্দীকে সমুদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবহারকে প্রসারিত করিতে 
হইবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলি কোন্‌ অপরাধে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? যে 
হংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি, রামমোহন-বিবেকানন্দ হইতে 
শীঅরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ পযস্তি সকলেই একবাক্যে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখনও শ্বীকার 
করিয়াছেন । আমাদের ভাব ও ভাষা উভয়েব সমুদ্ধির জনাই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
এখনও প্রয়োজন । 

বহু বিদেশী ভাবা জানা যখন মনে হইতেছে মাজ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তখন যে 
ভাষায় সব অভিযানেব পদধ্বনি অল্পবিস্তর শুনিতে পাই, ভাহাকে রাতারাতি সরাইয়া 
দিয়া হিন্দীর সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের এখন নয়। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল 
জগতেন কাছে আমাদের মনেক কিছু গ্রহণ করিবার আছে এবং তাহা হিন্দীর মাধামে 
পাইতে পাবিব কতখানি, সে বিষয়ে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

ইংরাজী চিরকাল শিক্ষার বাহন হইবে, তাহা নয়, তবে ইংরাজীকে সরাইয়া ক্রমশঃ 
মাতৃভাষাকে আনিতে হইবে যেমন- যেমন মাতৃভাষায় শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িতে থাকিবে। 
তখন ইংরাজী আমাদের শিক্ষার মাধ্যম না হইয়া শিক্ষার অঙ্গ হইবে। এ স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়াছিলেন-- 

“বাল্যকাল হইতেই ইংরেক্রী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিব 
চিকন িপৃন বরা ঞটদ 
ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজীকে কেবল 
ভাষা-শিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরাজী শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়।” 


ভাবা-পমস্যা প্রসঙ্গে ২৮৩ 


এই শিক্ষা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের নিকট সবেবতিম বোধ হইয়াছিল-_ 

“বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো 
মিলিরা যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থ স্থান ইইবে।” 

(_-পরিচয় £ র, র, ১৮শ খণ্ড) 
কেহ কেহ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ইংরাজীর বিরুদ্ধে বলিয়াছেন-_যে ছাত্র ইংরাজীতে 
পাশ করিতে পারে নাই সে তাহার নির্দিষ্টমান (587090)পাশ করিতে পারে নাই 
এমন হইবে কেন? তাহাদের কাছে বক্তব্য, সে যে ইংরাজী বাদে বাংলা এবং অন্যন্য 
বিষয়গুলিতে পাশ করে নাই এমন কথা তো বলা হয় না, যে মানে (9870210) যে 
পরিমাণ পাঠ বিস্তৃত (০075) থাকা দরকার তাহার যে কোন একটি অংশেই যে 
অযোগ্য হইবে তাহার সে মানের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে, ইহাতে তো সন্দেহ নাই। 
এ প্রসঙ্গে আমবা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাপ্যাযের 
একটি বক্তবা॥স্মরণ করিতে চাই-_ 

“ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর জানি, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধাম এবং 
বাধ্যতামূলক ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের কোন মতামত নাই। মেধা ও 
পড়াশুনায় আগ্রহ যাহাদেব কম, তাহারা মাতৃভাষার পক্ষেই ভোট দিবে। অলস ও 
অকর্মণোরা দেশপ্রেমেব দোহাই দিবে। কিন্তু মননশীল ভাল ছাত্রেবা যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় 
ও দেশের বর্তনান মবস্থায় শুধু ডিগ্রিই চায না, জ্ঞানও চায, আমার দৃঢ় ধারণা তাহারা 
নশ্চযই ইংব্রাজীকে রাখিবার পক্ষেই, হয় ত মাতৃভাষাব সহ রাখিবার পক্ষেই, ভোট 
দিবে।” (--প্রতিবেদন-পত্র) 

আচার্যোব উদ্ধাতিতে ইংরাজীর উপর একটু বেশী গুরুত্ব আবোপিত হইলেও বক্তব্যটি 
যে আমাদের প্রসঙ্গে অনেকখানিই সত্য তাহা মামবা সহজেই বুঝতে পারি। যাহারা 
হংখাজীকে এড়াইযা কোন রকমে ডিশি পাইালেই ধনা, তাহাদেব কথ বাদ দিযা, যাহারা 
সত্যই জ্ঞানাত্ভন কবিতে চায় তাহারা ইংরাজীকে আগ করিধার পক্ষপাতী হইবে না। 
যাহারা শুধু নাঙ্গলা সাহিত্য পড়ে তাহাদেবও ইংরাভী পড়িবাব প্রয়োজন কঙখানি সে 
সম্বন্ধে আমরা নয়তই অধ্াপকদের নিকট নির্দেশ পাইতেছি। ইংরাজী শিক্ষা যেখানে 
সতাই প্রয়োজন সেখানে ইহাকে জাতীয়তাবিরোধী মনে কবিবার কোন কারণ নাই। 
ইংরাজী বিদেশাগত ভাষা হইলেও ইহা আজ ভারতের একটি স্বীকৃত ভাষা। একথা 
ভুলিলে চলিবে না যে সংস্কৃতও একদিন বিদেশগত ভাষা ছিল, কারণ আর্ধরাও ভারতে 
বিদেশ হইতেই আসিয়।৷ ছিলেন। আর মাতৃভাষা? জন্মের পরে যে শিশু যে সমাজে 
মানুষ হইয়া উঠে সেই সমাঙ্গের ভাষাই তাহার মাতৃভাষা হয়। মাতৃ দুগ্ধের সঙ্গে আমবা 
কোনো ভাষা পাই না। যদি কোনও বাঙালি মায়ের সন্তান নিন দ্বীপে দ্বীপে মানুষ হয় 
তবে তাহার কোনো মাতৃভাষা থাকে না। আর যে শিশুর মা ইতালীয় ও বাবা ফরাসী 
তাহার দুইটি মাতৃভাষা হইবে। ইহা মনস্তত্ববিদের কথা । সুতরাং মাতৃভাবা সম্পর্কে 
অত্যুত্সাহ থাকা উচিত নয়। ইংরাজীব প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষ আমাদের এতখানি বিমুখ 


২৮৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করিয়া দিয়াছে, নতুবা ভারতীয়রাও একদিন ইংরাজী শিখিয়াছিল, তাহারাও যে 12176115. 
81181151॥ লিখিতে পারিত তাহা 0901780 587779801), ০. 7২9৫৫ প্রমুখ মনীবীরা 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

যে নবপ্রেরণা লইয়া ভারতীয়রা ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিল, তাহা যথেষ্ট পরিমাণ 
সাহিত্যিক ইংরাজী। মুল্করাজ আনন্দের রচনাবলী, রমেশচন্দ্রের রামায়ণ-মহাভারতের 
ইংরাজী অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের গীতার্জলির অনুবাদ, মনোমোহনের 90175 01 1,0৬০ 
870 [06811 শ্রীঅরবিন্দের 58৮10. মহাকাবা বহু ইংরাজী সমালোটকের প্রশংসা-ধন্য 
হইয়াছিল। এত কথার পর আচার্য্য চট্টোপাধায়ের সহিত একমত হইতে আর আমাদের 
বাধা থাকে না-_“নিজের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য যদি কোন ভাষা আমি আয়ত্ত ও 
ব্যবহার করিতে সমর্থ হই, তবে সে ভাষা আমারই ভাষা হইয়া যায়।............. দেশে 
লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছেন, যাহারা মনে করেন যে, ভারতের বর্তমান এতিহাসিক 
ভারতের মর্যাদা 'কোন ক্রমেই ক্ষুপ্ন হইবে না। আমাদের অগ্রণী চিন্তানায়কদের অনেকেরই 
এই অভিমত।” 

এভাবে আপাতত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে আপত্তির 
বিশেষ কিছুই দেখি না। ভারত যুক্তরাষ্ট্র। ইহার প্রদেশগুলির যেমন বিদেশ হইতে 
তুলিবার আবশ্যকতা আছে। ভাষাগত একটা এঁক্যের তাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে! এই 
এঁক্যসাধন প্রচেষ্টা তাই বৈজ্ঞানিক হওয়া প্রয়োজন। বাতারাতি “হিন্ী-সান্রাজ্য' গঠন 
করিলে তাহাতে কোন ফল হইবে না। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া অপুষ্ট 
কৃশাঙ্গ করিয়া তুলিলে তাহাতে এঁক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না। ভাবতকে [0109 না করিয়া 
(60০78! করিবার পশ্চাতে যুক্তি ছিল, তাহার রাজ্যগুলিকে নিজস্ব শিক্ষা এতিহ্য ও 
ভাষার স্বাতন্ত্কে নিজের গতিতে বিকশিত হইতে দিয়াই তাহার মধ্যে একা গড়িয়া 
তোলা । এই আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ হইতে দিলেই তাহাদের মধ্যে এক 
হইবে আন্তরিক এবং স্ববাঞ্চিত। কারণ, মিলন হয় সবলে সবলে । সবলে দুর্বলে যে 
মিলন, সবল যখন দুর্বলকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়, তখন সেই মিলনের নাম 
ন্যাশন্যালিজম্‌ নয়, তাহা ইম্পিরিয়ালিজম্‌। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অজগর সাপের এক্য- 
নীতি বলিয়াছেন। আজকের সমস্যা প্রসঙ্গে তাহার উক্তি এমনই প্রাসঙ্গিক যে মনে হয় 
তিনি যেন আজই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন-_ 

“ভারতবর্ষে আজকাল ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজী ভাষা। অন্য 
একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে 
যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয় তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে 
না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইবে থেকে দড় দিয়ে বাঁধা 
মিলনের প্রয়াসমাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় সেখানে স্বাতন্ত্য বা বৈশিষ্টা থাকলেই 


ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে ২৮৫ 


তবে যথার্থ মিলন হতে পারে, কিন্তু যদি বাহ্যবন্ধন পাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে 
বাধ্য করা যায়, তবে পরিণাম হয় পরম শক্রতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্থলের মিলন অথবা 
শৃঙ্খলার মিলন মাত্র।”........... (- সাহিত্যের পথে £-র, র, ২৩শ খণ্ড) 

আর জাতীয় ভাষা? আমাদের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা 
যায়__ভারতের জাতীয় ভাষা তো একটি নয়, চৌদ্দটি। তবে সর্বভারতীয় আদান-প্রদানের 
জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য্য। 
আমরা পূর্বে ইহা বলিয়াছি ভাষাবস্তুটি মানুষ কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া গড়িয়া 
তোলে নাই। প্রকৃতির দান ও প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার বিকাশ। আমাদের রাষ্ট্রভাষা কি 
হইবে তাহাও আমরা নির্ধারিত করিব প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া নয়। কারণ প্রকৃতির 
নিয়মকে অস্বীুর করিয়া যাহা করা যায় তাহা কৃত্রিম ও তাহা কোন সুফল প্রসব করে 
না। এই কথাটাই “গীতা' ঘুরহিয়া ফিরাইয়া বারবারই বলিয়াছেন তোমার নিজের প্রকৃতিকে 
তোমার নিজের স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করিও না, তাহার চেয়ে নিধনও শ্রেয়__প্রকৃতিং 
যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?' যদি সব প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাবাভাবীকে পক্ষপাতীত্ব 
না করিয়া মোটামুটি সমান সুবিধা 'ও প্রায় সমান অসুবিধা দিয়া ভারতের জাতীয় সংহতিঃ 
প্রতীক (ইংরাজীর পাশাপাশি আরো একটি) রাষ্ট্রভাষা রূপে সরলীকৃত সংস্কৃত ভাষাকে 
রাখা যায়, তা হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা হইবে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের কথ্যভাষারূপে 
পুনজীবিত ও সর্বগ্রাহ্য হইয়াছে।” €-_ড. সুকুমার সেন : “ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০২, পু. 
৬৯)। যে হিন্দীকে লইয়া এত টানাটানি বাংলার তুলনায় তাহার শক্তি ও যোগ্যতা 
কতখানি তাহা আমরা জানি। তাহার ভবিষ্যৎ রূপও অনিশ্চিত। একধারে তাহার মধ্যে 
কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিমুখী দুই প্রকার শক্তিই কাজ করিতেছে। ভাষাতত্ববিদেরা প্রমাণ 
গঠিত, সেই ভাষাগুলি মূলত এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং স্বতন্ত্র ভাষারূপে তাহারা এখন 
মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। ফল কথা অবহটঠ, মৈথিলী ও বাঙ্গালা লইয়া এক কালে 
যেমন কৃত্রিম অথচ সরল ভাষা 'ব্রজবুলি' গড়িয়া উঠিয়াছিল, অভিজাত খড়ি বোলীর 
অবস্থা অনেকটা তাহাই। হিন্দিরে এতখানি গুরুত্ব দিবার আগে তাহার ভবিষ্যৎ সহজ 
রূপ কি এবং কতখানি দৃঢ় হইবে তাহাও আমরা দেখিয়া লইতে চাই! 

আর যাহাকে বিজাতীয় বলিয়া বিতাড়িত (অস্পৃশ্য বলিব কি?) করিতে আমরা 
এতই উৎসুক তাহার “কানের বিশ্বরূপ”-কে অস্বীকার করিবার মধ্যে আজ কোন মাহাত্ম্য 
নাই, কারণ আমরা সংস্কার-মুক্ত হইতেছি বলিয়া গর্ব করি এবং বিশ্বায়নের বুলি আওড়াই! 
পৃথিবীর অনেক দেশই ইংরাজীকে অস্বীকার করে না। অন্য বহু দেশের কথা না বলিয়া 
কেবল একটি 0শৈর কথা বলিলেই আমাদের সংস্কারে ঘা লাগিবার কথা। সে দেশ 
রাশিয়া। রাশিয়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরাজীই আগে পড়ান হয়। ইংরাজীর মাধ্যমে 
ফিরাইয়া থাকিব কেন? 


২৮৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অনান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা অত্যন্ত আবেগ-প্রধান হইয়া পড়িয়াছি। 
বে জাতি আমাদের পদদলিত করিয়াছিল তাহার ভাষাকে আমরা পদদলিত না করিলেই 
যেন আমাদের প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। কিন্তু ইংরাজী আজ কোন বিশেষ জাতিমাত্রের 
ভাষা নয়। তাহার শক্তি গ্রহণ ও তাহাতে শক্তি-সঞ্চার আজ বিশ্ব করিতেছে । আর শুধু 
ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষবই নয়, এই আবেগমত্ততাকে অবলম্বন করিয়া আজ এক সঙ্কীণণ 
ভাষাগত শন্ধ সাম্প্রদায়িকতা (9017. 01170 111101917) দেখা দিয়াছে। হিন্দীপ্রধান অঞ্চলে 
কেহ কেহ যে হিন্দু হন্দু ও হিন্দীর মধ্যে অভেদ কল্পনা করিতেছেন তাহা আনাদের 
ভ্তাতিগত বিপদের প্রতিই অঙ্গুলি-সংকেত কবিতেছে। ভাষাব এই সমস্যার উপর যে 
প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার রং মাখান হইতেছে তাহা আমাদের বহুকালের অভ্যাস 
হইলেও ত্যাগ করিতে হইবে। উত্তর প্রদেশ, মধ্প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতির 1010711515 
109০7117090 ?1011051 যাহারা ভারতের জনসংখ্যার ২/৩ অংশ তাহারা - তাহাদের 
মাতৃভাযাকে উনাদের উপর চাপাইয়া দিতেছে, এরূপ মতবাদও কেহ কেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। উপসংহারে আমনা বলিতে চাই ভাষা সমস্যাটি কোন রাজনৈতিক বা 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়, ইহাকে এ দুইটি হইতে সু রাখিতে ইইবে। ইভা মূলতঃ সাংস্কৃতিক 
সমস্যা এবং ইহার বৈজ্ঞানিক সমাধানই জ্ঞানেব পরিচায়ক তাই যাদ কবি হাষা সমস্যাপ 
যদি বৈজ্ঞানিক সুলভ নিরপেক্ষ দুছি লইয়া সমাধান কাব, তবেই আমবা বিশ্বের দববারে 
যথার্থ বাজনা জ্ঞানেলও পরিচয় দিতে পারিব। 


৮৭ 
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মুল স্বরূপ 


সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদাস্তকেশরী রূপেই চিহিতত হয়ে আছেন ভারতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে। 
ভারত-সংস্কৃতির উৎক্রাস্তিমুখীনতার বিশেষ এক সন্ধিলগ্নে স্বামী বিবেকানন্দের প্রুব 
আবির্ভাব এতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। সেই তাৎপর্যের বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেকানন্দের 
সামাজিক সংস্কারও সাধারণের কাছে সুপরিচিত হয়ে আছে। কিন্তু তাব ব্যক্তিত্বের 
অন্যান্য দিকশুলি আজ আর আমাদের মনে আসে না। তার তেজব্বী ব্যক্তিত্ব প্রাণপূর্ণ 
দৃঢ়তার সঙ্গেই স্ম্ণীষ তার বাশ্মিতার দুর্লভ সাফল্য। কিন্তু এই তেজন্বী ব্যাক্তত্রেলই 
অঙ্গীভূত বিশেষ একটি দিক সাধারণের কাছে আজো অজ্ঞাত হয়ে আছে। সেটি তাঁর 
লেখক-বাক্তিত্ব,ঃতার ওজস্বী বচনাশৈলী। 

বিবেকানন্দের রচনাবলীর অধিকাংশই মুলত ইংরেজী এবং তারও বিরাট অংশ জুড়ে 
আছে তাব বক্তৃতাবলীরই সঙ্কলন। কিন্তু সামান্য যে কটি মৌলিক বাংল! রচনা তাব 
লেখনী-নিঃসৃত হযেছে তাতেই রয়েছে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে স্মরণী একটি 
দিক। তাকেই আমরা সাধারণেব কাছে তুলে ধরে তার কৃতিত্বের একটি অজ্ঞত দিক 
আবিষ্কারের চেষ্ঠা করব। 

বিবেকানন্দের বাংলা রচনার মধ্যে প্রধান হলো ' পিবিরাজক*, প্রাচ্য এ পাশ্চাভা", 
'ভাপবাব কথা", 'নতমান ভাবত" আব 'পত্রানলী"। বিবেকানন্দ সারা ভাবত দেখোঁছিলেন 
পাতে ঘুবে। পিরিব্রাজকে তিনি বাংলার তথা ভাবতের প্রাণকে আংবিক্কান বলেছেন, 
1 নানা বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন নানা রেখায় ও রঙে। বিবেকানন্দের গদোব 
দুটি গুণ . ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠ প্রাঞ্জজতা। কিণ্ড “পরিব্রাজকো'র পর্ণনা ও চিণে 
তেজস্বিতার বদলে কোমলতা অনেক স্থলে কমনীয মোহময কাবা পবিবেশ বন কবে! 
সন্নাসী বিবেকানন্দেব মার এক কপ এখানে, _ওঁপনাসিকেব পর্যবেক্ষণ ও সপ্রেন দুছি 
আমাদের বিম্মিত করে। বাংলার রূপচিত্রণের পাশে-পাশে ভাবতের অনা অঞ্চলেশ 
রেখাচিত্রও আভাস ফেলেছে নানা প্রসঙ্গে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের মৌলিক দুষ্টিব সঙ্গে হতিহাস সমাভঙ৪ আব 
নৃতত্তবে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিগী সাতার ঈীবন দপপেন 
মৌল পার্থক্য বিবেকানন্দ যা নির্ণয় করেছিলেন ববীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কবে সএণকিল 
আমরা পর্যস্ত তাই মেনে আসছি। এই দুই সভ্যতার আত্মিক পার্সকাই নয, তাদে থপ 
জীবনের ধারা, মানবদেহের গঠন, বেশভূষা, আহার-বিহাবেব খুঁটিনাটি পার্থক্য 5 চিন 
বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় সূত্রটিও খুঁজে নেব করেছেন। প্রা এ 
পাশ্চাত্য সম্পর্কে তাত্বিক আলোচনাও হয়েছে সহজ আব সরস। এমন পগ্চুণিষ্ঠ 
গবেষণাতেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্তরঙ্গ বাগ্ভঙ্গি আব ভারহীন তীব্রগতি অপূর্ব ্র্ণণি 
সৃষ্টি করে। কোন-কোন জায়গায় তার বক্তবা এমনই মৌলিক যে তা আমাদের প্রচালিত 
ধারণাকে ভেঙে বুদ্ধিকে সচকিত করে তোলে : 


২৮৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে...কাজ- 
কর্ম বন্ধ কর, পৌটলা-পুটলি বেঁধে বসে থাক ।.....আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, 
মহা উৎসাহে সর্র্ধদা কার্য কর, শক্র নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 
"উল্টা বুঝলি রাম' হলো; ওরা ইউরোপীরা.....মহা কার্য্যশীল, মহা উৎসাহে 
দেশ-দেশাস্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা বসে, 
পোঁটলা-পুটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি।...গীতার উপদেশ শুন্লে 
কে? না- ইউরোপী। আর যীশুখুষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না কৃষ্ণের 
বংশধরেরা!”১ 
ভাব্বার কথা” আর “বর্তমান ভারতে” বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন রয়েছে। 
“বর্তমান ভারতে'র দু'একটি প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের যে পরিচয় পেয়েছি, 
বাংলার গণমানসে সেই বিবেকানন্দই অমর হয়ে আছেন। দেশপ্রাণতার মূর্ত প্রতীক 
বিবেকানন্দ ভারতের আত্মিক স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন, জাতিবর্ণবিস্তনির্বিশেষে সর্বভারতীয় 
দেশপ্রীতি ও এঁক্যের যে বাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, শক্তিমন্ত্রের মত ওজন্বী আবেগ- 
কম্পিত সেই আহান আজকের ভেদবুদ্ধিআক্রাস্ত ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 
বলা হয় 9016 15 11)6 [12] 10175917-লেখকের রচনাশৈলী তার ব্যক্তিত্েরই 
প্রকাশ। এই সুত্রের সপক্ষে বহু উদাহরণের মধ্যে বিবেকানন্দের রচনাশৈলী যেন বেশি 
করে মনে আসে। বীর সন্ন্যাসীর তেজস্বী ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ যেন তার ওজন্বী রচনাশৈলী। 
কর্মে এবং সাধনায় যিনি বিশ্বাস করতেন,_-্ফাকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না, তার 
রচনায় বক্তব্য আর ভণিতির মধ্যে কোন ফাক নেই। সহজ কথাটি দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত 
করেছেন তিনি; ভাষার মধ্যে নেই কোথাও প্রসাধনের অতিমাত্র প্রচেষ্টা। শিল্পরাপ যা 
ফুটেছে তাও অনায়াসসিদ্ধ। আজীবন খাঁটি হবার উপদেশ দিয়েছেন তিনি, রচনায়ও 
তিনি তেমনি কৃত্রিমতার বিরোধী । বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনে চলিত রীতি ক্রমশ 
সাহিত্যের বাহন হয়েছে। ভাবপ্রকাশের সর্বময় ক্ষমতা ক্রমশ তার যতই বেড়েছে 
সাধুরীতিকে ততই মনে হয়েছে আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম। গতানুগতিকতার খাতিরে সাধুগদ্যের 
যে ব্যবহার, তাকে কটাক্ষ করে বিবেকানন্দ এঁতিহাঁসিক উক্তি করেছিলেন-__ 
“পাগ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, 
তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য 
হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি 
হবে?”২ 
“আলালের ঘরের দুলাল' আর “হুতোম পেঁচার নক্সা" থেকে শুরু করে বাংলায় 
চলিত গদা প্রয়োগের যে ক্রমিক ইতিহাস রয়েছে তাতে বিবেকানন্দের আসন স্পষ্ট- 
চিহিন্ত হওয়া উচিত। চলিত গদ্য-সাহিতোর ভূমিতে অধিকার যতই বাড়িয়ে চলেছে, 


১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য , উদ্বোধন, ১৩৪৮, পৃ. ১৪-১৫। 
২. ভাববার কথা, উদ্ধোধন, ১৩৪৬, পৃ -৯ 


স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ ২৮৯ 


একটা জিনিস ততই লক্ষণীয় হয়ে উঠছে চলিত গদ্য যেমন সাধুগদ্য নয়, তেমনি তা 
আবার প্রাকৃত জনের মুখের ভাষাও নয়! মুখের ভাষার ছাঁচে-ঢালা তা হল একটি 
পরিমার্জিত শিল্পিত ভাষা। বিবেকানন্দের চলিত গদ্য সেদিক দিয়েও সার্থকতার দাবি 
রাখে। সাধারণের ভাষার প্রাণদীপ্তি গ্রহণ করে এবং তার গ্রাম্যতা আর অশিষ্ট রূপ 
বর্জন করে যে আদর্শ তিনি স্থাপন করেছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখনীয় আন্দোলনের 
আগে তা বিস্ময়কর সার্থকতার নিদর্শন। সাহিত্যের মাধ্যম রূপে চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠায় 
বিবেকানন্দ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। চলিত ভাষা যে কোলকাতা-কেন্দ্রিক 
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই ভবিষ্যৎ-বাণীও তিনি করেছিলেন। 
সর্বোপরি এই চলিত ভাষার উপযোগিতা তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা স্মরণ 
করেই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তি-রেখা টানবো। 

“চলিত ভাষাঞ্ন কি....শিক্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক 
ভাষা তয়ের করে কি হবে? স্বাভাবিক..ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, 
যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী করা ভাষা কোনও কালে 
হবে না। ভাষাকে করতে হবে_ যেমন সাফ ইস্পাত, ..এক চোটে পাথর কেটে দেয়, 
দাত পড়ে না।... 

“যদি বল ও-কথা বেশ, বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্টি গ্রহণ 
করব প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই হবে। অর্থাৎ 
কলকাতার ভাষা ।... 

“...ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার 
উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায় ?... যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত কথা কয়, 
মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নৃতন চিস্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই 
দু-একটা পচা ডাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সেকি 
ধুম- দশপ।তা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে-_'রাজা আসীৎ"!!! কি প্যাচওয়া 
বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেব!! ওসব মড়ার লক্ষণ... এগুলো শোধরাবার 
লক্ষণ এখন হচ্ছে।” “বাণী ও রচনা" উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (ভাববার কথা”, বাঙ্গালা 
ভাষা) ১৯৯১ ২৯-৩০। 


আধুনিক বাংলা উপন্যাস, ১৯ 


৭. শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের ভাষায় বহুবচন 


আমরা জানি, যেসব ব্যাকরণিক সংবর্গ (072170781708] (81550110$) কোনো ভাষার 
রূাপতত্ত্রকে (10100110195) নিয়ন্ত্রিত করে সেইগুলির মধ্যে বচন (7907), লিঙ্গ 
(0017001), পুরুষ (72501), কারক (0859), কাল (707১০) ও ভাবপ্রকারের 0৮০০৭) 
ভূমিকা বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কণ্টি বাকরণিক সংবর্গ সবভাষায় সমান 
সক্রিয় নয় এবং কোনো একটি ভাষাতেও সর্বক্ষেত্রে সব সংবর্গের সমান ভূমিকা নেই। 
যেমন, লিঙ্গ হিন্দীভাষায় ক্রিয়ার রূপকেও নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি 
ভাষায় ক্রিয়ার রূপ লিঙ্গ ভেদে পরিবর্তিত হয় না। এমনকি সংস্কতের মতো সুসংবদ্ধ 
ভাষায়ও (5971)910 12198০) ক্রিয়ার রূপ-নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গের ভূমিকা নেই। তেমনি 
রূপতত্ত্ে বনের ভূমিকাতেও বাংলার স্বাতন্ত্য আছে। বাংলাভাষায় শব্দরূপের ক্ষেত্রে 
বচনের ভূমিকা লক্ষিত হয়, কিন্তু ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকা নেই। অথচ যে 
প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে ধাপে-ধাপে পরিবর্তনের ফলে বাংলার জন্ম, সেই প্রাটীন 
ভারতীয় আর্ে শব্দরূপ তো বচন ভেদে পৃথক হতই, ক্রিয়ারূপও বচন ভেদে পৃথক 
হত, এবং সংস্কৃত থেকে জাত হিন্দী ভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ বচন ভেদে পুথক হয়ে 
থাকে। কিন্তু বাংলায় শুধু বিশেষ্য ও সর্বনামের রূপ-নিয়ন্ত্রণে বচনের ভূমিকা আছে, 
অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামেন শব্দরাপে বচনভেদ দেখা যায়, ক্রিয়ার রূপে বচনভেদ নেই 
অর্থাৎ বহুবচনে ক্রিয়াব পৃথক পপ দেখা যায না। 
এখন দেখা যাক, আদিমধা যুগের বাংলা রচনা বড় চণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণবীতনে'র 
ভাষার রূপতত্তে বচনের এই স্বতন্ত্র ভূমিকা কতটা ফুটে উঠেছে এবং সেখানে খচনের 
কী রাপ পরিলক্ষিত হয। 
ংলাভাষার ইতিহাস আলোচনায় দেখি বাংলাভাষা ক্রমশ সংশ্লেষণমূলক (5$%7- 
1190০) গঠন থেকে বিশ্লেষণমূলক (/7211010) গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাভাষার 
এই প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বচনবিধিতেও দেখা যায। বাংলার আদি উৎস যে প্রাটীন 
ভারতীয় আর্য, সেই ভাষা ছিল পুরোপুরি সংশ্লেষণমূলক (9১711)9116)1 বাক্যে অস্তর্গত 
বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াব সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল। শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের 
বৈচিত্রাসাধনে বচনের সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল, কারণ শব্দবাপে এবং ব্রিয়ারূপে একবচন, 
দ্বিবচন ও বল্ুবচনের পৃথক-পৃথক বিভক্তি ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যে এই বিভক্তিগুলির 
ধ্বনিতাত্তিক অবক্ষয়ের (081079010 ৫৩০৪১) ফলে অনেক বিভক্তি লোপ পেলো এবং 
আর্যভাষা তার মূল সংক্লেষণমূলক রূপ থেকে অনেকখানি সরে এলো । তবু মধ্যভারতীয় 
আর্যভাষীায় শেষ পর্যস্ত একবচন বহুবচনের ভেদ বজায় ছিল, কারণ কিছু অবক্ষষ হলেও 
বহুবচনে পৃথক বিভক্তি ছিল, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষ করে 
পূর্বা ভাষাগুলির কোনো-কোনোটিতে ধ্বনিতান্ত্িক অবক্ষয়ের ফলে বহুবচনের বিভক্তি 
লোপ পেলো এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের পৃথক রূপ রক্ষিত 
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থাকলো না_ বাংলাতেও এই বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল। এইজন্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
ভাষায় বহুবচনের স্বতন্ত্র বিভক্তি-চিহ পাওয়া যায় না। কর্তৃকারকের বহুবচনের বিভক্তির 
অবক্ষয়িত রূপ শ্রীকৃষ্তকীর্তনেও কর্তৃকারকের বহুবচনে কোথাও-কোথাও ব্যবহৃত হতে 
দেখা যায়। তবে এরও প্রচলন খুব কম ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুত্ববোধক কোন শব্দ 
যোগ করে বহুবচন গঠন করা হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুক্ষেত্রে বহুবচনাত্মক সর্বনামের 
দ্বারা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব সমষ্টিবাচক সর্বনাম হল- _সম্থাই, 
সঙ্গাই, সঙ্গাঞ্চি ইত্যাদি। যেমন-_ 
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। 
সন্ধেই চিত্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।-_জন্মখণ্ড। 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার 
কর্তকারকের! বহুবচনের বিভক্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যেমন-_সর্বে হি ৯ সববা হি 
» সববাই ৯ সবাই১। 
সংস্কৃত বহুবচন পদের ধ্বংসাবশেষ অর্ধতৎসম রূপ শ্রীকৃষ্তকীর্তনে আরো পাওয়া 
যায়--“পীতরে'। যেমন-_ 
মারস্তাক যে না মারে। 
তার পাণী না লএ পীতরে। __বাণখণ্ড। 
এখানে “পীতরে' হল সংস্কৃত পিতরঃ। পিতৃ কর্তৃকারক বহুবচন পদের অর্ধতৎসম রূপ । 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে কতৃকারকে গুলা, গুলি এবং তির্যক কারকে দিগ, দিগকে, দিগের 
প্রভৃতি বহুনচনের বিভক্তি পাওয়া যায় না। শুধু সংস্কৃত সমষ্টিবাচক শব্দ শ্রীকৃষ্ণকী্তনে 
কর্তৃকারকে বহুবচনেব বিভক্তি রূপে বহু বাবহৃত হয়েছে। গণ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
ভাষায় বন্ুবচনের বহু ব্যবহৃত বিভক্তি। কর্তৃকানকের বহুবচনে গণ" বাবহৃত হতে দেখা 
যায় বিশেষ্যপদের সঙ্গে। কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায়, কখনো বা ছন্দোমিল বজায় রাখার 
জন্য 'গণ'-এর সঙ্গে এ? যুক্ত হয়েছে। যেমন-_ 
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে। 
তেকারণে খীর নহে মনে। _-তান্বুলখণ্ড। 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে কর্তৃকারকে “এ"/'এ' বিভক্তি বাবহৃত হয়েছে অনির্দিষ্ট কর্তায় একবচনে 
এবং বন্গুবচনেও । যেমন, বহুবচনে- 
সব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে । 
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।। _-জন্মখণ্ড 
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একবচনের “এ' বিভক্তিটির উৎস করণ কারকের একবচনের এন » এঁ ৯ এ, আর 
বহুবচনের “এ' বিভক্তির উৎস বহুবচনের এভিঃ ১৯ এহি » হি ৯ এ। ডঃ সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন__ 

*08565 01 111500111101112] 10171118116 11106 1110 2100৬ ০2] (1103 0০ 19- 
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শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এভিঃ থেকে জাত মধ্যবতী “অই” ও “অঈ" বিভক্তি বহুবচনে 
পাওয়া যায়। যেমন- সবই, সবঈ। আগেই বলেছি, কর্তৃকারকে বহুবচনের বনুপ্রচলিত 
বিভক্তি হল গণ'। যেমন-_ 

সময় উপেখিআ রহিলা দেবাগণ। -_জন্মখণ্ড 
কিন্তু "গণ" বিভক্তিটি অহেতুক একবচনে সম্ভবত ছন্দ মেলাবার জন্যেও শিথিলভাবে 
ব্যবহাত হয়েছে। যেমন-- 
সময় উপেখিআী রহিলা দেবাগণ। 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। __জন্মখণ্ড 
অনেক সময় “গণ'এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তিও যোগ হতে দেখা যায়-_ 
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে । 
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে।। __জন্মখণ্ড 
বিশেষ্যের আগে বহুত্ববোধক সর্বনামীয় বিশেষণ (7801701)17)91 80)9011৮৩) থাকলে 
তাতেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হত, মূল বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বহুবচন প্রত্যয় 
যোগ করার প্রয়োজন হত না। যেমন-_ 
এবে হতে দৈবকীর যত গর্ত হএ। 
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।। _জন্মখণ্ড 
বহুত্ববোধক সর্বনামীয় বিশেষণ (01017011791 20)0011০) “যত'/'জত' 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুবচনের অর্থপ্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হত। “যত নানা ফুল/পান 
করপুর/সব পেলাইল পাএ।”-_তান্থুলখণ্ড 

বিশেষ্যের আগে বহুত্ববাচক সর্বনাম থাকলে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনের বিভক্তি 
যোগ করার প্রয়োজন হত না। যেমন-_ 

সব সখিজন মেলি রঙ্গে। 

একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।। 

নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী। 

বনপথে মণুরা নগরী।। ল রাধা ।। _ তাশ্থুলখণ্ড 
তোদ্দে গাঙ্গ বারানসী সরুপেঁসি জাণ। 

তোন্দো মোর সব তীথ তোল্দো পুণ্যন্নান || -__দানখণ্ড 
সব গোপী লা রাধা করি বিমরিষে। 
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মথুরায় হাট জাইউ চিত্তের হরিষে।। _ তাম্থুলখণ্ড 
আন্দাকে না চিহ্সি তোঞ্ডি। 

সব গোগীরঞ্জন কাহাি।। __দানখণ্ড 
সুঝি যাহা মোর সব দানে। 

নহে দেহ আলিঙ্গন দানে।। _এ 
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান। 

মিছা কেহে, করে কাহনঞ্ঃ মোর অপমান।। _এ 


শ্রীকৃষ্তবীর্তনে 'সব' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবচনের অর্থপ্রকাশের জন্যে বিশেষ্ের 
আগে বিশেষণর।পে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত 
হয়েছে। কিন্তু/ সেক্ষেত্রেও তা বহুবচনের অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন-_ 
যত কিছু বোলো মোএ সব পরমাণে। 
গাইল বড়ু চত্তীদাস বাসলীগণে।। - দানখণ্ড 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে বিশেষণ পুনরাবৃত্ত করেও বহুবচনের অথ্প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন-__ 
“বড় বড় গাছের।”। বিশেষের আগে বনুত্বপ্রকাশক সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকলে 
সেখানে বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বহুবচন প্রত্যয় যোগ করতে হত না। যেমন-_ 
পূর্ব ছয় গর্ত তার মায়িল কংশাসুবে। 
তাক সুঁঅরী দৈবকী কীপে বড় ভয়ে।। --জন্মখণ্ড 
এই রীতি আধুনিক বাংলাতেও প্রচলিত আছে। এই রীতি বাংলা রূপতত্ত্ের একটি 
স্বাতন্ত্য দ্যোতিত করে। কারণ সংস্কৃত, ইংরাজী, জার্মান, এমন কি হিন্দী ভাষাতেও, দেখা 
যায় যে, বিশেষ্যের আগে বহুত্ববাচক সর্বনাম বা বিশেষণ থাকলেও বিশেষ্যেন সঙ্গে 
বহুবচন প্রতায় যুক্ত হয়েছে বা বিশেষ্য পদটির বহুত্ববাচক রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিশেষ্যের আগে বহুত্বজ্ঞাপক সংখ্যা-শব্ধ থাকলে বিশেষ্য পদটির 
সঙ্গে বুবচনের বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয়নি-_ 
ষোল শত গ্োপী জাএ আপণ ইছাএ। 


দারুণ করম দোষে আন্মাকে রহাএ।। __দানখণ্ড 
লেখা করে কাহ্াঞ্ আপণে খড়ী পাড়ী। 

বাকী ভৈল রাধা তোতে নবলক্ষ কড়ী।। --এ 
বারহ বরিষের দান সুনহ মুগধী। 

মোহোর করে তোন্মা আণি দিল বিধী।। _-এ 
সকল বএসে এগাব ববিষে। 

বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে।। _এী 


সংখ্যা-শক্ষ অনেক ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক হয়েও বিশেষ্যরূপে বিশেষ অর্থে (10101789110 
অর্থে) প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন-_আধুনিক বাংলায়-_“সাত পাঁচ কি ভাবছো?” বা উনি 
অনেক টাকা নয ছুয় করেছেন'। যেমন-_ 


২৯৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


আন্মার বচন তোন্ো শুনে শশিমুখী। 
নেহত লাগিআ শত পঞ্চাস উপেহী।। __দানখণ্ড 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সর্বনামের বহুবচনের কর্তৃকারকের বিভক্তি “রা' এসেছে 
সম্বন্ধ পদের বিভক্তি র-এর সঙ্গে যা' যোগ করার ফলে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বুবচনের কর্তৃকারকের এই বিভক্তি শুধু উত্তম ও মধ্যম 
পুরুষের সর্বনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও খুবই কম। যেমন-- 
আজি হৈতে আন্ষারা হৈলাহৌ একমতী।। -_বৃন্দাবনখণ্ড 
পুছিল তোঙ্ষারা কেহে তরাসিল মণে। -_কালিয়দমনখণ্ড 
ভারতীয় আর্য ভাষার সংশ্লেষণাত্মক গঠন থেকে বিশ্লেষণাত্মক গঠনের দিকে 
পরিবর্তনের একটি বড় নিদর্শন যেটা চোখে পড়ল তা হল-_মধ্য ভারতীয় আর্ধের 
সূচনাতেই দ্বিবচনের স্বাতন্ত্য লোপ পেল; দ্বিবচন বহুবচনের অন্তর্গত হল। বিশেষ যুগ্মুক 
শব্দ ছাড়া দ্বিবচনের স্বতন্ত্র বিভক্তি আর রইল না। এই প্রবণতার উত্তরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
পুরোপুরি রয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্ধের গোড়াতেই দ্বিবচনের রপস্বাতস্ত্য লোপ পেল; 
কিন্তু একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য এবং বহুবচনের রূপ-স্বাতন্ত্য মধ্যভারতীয় স্তরে 
শেষ পর্যস্ত বজায় ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণবীর্তনেও অনেকক্ষেত্রে বুবচনের স্বাতন্ত্য বজায় 
আছে। সংস্কৃতে দ্বিবচন ছিল। বাংলায় নেই। 
যুগ্মতাজ্ঞাপক ক্ষেত্রে দ্বিবচনের যেখানে অর্থপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে সেখানেও 
কোনো স্বতন্ত্র বিভক্তি নেই, যুগ্মতাজ্ঞাপক শব্দ দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই অর্থ প্রকাশ 
করা হয়েছে। 
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রহিযুগল। 
কন্নযুগ শোভে যেহ, বরণের জাল। 
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে। 
ক্ষীণ মধ্য রামরভা জংঘযুগল। 
কাঠী সম বাহুযুগলে। 
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে। _জন্মখণ্ড 
নিত্যযুগ্ম শব্দে সংস্কৃতে দ্বিকচনের বিভক্তি যোগ করা হত। কিন্তু বাংলায় কোন 
দ্বিবচনের বিভক্তি ব্যবহার করা হয় না। যেমন__ 
আহোনিশি দহে সকল পবাণ 
আব থির নহে মনে। __তান্বুলখণ্ড 
ওঠ-অধর তার বন্ধুলীর তুল। -এ 


তবে যুগ্মতাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহারই বেশী। যেমন-_ 
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন ২৯৫ 


কনকযৃথিকামালা বাহু যুগলে। 

চরণযুগল থলকমল আকারে। __তান্ুলখণ্ড 
ডাকর ডালিম দুঈ কুচে। 

নান্দসুত কাহণঞ্ি রুচে।। _ দানখপ্ত 
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ। -এ 


সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুবচনের রূপবৈচিত্র্য নিতান্তই 
কম। এর একটি উপলক্ষজাত কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তা বা কর্মরূপে ব্যবহৃত 
বিশেষ্য ও সর্বনামের প্রয়োগও কম। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত সংলাপমূলক রচনা; 
আর সংলাপ এখাশে একজনের সঙ্গে অন্য একজনের । সংলাপের পাত্রপাত্রী একবচনাত্মক__ 
হয় কৃষ্, নয় প্লাধা, নয় বড়াই। সংলাপের বিষয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন। ফলে 


একবচনাত্মক কর্তা বা কর্মের রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী রয়েছে। বহুবচনের প্রয়োজন 
কম, প্রয়োগও কম। 


গ. প্রসঙ্গ : ভারতীয় প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্য 


১. কবি মৈথিলীশরণ 


বস্কিমচন্দ্রে সৃজনীপ্রতিভা এবং মনীষা-_এই দুই দিক হিন্দী সাহিত্যে যেন দুই স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় সাহিত্য ও ভাষাসৃষ্টিতে যেন 
একই রকম এঁতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দুই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে যথাক্রমে ভারতেন্দু 
হরিশচন্দ্র ও মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। প্রতিভার বিশালতা ও ব্যাপ্তিতে হয় তো এঁরা 
বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্তরের নয়, কিন্তু এতিহাসিক কর্তব্পালনে এঁরা বহ্কিমচন্দ্রেরই সমশ্রেণীর। 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন : 

“রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহম্ববার পরিবর্তিত হইতে পারে,....-কিস্তু 

যিনিঠমামাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন 

তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন।' 
হিন্দী সাহিত্যে অনুরূপ “চিরসম্পদ' দান করেন দু'জন অষ্টা-_গদো নাট্যকার ভারতেন্দু 
হরিশচন্দ্র আর কাব্যে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। দ্বিবেদীজী অবশ্য কবি ছিলেন না, কিন্তু 
হিন্দীকাব্যে নবযুগের নব্যভাষা 'খড়িবোলী” প্রবর্তনে তিনিই ছিলেন প্রধানতম উদ্যোগী ও 
উৎসাহদাতা। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'ব্রজভাষা"র পথ ছেড়ে হিন্দী কাব্যধারা আধুনিক হিন্দীভাষার 
খাতে প্রবাহিত হল। আর দ্বিবেদীজীর এই মহান জাতীয় ব্রত উদ্যাপনে তাঁর দক্ষিণহস্ত 
ছিলেন কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। মহাবীর প্রসাদের বিপ্লবী প্রেরণা যেন মোথলীশরণেরই 
বলিষ্ঠ প্রতিভার আশ্রয়ে সিদ্ধির সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে পেরেছিল। 

বাংলায় খেমন বঙ্গদর্শন", হিন্দীতে তেমনি “সরস্বতী'। এলাহাবাদের একই ইগ্ডিয়ান 
প্রেস থেকে বেরুত প্রবাসী" এবং “সরম্বতী'। মনে হয় “সরস্বতীর আদর্শ পরিকল্পনায় 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের “মডার্ণ রিভিউ” ও প্রবাসী*্র প্রভাব ছিল। ১৯০৩ খষ্টাব্দে 
মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী যখন “সরস্বতী” পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিলেন, তখন তাঁর 
সঙ্গে যোগ দিলেন অনেক বিখ্যাত কবি ও সমালোচক । মৈথিলীশরণ তাঁদের মধ্যে প্রধান 
এবং উত্তরকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি। তিনি ছাড়া “দরস্বতী' গোষ্ঠীতে আর যাঁরা 
ছিলেন- মন্মথ দ্বিবেদী, রামনরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিত্র উপাধ্যায়, বামনারায়ণ পাণ্ডেয় ও 
সিয়ারামশরণ গুপ্ত তাঁদের মধ্যে কেউই মৈথিলীশরণের মত সিদ্ধি ও সফলতার অধিকারী 
হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের সকলকে নিয়েই পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ কাব্যে "খড়িবোলী'র 
ব্যাপক প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঝাজীর চিরগাঁও গ্রামে মৈথিলীশরণের জন্ম হয়। পিতা রামচরণ গুপ্ত 
জাতিতে আগরওয়াল বৈশ্য, কিন্তু কাজের ফাঁকে কবিতা লেখার বাতিক ছিল তাঁর। 
অনাদিকে তিনি ছিলেন পরম রামভভ্ত। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মৈথিলীশরণ 
এই রামভক্তি এবং কাব্যপ্রবণতা দুই-ই পেয়েছিলেন। পিতারই কবিতার খাতায় 'মৈথিলীশরণ 
একদিন তাঁর ছোট একটি কবিতা লিখে রেখেছিলেন। সে কবিতা দেখে পিতা তাঁকে 
আশীবদি করেছিলেন। বলা বাহুল্য বাধার সেই আশীববদি একদিন সফল হয়েছিল। বাসীর 


৩০০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


হাইস্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন মৈথিলীশরণ, কিন্তু বাঁধাধরা পড়া তাঁর ভাল লাগে নি। 
দু'বছর পরে যখন ফিরে এলেন তখন বাড়িতেই সুযোগা পণ্ডিতের কাছে তাঁর সংস্কৃত 
পড়ার ব্যবস্থা হল। ভারতীয় কাব্য সাহিত্য ও ধর্মদর্শনে তাঁর অনুরাগ ও এতিহ্যপ্রীতি 
তিনি এই সূত্রেই লাভ করেন। প্রথম যৌবনের কবিতা তাঁর বেরোতে আরম্ভ করে 
কলকাতারই একটি পত্রিকায়__“বৈশ্যোপকারকে'। তারপরে দাদার মধ্যবর্তিতায় দ্বিবেদীজীর 
সঙ্গে তাঁর আলাপ। হিন্দী সাহিত্যে এই দুই সারম্বত পুরুষের সম্মিলন একটি বিশেষ 
এঁতিহাসিক ঘটনা । এরপরেই “সরস্বতী” গোষ্ঠীতে তাঁর যোগদান এবং কবি হিসাবে তাঁর 
ব্যাপক স্বীকৃতি । 

মৈথিলীশরণ “সরস্বতীতে প্রথমে চিতোরের রাজপুত বংশগৌরব অবলম্বনে তাঁর 
একটি গাথা-কাব্য প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপাখ্যানের যে 
ভূমিকা, মৈথিলীশরণের গাথা-কাব্যটি হিন্দী সাহিত্যে সেই ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর 
সুখ্যাতি ছড়ায় তাঁর পরবর্তী কাব্য 'ভারত-ভারতী' থেকে। ভারতের লুপ্ত প্রাটান গৌরবের 
জন্য কবির আন্তরিক বেদনা, ভারতবাসীর বর্তমান দুরবস্থা এবং তার ভবিষ্যতের জন্য 
পথ-নির্দেশ এ কাব্যের উপজীব্য। কবি বলেছেন, আমরা কী ছিলাম, কী হয়ে গেছি, কী- 
ই বা হবো, তা ভেবে দেখবার দিন এসেছে ঃ 

হম্‌ কৌন্‌ থে, ক্যা হো গয়ে, ওর্‌ ক্যা হোংগে অভী। 
আও, বিচারে, আজ মিলকর, য়ে সমস্যাএ সভী।। 

ভারতে তখন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সত্লোত এসেছে, স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র 
উত্তর ভারতের জনচিত্তে গুপ্তজীর এই জাতীয়তার সুর সাড়া জাগিয়ে তুলল। 

যদিও গুপ্তজী খগ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রচনায় উৎসাহী, 
তবু তিনি প্রধানভাবে মহাকাব্যেরই কবি। প্রায় যাট বছরের কবিজীবনে বহু রচনাই তাঁর 
কলম থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু প্রধান দু'টি কাব্য 'সাকেত' এবং যশোধরা”। দুর্ণটিই বৃহৎ 
কাহিনী-কাব্য। প্রথমটি হিন্দী সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক “সাহিত্যিক মহাকাব্য" (16011 
9010)। দ্বিতীয়টিতে তিনি মহাকাব্যের রূপবন্ধের সঙ্গে নাট্যগুণ মিশ্রিত ক'রে এক 
অভিনব শিল্পকলার জন্ম দিয়েছেন। উত্তরকালে ণিজের প্রচেষ্টায় কবি বাংলা শিখেছিলেন, 
মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন। এই সূত্রে কাব্যকলা ও 
জীবনে -দর্শন দুই দিক থেকেই গুপ্তজীর উপরে মধুকবির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মুলত 
জাতীয়তাবাদের কবি মৈথিলীশরণ মানবতাবাদী মধুসূদনের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ 
করেছিলেন। “যশোধরা*য় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের অপূর্ব সমন্বয়ের সুরটি 
লক্ষা করা যায়। 'সাকেতে'ও বাংলা সাহিতোর প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে কবেন। 
রবীন্দ্রনাথের “কাব্যে উপেক্ষিতা নাকি এ কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল। উর্মিল'হ এই 
কাব্যের নায়িকা। বহিরঙ্গে মহাকাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ থাকলেও অন্তরঙ্গে এ কাব্য মেঘনাদ- 
বধের মতই গীতিপ্রাণ। উর্মিলার বিরহের অশ্রজলে এ কাব্য বারে বারে অভিষিক্ত হয়ে 
উঠেছে। এ কাব্যের আরো একটি বৈশিষ্ট্য রাম-চরিত্রে মানবীয়তার আরোপ । এক সুনিবিড় 


বাঁব মৈথলীশব্ণ ৩০১ 


মর্তাপ্রীতি এ কাব্যের মৌল প্রেবণা বলা যায়। মানুষের বাইরে রামচন্দ্র কোনো দুর্লভ 
স্বর্গলোকের অনুসন্ধান করেন না। তিনি চান মানুষেরই মধ্যে দেবত্বের স্ফুরণ ঘটাতে £ 
ভব মে নব বৈভব ব্যাপ্ত করানে আয়া। 
নর কো ঈশ্বরতা প্রাপ্ত করানে আয়া।। 
মৈথিলীশরণের কবিজীবনে তিনটি স্তর স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে কবি 
জাতীয় এতিহ্যমূলক গাথাকাব্য রচনা করেছেন। এ পর্বে তাঁর ভাবা-নির্মিতেব সাধনাও 
চলেছে। দ্বিতীয় স্তর কবি-প্রতিভার স্বর্ণযুগ। এ হ'ল তাঁর মহাকাব্য রচনার পর্ব। সমালোচক 
বলেছেন, বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং মধুকবির কাব্যচচবি ফলে এই পর্বে মৈথিলীশরণের 
ভাষায় লালিত্য এসেছে। এই স্তরে তাঁব জীবনদর্শনও একটি সুপরিণত ও সুসঙ্গত রূপ 
লাভ করেছে। তৃতীয় বা শেষ পর্বে কবি ছায়াবাদে”র (7২০01917110157) নব আন্দোলনের 
সঙ্গে সুব মিলিয়েছেন। এখানে তাঁর গীতিকবিতার অফুর্ত উৎসার। 'ঝঙ্কার” তাঁর এই 
পর্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সঙ্কলন। 
মৈথিলীশবণের কবিমানসের এই বিবর্তনে গতিশীলতাই সবচেয়ে লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য । 
হিন্দী সাহিত্যেব প্রামাণিক ইতিহাস-রচয়িতা আচার্য রামচন্দ্র শুরু বলেছেন £ 
'গুপ্তজীব প্রতিভার সবচেষে বড বিশেষত্ব হস্ল তাঁর কালানুসরণেব ক্ষমতা 
অর্থাৎ উত্তবোন্তব পরিবর্তনশীল ধ্যানধারণা ও কাব্যকলা গ্রহণ করাব ক্ষমতা । 
এদিক থেকে হিন্দীভাষী জনগণের তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, তাতে সন্দেহ 
নেই।"-হিন্দী সাহিতকা ইতিহাস, পৃঃ ৬১৬। 
হিন্দী সাহিভ্যেব এই প্রতিনিধিস্থানীফ কবি নবাগতকে চিবকাল উদারচিন্তে স্বাগত 
জানিযে গেছেন আমাদেব কবিশুকর মতই। 


২. মধুসুদন ও মৈথিলীশরণ : সম্পর্ক নির্ণয় 


উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রুতি সারা ভারতের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য 
বাংলার সাহিতিক অভ্যুর্থানের কেন্দ্র বিন্দু থেকে তরঙ্গবৃত্ত ছড়াতে দেখেছি ভারতভূমির 
চতুর্দিকে। বাংলা গদ্যে বঙ্কিম এবং কাব্যে মধুসুদন যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন তার 
গ্রভাব ভারতের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার করল। বাংলার 
সাহিত্যদীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে হিন্দী সাহিত্যে নবযুগের জন্মদাতা ফ্ারতেন্দুজী স্মরণীয় 
উক্তি করেছিলেন__ 

“আমাদের সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলা ভাষার অক্ষয় রত্ব-ভাণ্ডারের 
সহাযতায় হিন্দী ভাষা নিজের প্রভূত উন্নতি সাধন করুক।” 

এই কাজে ভারতেন্দুজী নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন, হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন 
যতীন্দ্রমোহনের বাংলা নাটক বিদ্যাসুন্দর'। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একই ইন্ডিয়ান প্রেস 
থেকে প্রকাশিত হত বাংলা “প্রবাসী” এবং হিন্দী “সরস্বতী” । শোনা যায় দ্বিবেদীজী 
সরস্বতীকে গড়ে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের “প্রবাসী” ও এডার্ন রিভিউ'-এর 
আদর্শেই। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ (থকে প্রেবণা পেয়েছিলেন 
হিন্দীর কথাসাতিত্য সম্রাট প্রেমচাঁদ। হিন্দী বাংলার এই সখ্যের বন্ধনকেই দৃঢ়তর কবেছেন 
একালের বাষ্ট্রকবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। মহাকবি মধুসূদনের কাব্যের প্রতি গুপ্তজীর গভীর 
অনুরাগ ও সক্রিয় শ্রদ্ধা এই আত্মীয়তাকে করেছে আরো ব্যাপক, আবো নিবিড় । দুজনেব 
কবি ধর্মের আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। গুপ্তজী এবং মধুকবি দুজনেই আমাদের 
কাছে মহাকবি--প্রধানভাবে মহাকাব্যের কবি বলে পরিচিত। একালে সাহিত্যিক মহাকাব। 
বলতে আমরা যা বুঝি, বলতে গেলে মধুকবিই বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম ও একক 
সার্থক রচয়িতা । ভারতচন্দ্র পর্যন্ত চলে এসেছে মধ্যযুগের ধারা, সেখানে মঙ্গলকাব্যেব 
মধ্যে নহাকাবোর লক্ষণ দু'একটি পেলেও কোন মঙ্গলকাব্যকেই সত্যিকারের সাহিত্যিক 
মহাকাবা বলতে পাবি না। ভারতচন্দ্রর পর ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বস্ত্ধধর্মী খণ্ডকবিতারই 
রচয়িতা। মধুসুদনের আগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য পাই না, পরেও হেম-নবীনের যে 
কটি মহাকাবা পাই, তাদেব কোনোটিতেই মধুসূদনের তুল্য সফলতার নিদর্শন নেই। 
মধুসূদনের মেঘনাদবধই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং অতুলনীয় মহাকাব্যের মযাদী আজো 
পেয়ে আসছে। 

হিন্দী সাহিত্যে দেখতে পাই, বীর গাথা" পর্বে বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের নিদর্শন 
পাওয়া গেলেও যথার্থ সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্ম আধুনিক কালেই, মৈথিলীশরণ গুপ্তের 
হাতে। বিশেষত আজকে আমরা হিন্দী ভাষা বলতে যে খড়িবোলীকে বুঝে থাকি কবিতার 
ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগ শুরু হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিবেদীজীর হাতে “সরম্বতী' সম্পাদনার 
ভার আসার পর থেকেই। “সরস্বতী-গোষ্ঠী” বা “দ্বিবেদী মণ্ডলে” যে কবিরা এসে 
মিলেছিলেন গুপ্তজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ গোষ্ঠীতে আরো ছিলেন রামনরেশ 
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ব্রিপাঠী, মন্মথ দ্বিবেদী, রামচরিত উপাধ্যায়, রামনারায়ণ পাণ্ডে আর সিয়ারামশরণ গুপ্ত। 
দীর্ঘ কাহিনীকাব্য প্ুদের অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু মৈথিলীশরণ ছাড়া আর কেউ সাহিত্যিক 
মহাকাব্যের জন্ম দিতে পারেন নি। এঁদের অল্প পূর্ববর্তী কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের- 
প্রিয়প্রবাস' খড়ীবোলীর বৃহত্তম কাব্য হলেও মহাকাব্যের গুণধর্ম এতে প্রায় নেই বললেই 
হয়। বাস্তবিক গুপ্তজীর সাকেতকেই প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু মধুকবির 
মেঘনাদবধ যেমন একাধারে বাংল! সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ এপিক, গুপ্তজীর সাকেত 
তেমন খড়িবোলীর প্রথম এপিক হলেও শ্রেষ্ঠত্ব তার অবিসংবাদিত নয়। অবিশ্যি মনে 
রাখতে হবে, হিন্দী সাহিত্যের মহাকাব্য ক্রমশ ক্লাসিক মানদণ্ডের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
এসেছে এবং প্রসাদজীর “কানায়নী' ক্লাসিক বিধিবন্ধন থেকে সরে এলেও আজ হিন্দী 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সুমহান এপিক বলে ্বীকৃত। 

বহিরঙ্গের দিক থেকে সাকেত ক্লাসিক আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। এর সর্গবন্ধ 
বিপুল আয়তন মহাকাব্যের ক্লাসিক মানদগুডকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আত্তরধর্মে 
সাকেতের মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুব বেশী পাই না। সাকেতের ভাব-পরিমণ্ডলে 
নহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে কিন্তু সেই উচ্চতা ও দৃঢ় পিনদ্ধতার অভাব দেখতে পাই। 
রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন থেকে চিত্রকূটে রাম ভরত মিলন পর্যন্ত প্রথম আটসর্গের 
বিস্তৃত ঘটনা যেন পরবর্তী দু সর্গে লক্ষ্রণ-বিরহবিধুরা উর্মিলাগ বিয়োগ বেদনার চিত্রণের 
জন্যেই আয়োজিত মনে হয়। বস্তুত মহাকবি নির্দেশিত 'কাব্যে উপেক্ষিত" উর্মিলার 
অন্তর্বেদনার চিত্রণই এই কাব্যরচনার মুল প্রেরণা। নানা দিক থেকে সাকেতের সফলতা 
আংশিক। কারণ কবি ক্রমশ লিরিক কবিসুলভ অন্তর্মুখীনতা, কোমলতা ও বাঞ্জনাধর্মিতার 
আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মহাকাব্যের রচনা হয, কবি যখন তাঁর কাবাজীবনের 
তৃতীয় পর্বে প্রবেশের মুখে, যখন তাঁর প্রতিভা বস্ত্নিষ্ঠ বীররসাত্মক কাব্যধারা ছেড়ে 
ছায়াবাদের কবিদের মত গীতিকবিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। 

গুপ্তজীর মহাকাব্যের এই আকৃতি ও প্রকৃতি মধুকবির মহাকাব্যের সঙ্গে আশ্চর্য সাধর্ম 
বহন করে। “গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'__এই সঙ্কল্প নিয়ে মেঘনাদের পরিকল্পনা হলেও 
এন প্রাণ মূলে একটি গীতিকাব্যিক কোমলতা ফন্ু প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। 

মনে হয় মধুকবি ও গুপ্তজী-__এই দুই মহাকবি জন্মগত ভাবেই লিরিক প্রতিভার 
অধিকারী অথচ আত্মপ্রকাশ করেছেন মহাকাব্যের আধারে । অবশ্য কবিধর্মের প্রাণকেন্দ্রে 
এঁরা সমগোত্রীয় হলেও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে এঁদের স্বাতন্ত্য দুর্লক্ষ্য নয়। ক্লাসিক-রোমাণ্টিক, 
এপিক লিরিক প্রভৃতি ভিন্নমুখী ধারার মিলন হলেও মধুকবির কবিধর্মের এক এক দিক 
অধিকাংশ সময় আত্মপ্রকাশ করেছে স্বতন্ত্র আকারে । তাঁর সৃষ্টিতে তাই বৈচিত্র্য আছে, 
তাঁর প্রতিভার পদসঞ্চার। মৈথিলীশরণের সৃষ্টিতে তেমন বহুমুখী বৈচিত্রা নেই। বীর 
গাথা, মহাকাব্য এবং সামান্য গীতিকবিতাতেই তার কবিধর্মের ভিন্নমুখী বৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ 
করেছে। একই রচনায় তাই এপিক লিরিক, কাবাক-নাটিক প্রভৃতি প্রেরণা মিলিত 
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হয়েছে। 'যশোধরা” তাই খানিকটা এপিক ধর্মী কাহিনীকাব্য অথচ নাট্যাঙ্গিকে লিখিত। 
মধুকবির প্রতিভা ধূমকেতুব মতো, দীপ্ত অথচ ক্ষণস্থায়ী। তাঁর কবিজীবনের প্রসার 
পাঁচ ছ বছর মাত্র। কিন্তু গুপ্তজীর সৃষ্টি জীবন অর্দশতাব্দী ব্যাপ্ত। আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের 
মতে তাঁর প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কালানুসরণ। সাহিত্যের যুগধর্ম অনুসারে তিনি 
প্রথম জীবনে কাব্যে খড়িবোলীর ব্যবহারে মসৃণতা আনয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
মধাপর্বে আসে তাঁর মধুসূদনের প্রতি গভীর অনুরাগ, তখন মেঘনাদবধ ব্রজাঙ্গনার 
অনুবাদে তাঁকে ব্যস্ত দেখতে পাই। এর পূবেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং সাকেত 
ও যশোধরার জন্ম। এরপর তৃতীয় পর্বে তাঁর মধ্যে ছায়াবাদের প্রবণতা । কবি গীতিকবিতার 
দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। 
মানবতাবাদ ও জাতীয় এঁতিহ্যে গভীর শ্রদ্ধা উনিশ শতকের এই দুই যুগবাণী মধুসূদনের 
পরিণত জীবনচিত্তার দুই মুল সূত্র। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকের কাছে প্রশ্নাধীন 
মনে হলেও ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং ভারতীয় সাহিত্যিক এতিহ্যের 
প্রতি তাঁর অনুরাগ অনলস। অবশ্য মধুকবি মুখ্যত মানবতাবাদী । মানবতার দৃষ্টিতেই তিনি 
রাবণের অন্তর্বেদনার রসোদ্ধারে ব্রতী, তথাকথিত সমাজশীসনে নিন্দিত তারা-সূর্পনখা-উর্বশী- 
জনার মত পৌরাণিক নায়িকাদের বাক্তিমহিমা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল। মধুসূদনের জীবন দৃষ্টির 
এই দুই মন্ত্র মৈথিলীশরণের জীবনদর্শনে পরিস্ফুট। মুখ্যত তিনি জাতীয়তাবাদী কিন্তু মানবতার 
মানবীয়তার দাবীতেই। এই কাব্য রামচন্দ্রের চরিত্রে মানবীয়তার আরোপ আরো লক্ষণীয়। 
রামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-_পুথবীতে এসেছি আমি স্বর্গের মহিমা কীর্তন করতে 
নয়, পৃথিবীকেই স্বগোপিম করে গড়ে তুলতে” 
“সন্দেশ য়হাঁ মৈ নহী স্বর্গ কা লায়া। 
ইস তূতল কো হী স্বর্গ বনানে আয়া।” 
যশোধরায় এই মানবীয়তা ভারত-আত্মার স্বধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েও এক অপূর্ব মহিমায় 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভগবান তথাগত যশোধরাকে ঘুমস্ত অবস্থায় রেখে গোপনে 
সংসার ত্যাগ করলেন। যশোধরার আক্ষেপ শুধু এই-_তিনি যদি আমায় বলে যেতেন, 
সখি, তবে আমি কি তাঁর মহত্তর জীবনসিদ্ধির পথে বাধা দিতাম? আমায় তিনি এত 
ভালবাসতেন, তবু আমায় তিনি চিনতে পারলেন না!” তাই তথাগত যখন ফিরে এলেন 
সিদ্ধি লাভ করে, যশোধরা তখন অভিমান করে রইলেন। তিনি নিজে এসে তাঁর মানভঞ্জন 
না করলে যশোধরা নিজে গিয়ে কথা বলবেন না। তথাগত তাই নিজে এলেন ছেটি হয়ে, 
মেনে নিলেন মানবী প্রিয়ার মানবীয় দাবী। 
“মানিনি, মান তজো লো রহী তুম্হারী বান্‌।” 
এখানৈ নারীর ব্যক্তিমূল্যও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে মধুকবিতেই উনবিংশ 
শতাব্দীর নারীমূল্য স্বীকৃতির প্রথম পূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ হয়েছিল বীরাঙ্গনা কাব্যে। 
মধুসুদনের জীবনবীক্ষা ও কাবাদর্শের প্রভাব মৈথিলীশরণে যেমন সুস্পষ্ট, তাঁর 


মধুসূদন ও নোথলীশরণ . সম্পর্ক নির্ণয তর 


কাব্যকলাও তেমনি, বোধ হয় আরো স্পষ্ট ভাবে, গুপ্তজীর কাব্যে ছায়া ফেলেছে। 
মধুসুদনের কাব্যের অনলস চচরি ফলে মধুকবির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি তাঁর রচনায় 
সঞ্চারিত হয়েছে। আচার্য বামচন্দ্র শুরু যথার্থই বলেছেন মধুসূদনের কাব্যচর্চার ফলে 
গুপ্তজির ভাষায় এসেছে কোমলতা এবং সরসতা। বর্ণনারীতিতে গুপ্তজী মধূকবির প্রতাক্ষ 
পদানুসবণ করেছেন অনেক জায়গায। পঞ্চবটা বাসের দিনশুলি বর্ণনা করতে গিয়ে 
নধুকবিব সীতা বলেছেন- 
'যাগাত প্রভাতে মোরে কুহেরি সুশ্ববে 
পিক বাজ। কোন্‌ রাণী, কহ শশিনুখি, 
হেন চিশ- বিনোদন বৈতালিক গাতে 
খালে মাঁখি? শিখা সহ, শিখিনা সুখিনী 
্লাচিত দুয়াবে নোর নর্তক নর্তকী 
এ দোহব সম, পরমা, মাছে কি জগতে £” 
পক্ষা্ডরে ল্য ককুন গুপ্তভাবে- 
“বৈঙালিক বিহঙ্গ ভাীকে 
সম্প্রতি ধ্যান মগ্ন সে হ্যযি, 
নয়ে গান কী বচনা মে ওয়ে 
কন-কুল তুল্য মগ্র-সে হাঁয়। 
পীচ বী্ মে নর্তকী কেকী 
মানো যহ্‌ কহ দৈতা হ্যায় _ 
মৈ তো প্রস্তত হু, দেখে কল 
কৌন্‌ বড়াই ভ্তা হ্যায়।”- -পঞ্চবটা-_ 
প্রকাত বর্ণনা এই উপকরণ সাদৃশা অনেকটা অনুবাদেব মত শোনায়, অথচ “পঞ্চবটী' 
গুপ্তজীর মৌলিক কাব্য! প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাব চিত্রণেও গুপ্তজী মধুকবিরই অনুসারী । 
মেঘনাদবধের রচনাশৈলী নৈথিলীশরণের কাব্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে । অমিত্রাক্ষরের 
ব্যবহার শুধু মেঘনাদবধের অনুবাদেই নয়, গুপ্তজী নিজের মৌলিক রচনাতেও করেছেন। 
জীবন দৃষ্টি, কবিধর্ম এবং আঙ্গিকের দিক থেকে গুপ্তজীর কাব্যে মধুকবির অনুপ্রবেশ 
হয়েছে নানাভাবে । অবশ্য মনে রাখতে হবে নৈথিলীশরণের কাব্যমহিমা এতে কিছুমাত্র 
কমেনি। মধুকবি ছিলেন গুপ্তজীর পূর্বসূরী। উনবিংশ শতাব্দীর কাছে যে জীবনদীক্ষা 
মধুসুদন নিয়েছিলেন মধুসুদনের মধা দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে তা-ই মৈথিলীশরণে সঞ্চারিত। 
এই দীক্ষা এক অর্থে মহৎ এতিহ্যেব কাছে একজন মহান সারস্বত পুরুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। 
এই শ্রদ্ধা মৈথিলীশরণের সংস্কৃতিচেতনায় প্রসারতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসৃদন 
ছিলেন যুগপ্রবর্তক, তাঁর পথপ্রদর্শন সংস্কৃতি-মানস মাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। এখানেই 
তাঁরও সার্থকতা, এখানেই সাহিতা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। (সুমন রায়চীধুরী ছদ্ঘনামে 
পূর্বে প্রকাশিত) 
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নিখুঁত নাটাকলার জন্যে ততখানি নয়, যতখানি ব্যাপক বৃহৎ জীব্নচেতনার জন্যে 
শেক্স্পীয়রের অমরত্বের দাবী । বিশ্বজীবনের এমন বিপুল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের এমন 
বহুমুখী রূপ পৃথিবীর কয়েকজন মাত্র মভাকবির চেতনায় বিধৃত। শেক্স্পীয়বের দৃষ্টিতে 
এই বিরাট বিশ্ব একটি নট্ামঞ্চ, একথা যতখানি সত্য তার চেয়েও বেশী সত্য, তাঁর 
নাট্যসাহিত্যই একটা বিরাট বিশ্বস্বরূপ। শেক্স্পীয়রের সৃষ্টি-মানসের যে কেন্দ্র থেকে 
বিচিত্র বিরাটের এমন বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছে তার মুলে তিনটি মৌল উপাদানের 
রাসায়নিক সংমিশ্রণ আশা করা যায়__কবির আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা, যুগগত চেতনাব 
রসসিঞ্চন এবং কবি-আত্মার নিজস্ব মায়াশক্তি। এই ত্রয়ী উপাদানের স্বরপ-সন্ধানে সৃষ্টি- 
রূপের অঘটন-ঘটন-পটায়সী শক্তির সামগ্রিক ভাষ্য রচনা অবশাই আমাদের দাবী নয, 
কিন্তু সৃষ্টিরহসা উদঘাটনে তার সাহায্য অনম্বীকার্য। 

বিশ্বজীবনের কথা যিনি বলেছেন এত বিচিত্র রূপে, আত্মজীবন সম্পর্কে তিনি সম্পৃণ 
মৌন। নিজের সৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোন প্রক্ষেপ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার 
করা যায় না যে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা পরোক্ষে কাঁবসৃষ্টিতে রসসিঞ্চন করে, কবিমানসের 
মাধুরী মিশেই সৃষ্টি একদিকে যেমন হয়ে ওঠে অনন্য, অন্যদিকে তেননি প্রাণপূর্ণ। 
শেক্স্পীয়রের নাট্যচেতনার সংগঠনে তাঁর জীবনের মবদান কম নয়। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 
আকম্মিক উত্থান ও অপ্রত্যাশিত পতন, বিরুদ্ধ পরিবেশ ও সমস্যার সংগে তীব্র সংঘর্ষ 
ও প্রচণ্ড গতিশীলতা- নাটকীয়তার এই সব কটি উপাদানের অপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছিল 
মহাকবির নিজেব জীবনেই। গণজীবনের সঙ্গে যে নিবিড় যোগ তাঁর নাটাবলীকে বিচিত্র 
প্রাণম্পন্দনে স্পন্দিত করেছে তা তিনি পেয়েছিলেন পিতৃসৃত্রেই। স্ট্রাটফোর্ডের কাছে 
স্মিথফিল্ের ছোট পল্লীতে তাঁর পিতামহ রিচার্ড শেক্স্পীয়র ছিলেন গণসাধারণেরই 
নিষ্নবিস্ত অত্যন্ত সাধারণ একজন কৃষক। এই দরিদ্র পরিবারে জন্মেই শেক্স্পীয়রের 
পিতা জন শেক্স্পীয়র ব্যবসাসূত্রে নিজের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধন করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তিও পেলেন, অন্ডারম্যান ও মেয়র নিবাচিত হলেন। কিন্তু 
পরে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে এল। ফলে কিশোর শেক্স্পীয়রকে স্কুল ছেড়ে পিতার 
ব্যবসায়ে মন দিতে হল। এমনি করে সুখ দুঃখ, প্রতিষ্ঠা ও অসম্মান, নানা বিরোধী 
অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে কবিকে প্রথম থেকেই। একদিন যিনি প্রখ্যাত ব্যবসায়ীর 
পুত্রের প্রতিষ্ঠা পেষেছেন, মেষবের পুত্র বলে লোকে যাঁকে সমীহ করে চলেছে. তাঁরই 
ভাগ্যে চরম দুঃখ জুটেছিল। স্কুল মাষ্টারি করে সংসার চালাতে হয়েছে। এমন গল্পও 
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শোনা যায় যে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই অভাব ও 
অসম্মান তাঁর জীবনে ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদরূপে এল। সংসারের দুঃখেই হোক, কিংবা 
চুরির অভিযোগ এড়াবার জন্যেই হোক, পল্লী ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে শহরে চলে আসতে 
হল তাঁকে। সেখানে ভাগ্যলক্ষ্মী অপেক্ষা করেছিলেন তীর কে সাফল্যের মালা পরিয়ে 
দেবার জন্যে। থিয়েটারে প্রথমে অভিনেতারূপে যোগদান করেছিলেন, পরে নাট্যকারের 
সম্মান পেলেন তিনি। 

তাঁর জীবন-কথা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তার সৃষ্টিতে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
ও অনুভূতির আস্বাদ পাই, যে বহুবিধ চরিত্র ও ঘটনাবলীর যোগাযোগ দেখি, মানবনিয়তির 
উত্থান-পতনের যে রূপ দেখে জীবনরহস্যের অভ্যন্তরে তলিয়ে যাই, জীবনের লঘু 
হাসাচপল এবং গভীর করুণ দিকের যে রূপায়ণ দেখি, তার অধিকাংশ কবির ব্যক্তিজীবনের 
অভিজ্ঞতার বসিঞ্চনে পল্পবিত বিকশিত। আপনার ভাগ্য আপনি জায় করে নিয়েছিলেন 
তিনি। আত্মজীবনে পুরুষকারের এই প্রতিঠ। তাকে শিখিয়েছিল-_ভাগ্যেব নিমাতা মানুষ 
নিজে, কোন অন্ধ নিয়তি বা দৈব নয়। শেক্স্পীয়রীয় এই জীবনচেতনা থেকেই এই সূত্র 
আসে 080 101700195 01 117) ০0150105 00 110. ৮1101) ৮/6 95011092 (0 
1109৬01৮৮--/0175 %০]1 0811 2005 ৮/০1 গ্রীক ট্রাজেডিতে নায়কের উত্থান পতন 
নিয়ন্ত্রিত হত অন্ধ নিয়তি (নেমেসিস) দ্বারা । শেক্স্পীয়রীর ট্রাজেডির নাযকের উত্থান- 
পতনেব বীজ কোন দৈবনিয়তিব মধ্যে নেই, আছে পুরুষকারেরই মধ্যে, চরিত্রের নিজস্ব 
কোন দুর্বলতার ছিদ্বে। শেক্স্পীয়রীয ট্রাজেডির এই মূলসূত্র অনেকখানিই তাঁব নিজের 
জীবন থেকে গৃহীত বলা যায়। 

মাবার কোন ব্যক্তি্গীবনই যুগ-বিবিক্ত বা সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। কারণ মার্কস্‌ নিজে ব্যাখ্যা 
করেছেন, 1৬] 7091015101১ 911-51090 00105 117 21) 211-১1000 119111)01, 11 00110 
0105, 05 2 10191 17811 16৬01 0170 01115 10001116011 10100010115 111 0110 5/0110 
50011, 10)11107, 51170111115, (791011115, (0011106, (1117161175 011101010191011065 ৬৬11111, 
90(1170, 10৬11)6, 11) 51101, 211 1150 01157115 01 1015 11001100011 95 ৮০11 85 1019 
018175 ড$110]) 11) 11)611 11701100019100 10117) 010 00111100171 (0 2811, 015 117 101)91] 
201১০11০ 91111010001 11) 11)611 90110010010 [100 00100( 81) 900191101) 01 0100 10111 


[100 90010901017 01 10101102011 191)( 2110 115 910100100 (0৮/210 1110 001901 15 1170 
11)01011651011017 01 10001048101 109111 10011100111 20111092180 1)0011218 5000111012, 001 


511011110, ৬1০৮৮০০ 1)011117111%, 15 1001) 5 $616-01810$1)80110.১ ১ শেক্স্পীয়রের 
পুরুষকারের চেতনার মূলেও “বজ্াগ্রত ইংল্যাণ্ডের আত্সপ্রত্যয়বোধ, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ 
ক্রিয়াশীল ছিল। ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল ধরে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে 
কন্স্টান্টিনোপলে রোমান সান্রাজোর শেষ শিখাটি নেবে গেল তুকী আক্রমণের প্রচণ্ড 
বায়ুবেগে। দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পডলেন সেখানকার শরীক ও রোমান চিস্তাবিদেরা, তাঁদের 


১। চ৭11 ৭7 (৬৮001৮71156) 01701051119) উব1011000ত 40৪০ তা) 171৩ 1ধ4ক ২৮ 
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দর্শন ও সাহিত্য ইউরোপের নানাদেশে নবজীবনের মন্ত্র দিল। গ্রীসের বলিষ্ঠ জীবনবাদ, 
মানববুদ্ধির মুক্তি ও মহিমা, জীবনের সববাঙ্গীণ বিকাশের তীব্র অভীদ্গা, ইউরোপে 
রেনেসাঁসের সৃত্রপাতের কারণ। ইংল্যাণ্ডের নবজীবন সূচিত হল সর্ববিধি সমৃদ্ধির মাধ্যমে। 
চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন সংস্কারঘুক্ত বুদ্ধির সবেচ্চি প্রতিষ্ঠা হল, রিফর্মেশনের ফলে নতুন 
নৈতিক মান নির্দিষ্ট হল, ক্লাসিক সাহিত্যের নবচচয়ি আগ্রহ দেখা দিল, তেমনি ভৌগোলিক 
সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক অভিযান ও নব-নব আবিষ্কার এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় জীবনকে 
পূর্ণতায় ভরে তুলল। জাতি আত্মশক্তিতে প্রত্যয় ফিরে পেল, সমৃদ্ধির যুগে জীবনের প্রতি, 
জীবনরসের প্রতি তীব্র মমতা দেখা দিল। জীবনের প্রতি এই তীব্র আসক্তি ও উত্থানের পথে 
পারিপার্থিকের সঙ্গে সংগ্রামে অদম্য উৎসাহ, এই তো শেক্স্পীয়রীয় নাটকের বিপুল ফসলের 
দুযোগা ভূমি। জীবনের এই বহুমুখী বিকাশ, আন্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মশ্রকাশের এই অগ্নিকামনা 
জাতীয় জীবনে ছিল বলেই জীবনের এত বিচিত্র রূপ, মানবচরিত্রের এত বহুমুখী ক্রিয়া 
শেক্স্পীয়রের কবিমানস কল্পনা করতে পেরেছিল। যুক্তিবাদী নবজাগ্রত জাতি বুঝেছিল 
মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা বা পতন কোনটিই দৈবনিয়তির অধীন নয়, মানুষের নিজের চরিত্রের 
নধোই রয়েছে তার বীজ। শেক্স্পীয়রীয় ট্রাজিডির এই তন্তু একদিকে যেমন কবির 
ব্ক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ফল, অন্যদিকে তেমনি একে সমগ্র নবজাগ্রত জাতীয় জীবনেরই 
অভিজ্ঞতা বলতে পারি। শেক্স্পীয়রের নাটকে প্রচণ্ড জীবনাসক্তির মূলে গ্রীক 11501151) 
এর কিছু প্রভাব রেনেসাঁসের মাধ্যমেই পড়েছিল। 19%118010 মনোভঙ্গির মূলেও গ্রীসের 
মুক্ত বুদ্ধির ছায়াপাতও দুর্লক্ষ্য নয়। 

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। ১৪৫৩ স্বীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের 
পতনকে যদি রেনেসাঁসের বীজ বপনের মযা্দী দিই তো প্রায় একশ' বছর পরে ১৫৫৮ 
্রাস্টাব্দে এলিজাবেথের রাজত্বের সূত্রপাতকে এই বীজের ফলভারাবনত সমৃদ্ধির পূর্ণরূপ 
বলতে পারি। শেক্স্পায়র পূর্ণ মাত্রায় এই সমৃদ্ধির ফলভোগ করেছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন 
১৮৮ থেকে ১৬১২ শ্বীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত। একশ' বছর ধরে যে প্রস্ততি শেক্স্পীয়রের জন্য 
চলছিল তাকে কেউ-কেউ যথার্থই 119009010 [০1190 বা লালনের পর্ব বলেছেন। 
আমাদের দেশে এই 11100906011 [01090 ১৭৫৭ শ্রীস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার 
নবাবের পতন থেকে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠা পূর্ব পর্যস্ত। ভারতীয় রেনেসাঁসের সমৃদ্ধির পূর্ণকল 
রবীন্দ্রনাথে। এখানেও বীজবপন থেকে পূর্ণবিকাশের ব্যবধান প্রায় একশ বছরের। 

নবজাগবণের প্রথমাংশে থাকে নানা চিন্তা ও চেষ্টার সংঘর্ষ, উদ্দামতার সঙ্গে উচ্ছাস 
এবং বিভিন্ন বিবিধ ভাব আদর্শ ও দর্শনের পারস্পরিক ছন্দ্। কোন বিরাট প্রতিভাধর 
উত্তরপুরুষের শিল্পে ও সাধনায় তার সব্বাঙ্গীণ সমন্বয় সাধিত হয়। ও দেশে এই প্রতিভাধর 
পুরুষ ছিলেন শেকৃস্পীয়র, এদেশে রবীন্দ্রনাথ। শেক্স্পীয়র-পূর্ব রেনেসাঁসের পরিচয় 
প্রসঙ্গে যথাথই বলা হয়েছে: 7100 16৮1 ০01801610115 7%01790 ও [079%709(10 08- 
1001 0174 009 1068] 01 9০11-00৬০10101)01)1 (111009]) 0000017. 9000 11১3 5150160111 


০610015 ৬29 19901055, 11) (180 91009010516 0159100 ০ 119 176৮ (1900৬1195 
8170 (106 16৮ 52101), 09 [001111091 010152৬015 90170 10115109015 ৮/919, 810 11001 


শেকৃস্পীয়র : জীবনচেতনার ত্রয়ী উপাদান ৩০৯ 


5405 10 0651) 11009119000001 59710019915... ...171)005 11 5525 100 10 1116 (0110৮/11 
0011101% (0 ০0115011090 (16 70211009111 10110৮/19015.,২ 

এই সমন্বয় সাধিত হল শেক্স্পীয়রের জীবনচেতনায়। বিশ্বচ্ছন্দের পটভূমিকায় স্থাপন 
করে জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে; বিবিধ পরিণতিকে নানা মত ও পথকে এঁক্যবদ্ধ করলেন 
তিনি। রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না রেখে দেখালেন মানবসমাজেরই 
দুই স্তর এই দুইই সতা। জীবনের তলদেশে দৃষ্টি নিমগ্ন করে দেখলেন একই জীবনবৃক্ষে 
কত রকমের ফুল ফোটে। আদর্শবাদী ব্রুটাস, আদর্শ লেশহীন ফলষ্টাফ, নৈরাশ্যবাদী 
টাইমন কিংবা জ্ঞানবৃদ্ধ প্রস্পোরো- এরা জীবনেরই এক-একটি দিকের প্রকাশ। এদের 
কারো একজনের মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, জীবনদর্শনের কোন একটি “ফমুলা”য় জীবনকে 
তো বাঁধা যায়না । ফলষ্টাফের কাপুরুষতা ও নীতা, হ্যামলেটের জিঘাংসা ও আত্মজিজ্ঞাসা, 
ওখেলোর প্রের্ম ও প্রতিহিংসা, কিংলিয়রের পিতৃহৃদয় ও উন্মাদনা, ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙক্ষম 
ও ব্যর্থতা এসবই মহাজীবনের ছন্দে গ্রথ্থিত। এই মহাজীবন যিনি প্রত্ক্ষ করেছিলেন, 
যাঁর কাছে জীবনের কোন লীলারূপই মিথ্যা নয়, তাঁর কোন জীবনদর্শন ছিলনা একথা 
বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। বরং বলতে হয় তাঁর জীবনচেতনা উদারতর, ব্যাপকতর ৷ 
শ্রাঅরবিন্দের কথায়, এখানে -&1] (15, 9৮61) (10090 ৮1110) 500) 10 ৫ 17) 
০01111101, 100৬০ (1101 9110119.. ....911 [01)11050101)105 1006 101011 ৬91006.11 001 


11011111715 0150. 11011 0০0০88150 (10৬ 590 1185 9০01 8100 1100 01150150 হি010) 2 
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এই মনপ্ত গীবনের ব্াখ্যাতা বলেই শেক্স্পীয়রকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে 
শীবনদর্শনের অভাবে। বলা বাহুল্য এ অভিযোগ ভ্রান্ত। কোন সুসন্বন্ধ সুসমঞ্জস (০০- 
(00101) ভ্রীবনদর্শন তাঁর যূগের কাছে আশা করা যায় নাঃ নানারকমের জীবনদৃষ্টি, মত 
ও পথ, এমন কি পরম্পরবিরোধী জীবন-চেতনার পবিচয় আছে তাঁর যুগের ইংল্যাণ্ডে। 
তবু নিজের যুগকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে শুধু রিপোর্টারের কাজ করেন নি শেক্স্পীয়র। 
ভ্রীবনের বিচিত্র তথাকে বাখ্যাতার দৃষ্টিতে উদঘাটিত করতে গিয়ে মৌলিক এঁক্য আবিষ্কার 
করেছে কবি-আত্মার সেই দুর্লক্ষ্য মায়াশক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই এক্াসন্ধানী ব্যাখ্যাতার 
প্রতিভা ছিল না বলেই শেক্স্পীয়রের সমসাময়িক নাট্যকারেরা যুগগত সৃষ্টির সীমাতেই 
আবদ্ধ হয়ে রইলেন, আর বাখ্যাতার দৃষ্টিভঙ্গি (71017019121150 15107) ছিল বলেই 
কালোস্তীর্ণ সৃষ্টির সাফল্য শেক্স্পীয়রের সাধ্যায়ন্ত হল।” 

শেক্স্পীয়রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে টি. এস. এলিয়টও 
অনেকটা একই কথা বলেছেন: "11195 ০০০ 5910 1081 9110153509815 18055 0101: 
11 11011])1, 1 1101700 0০ 5210 009115 ৮০11 11120 1115 91191509009010 ০10101% 01001 
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যুগের এবং জীবনের বিচিত্র রূপ ও বিচ্ছিন্ন প্রবণতাকে এক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রেই 
কবিচেতনায় তৃতীয় একটি উপাদানের প্রয়োজনীযতা এসে পড়ে। এ হল কবি-আতার 
সেই সৃজনশীল মায়াশক্তি (07০811$৩ 70%%1)__যা কবির জীবন চেতনাকে বিশ্বচ্ছন্দের 
সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, মহাজীবনেব মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়, কবিনানসকে প্রতিষ্ঠিত করে 
জীবনের গভীরতম মৌল সত্যের ভূমিতে । কবি উপলব্ধি করেন জীবনের যা মূল বৃভ্তি 
গভীরতম এবণা তা কোন কালে সীমাবদ্ধ নয়, কোন ব্যক্তিতে বাধিত নয়। যুগের ও 
জীবনের যে বহুমুখী প্রবণতা ও বিকাশ তা এই মৌলিক সত্যেরই পাব্রভেদে কালভেদে 
বিচিত্ররূপে প্রকাশ মাত্র। এই মৌল সত্যের উপরে শেক্স্পীয়রের জীবনচেতনার অধিষ্ঠান 
ছিল বলে শুধু একটি যুগেরই বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে তিনি এঁক্য আবিষ্কার করেন নি, 
একটি যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের যোগ সাধনও তিনি করেছেন। 

শেক্স্পীয়রের নাটকের বিষযের সঙ্গে আজকের সমস্যার কোন যোগ নেই, তাই 
আধুনিক মানুষের কাছে শেক্স্পীয়র অচল: শেক্স্পীয়রেব বিরুদ্ধে বাণার্ড শ'র এই 
ছিল প্রধান অভিযোগ। কিন্তু এ অভিযোগ তাঁকে স্পর্শ কবতে পারেনি, তাঁর নাটকের 
সমস্যা অতীতের নয়, বর্তমানেরও নয়, চিরকালের বলেই। জীবনের যে অংশ সঞ্চারী 
তা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যে অংশ স্থায়ী তাই হল মৌলবৃত্তি। সাহিত্যের 
উপজীব্য শুধু সঞ্চারী হলে তা যুগগত হতে বাধ্য। সাহিত্যে স্থায়ী জীবনবৃত্তিই তাকে 
যুগান্তরের দ্বারে পৌঁছে দেয়। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য শাশ্বত জীবনবৃত্তিব সঙ্গে যুগের সঞ্চাবী 
জীবনরূপেরও কিছু ছায়াপাত অবশাস্তানী। উত্তরকালের কাছে সেই সঞ্চারী অংশটুকু পূর্ণ 
রসাবেদন সৃষ্টি করতে পাবেনা । কিন্তু তাব বাধাটুকু সরিয়ে অপ্তরে প্রবেশ করলে জীবনেরই 
শাশ্খত হৃদয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে। স্বীকার করে নিতে বাধা নেই সমস্ত মহাকবির মত 
শেক্স্পীয়রের জীবনচেতনায়ও সঞ্চারী যুগচিত্র অনুপস্থিত নয়, কিন্তু যুগান্তরের পাঠকের 
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৪. শেকৃস্পীয়রীয় ও গ্রীক ট্র্যাজিডি 


নাটাসাহিত্যের ইতিহাসে ট্র্যাজিডি যেমন প্রাটানতম, তেমনি শ্রেন্ঠতমও। প্রাটীন গ্রীসের 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক আরিস্ততোতেল ট্র্যাজিডিকে কমেডি ও ফার্সের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। 
সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বসাহিতোর ইতিহাসে ট্রাজিডির সেই মযাদাী অবিসম্বাদিত 
রয়েছে। বিশ্বের ট্র্যাজেডি-সাহিতোর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যুগে-যুগে পরিবতিত হয়েছে এবং 
এই পরিবর্তনেব ইতিহাসে ট্র্যাজিডির দুটি স্বর্ণযুগের মমরত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্রীক ট্র্যাজিডি 
এবং শেকৃস্পীয়রীয় ট্যাজিডি__বিশ্বসাহিত্যের এই দুই অবিনশ্বর সম্পদ। স্বভাবতই এদের 
স্বরূপ ও পার্থক রসজ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

গ্রীক ট্যাজিডির সঙ্গে শেক্স্পীয়বীয় ট্যাজিডিব কালগত ব্যবধান অনেকখানি। 
শেক্স্পীয়রের"সঙ্গে গ্রীক ট্রযাজিডির পরোক্ষ যোগাযোগও যে ছিল, তাবও কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। গ্রীক সাহিতা অধায়নেব সৌভাগা শেক্স্পীয়রেব হয় নি। পিতার 
ভাগ্যলিপর্যয়েব ফলে স্কুলের শিক্ষাও তিনি সমাপ্ু করতে পারেন নি। যদিও জনসনের মতে 
শেক্স্পীয়র 51010111.0110) ও 1055 01709 গানতেন, তবু গ্রীক সাহিত্যের রস গ্রহণের মতো 
উচ্চশিক্ষা তিনি পেষেছিলেন বলে মনে হয় না। স্বা শ্গাবিক ভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, 
শেক্স্পীয়বের ট্যাজিডিতে গ্রীক ট্যাজিডির কোন প্রত্াক্ষ প্রভাব নেই। গ্রীক সাহিত্যদর্শনের 
পরোক্ষ যাদুস্পর্শে ইউরোপের নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল আর এই নবজাগরণের চরম সম্বদ্ধির 
যুগে শেক্স্পীয়রের সাহিত্যসাধনা (১৫৮৮--১৬১২)। যতটুকু গ্রীকসংস্কৃতি জাতীয় জীবনের 
রতস্বোতে মিশে গিয়েছিল, তারই পরোক্ষ প্রভাব শেক্স্পীয়রে পড়ে থাকতে পাবে, একে 
তাই প্রভাব না বলে সাঙ্গীকরণ (45511001121101)) বলাই বেশি যুক্ডিযুক্ত। গ্রীক ট্র্যাজিডির সঙ্গে 
শেক্স্পায়রীয় ট্যুর রডির তুলনামূলক আপুলাচনাষ মনে রাখতে হবে, সাদুশ্যর চেয়ে বৈসাদৃশ্য 
ঠিক এই কারণেই বেশি। সাদৃশ্য দেখিয়ে প্রভাব নির্ণয়, বলা বাহুলা, এক্ষেত্রে আমাদেব দাবী 
হতে পারে না। তুলনায় স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রাথমিক প্রযাসই লক্ষণীয়। 

গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্স্পীররীয় ট্রাজিডিব অভিনয়-উপলক্ষ স্বতন্ত্। দৃশকাঝোর মান 
ও স্বরূপ অভিনয়-সাপেক্ষ বলেই উপলক্ষের ধ্বাতন্ত্র শিল্পকর্মের স্ববীপ মনেকখানিই নিযন্্রিত 
করেছে । গ্রীক ট্রাজিডি ধমনিুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। পৃজাপার্বণ, ধর্মীয় উৎসবের পুণঙ্গিত 
সাধিত হত গ্রীক ট্যাজিডি অভিনয় করে। গিলবার্ট মারে, ট্রেভেলিয়ান, শেফার্ড, নরউড্‌, 
হেগ - গ্রীক ট্রযাজিডির এই বিশেষজ্রদের সকলেরই সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায়, উপলক্ষের এই 
পবিত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে শিল্পকর্মকে অনেকখানিই ধর্মভাবাপনন হতে হয়েছে। 

অন্যদিকে শেক্স্পীয়রীয় ট্যার্জিডির উপলক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক। ইংলগ্ডের রঙ্গমঞ্চে 
অপ্রতিদ্বন্থী প্রতিষ্ঠার অধিকারী শেক্স্পীয়র যখন মহারাণী এলিজাবেথের দ্বারা পুরস্কৃত 
হলেন বজদববধে ধন থেরেই তঁবু নটিকের চাহিদা বেড়ে গেল। প্রথম জেম্সের 
সময়ে কোনো রাজকীয় উৎসবই পরিপূর্ণ হত ন! শেক্স্পীয়রের নাটকের অভিনয় ছাড়া। 
এই সময়টাই শেক্স্পায়রীয় ট্রযাজিডির সুবর্ণযুগ। স্পষ্টতই শেক্স্পায়রীয় ট্র্যাজিডির উপলক্ষ 
ধর্মীয় নয়, ব্লালকীয়; এর শ্বরাপ তাই সাত্তিক নয়, রাজসিক। ধর্মীয অনুষ্ঠানের পবিভ্রতা 


৩১২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


€ গান্তীর্য যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সেজন্য গ্রীক ট্র্যাজিডিতে জীবনের প্রচণ্ড উগ্র রূপ পবিত্যক্ত 
হয়েছে। কামনার উদ্দামতা, জীবনের উচ্ছলতা সেখানে প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে না। 
এমনকি গ্রীক ট্র্যাজিডিতে এই কারণে যুদ্ধ ও মৃত্যুর মত উগ্র ঘটনা যতদূর সম্ভব নেপথ্যে 
ঘটান হয়েছে। শেক্স্পীয়রের ট্র্যাজিডি কিন্তু জীবনরসিক সংগ্রামী মানুষের তীব্র আকাঙক্ষার 
সংঘর্ষে রক্তবর্ণ। প্রাণময় মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রেম ও ব্যর্থতা, স্নেহ ও প্রতিহিংসার যুগপৎ 
আকর্ষণে প্রচগু ক্রিয়াশীল। শেক্‌স্পীয়রীয় ট্রযাজিডিতে মৃত্যু অপরিহার্য 

ঠিক এই কারণে গ্রীক ট্র্যাজিডিকে যদি ব্রাহ্মণা জীবনবসের কাবা বলি, তবে শেক্স্পীয়রীয় 
ততখানিই দার্শনিকের দৃষ্টি। জীবনের বাখ্যাতা শেক্স্পীয়র কিন্তু জীবন-রসিক, ঠিক ক্রীবন- 
দার্শনিক নন। জীবন-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করেই শেক্স্পীরীয় রসতৃপ্ত, গ্রীক নাট্যকারেবা 
জীবন-সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নিজেব হাতেই রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীক ট্রাজিডিতে 
একটি নীতিধর্মের সুর অনুরণিত হয়েছে। বরং বলা যায, এই সুর প্রান গ্রীক ট্র্যাজিডির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য: , 

17115100001 01101970(0115010---11815 ০001)1098] 01991101) 01 0110 2110 101110050-- 
1১ [0011809 1100 11051 52110111 10908010 11) (1)0 71010110 0121179, 2100 11 15 0100 
$/10101) ৬১29 (0910100 0% 1110 01101111)91011)095 01 1110 [1110 ১ 

অবশ্য এই নীতির সুর নাটকের সাহিত্য-গুণ ক্ষুণ্ন করেনি। জীবনেব রহসা-সন্ধানী 
যিনি, জীবন সম্পর্কে একটা জীবন-দর্শন তাঁর গড়ে ওঠা স্বাভাবিকই। এই জীবন-দর্শনকে 
আপন অনুভূতির রসে জারিত করে যিনি শিল্পবপ দিতে পাবেন, ধর্মনীতি বা আদর্শ তাঁর 
সাহিত্যকে স্বধর্মভ্ষ্ট করতে পারে না, যেমন পারেনি রবীন্দ্রনাথে, তলত্তয়ে, রোঁমা বোলায 
কিংবা ইয়েট্‌সে। গ্রীক ট্র্যাজিডিব রচয়িতাদের ক্ষেত্রে একথা সত্য বলেই রসজ্জ মানসে 
আজও তার অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ: 
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গ্রীক ট্র্যাজিডি ভাবপ্রধান ও চিন্তাপ্রধান, শেক্‌স্পীয়রীয় ট্র্যাজিডি ঘটনাপ্রধান ও আবেগ 
প্রধান। এই জন্যে গ্রীক ট্রযাজিডিতে মাবৃভির ভাগ বেশি, শেক্স্পায়রীয় ট্রাজ্িডিতে অভিনষের 
ভাগ বেশি। 

ইউরোপায় রেনেসান্সের পূর্ণফল ভোগ করেছেন শেক্স্পীয়র ক্লাসিক সাহিত্য অধ্যয়নের 
ফলে চিস্তাগত সমৃদ্ধি, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও জীবনপ্রেম-_ইউরোপের নবজাগরণের এই 
সবকটি সূত্র শেক্স্পীয়রকে নতুন জীবন-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আর্থিক ও মানসিক উভয় 
ক্ষেত্রে যে পূর্ণ বিকাশ সূচিত হয়েছিল, তাব পটভূমিকায় স্থাপিত ছিল বলেই শেক্স্পীয়রের 
রোমান্টিক দৃষ্টি জীবনের এত বিচিত্র রূপ, এত ঘটনা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে 
পেরেছিল। জীবনের এই বিচিত্র বৈভবকে শেক্স্পীয়র ক্লাসিক সাহিত্যের সংযত আধারে 
ঢালতে পারেন নি। কিন্ত গ্রীক নাট্যকারেরা মূলত ক্লাসিক যুগের সাহিত্যস্রষ্টা, জীবনভাবনা ও 
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শেকৃস্পীযবীষ ও গ্রীক ট্র্যাজিডি ৩১৩ 


প্রকাশকলা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা সংযম ও সংহতিকে সবেচ্চি স্থান দিয়েছেন। স্থান, কাল ও 
ঘটনার ত্রয়ী এক্য গ্রীক ট্র্যাজিডির অনাতম বৈশিষ্ট্য। এই ত্রিবিধ এঁক্য বজায় রাখতে গিয়ে 
গল্পের অংশ সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে, চরিত্রসংখ্যা করতে হয়েছে স্বল্প । গ্রীক নাট্যকারেরা নাটকে 
ঠাই উপকাহিনী যোজনায় উৎসাহী ছিলেন না। শেক্স্পীয়র কিন্তু টেম্পেস্ট ও আরো 
একটি নাটক ছাড়া স্থান-কাল ঘটনার এঁক্য কোথাও রক্ষা করেন নি। তিনিই প্রথম দেখালেন, 
নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী যোজনায় ঘটনার এঁক্য তো নষ্ট হয়ই না, বরং কখনো 
বৈপরীত্য কখনো সাদৃশোর সহযোগে মূলরস স্ফুটতর হয়ে ওঠে। 
করেন নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসাবে করুণারসাত্মক নাটকে হাস্যরসেব যোগান দিয়ে 
শেকৃস্পীয়ব বৈচিধ্য সাধন কবলেন। শেক্স্পীয়রীয ট্র্যাজিডির এই বৈশিষ্ট্য মধুসূদন 
বুঝেছিলেন এব অনুসবণ কবেছিলেন। 'কৃষ্চকুমারী নাটক প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 
লিখিত একটি চিঠিতে বলেছেন ঃ 
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ক্লাসিক নাট্যকার গ্রীক ট্র্যাজিডির রচয়িতাবা চরিত্রকে যতদূর সম্ভব খজু ও একমুখী 
করেছেন। জীবনের এক-একটি মৌলিক বস্তির প্রকাশ এক-একটি চরিত্রে বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। 
শেক্স্পীযর রোমান্টিক নাট্যবার। জীবনধর্মকে সরলবেখায় চিলি করা রোমান্টিক মনোভঙ্গি 
ব স্বভাবধর্ম নয। রহস্যময় মানব চরিত্রে আলো-আঁধারি গোধূলি-লগ্নের অস্প্টতাই বেশি। 
মহত্ব ও নীচতা, প্রেম ও প্রতিহংসা, অপতান্নেহ ও বার্থতা, প্রভৃভক্তি ও উচ্চাকাঙক্ষা, 
জিঘাংসা ও আত্মজিজ্ঞাসা_ এমনি কত পরস্পর বিবোধী বৃত্তির দ্বন্দে জটিল মানব-চরিত্র 
শেক্স্পীযরেব ট্র্যাজিডির অন্যতম আকর্ষণ। 

সভ্যতার আদিম লগ্নেব সংস্কার ও দৈববিশ্াস গ্রীক ট্র্যাজিডির রচয়িতাদের আচ্ছন্ন 
করেছিল।। ট্র্যাক্তিডির নায়কের উত্থান-পতন তাঁদের মতে একটি অন্ধ দৈব নিয়তি (নেমেসিস) 
রা চা কিন্তু রেনেসাঁস ও বিফর্মেশনের নতুন শুল্যবোধে উদ্ধৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিক 

ও যুক্তিনিষ্টা-_এই যুগ-বৈশিষ্ট্যে তাঁর মনের গঠন স্বতন্ত্র। তিনি দেখলেন, মানব- 
রর উত্থান কিংবা ট্র্যাজিক পতনের বীজ রয়েছে মানুষের নিজেরই চবিত্রে, তারই 
দুর্বলতার ছিদ্রে ট্যাজিডির অনুপ্রবেশ। 
৬161) 21 90117011106 010 111951015 01 11801] 1010, 
[100 90011, 0০91 91111115, 15 180( 01) 01 5015, 


3101 11 00/1501৬৩5, (0701 50 016 101)00111115 
11005 ০80901 


গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্স্পীয়রীয় ট্রযাজাডর স্বরূপধর্মের এই পার্থক্য দুটি দূর ব্যবধানগত 
যুগেরই পার্থকা ঘোষিত কবে। প্রাটীন শ্ত্রীক সভ্যতা এবং এলিজাবেথের ইংল্যাগু 
মানবসভ্যতার ইতিহাসে সমৃদ্ধির দুই স্বর্ণযুগ । এই দুই যুগের দুই প্রতিনিধি শ্রীক ট্র্যাজিডি 
ও শেক্‌স্পীয়রীয় ট্রযাজিডি। 


৫. সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট 


প্রতিভার মৌলিকতা সমাজ-বিবিস্ত নিঃসঙ্গতার নামাস্তর নয়। কারণ সৃজনীশক্তি অনিকেত 
বা বায়ুভক হয়ে বাঁচতে পারে না। জীবনের এবং বিশেষ করে সমাজ-জীবনের রসভূমিতে 
তার মূল চলে যায় দুর্লক্ষা এক গতিতে অনেক গভীরে এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
দুশ্ছেদ্য বন্ধনের জনোই অষ্টার সৃষ্টিতে সমাজের শুধু রসায়িত প্রতিফলনই হয় না, অনেক 
সময়ই প্রত্যক্ষ সমাজ-সমীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেবত সৃজনীশক্তির সঙ্গে 
মহৎ মনীষার ভাব-সম্মিলন যেখানে হয়েছে অত্যত্তু খাঁটি, সমাজ-চিত্তা সেখানে যেন 
প্রতিভার আপন দায়িত্বেরই অঙ্গীভূত-_ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথে তেমনি টি. এস. 
এলিয়টে। বিশেষ কালের সৃষ্টি এঁরা শুধু নন, বিশেষ বিশেষ কালের ত্রষ্টাও। আর 
যুগসৃষ্টির জন্যে তাঁদের এই সচেতন দায়িত্বের সার্থকতা তো অনস্বীকাষই। 

কবি এলিয়টের সঙ্গে সমালোচক এলিয়ট অনেকটা পরিচিত এবং কিছুটা ব্যাখ্যাতও 
হয়েছেন; কিন্তু তাঁর সমাজ ভাবনার পরিচয় আজও প্রায় অনুদ্ঘাটিতই। অথচ এলিয়ট 
সাহিত্য-সমীক্ষায় যেমন, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুধ্যানেও 
তেমনি অনলস। এ প্রসঙ্গেও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্ল তিনি। তাঁর প্রতিভার এই দিকটি 
কম লোভনীয় নয়। 

সংস্কৃতির স্বরূপ-সম্ধানে এলিয়টের দৃষ্টি একাধারে জীবন-নিষ্ঠ ও শিল্পীজনোচিত। 
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11%71."১ এমনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন একাধিকবার; কিন্তু সংস্কৃতির 
বিকাশের পথনির্দেশ তিনি দিতে চাননি। কারণ সংস্কৃতি কোন একটি দিকের উন্মেষ বা 
তার ফলশ্র্তর নাম নয়। সমাজ-জীবনের একাধিক স্বতন্ধ দিকের সুসমর্জস বিকাশে 
সংস্কতি আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। সুতরাং সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে আমাদের করণীয় 
যদি কিছু থাকেই তবে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির পৃথক পৃথক কর্ষণা প্রয়োজন। 
সেখানেও এই প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিকাশের দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে; গোটা 
সংস্কৃতির সৃষ্টি লক্ষ্য করে, আমাদের করার কিছু নেই। এলিয়ট এজন্যে স্পষ্ট করেই 
বলেছেন 
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এলিয়টের মতে সংস্কৃতির বিকাশ অনেকটা “নৈসর্গিক” ব্যাপার যা স্বাভাবিক ভাবেই 
হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের য৷ কিছু করণীয় আছে তা হল এই বিকাশের পথে বাধা 
না দেওয়া এবং এপথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা দূর করা। অনুমান করা যেতে পারে 
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সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট ৩১৫ 


যে এলিয়ট সমাজ-চৈতন্যের মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাসী। 
মআাবার এই শক্তিকে প্রাকৃতিক বলার তাৎপর্য অবশ্যই এ নয় যে, যা কিছু ঘটবে তা 
নানব-স্পর্শের বাইরে অলৌকিক কোন ব্যাপার। বাস্তবিক যা ঘটবে তা মানুষের মধ্যে 
দিয়েই ঘটবে, তবে তা হবে ব্যক্তির বুদ্ধির সচেতন পরিকল্পনা ব্যতিরেকে । সংস্কৃতির 
একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণ তার দিকে সমাকত আপন বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে 
যায, এতে মানববুদ্ধির করণীয় কিছু নেই। বোঝা যায় বুদ্ধিবাদী যুগের কবি এলিয়ট 
এখানে বুদ্ধির সীমা স্বীকার করে নিচ্ছেন। 

সংস্কৃতিকে এলিয়ট কোন মৌলিক নয়, যৌগিক বিষয় মনে করেন-_ সমাজ বিকাশের 
নানা দিকের এক রাসায়নিক সংমিশ্রণকে সংস্কৃতি বলতে চেয়েছেন। যেহেতু কোন 
একজন ব্যক্তির মধ্যে এই সমস্ত দিকেরই বিকাশ পূর্ণমা্রায় হতে পারে না সেহেতু কোন 
এক বাক্তিকে যহ্ধার্থ সংস্কৃতিনান বলতে পারি না। মাসলে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সমষ্টির 
মধ্যে, সংস্কৃতির আধার ব্যষ্টি নয়, সমষ্টি। এলিয়টের সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সুতরাং সম্পূর্ণই 
সমাজ-সাপেক্ষ। এলিয়টের ভাষাতেই তাঁর মত উদ্ধৃত কবা যাক-_ 
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প্রতেক ব্যক্তি সমস্ত গুণাবলীর সমান বিকাশে সক্ষম হলে প্রত্যেকে হত স্বরংপু্ণ 
এবং এক বাক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কোন পার্থক্য থাকত না। ফলে বাক্তি ব্যক্তিত্বের 
তাৎপর্য হারাতো এবং কার্যত সেটা ব্যক্তির উন্নতি শয়, মৃত্া-_ যেহেতু সেটা ব্যক্তিত্বের 
বিলোপ। আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বযংসম্পূর্ণ হলে সমাজ হতো অপ্রয়োজনীয় । সুতরাং 
এলিষট যে বলেছেন কোন বাক্তি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাতে 
বুঝতে পারি সমাজ ও ব্যক্তিব সম্পর্ক বিষধষে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির গভীবতা। ব্যষ্টির 
নিজস্বতাকে এতখানি মহিমা একমাত্র ভারতীয় লীলাবাদেব মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। 

তা হলে বাক্তিব সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এলিয়টেব মতে অচ্ছেদ্য। কিন্তু ব্যপ্তিচেতনাকে 
কখনো সম্পূর্ণরূপে সমাজের অর্থনৈতিক ও বাজনোতিক পরিস্থিতির উতপাদন-ফল বলে 
তিনি স্বীকার করেন নি। সামাজিক বাতাবরণ অবশ্যই ব্যক্তিচিতনোর উপরে প্রভাব 
বিস্তার করে, কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, সমাজ-প্রভাব ব্যক্তি চৈতনাকে সম্পূর্ণ 
গ্রাস করে নেয়। বরং একদিকে পরিবেশ অন্যদিকে ব্যক্তি__এই দুইয়ের মধ্যে চলতে 
খাকে নানা রকমের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া-_কখনো সংঘর্ষ, কখনো বোঝা-পড়া, কখনো! লেন- 
দেন। এর ফলে উভযেবই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ হয়। সেদিক থেকে অনেক সময 
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৩১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ব্যক্তিচেতনোর নির্মাণে নিজের ছায়া ফেলে যায়, তেমনি বাক্তি থেকে উৎসারিত 
সৃজনীশক্তির স্পর্শ পরিবেশকে নতুন করে রচনা করে। 
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শেক্স্পীয়র প্রসঙ্গে যেখানে এলিয়ট আলোচনা করেছেন সেখানেও পরিবেশ ও 
বাক্তিচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর এই সমন্বয়ী ভঙ্গিই প্রধান। তাই দেখা যাবে শেক্স্পীয়রের 
সময়ের যুগগত প্রবণতা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, শেক্স্পীয়রের প্রতিভাকে সামাজিক 
ও রাজনৈতিক প্রেক্ষা-পটে বিচার করেছেন, কিন্তু শেক্স্পীয়র-প্রতিভাকে শুধুই এই 
পরিবেশ-পরিস্থিতির উৎপাদন-ফলরূপে দেখেননি। বরং দেখিয়েছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি 
যা ছিল, শেক্স্পীয়রের প্রতিভা তাকে শুধু ধারণ করেনি, তাকে রূপান্তরিত করেছে, 
পরিবর্তিত করেছে আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে-_ যে যুগে বহু ভাব ও বিচিত্র আদর্শ 
ছিল কিন্ত তাদের মধ্যে কোন একা ছিল না, তাদের মধ্যে এক্যসূত্র আবিষ্কার করেছে 
শেক্স্পীয়রের প্রতিভাই : 

11 1085 0০001) 5910 11091 9179159900910 19015 001011%: 1011011)1, 1 1101118, 0০ 
5810 60911 ৮/০1] (191 1115 91)01,99500216 01010150100 15106111715, 11721 
111111105 05 [থা 85 11109 00810 0০ 11111100 011 (10 (01100170105 018 (1106 1101) 
091%201019 1801090 1101 "৫ 

ব্ক্তিচেতনা হল সমাজ-পরিবেশের ক্রিয়াবলীর উপজাতদ্রবা বা উৎপাদন-ফল,_ 
দবন্ধাত্মক বস্তুবাদের এই আলোচনা-রীতির সমর্থন এলিয়টের কাছ থেকে পাওয়া যাবে 
না। আবার সামাজিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব শুধুই প্রতিভাস বা মায়া-_এ তত্তুও এলিয়টের 
নয়। এলিয়ট যথাথই সমন্বয়পন্থী এবং সেজন্যে তাঁকে বর্তান যুগের চেয়ে ভাবী যুগেরই 
কবিমনীবী বলা বেশি ক্ত। 

এলিয়টের কবিদৃষ্টি তাঁর সমাজচিস্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ সাহিত্য ও 
সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী। এইজন্যে তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় সমাজতন্ত্র 
প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, আবার সমাজ প্রসঙ্গে একাধিকবার কাব্যচিস্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক অনুধ্ান এলিয়টের সমাজচিস্তার অন্যতম অঙ্গ। সাহিত্য 
ও সমাজের নিবিড় যোগ প্রশ্নাতীত, কিন্তু এ সম্পর্কের প্রকৃতি অবশ্যই প্রশ্নাধীন। বিকাশের 
গতি এদের একমুখী অথবা বিপরীতমুখী-_এ ভাবনা চিরকালের মনীষাকে স্পর্শ করেছে। 
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সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট ৩১৭ 


মাদর্শ মানবসমাজ 'রিপাবলিকে'র স্বপ্রদ্রষ্টা প্লেটো বুঝেছিলেন কবি-সাহিত্যিকেরা সমাজের 
মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে; অতএব কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী। কিন্ত 
তাঁরই শিষ্য আযরিস্ততোল মনে করেছেন সাহিতা কৃষ্টিরই অপরিহার্য অঙ্গ। একে অবহেলা 
কবলে সংস্কৃতিরই হয় অঙ্গহানি। তাই তাঁর মনীষার যে বহুমুখী 'বিশ্বরূপ" তাতে তর্কশাস্ত, 
বাষ্ট্রনীতি, পরাবিদ্যা ও রসায়ন-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্-জিজ্ঞাসাও পেয়েছে অন্যতম 
স্থান। আবার মনীষী মেকলে বিস্ময়কর উক্তি করেছেন- সাহিত্য ও সভাতার সম্পর্ক 
নাকি অহি-নকুল সম্পর্ক_-একের বিকাশ মানে অন্যের বিনাশ! আজকের কাব্যজগতের 
সবচেয়ে প্রভাবশালী মনীষী এলিয়টও এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, যদিও এর সমাধান 
কছু তিন দেন নি : 
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সমাজ-সভ্যতার উন্নতি এবং শিল্প-সাহিতের বিকাশ--এদের গতি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত 
কখনো একবুখী কখনো বিপরীতমুখী । বিশ্বসাহিত্যের অমর অবদান শ্রীক ট্যাজেডিগুলি রচিত 
হয়েছে গ্রীক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির দিনে, শেক্স্পীয়রের আবিভবি হয়েছে নবজাগ্রত ইংল্যাণ্ডের 
সর্বনুখী বিকাশের সময়, ভারতে কালিদাসের জন্ম হিন্দু রাজত্বের স্বর্ণযুগে। আবার গ্যেটের 
শানিভবি যখন হয়েছে তখন জামানীর সামাজিক সমৃদ্ধির এত বড় নিদর্শন ঠিক নেই। বহ্কিমচন্দ্র- 
শর ংচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন পরাধীন ভারতে ইংরেজ শোষণের চরম দুর্দিনে ।স্বয়ং 
এলিয়টের আবিভবি হয়েছে, যখন ইংরেজের বিশ্ব-শাসন গুটিয়ে আসছে,অন্য যুগের তুলনায় 
তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকখানি কমে এসেছে। বস্তুত সমাজ এবং 
সাহিত্যের বিকাশধারা এমন সহজে মোটা রেখায় চিহিতি করা যায় না। সৃজনীপ্রতিভা যে 
বিশেব জলবায়ুতে আত্মপুষ্টিসাধন করে, তার সঙ্গে সমাজের বিভিন্নমুখী বিকাশের সম্পর্ক 
ত্যন্ত সূম্ম্ন ও জটিল। কোন কোন সময় জাতির চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই প্রতিভার 
মধ্যে জীগে অস্থিত্ব-জিজ্ঞাসার গৃঢতম প্রেরণা যার ফলে সৃষ্ট হয় সাহিতা-শিল্প-দর্শন। রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রতিভাকে স্বপর্মন্র্ট করে । কারণ তাতে 
সহজ সুখে মসৃণ জীবনে অলস দৃষ্টি জীবন-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বোধ করে না। আজ কোন 
(কোন দেশে অর্থনৈতিক অসাম্যের অবসান জীবনে খানিকটা নিরাপত্তা এনেছে, কিন্তু সে সব 
দেশে সে রকমের বড় কবি-ঁপন্যাসিকের আবিভবি বিরল হয়ে আসছে । আবার বিপরীতটিও 
বিস্ময়কর । জাতির জাগরণ যখন হয় শতদল বিকাশে তখন অনেক সময় প্রতিভা তারই মধ্যে 
খুঁজে পায় জীবনের বিচিত্র মধুসঞ্চয়। তাই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সভ্যতার অন্যদিকের বিকাশের 
সম্পর্ক দুর্ভেদা। রহস্যময় ও ইতিহাস-সচেতন এলিয়ট এইজন্যে সমাজের রাজনৈতিক ও 
মর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যের বিকাশটিকে খুব বেশি যুক্ত করতে চান নি। ফলত 
শিল্পসংস্কৃতির বিকাশের জন্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ রচনার পরিকল্পনা অর্থহীন। কারণ 
কোন পরিবেশে শিল্পীর প্রতিভা কি রকমের প্রতিক্রিয়া করবে, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে সে 
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সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। এখানে পরিবেশ রচনার পরিকল্পনা না করে, সমাজদেহের 
কোথায় কোথায় ক্ষত আছে তা সারিয়ে দিয়ে সুস্থ সমাজদেহকে আপন পথে স্বাভাবিকভাবে 
যেতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে বাক্তির কাজ ইতিমূলক নয়, নেতিমূলক। 
আমাদের সমাজের ক্ষত এলিয়টও অনুসন্ধান করেছেন। গণতন্ত্রের বর্তমানরূপে এলিয়ট 
তৃপ্ত নন। সমাজে এমন ক্ষত এতে সৃষ্ট হয়েছে যা নিরাময় না হলে শিল্প-সাহিত্যের 
ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাজনক মনে হয় না। গণতন্ত্র অবশাই চাই। কারণ প্রতিভার উপরে 
রাষ্ট্রের বা নীতির শাসনদণ্ড তিনি চান না। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে চন্সেছে যে আত্মঘাতী 
স্রোত তা রোধ করতেই হবে। বাহ্যত কোন শাসনদণ্ড না রেখে এমন সব প্রচারকার্য 
চলছে শিল্পীর স্বাধীনতা যাতে ক্ষ হচ্ছে। গণশিক্ষার নামে মনন ও মানসিকতার যে 
অবনতি হচ্ছে শিল্পের ক্ষতি তাতে অবশ্যই হচ্ছে। উঁচুদরের রসবোদ্ধা গণতন্ত্রের ভ্রান্ত 
লোকায়ত হুজুগের প্রভাবে সংখ্যায় কমে আসছে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ রচনার পাঠক সংখ্যায় 
বিরল, সুলভ সাহিত্যেরই জনপ্রিয়তা বেশি। তাই রাজনৈতিক দিক থেকে শিল্পীর গণতান্ত্রিক 
স্বাধীনতা এবং রুচির দিক থেকে অভিজাততান্ত্িক বৈদগ্ধ্য-_ প্রমথ চৌধুরীর মতো এই 
ছিল এলিয়টের আদর্শ সমাজ-পরিকল্পনা। 
এলিয়টের সমাজচিস্তায় একাধিকবার এপ্রশ্ন জেগেছে_কাব্যের কোনও সামাজিক 
উপযোগিতা আছে কিনা? কাব্যের তথা শিল্পের উদ্দেশ্য বিষয়ে এলিয়ট নিঃসন্দেহে 
রবীন্দ্রনাথের মতই আনন্দবাদী। আনন্দ দান করাই কবি-শিল্পীর প্রথম সামাজিক কর্তব্য। 
আপাতদৃষ্টিতে এলিয়টের মতের সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদী বা রসবাদী সমালোচকদের সাদৃশ্য 
চোখে পড়ে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় কবির সামাজিক দায়িত্বকে 'তিনি কম 
গুরুত্ব দেননি। বরং রসবাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদের সমন্য়ই তাঁর সাহিত্যচিস্তার তথা 
সমাজচিস্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এলিয়ট শিজেই স্পন্ট করে বলেছেন, আনন্দদান 
নিঃসন্দেহে কাবাসৃষ্টির প্রথম উদ্দেশ্য । কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সমাজের অন্যদিকের যোগ 
না থাকলে সে আনন্দই পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এই অন্যদিকের মধ্যে প্রধানভাবে 
তিনি সমাজ-কর্তবোর দিকটিই লক্ষ্য করেছেন এবং ব্যাখ্যাও করেছেন। অবশ্যই একথা 
স্পষ্ট যে, যে সমাজকর্তব্যকে এলিয়ট প্রাধান্য দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা রাজনৈতিক ও 
ধর্মনৈতিক সংস্কারপ্রবণতা নয়। তাঁর মতে এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে, অনেক 
সময় মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ছিলও। কিস্তু তাঁর আলোচ্য সামাজিক উপযোগিতাটি 
গভীরতর, সৃক্ক্মতর এবং দুর্লক্ষ্ও অনেকটা । কবির ব্যক্তিচৈতন্য থেকে সৃষ্টি হয় যে 
নতুন চিস্তা, ভাবনা, ভাষাভঙ্গী, রসবোধ, তা ক্রমে সমাজচৈতন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার 
করে।” ভারতীয়দের মতই কবিকে এলিয়ট ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মনে করেন। কবিপ্রতিভার যে 
ন। দু'জন প্রামাণিক সমাজবিজ্ঞানীর কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে: - ৬ সগাওা। 01 ৪9০৭1 হ01০- 
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সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিয়ট ৩১৯ 


মৌলিক অবদান-_যা শুধু পুরাতনের অনুবর্তন নয়, যা নবীনের পথিকৃৎ__তাতে থাকে 
নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ, নতুন চিন্তার স্পর্শ, অভিনব বাণীভঙ্গীর মৃষ্ছনা। এর দ্বারা সমগ্র 
জাতির চেতনার সীমা প্রসারিত হয়, বোধ ও বোধির গভীরতা বাড়ে, সুক্ষ্মভাবে 
সর্বসাধারণের ভাষাভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে! এইটিই হল এলিয়টের মতে কাব্যের 
সামাজিক উপযোগিতা : "83 15 ৮7110] 10027 0% 1170 50019] 0110(1018 0 
[০০11৮ 11) 115 19159550159: 1191 11 0005. 11) [01010011017 (0 105 0:061161)09 
0110 ৬10], 90001 10)0 900০0]) আ0 (10 90175101111 01 1106 ৮1010 1961017.৮ 
সমগ্র সমাজ-চৈতন্যের উপরে কাব্যের এই অতিসূষ্ষ্ৰ সুদূরপ্রসারী প্রভাব আবিষ্কার এলিয়টের 
সমাজচিস্তার গভীরতাকে সুস্পষ্ট করে। বাংলা দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধো আমরা 
এর তুলনা খুঁজে পাই। 

ভারতের উপ্নষদগ্রন্থাবলীর সঙ্গে এলিয়টের পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তাঁর কবিতাতেই 
রয়েছে। তবে ব্যাপকভাবে ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ কতখানি ছিল তা 
মন্সন্ধানের বিষয। কিন্তু আধুনিক অনেক ইউরোপীয় কবি ও চিত্তানায়ক থেকে এখানেও 
তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর সমাজ বিষয়ে লেখা একাধিক রচনায় ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ পাওযা 
যায়। বিশেষ বিশেষ সমাজ-পরিস্থিতির দৃষ্টাত্ত হিসাবে ভারতীয় সমাজের কথা তিনি 
উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় ভারতের সমাজসংস্কৃতির প্রকৃত তিনি কোন কোন 
ক্ষেত্রে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, পরিবেষ্টনী ও 
বাক্তিচেতনার পারস্পরিক প্রভাব, কাব্যে আনন্দবাদের সঙ্গে উদ্দেশাবাদের সমন্বয় প্রভৃতি 
বিষয়ে যেমন আধুনিক ভারতীয় মনীবীদের সঙ্গে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও আ্ীঅরবিন্দের 
সঙ্গে তাঁর সাদৃশা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ভারত-আত্মার সেই বহুঘোষিত বাণী-_যার 
বাজ উপনিষদে এবং বিকাশ রবীন্দ্রনাথে- সেই “বৈচিত্রের মধো এক্য'*--তার সঙ্গে 
রি নারারাার রদ রর কাদির রিড ভারনির যারে দেশে দেশে 
জাতিতে জাতিতে ভাব-ভাবনার আদান-প্রদান আমাদের সোচ্চার বাণী। বস্তত বনহুর মধ্যে 
এই রকম একটি আম্মিক এক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে আমরা বুঝেছি। তেমনি প্রত্যেক 
জাঁতর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, তার কবিত্ব ও কাব্যভাবনার নিজস্বতাকে জলার্জলি 
দিয়ে সব একাকার করে দেওয়াও অর্থহীন। এঁক্য ও বৈচিত্রা দুইই সংস্কৃতির প্রাণধর্ম: *&, 
ড809 15 29 99501012] 09 1110 111019.-৯ বৈচিত্রাকে স্বীকার করেই একটি আত্মিক 
এক্য এলিয়টের অৰিষ্ট। 

সমাজ ও সংস্কৃতিকে এলিয়ট একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ মনে করেন। সংস্কৃতির জগতে 
ক্রান্তি মহৎ কথা, কিন্তু এতিহ্যকে অস্বীকার করে কোন মহৎ ত্রষ্টার কল্পনা অসম্ভব। যুগ- 
যুগান্তরের সৃষ্টি নিয়ে জাতীয় জীবনে যে রসচৈতন্য গড়ে ওঠে তার প্রবাইই নবাগতকে 
স্তন্য দান করে। অবশ্য এর মানে এতিহ্যর প্রাণহান অনুকরণ নয়। আসলে সম্যকার 
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এতিহ্বোধ অক্ষমের অনায়াসে উত্তরাধিকার পাওয়া নয়; এতিহ্বোধ আয়ত্ত করতে হয় 
সনিষ্ঠ প্রয়াসে । এখানে জাগ্রত বুদ্ধির সক্রিয় ভূমিকা আছে। অতীতের কালগত যা তাকে 
ঠিক ঠিক চিনে নিতে হবে, যা কালোত্তীর্ণ শাশ্বত তাকেই স্বাগত জানাতে হবে নতুন 
সৃষ্টিতে। এলিয়টেরই ভাষায়__ 


[17010101015 9 11080161 061100001। ৮1001 511201110270100 11 02810100100 1181)01- 
1000, 9190 11 011 ড/011 11 ৮010 11105 00181) 11 0৮ 80201190001. 1 111৬01৮95, 
17 11)0 7151 01909. (10 10151011091 901)90,.....1)0 (110 1)191011071 501850 111 01595 
10010001101) .01 1100 (11701055 95 ৮011 05 01 1110 (91111901571 210 01 1119 
(111)010০9১ 2174 1110 10111190178] (01011)01.- ১? 

বতিহাচেতনা মহৎ প্রতিভার বৃহৎ দায়িত্ব; ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্জাদৃষ্টি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
বেপিদৃষ্টির মতই কনি-কোনিদের পক্ষে অপরিহার্ধ। এরলিয়টের প্রতিভাকে আধুনিকের 
প্রতিনিধি বলতে গিয়ে তাঁর সমাজচেতনার এই অন্তর্দৃষ্টি যেন এলে না যাই! 


১০। শু. 5,1011901 109 5৪৪৪৫ ৮/০০৫, 1১1911908 & 0০ 14৫, 1019001৮ 1959. 7. 49 


৬. জামনি কথাসাহিত্যিক : ফ্রান্ৎস্‌ কাফকা 


এইভাবে: “মনে পড়িতেছে কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন 
দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রলবণাক্ত সমুদ্। দূর হইতে যখনই পরস্পরের 
দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে 
মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।”১ ব্যক্তির এই বিচ্ছিন্নতা-বোধ প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে থাকেনি, ব্যাপক সামাজিক অভিশাপ 
রূপে দেখা দিয়েছিল। এই সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার নিঃসঙ্গ ভাবুক শিল্পী হলেন জামনি 
ওপন্যাসিক ফ্রান্ৎস্‌ কাফকা (াঞা [918--১৮৮৩-১৯২)। 

দ্বিতীয় ভিশ্জুহেল্মের অধীনে জার্মনী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিল, সেই যুদ্ধে 
জামনীর শোচনীয় পবাজয়ের পরে ব্যাপক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, 
সামাজিক অবক্ষয় দেশের জনজীবনকে গ্রাস করেছিল। ফ্রান্তথস্‌ কাফ্কার প্রতিভার 
বিকাশ এই এঁতিহাসিক-সামাজিক পটভূমিকায়। একদিকে কাফৃকার প্রতিভার পটভূমিকায় 
ছিল এই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অন্যদিকে আগের শতাব্দীর উগ্র বাস্তবতা ও 
নেচব্যালিজ্মেব বিরুদ্ধে মানুষের সৃজনশীল ভাবুক চিত্ত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার 
ফলশ্রুতি কাফ্‌কারও চিত্ত স্পর্শ করেছিল। এই জন্যে নেচর্যালিজমের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ 
যাঁবা নব্য-বোম্যান্টিকতার জন্মদান করেছিলেন, কাফৃকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 

পূর্ববর্তী যুগের বাস্তববাদী ওপন্যাসিকেরা সমাজের মুখোস খুলে দিয়ে তার ভেতরের 
বাস্তব নোঙ্বামিকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন" এর ফলে প্রচলিত মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা 
উদঘাটি৩ হশযায বিংশ শতাব্দীতে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই 
পটভূমিকায “সিবিষাস্* সাহিত্যিকেবা জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে ততপব হয়ে ওঠেন। 
নতুন মুন্যবোধেব জন্যে এই বিহ্‌ল অন্বেষার যুগবাণী হল কাফ্‌্কার উপন্যাস। দুই 
বিশ্বযুদ্ধে মধ্যবর্তী জামনি উপন্যাসের এই মৌল অন্বেষার কথা সমালোচকরা প্রায়ই 
উল্লেখ করে থাকেন।২ 

কাফৃকাব ব্যক্তিজীবনও দুঃখময। শৈশব থেকেই শ্নেহবঞ্চিত তিনি। বাবার স্নেহ তো 
পানই নি, বরং পেয়েছেন রূঢ কঠোর ব্যবহার । সর্বদা সভয় দূরত্ব বজায় বেখে চলতেন 
তিনি বাবার সঙ্গে। পিতাব সঙ্গে পুত্রের এই অসুস্থ বিষাক্ত সম্পর্কের প্রতিফলন হয়েছে 
তাঁব প্রথম যুগের রচনা একটি ছোট গল্প -*[1)0 17100170170” (১৯১২)-এ। তিন- 
তিনবার প্রেমের প্রলোভনে পড়েও বিবাহ করেন নি কাফৃকা; তাই সুখী গার্হস্থ্য জীবন 


১। রবীন্দ্রনাথ " “প্রাচীন সাহিত্য” (মেঘদূত)। 

২। *13৩৮৩তা) 1914 8110 199 100 ০৮৩115(5 ৬৫৩1০ 5061011901৩ 10091)16 টো (106 11701510091 
ঞা)0 টা 155 181101) 1) এ ৮0110 110) 18৫ 1991 103 11164101180” -7118105 350৫15 
“৬0110 [115816116,” ৬০01 11 6৬ ০0110 1968, 2259 


আধুনিক বাংলা উপন্যাস ২১ 


৩২২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


থেকে চির-নিবাঁসিত তিনি। সাংসারিক মানুষের সাধারণ পরিতৃপ্তি কোন দিনই লাভ 
করেন নি তিনি। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিন্নমূল। সামাজিক পরিবেশেও তিনি বিচ্ছিন্ন । 
কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল তাঁকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত প্রাগে কাটাতে হয়েছিল, অথচ 
সেখানেও তিনি সহজ সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারেন নি। তাঁর মাতৃভাষা 
জামনি বলে চেক্দের সঙ্গে মিশতে তিনি বাধা বোধ করতেন। চেকোশ্রোভাকিয়ার যে 
অঞ্চলে জামনি-ভাষীদের প্রাধান্য, সেখানে তিনি বসবাস করতেন না। তাঁর বসবাস ছিল 
চেকৃভাষীদের অধ্যুষিত এলাকায়। আবার জামনিদেব সঙ্গেও এক হতে পারতেন না 
তিনি। তাঁর পৈতৃক ধর্ম ছিল ইহুদী ধর্ম। তাই স্বীষ্টানরা তাঁকে সুনজরে দেখেনি কোনদিন। 
সাংসারিক সুখ থেকে যেমন চিরবঞ্চিত তিনি, তেমনি স্বাস্থ্য সুখ লাভ করেন নি। 
ক্ষয়রোগে অভিশপ্ত জীবন মানবসঙ্গ বর্জিত। ভিয়েনাতে একটি স্যানাটোরিয়ামে নিসেঙ্গ 
বদ্ধজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁকে মৃত্যু পর্যস্ত। এইসব অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই 
তাঁকে করেছে বিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ, নিঃসঙ্গতার শিকার, অন্তমুখী আত্মমুখী সতাসন্ধানী। 

কাফৃকা কথাসাহিত্যিক-_ ছোট গল্পকার ও গুঁপন্যাসিক। সাকুল্যে মাত্র তিনটি উপন্যাস 
লিখেছিলেন তিনি__[)01 1১102955 (176 1191) (১৯২৫), 1089 901)1055 (718৫ 05- 
016) (১৯২৬), ও (/791108) (১৯২৭) এই তিনটিই অসমাপ্ত রচনা। কোনটিই তাঁর 
জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি। উপন্যাসগুলি প্রকাশ কবার কোনো ইচ্ছা তো তাঁর 
ছিলই না, বরং তিনি সেগুলি পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যু পরে তাঁর 
বন্ধু মাজু ব্রড (৬৪; 8100) সেগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 

ব্যক্তির যে বিচ্ছিন্রতার কথা আগে বলেছি, সেই বিচ্ছিন্নতার মর্মর-ধ্বনি হুল এই 
উপন্যাস-ত্রয়ী। জনৈক সমালোচক কাফ্কাব উপন্যাসে উপস্থাপিত এই মুল জীবনদর্শনটি 
সংক্ষেপে সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন £ 

[119 9৮০1 01110 ৮011৬ 0116000) 5, (11৩৮1011001, 11) 0. 901101151% 1011- 
21005 56150, (110 91099119100 01 1001118017 15019001011 0110 110 00211)05 01 ০৯০1- 
5101) "৩ 

অস্তিত্ববাদের দু'টি রূপ আছে__নান্তিক ও -মান্তিক। কাফকা হলেন আস্তিক অস্তিত্ববাদী। 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর আস্থা আছে, ঈশ্বরকে তিনি জানতে চান, অথচ তাঁকে পান না। 
সৃষ্টির অর্থ কি? বিশ্বসৃষ্টির নিয়ন্ত্রীশক্তি কে? তীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমরা পুরোপুরি 
তা জানাতে পারি না। এই রকমের এক অন্দ্রেয়বাদের আলো-আঁধারি অস্পষ্টতা কাফ্‌কার 
জীবনদর্শনে ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত করে। মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ এক ভয়াবহ 
অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা চালিত। একটা রহসাময় জগতে আমরা যেন বোবায়-ধরা অবস্থায় 
সেই সর্বব্যাপী শক্তিব কাছে আত্মসমর্পণ করে আছি। এই রহসাময় জগতের অদৃশ্য 
শক্তির কাছে আমরা খেলার পুতুল মাত্র। এই অসহায় বিষপ্নতাবোধ মূলত এসেছে 
কাফ্‌কার ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা থেকে। এ থেকে মুক্তির জন্যে আর্ত সংগ্রাম করে চলেছে 


৩। 1-911858, ৬1০01 1৬1০161) (7তোাাঞা। 17110510015 18%70- 1940, 1017708, 1০৮/ 011 1945, 
যো ৪৮-৪৭ 
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মানুষ, কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের যান্ত্রিক বন্ধন থেকে তার মুক্তি নেই। ব্যক্তির এই 
মসহায়তা সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে কাফৃকার “দি ট্রায়াল, উপন্যাসে । এই 
উপন্যাসের নাক ব্যাঙ্ক-কর্মচারী জোসেফ কে-র বিচার হল, অথচ তার অপরাধ যে কী 
তা সে জানে না। এমন কি যখন আদালতের রায় সে মানতে অস্বীকার করল, তখন তার 
রেহাই নেই। আদালতের দুটি ধামা-ধরা লোক তাকে নিহত করল। বক্তব্য এই যে, 
আমরা কোনো এক অজানা অপরাধে অপরাধী। প্রকৃতি তার বিচার করে চলেছে। সেই 
বিচার থেকে নিস্তার নেই; আমরা অসহায়। প্রকৃতির বিধানকে এড়াতে গেলে অন্যভাবে 
তার প্রতিক্রিযা আমাদের উপর বত়াবেই। অতএব আমরা নিরুপায়। অনেকে মনে করেন 
' 1170 1791 উপন্যাসে যে বিচারের প্রসঙ্গটি আছে সেটি এতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া 
থেকে জাত। জামানী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিল, তার ফলে সেই দেশের জন- 
চেতনায় একা অপরাধ-মন্যতা (-28111) দানা বেধেছিল। এই অপরাধমন্যতা থেকে 
কাফৃকার চিত্তও রেহাই পায়নি। আর এই অপরাধবোধ থেকেই আসে তার বিচারের 
প্রশ্ন । “7100 11101” উপন্যাসে এই সাময়িকতার প্রভাব বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। 

বর্তনান যুগের অবিন্যত্ত খেয়ালী, বুরোক্র্যাসির শিকার হল “085 901010955' (170 
03900) উপন্যাসের নায়ক “কে । পাহাডের একটা দুর্গে চাকরির নিয়োগ নিয়ে সে 
হান্জির হরেন্ছ, অথচ দুর্গের কতব্যিক্তিরা__যাঁরা তাকে ডেকেছেন-_ অঁরাই তার নিয়োগের 
কথা জানেন না। এই উপন্যাসটি কাফৃকার জীবনদর্শনের বিচারে প্রতিনিপ্ি-স্থানীয় রচনা। 
জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পথ করে আধুনিক মানবাত্মা এগিয়ে চলেছে 
সতোপলদ্ধিব দিকে। আর তার এই এগিয়ে চলার পথে প্রধান বাধা হল আধুনিক মনের 
মবিশ্বাস, অথ শত অবিশ্বাসের মধোও জীবনপথের অীর্ঘযাত্রী সে যে এঁগয়ে চলেছে 
বাধার সঙ্গে লড়াই করে, তার কারণ তার অন্তরে একটি দুর্লক্ষ) বিশ্বাসও রয়েছে, তা 
ভস্মাবৃত বহিন্র মতো প্রচ্ছন্ন ইতিমূলক বিশ্বাসেব বাণীবহ বলেই কাফকা আধুনিক আত্মার 
বাধাবিদ্ব-সঙ্কুল বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার ভাষ্যকার হলেও গভীরতন মর্থে আশাবাদী । একদিকে 
ইন্ছদিদের গোঁড়ীমি, অন্যদিকে রাষ্ট্রের যান্ত্িক প্রশাসন কাফৃকার মনে মন্ধ অনুশাসনের 
প্রতি ভীতি সৃষ্টি করেছিল, তবু তিনি সর্ববিধ অন্ধ অনুশাসনের বিকদ্ধে বিদ্বোহ তাঁর 
উপন্যাসে চিত্রিত কবেছেন। 

কাফ্‌্কার জীবনদর্শনে যেমন একটা অজ্ঞেযবাদেব স্পর্শ আছে নর বচনারীতিতে 
তেমনি বয়েছে সুর্রিয়েলিষ্টদের আবছা স্বপ্ন জড়িমা। তাঁর ভাষা তীক্ষ ও প্রতীকধর্মী। 
গভীব ধর্মীয় জিজ্ঞাসা ও আণ্যাত্মিক উপল নানা প্রতীকের সাহাযো তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন। প্রতীকের দুবেধ্যিতা থাকলেও কাফ্কাত্র বচনারীতি, ভাষা ও শৈলী প্রাঞ্জল ও 
্বচ্ছন্দ। কাফ্কার শিল্পপুণের উৎকর্ষ এইখানে যে, তিনি যে রহস্যময় কল্পনার জগটি 
রচনা করেছেন, সেটা কোনো অবাস্তব সৃষ্টি বলে মনে হয় না, বাহ্যত নিম্ন মধ্যবিত্ত 
সমাজের জীবনচিত্র অতাত্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। এই বাস্তব 
চিত্রের সঙ্গে প্রতীকধর্মিতার সমন্বয ঘটিয়েছেন কাফৃকা। এই জন্যে তাঁর কল্পনা-সৃষ্ট 
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জগৎ, তাঁর আধ্যাত্মিক অন্বেষা, তাঁর রহস্যময় নিয়ন্ত্রীশক্তির দুর্লক্ষ্যলীলা আমাদের কাছে 
অবাস্তব মনে হয় না। 

জার্মনি সাহিত্যে প্রকাশবাদের (21655101191) যুগ সূচিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
প্রায় কাছাকাছি সময় থেকে। এই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ওঁপন্যাসিকের নামই হল 
ফ্রান্তস্‌ কাফকা । অথচ কাফৃকা %019551011511-এর যুগে তীর সৃষ্টিকর্ম সম্পনন করলেও 
তিনি ঠিক পুরোপুরি এই গোষ্ঠীর দলভুক্ত লেখক ছিলেন না। আপন স্বাতন্ধ্যে তিনি 
অনেকটাই পৃথক্‌। সাহিত্যিক প্রবণতার বিচারে কাফৃকাকে সমালোচকেরা এক্স্প্রেশনিষ্ট, 
নব্যরোম্যান্টিক, সুর্রিয়েলিষ্ প্রভৃতি বিভিন্ন ছাপ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আসল কথা, 
তিনি কোন একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের দায়বদ্ধ (00101010160) লেখক ছিলেন না। 
জীবনের অভিজ্ঞতার পটপরিবর্তনের ফলে সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি নানা স্তর 
পেরিয়ে গেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব-চেতনার পুষ্টিসাধন-_ 
অস্তিত্ববাদের এই কেন্ত্রীয় প্রত্যয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি উপনীত হয়েছিলেন। এই অর্থে 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি মূলত অস্তিত্ববাদী (2:51916110181191) লেখক। 


৭. জারমনি কবি রিলকে* 
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_-“আমি ঈশ্বরের সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলি, নারীর সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় কথা 
বলি, পুরুষের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলি, আর আমার ঘোড়ার সঙ্গে আমি কথা 
বলি জার্মান ভাষায়।” 

_-কথাটি রোমের সম্রাট পঞ্চম চার্নসের নামে চলে আসছে। তিনি এতগুলি ভাষা 
জানতেন এবং বলতে পারতেন কিনা আর জানলেও তিনি সত্যি একথা বলেছিলেন কিনা, 
তার সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কিন্ত এর মধ্যে ষে একটি গুঢ় তত্ব নিহিত 
ভাষার একটি স্বাতন্ত্য আছে। এই স্বাতন্ত্য প্রথমত তার ধ্বনি-প্রকৃতির ওপরে নির্ভরশীল। 
ইতালীয়, ফরাসী, সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষা সাধারণত হলো শ্রর্তিমধুর, অন্যদিকে 
জার্মান, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হলো অপেক্ষাকৃত কঠোর, কর্কশ। এটা অবশ্যই অত্ত্ত সহজ 
সাধারণীকরণ। কোনো ভাষাই সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে মধুব বা কঠোর হতে পারে না। বৈচিত্র্য ও 
ব্যতিক্রম সব ভাষাতেই রয়েছে, তবু প্রত্যেক ভাষার একটি সাধারণ স্বধর্ম আছে। এই 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিচারেই ফরাসী, ইতালীয় ভাষাব তুলনায় জার্মনি ভাষা কানে শুনলে 
অপেক্ষাকৃত কর্কশ মনে হয়। এই সত্যেবই ইঙ্গিত আছে রোমের সম্রাটের কথায়। আবার 
বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ফরাসী ভাষায় সাহিত্য সমৃদ্ধ জামান ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনা 
সমৃদ্ধ। জামশি ভাষাতেও ক্লাসিক্যাল যুগ বেশি সমৃদ্ধ (গ্যেটে, শীলার ইত্যাদি), রোমান্টিক 
যুগের (হাইনে প্রমুখ) তুলনায় । যাই হোক অপেক্ষাকৃত কর্কশ-কগোর জানি ভাষায় শ্রুতিনধুর 
কোমল গীতিকবিতার গঙ্গোত্রী-উৎসটি প্রথম খুলে দিয়েছিশেন স্টিফান জর্জ (91991. 
0০01%০)। এবং মাইকেলের অন্য প্রসঙ্গে প্রযুক্ত তুলনাটি ব্যবহার করে বলতে পারি 
মহাদেবের জটা থেকে এই ধারাটিকে উৎসারিত করে প্রবল বেগে বইয়ে দিয়েছিলেন 
রিলকে__রাইনব মারিয়া রিলকে। জার্মনি ভাষা- সাহিত্যের ইতিহাসে এই হচ্ছে রিলকের 
মূল ভূঁমকা। অন্তরতম সত্তা থেকে উৎসারিত বলে তাঁর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সুগভীর এবং 


* কবিতার অনুবাদ করার অধিকার কবিদেরই আছে-__এক্ষেত্রে অধিকারীভেদ অনস্বীকার্য । এইজন্যে যেখানে 
আমি বিলকের কবিতার বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুনাদ পেয়েছি, সেখানে আমি তা-ই গ্রহণ করেছি। কিন্তু 
যেখানে কোনো কবি-কৃত অনুবাদ পাইনি বা সংগ্রহ করতে পারিনি সেখানে আমি অ-কবি হওয়া সন্তেও 
নিজেই অনুবাদ করে দিয়েছি। তবে সকলেই স্বীকাব কববেন- শুধু কোনো ভাবার জ্ঞান থাকলেই সেই 
ভাষার কবিতার অনুবাদ করা যায় না, অন্যপক্ষে কোনো কবি-কৃত অনুবাদ যে কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে 
পারে তা বুঝতে পেরেছি যখন বুঝেছি বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদের মাধ্যমেই রিলকে 'আমার প্রিয় কবি হয়ে 
ওঠেন এবং তার মূল কবিতা পড়ার জন্যেই আমি জার্মান ভাষা শিক্ষা করি। 


৩২৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


এই আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন বলে তাঁর কবিতায় মরমিয়া (7511০) কবিতার 
বৈশিষ্ট্য আছে। এই মিস্টিক উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে সাধারণ ভাষা অক্ষম মাধ্যম, 
তাই কবিকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়। রিলকে হলেন বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর 
প্রতীকবাদী মিস্টিক কবি। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঝবিদের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। জার্মান সাহিতোর 
সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাসকার লিখেছেন : 

+]1)6 17051 5110005511] 111021 [0001 01 11115 [0০1100 15 181101105(10110019 
ঢ9110 1৬171193115 (1875--1926). 11001901% 0110109 11751$0 010 00115100 
001ণা01189 001151001 1)1]) 10 0০9 (152 £109005( 1911081 70001 01 17000118 0061- 
1001) 18110 00001 11) 51900010 10 100615 51101) 25 ৬৬. 9 5০705, 21101. ৬16 
9110 0190001.... [1 3110 15 (0 ০০ 1011170 11) 115 17051 9110111177600 (017) 11)9 
[09৮৮ [00০01 (1091 1100 0170190 11011) 11)0 00101011176 901015 01 [11])10551019- 
1917) 0110 1৬15511019যা, 01 13০০-01955101511) 8110 95111901151). ১ 

এই হলো বিশ্বসাহিত্যে রিলকের সুনিদিষ্ট স্থান। রিলকে জামনি ভাষার কবি হলেও 
তাঁর জন্ম বর্তমান জামনীতে নয়, চেকোগ্নোভাকিয়ার কেন্দ্র প্রাগে রিলকের জন্ম হয় ৪ঠা 
ডিসেম্বর ১৮৭৫ সালে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হ্যাপস্বার্গ সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং তা 
থেকে চেকোগ্নোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীর স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তার 
আগে চেকোষ্লোভাকিয়ার স্বাধীন প্রতিষ্ঠা ছিলো না। পরাধীন দেশেই রিলকের জন্ম। 
এখানে কয়েক লক্ষ জামানের বসবাস ছিলো। সেই সব জামানের একটি পরিবারের 
সন্তান রিলকে। এই প্রাগ একসময় ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিলো এবং 
এখানে একটি বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী (7196770 9০1)001 06 1,110111151105) গড়ে উঠেছিলো ।' 
যার নেতা ছিলেন নিকোলাই ক্রবেতস্কয় (101 1100191 "া17090121,09)। 

ব্রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘজীবন রিলকে পাননি । রবীন্দ্রনাথের মতো বহ্ধাবিস্তৃত সৃষ্টিও 
তাঁর নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর জন্ম হয় আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় 
একপাদ তিনি দেখে গির়েছিলেন-তাঁর মৃত্যু ১৯২৬ সালে ২৯শে ডিসেম্বর । মাত্র ৫১ 
বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন-_তার মধ্যে সৃষ্টি-পর্ব মাত্র ১৭ বছরের (১৯০০ থেকে ১৯১৭)। 
তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনপর্ব কিন্ত নাটকীয়তায় পূর্ণ, নাটকীয় ঘটনার মতোই দ্রুত গতিশীল, 
দ্রুত তার পট-পরিবর্তন। তাঁর জীবন ছিলো ভবঘুরে, দুঃখপূর্ণ। 

রিলকের প্রথম জীবনেই তাঁর পারিবারিক পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরে দ্বিমুখা 
প্রভাব ফেলে। রিলকের মায়ের প্রথম সন্তান একটি কন্যা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। 
তার পরেই রিলকের জন্ম হওয়াতে তাঁর মা তাঁকে মেয়ের মতো করেই মানুষ করতে 
থাকেন-__ মেয়েদের পোষাক পরাতেন, মেয়েদের পুতুল খেলতে দিতেন। এর ফলে 
শৈশব থেকে তাঁর মনের মধো নারীসুলভ কোমলতার বীজ উপ্ত হয়। মনত্তত্ববিদেরা 
বলেন_ শিশুর প্রথম পাঁচ বছরের স্মৃতি যে গভীর ছাপ (1811) রেখে যায়, তা তার 
পরবর্তী জীবনে আর কোনো দিন মুছে যায় না, তার সচেতন মনে না থাকলেও তার 
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জামনি কবি রিলকে ৩২৭ 


ননের অবচেতন অংশে থেকে তার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। রিলকের ভাব-ভাবনা 
€ কাব্যসাহিত্যে কোমলতার উতসটি হয তো এইখানেই নিহিত ছিলো। অন্য দিকে 
রিলকের পিতা তাঁকে সৈনিক করে তোলার জন্যে তাঁকে সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। 
যদিও এই শিক্ষা তিনি মন থেকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, তবু জীবনের 
সমগ্র ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও তিনি যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভেঙে পড়েননি, তার কারণ তাঁর 
সৈনিক-শিক্ষার দৃ্তা। 

তাঁর জীবন-কালের জামনীর জাতীয় ইতিহাসও তাঁর জীবনের জন্যে নাটকীয় পট- 
ভূমিকা রচনা করেছিলো। তাঁর জীবনকালের বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিও ছিলো উত্তপ্ত। 
যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তবু ২য় কাইজার 
ভিল্হেল্ম এর 101501 110৩1) 11) অধীনে জামনী অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করে 
প্রতাক্ষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪) জড়িয়ে পড়ে। তারপর ১৯১৮ সালে যখন 
মিত্রশক্তির কাছে জার্মানী পরাজিত হয়, তখন যদিও হ্রামনী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়, তবু যুদ্ধের নিদারুণ দুঃখময় পরিণাম জামনীকে ভোগ করতে হয়। যুদ্ধের পর 
ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯) ফলে মূলত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রাঙ্স জামনীর ওপরে নানা 
শর্ত আরোপ করে তাকে পঙ্গু করে দেয়। জামনীর শিল্প ও খনি চলে যায় আন্তজাতিক 
কমিশনের অধিকারে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে জামনীকে বাধ্য করা হয়। টেলর যথার্থই 
বলেছিলেন-যুদ্ধের ফলে জামনীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো এবং এই 
রাজনৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়ের ঝড়ঝাপ্টা রিলকের জীবনেও অল্পবিস্তর আঘাত হানে। 
১৯১৮-তে জামানীর পরাজয়ের পর থেকে মৃতু পর্যন্ত বিলকে দেখেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
জামনীর চারিদিকে অনিশ্চয়তা, অভাব, অনটন, দুঃখ-বেদনা ও সামাজিক ভাঙনের 
চিত্র। বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপর্ষয়র পাশে ছিলো জনসাধারণের মনে 
যুদ্ধাপরাধ বোধ ড/9-08111)। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রিলকের জন্ম হয়। ১৮০ থেকে জামনীতে শিল্পের 
প্রসার ঘটতে শুরু হয় এবং এই শিল্পায়নের ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ ক্রমশ দূমিত হতে 
থাকে। এই দূষিত পরিবেশে জীবনের বিকৃতি ও যৌনচেতনার বাড়াবাড়ি চিত্রশিল্পে 
ন্যাচারালিস্ট গোষ্ঠীর মধো দেখা যায়। এর প্রভাবও জামীন কবিদের ওপর অক্পবিস্তর 
পড়েছিলো। জামনি দার্শনিক নীটুশে (ঢু ড/ 1191/5510) এই সময়ের বুদ্ধিজীবী মহলকে 
বেশ প্রভাবিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাীর শেষ দশকে ন্যাগরালিজমের উগ্র বাস্তবতার 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ারই ফল হলো কাব্যে নবা-রোমান্টিক (০০- 
[0172711010157) আন্দোলন । উগ্র বাস্তবতাকে ছেড়ে দিয়ে নব্যরোমান্টিক কবিরা কল্পনার 
সৌন্দর্যের আরাধনায় নিমগ্ন হন। এ যুগের প্রধান কবি ছিলেন-_ ডেটুলেফ্‌ ফন্‌ লিলিন্ক্রন্‌ 
(009119৬ ৮01 [.111670101)। তিনি মন্ময় গীতিকবিতায় সঙ্গীতধর্ম সঞ্চারিত করেছিলেন। 
তাঁর পথ ধরেই পরে স্টিফান জর্জ (919হিয। 0901759) গীতিকবিতায় মাধুর্য ও 
সঙ্গীতধর্মিতার প্রশ্নবণ খুলে দেন। রিলকের মৃত্যুর আগেই হিটলার (4৫০1? 1710161) 


৩২৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নিজের শক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ “1৮01 9717 থেকে 
তাঁর দুষ্ট, ইচ্ছা ধরা পড়ে যায় এবং তাঁর চেষ্টা অস্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিলো, তাও যুদ্ধের পরে পরাজিত 
জারমনীর গণজীবনে কঠোর বিপর্যয়ের ফলে বেশি দিন টিকতে পারেনি। উনবিংশ 
শতাব্দীতে রিলকের জন্ম হলেও তাঁর কাব্যসৃষ্টি সবই বিংশ শতাব্দীতে-_বিংশ শতাব্দের 
প্রথম পাদে। এই সময়কার জার্মনীর সাহিত্যিক চালচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচক 
লিখেছেন। “8০ 09170]0]া। 55101 225 [011 11800171151) 0150 180119115110 
111101955101715]া) 2110 105/210 951700119]) 2110 50111111101709] [0 01 1017901711- 
0191) 1010] 25 +13001655101197), 400 1106 91151 ৬০110 ৬91 (1)0 110 
[১9০৪70 $0১9101, 09671 2110 11016 51710191.7২ 

এই পটভূমিকায় রিলকের মতো অন্তরখী কবির পক্ষে আধ্যাত্মিক সত্যান্বেবী হয়ে 
ওঠা খুবই স্বাভাবিক। জার্মনি সংস্কৃতিতে নেচার্যালিজমের উগ্র ব্যার্তবতার বিরুদ্ধে 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া ঘোষিত হয় "31816 01 016 চ15 (1892-1919) 
পত্রিকায়। উগ্র বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে সমাজ-বাস্তবতার দাসত্ব 
থেকেও শিল্পের মুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিবাদী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন স্টিফান 
জর্জ (910211। 0601%6)। বলতে গেলে জার্মনি কাব্যে তিনিই রিলকের জন্যে ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। 

আগেই বলেছি, রিলকের জীবন ছিলো ভবঘুরে । কোনো এক দেশে তিনি চিরস্থারী 
ছিলেন না। জন্ম প্রাগেঃ আর রাশিয়া, ফ্রান্স্‌, ইটালী, জামানী ও সুইজারল্যাণ্ডে জীবনের 
বিভিন্ন সময় বাস করেছেন। তবু যুদ্ধোত্তর জামনীর অবক্ষয়ী পটভূমিকার প্রভাব তিনি 
এড়িয়ে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে প্যারিসের আন্তজাতিক ঘনবসতির ভোগ-বিলাস, 
বিকৃত রুচি ও অবক্ষয়িত নাগরিক জীবনের অপসংস্কৃতি তার মনে প্রথমে গভীর বিষন্নতা 
ও বিতৃষণ্ন সৃষ্টি করেছিলো, যদিও পরে তিনি আধুনিক চিত্রশিল্প ভাক্কর্য ও সাহিত্যের 
নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রভূমি প্যারিসকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তার আগে 
অবশ্য তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাশিয়ার নিসর্গ-প্রকৃতিতে_-এত গভীরভাবে 
যে তিনি দু-বার রাশিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তিনি প্রকৃত 
অর্থে ঘর বাঁধতে পারেন নি। জীবনে অনেক নারীকেই তিনি ভালবেসেছিলেন, কিন্তু 
কোনো ক্ষেত্রেই স্কুল অর্থে নয়। এই রমণীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে 
ভুগ্ডারলি-ফোল্কার্ট এবং সবেপিরি ল্‌ আন্দ্রিয়াস-সালোমে। এরা কেউ রিলকেকে 
কেউ প্রেরণা দিয়েছেন, কেউ আশ্রয়, কেউ অর্থ-সাহায্য। এঁদের মধ্যে দীর্ঘস্থারী চিরস্তন 
বন্ধু-প্রেমিকা প্রেরণাদাত্রী ছিলেন প্রিয়তমা সালোমে। কিন্তু কোনো রমণীকেঁই চিরসঙ্গী 
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ঘরনী করতে পারেন নি রিলকে। ১৯০১ সালে অবশ্য তিনি ক্লারা ভেস্টয়কে বিয়ে 
করেছিলেন, একটি কন্যাও হয়েছিলো। কিন্তু তাকে নিয়ে চিরকালের জন্যে সংসার 
করতে পারেন নি তিনি। মাত্র এক বছর কয়েকমাস পরেই তারা স্বেচ্ছায় পরস্পর থেকে 
দূরত্বে সরে গিয়েছিলেন। 

জার্মনি সাহিত্যে বাস্তবতা-নেচার্যালিজমের যুগে ৫১৮৩০-১৯০০) ইব্সেনের চো], 
1950. 1828-1906) মতো বড়ো নাট্যকারের আবিভবি হলেও এই যুগের কোনো- 
কোনো সাহিত্যিকের রচনায় যে উগ্র বাস্তবতা ছিলো, তাতে পরবতীকালের পাঠক ও 
সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা বিতৃষণ্র ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রিলকে ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ 
কোমল মনের অধিকারী; তাই তিনি ঠিক পূর্ববর্তী যুগের রূঢ় বাস্তবতাকে সহ্য করতে 
পারেন নি। বরং আরো পূর্ববর্তী যুগের রোমান্টিকতার পথ ধরে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। 
বোমান্টিক যুর্ধের শ্রেষ্ঠ কবি হাইনে-ই (70110. 71176. 1797-1856) তাঁর প্রথম 
জীবনে আদর্শ ছিলেন। কিন্তু হাইনের পথ ছেড়ে রিলকে ক্রমশ নিজস্ব আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার 
পথে যাত্রা করেন। হাইনের রোমান্টিকতার পথ ধরে রিলকে সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অতি সূন্ষ্ন অনুভূতি-প্রবণতা তাঁকে আরো গভীরতায় 
মরমিয়া (1511০) উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। আর মরমিয়া উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যই হলো 
তাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এর জন্যে প্রতীকের প্রয়োজন হয়। “ইন্দ্রিয় 
ও বুদ্ধির প্রাতিভাসিক রূপের নেপথ্যে পৌঁছে আত্মার সত্যকে প্রকাশ করার ব্রত নিয়েছে 
যে কাব্য, বস্তুত ০স এমন এক সাহিত্য রচনার চেষ্টা করছে যার জন্যে শুধু প্রতীকধর্মী 
ভাষা ছাড়া তার চরিত্রধর্ম অনুযায়ী আর কোনো বিশিষ্ট ভাষাশক্তিই এখনো আবিষ্কৃত 
হয়নি।”০ এই জন্যে মালার্মে, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্‌, ভালেরির মতো রিলকেও প্রতীকবাদী 
কবি হয়ে ওঠেন। 

জামনি ভাষার স্বাভাবিক কাঠিন্য ভেদ করে ভাতে যে কোমল গীতিকবিতার প্রশ্ববণ 
খুলে দিয়েছিলেন স্টিফান জর্জ সেই ধারাকে পুষ্ট করেন রিলকে, এর মূলে ছিলো নিশ্চয় 
রিলকের কোমল কবিহৃদয়। আর এর জন্যে কোনো বাহ্য প্রভাব যদি কাজ কবে থাকে 
তবে তা হলো জামনি লোকসাহিত্যের প্রভাব। এর আগেই জামনি সাহিত্যে লোকসাহিত্যের 
প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়েছিলো যার ফলশ্রুতি হলো গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় (07 7310110015) 
কর্তৃক জার্নি লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশ। য়াকপ শ্ত্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩) ও ভিল্হেল্ম্‌ 
গ্রীম (১৭৮৬-১৮৬৯) নামে দুই ভাই জার্মনীতে লোকমুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিচ্ছিন 
ও বিক্ষিপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। যে-সব সঙ্ধলন তীরা প্রকাশ করেছিলেন 
সে গুলির মধ্যে প্রধান হলো 11000 810 119115772101091” (১৮১২-১৫) (শিশুদের 
রূপকথা ও ঘরোয়া গল্প) এবং 0991500) 385০7 (১৮১৬-১৮) (জার্মনীর উপকথা)। 
গ্রীম ভাইদের সঙ্কলিত বরূপকথাগুলি শুধু জার্মনীতেই নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে জনাপ্রয় 
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হয়েছিলো । রিলকেও জার্মনি লোকসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লোকসাহিত্যে যে 
গ্রাম্য সারল্য ও অনুভূতির অস্তরঙ্গতা পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিলকের কবিতাকে 
সারল্য ও কমনীয়তা দান করেছিলো, যদিও রিলকের কোনো-কোনো কবিতায়.মিষ্টিক 
উপলব্ধির জন্যে দুর্ভেদ্য দুবেধ্যিতা রয়েছে। বিলকের কবিতায় লোকসাহিত্যের প্রভাব 
লোকসাহিত্যের কিছু-কিছু আঙ্গিকেরও প্রভাব রয়েছে। কবিতায় ধুয়ো (91711) ব্যবহার 
লোককবিতায় একটা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, রিলকের কবিতায় এই বৈশিষ্ট কোনো-কোনো 
জাযগায় দেখা যায়। যেমন “প্রেমের গান” €1.1095 [.190) কবিতায় দেখা যায়-_ 
09 5856, 101010101, 05 11 111517--1018 1711111716, 
/01 085 7001101)0 1770 01100010010, 
10 1081151 011:9115, ৮৮1০ 10111011151 0015 10117) 
_-101) £1081770, 
/১001 005 01701710950, ১17017১1170, 
৮19 1051 ৫015. 10101001, ৫0101001217 
_ 01) 100) 76, 
৬৬01)01 0011) 39011, 11) 00110170117 105001776, 
1 10001 1৬125100 ৮/81)1 201 50111971018 17101716, 
[010 ৫955 0:05 91110 11110 ৫05 10110511019 
516 91011) 01180 ১101) 0101) 15011110119 


৬1] 101) 1078710,48 

“বল কবি, বল তুমি এটা কী কব 

- আমি প্রশংসা কবি 
কিন্ত যেসব মারাত্মক ৪ ভয়াবহ দ্িনিস রযেছে 
সেগুলি কেমন করে তুমি সহা কর? 
কেমন করে মেনে নাও, তাদের? 

-আমি প্রশংসা করি 
এমন কী যা অনামী, যার কোনো নান নেই, 

--আমি প্রশংসা করি 
সমস্ত ছদ্ধবেশের মধ্যে, মুখোশের আড়ালে 
খাঁটি হবার অধিকার কোথায় তোমার 

_-আমি প্রশংসা করি 
মার এটা কেমন করে হয় যে শান্ত আর বিক্ষু্ধ জিনিস 
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কেমন করে জান তাদের নিজস্বতাকে? 
_কারণ আমি প্রশংসা করি।” 

লোকসাহিত্যের অষ্টারা যেমন সাহিত্যসৃত্র ও নন্দনতত্বের নিয়মাবলী আয়ত্ত করে 
তার সূত্র অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, অন্তরের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেরণা অনুযায়ীই 
সাহিত্য রচনা করেন, রিলকেও তেমনি সাহিত্যতত্্ ও নন্দনতস্ত্বের যান্ত্রিক বিধিবিধান 
অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন-_'/70 161 1779 
11016 91 01700 10011051 %011: 1070 785 10৮ 00511109010-01101001 (1011105 95 1005591- 
01০,--01109 0০ 91010] 1981101591] 01011110115, 0৩0217)9 1)01001700 2110 110091111)1- 
1955 111 11011 11061555 [00171001101 017 0150 (16৮ 2019 ৪ 91011101 [019 11001) 
৮0105. 11) ৮1101) 0100 ৬10৮/ 15 111)1001-1010951 (009 2110 115 01005116 101)01- 


[0৮.”৫ এইজন্য রিলকের অনেক কবিতায় স্বভাবকবির সারল্য ও অনুভূতির নিবিড়তা 
পাওয়া যায়। 

আগেই বলেছি-__ রোম্যান্টিক যুগের কবি হাইনের (711010]) 00117) পথ ধরে 
রিলকে কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন। তাই রিলকের প্রথম জীবনের কবিতায় ঈশ্বর-ভক্তি 
থাকলেও হাইনের চাপা দুঃখবাদের প্রভাবও কোথাও-কোথাও লক্ষ্য করা যায়। জীবনের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষের মতোই হাইনে একসময় লিখেছিলেন- 

১0 191 091 ১০01120, 001 700 151 0৩৬১৬1 11111017 

[0295 79510 ৮/%1০ [810 820010]। 5011) । 


_-“ঘুমিয়ে থাকা ভালো, মরে যাওয়া আরো ভালো; কিন্তু সবচেয়ে ভালো হলো 
একেবারে না-জন্মানো।” 

রিলকের কবিতায় হাইনের কথার যেন সুস্পষ্ট, প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়: 

“ভগবান, দাও প্রতি মানুষের সেই মৃত্যু, যা তার স্বকীয়, 

যা তার বেঁচে থাকার কেন্দ্র থেকে ধীরে ওঠে গ'ড়ে_ 

যে বাঁচা একদা ছিলো অর্থময়, ছিলো প্রেমে, প্রয়োজনে তা বরণীয়।”৬ 

কিন্ত রিলকের মৃত্যু-কামনা শেষপর্যন্ত তাঁর ব্যর্থতাব পরিশাম হয়ে থাকেনি, পরবর্তী 
কালে তা পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করে। মৃত্যু-চতনায় হাইনের চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে রিলকের সাধর্ম অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতো রিলকের কাছেও মৃত্যু সুমহান__ 

“কেননা আমরা আর-কিছুই নই-_-শুধু পাতা, খোসা। 

কিন্তু মৃত্যু--সুমহান_-আমাদেরই মধে) যার বাসা, 

তা-ই শেষ ফল, যার বৃত্ত ঘিরে সব-কিছু ঘোরে ।”। 

মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। বেঁচে-থাকা ও মরে-যাওয়া দুই নিয়েই মহাজীবন-_ 
এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনের মুল কথা। উপনিষদ ও গীতার পটভূমিকায় লালিত 
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রবীন্দ্রমানসের পক্ষে এরকম উপলবি বিস্ময়কর কিছু নয়, কিন্তু একজন পাশ্চাত্য কবির 
পক্ষে এরকমের মৃত্যুভাবনা পাশ্চাত্য পটভূমিকার চেয়েও উচ্চতর উপলব্ধির দ্যোতক। 
আরো লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য কবি রিলকে মৃত্যু ও জীবনকে সমান গুরুত্ব দেননি, বরং 
মৃত্যুকেই মহত্তর করে দেখেছেন। মৃত্যু ছাড়া জীবন অন্তঃসারশূন্য খোসা বা ঝরাপাতা। 

লোকসাহিত্যের প্রভাবই হোক বা হাইনের প্রভাবই হোক, কোনো প্রভাবই রিলকে- 
কে বেশিদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। প্রথম জীবনের কবিতাতেই তাঁর ব্যক্তি- 
বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে আরম্ভ করে। পরবরতীকালের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত স্টাইল যেমন 
ফুটে ওঠে, তেমনি জীবনদর্শনের দিক থেকে তাঁর স্বাতন্ত্যে সমগ্র পাশ্চাত্য কাব্যে তিনি 
অনন্য হয়ে ওঠেন। 

তাঁর জীবনদর্শনের একটা দিক যেমন তাঁর মৃত্যুচেতনা, তেমনি আর একটা দিক 
হলো তাঁর ঈশ্বরচেতনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। দুই-ই আবার অন্বিত। রিলকের সমগ্র 
কবিজীবনকে সমালোচক বলেছেন_ ঈশ্বরের অন্বেষা । এই অন্েষা শুরু হয়েছিলো তাঁর 
কাবগ্রন্থ 095 940001100।-এ (7105 80901 01 01১9 71081)। রিলকে প্রথম জীবনে 
একাধিকবার চলে গেছেন রাশিয়ায়। সেখানে তখন জারের আমল। সেখানকার জনজীবনে 
তখন দুঃখ, দারিদ্র্য, সর্ববিধ বিকৃতি ও অপসংস্কৃতির বিস্তার-_যার চিত্র পাই ম্যাক্সিম্‌ 
গোকীর মা 0006) গ্রন্থে। সেই বিকৃতির পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি 
রাশিয়ার বিস্তৃত ভূ-প্রকৃতির মধ্যে শাস্তির সন্ধান করেছেন। এবং এই প্রকৃতির মাধ্যমেই 
তাঁর ঈশ্বরচেতনার উন্মেষ। প্রথম জীবনের এইসব রচনার মধ্যে তাঁর এই ঈশ্বরচেতনার 
পরিচয় ধরা পড়েছে: 90000000801. (10 809০0 01101011001), 1905, 73001. ৫০1 
31109 (1109 800৮ 01 171011195), 1962. 

এর পরে তাঁর কাব্যরচনার স্বর্ণযুগ (1903-1922)। অবশ্য এই যুগের উৎকর্ষের 
সূচনা হয়েছিলো পূর্ববর্তী যুগের +5100981)" থেকেই। তাঁর "বি 20615” (3০৪০ 
060101০-_1907-1908)-এ তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার সূত্রপাত হয় এবং তার চরম বিকাশ 
হয় “07119501 [519107)” (1911-1922) কাব্যগ্রন্থে। রিলকের মৌলিকতা যেমন তার 
নিবিড় মরমিয়া উপলব্ধিতে, তেমনি তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও। রিলকের রাপক (2110007 
[০0(2191)01) ইউরোপীয় কবিদের একসময় বিশেষ আকৃষ্ট করেছিলো। তিরিশের দশকের 
ইংরেজ কবিরা রিলকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন খুব বেশি। রিলকে একসময় বলেছিলেন 
কবিতা শুধুই অনুভূতি নয়, গভীর উপলব্ির প্রকশ-_"৬০1595 016 1701. 03 79901019 
11191110, 8110101% (69111755, 1100৮ 219 ৫১101101095. 

রাশিয়ায় অবস্থানের সময় থেকেই রিলকে ঈশ্বরচেতনার মধ্যে শান্তির সন্ধান করেছেন 
এবং তারই ফলে রচিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা । একটি চিঠিতে 
রিলকে বলেছেন রাশিয়া এবং প্যারিস তাঁকে সব দিয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়ার কাছে 
তাঁর খণ সবচেয়ে বেশি। [985 5100279801) কাব্যে ঈশ্বরের জন্যে এই আর্তিই মূল 
সুর-- 


জার্মান কবি রিলবে ৩৩৩ 


»]000, ৪90০০ 0011, “প্রতিবেশী ভগবান, কত রাৰ্রে, 
৮/61]1) 101 0101) 11218010657191 হঠাৎ দেওয়ালে দিয়ে টোকা 
1) 1911561 90170 17011102110] 7510000) 51010, 

50 1515, ৮/51] 101) 0101) 961001) 21101) 10016 তোমার বিশ্রাম করি ব্যাহত-_-কেননা 
0110 96155 : [90 0151 21161 10) 9991. মনে হয় তোমার নিশ্বাস যেন 
[0170 ৬াথা। ৫0 919/25 0120101750, 191 106911101৫2, শুনি কি শুনি না, 


ঢা) 06101) 18500) 01191) 11811 200 1610061 :  আর জানি, তুমি আছো একা। 
1011 11010106 11101 00610 611) 101511165 29101161). এবং এমন কেউ উপস্থিত নেই 


101 01) 29012 1021).+ 
1095 3100010067 13001) যে তোমার সন্ধানের অর্থ বুঝে, 
দেবে তাতে সাড়া : 
আমি আছি কান পেতে। 
পাঠাও ইশারা। 
আমি রয়েছি কাছেই।”৮ 


ভগবানের লীলার সার্থকতা মানুষকে নিয়েই। মানুষ না হলে ভগবানের লীলাই হতো ব্যর্থ। 
মানুষ না থাকলে ভগবানের অস্তিত্বও হতো অর্থহীন। এই কথাটাই বলেছেন রিলকে আরো তীক্ষু 


ভাষায়-__ 
. 9125 190৫0 থা), 000, ৮/০117 10 1070? ভগবান, বলো, কী করবে তুমি-_ 


101) 017 0911 10105 (৬0101) 101) 25150100106?) আমার মৃত্যু হলে? 
101) ০117 0611) 727101010 (৬6) 101) ৬০1৫610) তোমার ভাগ্ড-_ভাঙি যদি শতখণ্ডে? 
1311) 0611) 06৮/2170 61100 0611) 02৬/0106, তোমার পানীয়_-যদি আমি হই নিঃশেষ, 


11 [11 ৬০111019 ৫1 001106]) 91118. “ 


মার ও 
10095 9(17001 13101). আমিই তে বৃত্তি বেশবাস, 


আমার সঙ্গে তোমারও অর্থ লুপ্ত।”৯ 


কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের “আমি এলাম তাই তো তুমি এলে" এবং আমি নইলে তোমার প্রেম 
হতো যে মিছে" _মনে করিয়ে দেয়। 

ভগবানের উপলব্ধি অতীন্ড্রিয়। চোখ দিয়ে যে রূপ দেখি আমরা তার বাইরে ভগবানকে দেখা 
যায় চোখের বাইরে অন্তরের চোখ দিয়ে। কারণ “অরূপ রতন” তিনি। আমরা জানি “সুরদাস' 
কবিতায় ও “রাজা” নাটকে এই কথাই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও । রিলকেও বলেছেন-_ 


» 10501) 10117 10 /৯421) 0015 : “নিবিয়ে দাও চোখ : 
101) 10] 0101) 581)]0, ৮111 হা? 010 01022 20 আমার তবু তুমি দৃশ্য; 
101) (টা) 0101) 10016), বন্ধ কর কান, শুনতে পাই 
তবু তোমাকে; 
৮। তদেব, পৃ ৭৫ 


৯। তদেব, পৃ. ৭৬ 


৩৩৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


010 01716 11556 12] পা যদি না-ও থাকে, 
1011 20 011 56101), তোমার দিকে আমি চলমান: 
(1170 010179 7810170 11001) 117 1011 
0101) 095০1)৬/0161). জিহাহী [ভাবে তোমাবে 
31101 11 016 41770 91), অবিরাম ভাকছি। 
101) 19596 ৫101) দাও না ভেঙে বাহু : 
[7111 [01101111010] ৬/16 হৃদয় দেবো আমি বাড়িয়ে, 


101 911701 110100.....4 


1095 91017061-1301017 হাতের মতো তা-ই তোমাকে 


ফের কাছে টানবে ...... ০৪ 
উপলব্ধির গভীরতায় গিয়ে রিলকে পেয়ে, সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে । সবকিছুর পেছনে রয়েছে 
তার ঈশ্বর-উপলব্ি। বাইরের এশ্বযহীনতার মধ্যে তিনি অন্তরে এরশ্বর্যবান। ঈশ্বর কবির কাছে 
দাবিদ্্ে ভাম্বর। আরো বড় কথা, ঈশ্বর স্থির, অবিনশ্বর, নিষ্ক্রির় কোনো দিব্য সত্তা নন, তিনি 
সৃষ্টিম্খাল, তিনি রূপাপ্তরের মধ্য দিয়ে জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান। তিনি যেন শ্রীঅরবিন্দের 
দর্শনে 'অতিমানস' শক্তির মতো। 


৭ 1)0..- 0150... ৫ ৃ 

... এরা 90100: [010 ৬০001900ো) 0০910 উনি চিট রা 

৫ 015 ৫খেো /১11711 5705501২05০, বিশাল গোলাপ, দারিদ্র্ে ভাস্বর. 

061 0৬/150 1৬0101)0170110১০ তুমি সেই চিরকালীন বাপার্তর, 

৫69 0001065 11) 025 ১0111101011011. ““ যাতে সোনা হয় সূর্যকিরণে মূর্ত 
_71095 9100174617-30017 


জার্মান কবিতায় নেচার্যালিষ্ট কবিরা জীবনের কুৎসিত দিকটি যথাযথ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। 
এর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তার ধারা দু দিকে প্রবাহিত হয়। স্টিফান জর্জ প্রকৃতিকে 
আশ্রয় করে সৌন্দর্য সন্ধানে মগ্ন হন, এবং সুন্দর জীবনের (095 ১০70119 1,017) আদর্শ তুলে 
ধরেন। অন্যদিকে রিলকে চলে যান অধ্যাত্ম-অন্বেষায়। এমন কি তিনি শ্রীঅরবিন্দের 
মতো মানুষের আত্মার সুন্দরতব গুণাবলীর প্রকাশেব ফলে এক সুন্দরতর মানবজাতিব 
সম্ভাবনাও দেখেছিলেন__ 

4017 1015 1851 ৮01017105 0 100611%, 1061 9101) 09১ 930117465 (1914) 2100 41095 
19110 1২০101)” (1928) 116 15 2৮/৪1০ 01 0170 06১(1001101) 01101 15 11117010171 111 1705 
280 2101 101066115 006 ০0711] 01 9176৬০12170 09100 ০1৮11190101), 0) 10101) 
1১৩ [61 2306065 0110980)5 97010 ৬11] [721]. ১২ 

রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে-_-যেমন রবীন্দ্রনাথ এবং ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের মধ্যে__দেখা 
যায় যে, তারা প্রথমে নিসর্গের প্রতি আকৃষ্ট, ক্রমে প্রকৃতি-প্রেমের গভীরতায় গিয়ে 
একটা আধ্যাত্মিক সত্তাকে আবিষ্কাব করেন। কিন্তু রিলকের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ 
এইভাবে প্রকৃতিপ্রেমের মাধ্যমে হয়নি। প্রথম থেকেই রিলকের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক 
তৃষ্ণ ছিলো । বরং বল৷ যায়-এই আধ্যাত্মিকত: দিয়েই তার কবিজীবনের সুচনা । রিলকের 
১০। তদেব, পূ. ৭৭ 


১১। তদেব, পৃ. ৮০৮১ 
১২। [006171501, |] 0. 4৯ 11151015 ৮ 09170) 0410191161- 011) 6৫. 1970. 0 568 


জামনি কবি রিলকে ৩৩৫ 


প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রহর পুঁথি 0085 910061%)01)-তে আধ্যাত্মিকতাই প্রধান সুর । তারপরে 
তো তাঁর সমগ্র কবিজীবন ধরেই চলেছে ঈশ্বরের অনুসন্ধান।__যার চরম বিকাশ হয়েছে 
'ডুইনো এলিজি' 0001116991 2108107 1923) তে। শেষ বয়সে অবশ্য মানবমহিমার 
দিকে রিলকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন। 

রিলকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “চিত্রপুথি' (029 9801) 091 81100 1962) তে ঈশ্বর- 
চেতনার সঙ্গে নিসর্গ চেতনাও দেখা দিয়েছে। নিসর্গের মধ্যে ঝতুপ্রকৃতির একটা বিশেষ 
স্থান আছে এবং ঝতুপ্রকৃতির মধ্যে রিলকের কাছে বিশেষ স্থান পেয়েছে হেমন্ত। 
জীবনানন্দকে যদি হেমন্তের কবি বলা যায়, তাহলে রিলকে- কেও হেমন্তেরই কবি বলতে 
হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের হেমন্ত ভারতের মতো নয়। এ হেমস্ত 'আত দৃপ্ত এই গ্রীম্ম"। 
এখানে “দুএকটি দক্ষিণী দিন” আছে। তাতে “ওজম্বী মধু মদিরার কথাও আছে। কিন্ত 
প্রকৃতির এই উপ্লক্ষটুকু পাশেই পড়ে থাকে কবি তলিয়ে যান নিজের গৃহহীন শান্তিহীন 
নিঃসঙ্গ এলোমেলো জীবনের উদ্ঘাটনে। 

“যার কোনো বাড়ি নেই, এখন সে তুলবে না ভিটে। 

এক। যে এখন, আরো বহুদিন কাটাবে সে একা, 

জেগে ওঠা. বই পড়া, মাঝে-মাঝে লম্বা চিঠি লেখা__ 

এই সব শেষ করে, শান্তিহীন, বেড়াবে সে পথে পথে হেঁটে 

যখন বাতাসে মৃত পত্রদল ঝরে আঁকাবাঁকা ।” ১৫ 

এই আত্মউদ্ঘাটনেই রিলকের নিসর্গচিত্র গভীরতা লাভ করে, মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। 
হেমন্তের পাতা-ঝর। দিনে কবির মনে হয় আমরাও ঝরে যাই; প্রকৃতি থেকে জীবনের 
নশ্বরতায় চলে যান কবি। তবে এই নশ্বরতাতেই কবি মদি ঝরে যেতেন, তাহলে তিনি 
হতেন নৈরাশ্যবাদী কবি। কিন্তু সকল নৈরাশ্যের মধ্যে দুঃখদিনের সখা হাত বাড়িয়ে 
রয়েছেন মানুষকে ধরে তোলবার জন্যে, শান্তি দেবার জন্যে। এইভাবে কবির উত্তরণ 
ঘটেছে। হেমন্তের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় উপলক্ষ, তাঁর জীবনদর্শনটাই মুখ্য- 

“এবং প্রথবা ঝরে প্রতি রাত্রে গতিপথচ্যুত, 

নক্ষত্রশৃঙ্বল ছিড়ে__নি£সঙ্গতায়। 

আমরাও ঝ'রে যাই। এই হাত তাও পড়ে খ'রে। 

দ্যাখো অন্য সকলেনে: সকলেই এর মংশীদার। 

তবু আছে একজন, যার হাত, কোমল, শির্ভার, 

এইসব পতনেরে অভ্তহীনভাবে রাখে ধ'রে ।”১৪ 

বিলকের মধো এই যে রবীন্দ্রসুনঙ আধ্যাত্মিকতা এটা ভারতীয়দের বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট করবে। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার মধো আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির 
ধারা সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন। 


১৩ 1)5 7300 ৫০. 01114 (বুদ্ধদেব বসুর অণুবাদ "বাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা" পৃঃ ৯০।) 
১৪1 :1)৭ 89০% ৫৪ 81109" (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ: 'রাইনের মারিয়া বিলকের কবিতা” ১৯৭০) পৃঃ 
৯০-৯১। 


৩৩৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


একথা আগে বলা হয়েছে যে, রাশিয়া রিলকেকে একাধিকবার আকৃষ্ট করেছে। 
রাশিয়ায় তাঁর দুটো প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিলো: এক, সেখানকার নিসর্গ প্রকৃতি এবং 
দুই, সেখানে খষি টলস্টয়ের সানিধ্য। খাষি টলস্টয়ের বিশ্বত্রাতৃত্বের চেতনা রিলকের 
কবিতার মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে "085 9111061101101) (110 9001 01119 17001)-এর 
কবিতাগুলিতে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। 

বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা পত্রী ক্লারা ভেস্টফকে (খানা& ড/০911010 ত্যাগ করার 
পর রিলকে প্যারিসে চলে যান এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। সেখানে 
ভাস্কর শিল্পী রঁদ্যার 0২০৫1) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর শিল্পকর্ম ভাক্করের দৃষ্টিতে 
প্রকৃতিকে নিটোলরূপে দেখার ও উপভোগ করার প্রেরণা যোগায়। 

প্রথম জীবনে রিলকে কবিতা ছাড়া নাটক এবং ছোট উপন্যাসও লিখেছিলেন। 
যেমন-_ নাটিকা 01000 065015%91” 01898), 1085 1821101)৩ 1.000177, (1900); 
ছোট উপন্যাস হলো 25০1 [78৮01 06901101010” (1899), “৬017 11990 001 
070 2100195 (1900), এবং একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 42910 শার89 
()998)। এই রচনাগুলি কোনোটিই জনপ্রিয় হয়নি। তাঁর একটি রচনা খুবই জনপ্রিয় 
হয়েছিলো, সেটা কাব্যধর্মী গদ্যে লেখা একটি গীতিকা-_'1019 ড/015০ ৮০1 1,0০9 1170 
1০৫ 063 0017015 01111510118 11110” (1899)। তাঁর প্রথম যুগের কাব্য রচনা 900) 
0০7 731100 (1902) থেকেই তাঁর প্রতীকী শিল্পরূপ গড়ে উঠতে থাকে। কারণ এখান 
থেকেই তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবন এবং ঈশ্বর ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর অনির্বচনীয় গভীর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশিত হয়। তার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা হুলো-_ 085 
90100110017, (1905)। এ কাব্যে একজন রুশ সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করে রিলকে নিজেরই 
আধ্যাত্মিক উপলবি প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার নিসর্গ-প্রকৃতি রিলকের একটা চিরপ্রিয় 
আকর্ষণ ছিলো। এই প্রকৃতি রিলকেকে দিয়েছে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ি। এই গ্রন্থ 
রচনার সময় তিনি টলস্টয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মরমিয়া উপলব্ধি অনেকটা 
ভারতীয়দের উপনিষদের খাষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সমগোত্রীয় । আর এই আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে রিলকে অপরিহার্যভাবেই প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। 
্রীস্টায় মিথ (৮117) থেকেও তাঁর অনেকগুলি প্রতীক গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থ 
রাশিয়া ছাড়া ইতালী ও ফ্রান্সের পটভূমিও গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যে মৃত্যু-চেতনা 
অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতো রিলকের দৃষ্টিতে মৃত্যু এক মহাজীবনেরই 
অঙ্গ। রাশিয়া থেকে চলে আসার ফলে রিলকের কাব্যে ক্রমশ প্যারিসের পটভূমি এসে 
যায়। রিলকের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে "98০ 0০0101715" (1907) দেখি প্যারিসের 
দারিত্র্যপীড়িত জনজীবন তাঁকে খুবই পীড়িত করেছিলো। এই সময় ভাঙ্কর রঁদ্যা 0২০৫$%)র 
সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়। ভাক্করের চোখ দিয়ে এই সময় তিনি 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, ফলে লিরিক কবিতার মন্ময় উপলব্ধির বদলে 
তন্ময় চিত্র উপস্থাপনা এই সময়কার কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। এই কবিতাগুলি 


জামনি কবি রিলকে ৩৩৭ 


অনেকটা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গদ্যকবিতার সঙ্গে তুলনীয়। 

১৯১০-এ প্রকাশিত হয় রিলকের একমাত্র বৃহৎ উপন্যাস-_4015 4070101017071707) 
099 1৬8110 ]1,801105 311560.. এই উপন্যাসটিতে একজন কবির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে। কবির নাম মাণ্টে 0৬106) । রিলকে নিজেই ছিলেন দারিদ্য ও ব্যাধিক্রিষ্ট। নিঃসঙ্গ 
জীবনও কাটিয়েছেন অনেকদিন। নিজের প্যারিস-বাসের অভিজ্ঞতাই এখানে বর্ণনা করেছেন। 
সেই জন্যে কেউ-কেউ কবির এই উপন্যাসটিকে কবির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে থাকেন। 
রিলকের জীবনদর্শনকে কেউ-কেউ [71110501019 0৫ 117)17771101506 (ড/01(111001)1281)) 
বলেছেন। এই জীবনদর্শন রিলকের জীবন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই উপন্যাসে রূপায়িত 
হয়েছে। রিলকে মানবজাতির আমুল পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। মানুষের তুচ্ছ অহং থেকে 
মুক্তি এবং বিশ্বত্রাতৃত্ব তার মানবতার আসল স্বরূপ । প্রাচ্য দেশের মতো বিশেষ করে ভারতীয় 
বেদাত্ত-দর্শনের মতো রিলকেরও বিশ্বাস ছিলো- মানুষের আত্মা হলো পরমাস্মার প্রতিরূপ। 
এই আত্মা আবার পরমাস্মার স্বরূপে ফিরে যেতে পারে বুদ্ধ ও যিশুর মতো মানবসেবা ও 
মানবপ্রীতির মাধ্যমে । আন্তজাতিক নগরী প্যারিসে রিলকের দিনগুলি বিষণ্নতায় কেটেছিল। 
১৯১০ সালের পরেও কিছুদিন এই বিষণ্নতা চলে। মৌলিক কাব্যপ্রেরণা প্রায় স্তব্ধ হয়ে 
গিয়েছিলো । উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আফ্রিকা, ফ্রান্স, ইতালী, ডেনমার্ক, সুইডেন 
ও স্পেনে । এলোমেলো ভাবে জামনি ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইংরেজী, ফরাসী ও ইতালীয় 
কিছু কবিতা । মৌলিক রচনার প্রেরণা যখন আসছে না, প্রায় অনুর্বর দিন কাটছে রিলকের, 
সেই সময় ১৯১১-১২ সালে +105(-এর কাছে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন । এইখানে 
দুইনো দুর্গে (51059 1)111170) তাঁকে ১৯১১ র ডিসেম্বর থেকে ১৯১২-র এপ্রিল পর্যস্ত 
একা কাটাতে হয়। এই নিঃসঙ্গ বাসের দিনগুলি তাঁর কাছে আশীবাদ-স্বরূপ ছিলো । আলিপুর 
জেলে শ্রীঅরবিন্দের ভগবৎ-দর্শনের মতোই এখানে হঠাৎ তাঁর দিব্যপ্রেরণা লাভ হয় এবং 
তাঁর বিখ্যাত মরমিয়া কাব্য “দুইনো এলিজি”র প্রথম কবিতাটি রচিত হয়। ১৯১২ সালে একদিন 
এাড্রিয়াটিক (৫,181) সাগরের কুলে যখন তিনি অবস্থান করছিলেন তখন বহুকালের 
এতিহ্যমগ্ডিত দুর্গ দুইনোতে হঠাৎ দিব্য প্রেরণা এসে তাঁর অন্তরের কাব্য-নির্বরের মুখটি যেন 
খুলে দেয়। অনেকগুলি কবিতা লেখেন যা “দুইনো এলিজি' নামে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য 
একান্তই অস্তর্মখী অনুভূতির প্রকাশ। ১৯১৫ সালে স্পেনের নিসর্গ-প্রকৃতি দেখে একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন -*6৮৩1৮৮/1)610 90109219100 2170 15101) ০8100, 95 11 ৮21৩, (0/5011197 
1 0116 00190 10) 5%00176 01018017 9. ৮/17016 1110101 5/0110 ৮95 ৪*1101190 ” ১৫ এই 
অন্তরের জগতকে (11057 ৮0110) প্রকাশ করা যেন তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার মূল লক্ষ্য । দুইনোর 
কবিতাগুলিকে মরমিয়া৷ 0৮51০) কবিতা বলা যায়। 

১৯২২ সালে তিনি অর্কেউস্কে নিবেদিত ২৫টি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। 
১৯২৬ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কবিতাবলী রচনা চলতে থাকে। তাঁর মৃত্যুব পরেও 
একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিলো, নাম 57816 090101)05 (1934)। কিন্তু এই কাব্যের 


৫ 10171969৮0১ 491) 38061191421, ০ 89 
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কবিতাগুলি আগের মতো উন্নত মানের নয়। 
উপন্যাস, কাব্য ছাড়াও রিলকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন অনেক বন্ধু-বান্ধবকে। 
এইসব চিঠিতে রিলকের জীবনদর্শন ও কাব্যদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এইসব চিঠির মধ্যে 
শুধু *1,01015 [0 ৪ ০1101 7১০০৫" বইটির একটি চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছেন 
তুলনামূলক সাহিত্যের নিবিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ডঃ রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ ।১৬ 
বিলকের কবিতার ভাষার মাধুর্য ও কোমলতার অন্যতম কারণ তিনি ফরাসী কবিতার 
অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি ফরাসী কবি বদলেয়ার (01701195 1070 900019170 
1821-57), ভোোর্লেন (2াথ॥ ৬০17110--1844-96), ভালেরির (৮201 ৬৪16৮--1871- 
1945) অনেক কবিতা জামনি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 
প্রথম থেকে বিলকের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলো অবিচলিত। 'জসুয়ার সভা” (089185 
[.01706) কবিতায় দেখি যখন বাণী হলো ঈশ্বর আসেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে, তাঁর 
আবিভবি রুদ্র, আঘাতে আঘাতে সমস্ত তিনি ছিন ভিন্ন করে দেন-_ 
00001) ৬০1) 110 ৮/21111. 
৮4110 ০0101) ৫61 
11017 20102117017, 
তখনও কবির প্রত্যয় অবিচলিত। কবি বলছেন-_ হে ঈশ্বর, যখন আসবে তুমি 
দুঃখের বেশে, তখনো অতুলনীয় অহংকারে এবং অখণ্ড বিশ্বাসে আমি তোমায় ধরে 
থাকবো, প্র 
00100 00111), 11711 0110010 11001)117111 
01)110916101891): 
101) 000 11001] 10015, ৮৬17 0101001) 
111) 017121011১১ 
তুলনীয় ঃ দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে”। - রবীন্দ্রনাথ । 
রিলকের মন্ময়তা (9191০০110) শেষ পর্যন্ত গভীর অন্তরুখীনতায় পর্যবসিত হয়। 
লাইস্ম্যান ও স্টিফেন স্পেগ্ডার যখন রিলকের 'দুইনো-এলিজি'র ইংরেজী অনুবাদ করেন, 
তখন তাঁর '৬/০0007” (010011%) কবিতাটি (১৯১৪) প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এই কবিতাটিতে রিলকে বলেছেন-_ চোখের দেখার কাজ শেষ হয়েছে, এবার 
হৃদয়ের কাজে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে। সমস্ত বাইরের রূপ হলো অন্তরেরই ঝরনা থেকে 
উৎসারৃত। লাইসম্যান € স্টিফেন স্পেন্ডাবরের ভাষায়“ [00010109811005 1 
2655 10 (13115) 190 001190100 171151 17010600111 09০16901060 25 601৬5101705 
[01 1175/210 0:00011011009, 05 1119101191 [01 +1)9211-5/011,, ১৮ একটি চিঠিতে রিলকে 
তাঁর এই সময়ের প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে লিখেছেন- 55917717010 8101799121700 217 
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১৭। 193085 1.81)0188 (40773121110 ১০০৫৯ ৬ 1১0৭০15০৫, 0721৮ 1930, [-150) 

১৮। 19191 07113. 21109191097 90000 41700480010 00 11105 41001110 1160165, 
1981, 72. % 
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15101) 07110. 25 11 ৮/619, (05611)01 11) (106 ০0৮]901. 11) 6৬০1 0156 01116] 2 
$11016 11101 50110 ৬/95 ০:01101060”.১৯ 

নির্জনতা মহৎ সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য । বিশেষ করে বিলকে “দুইনো এলিজি' ও 
তার জন্যে নির্জন ধ্যান-তন্ময়তা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। রিলকের কাছে মহৎ 
সৃষ্টির জন্যে নির্জনতা চিরঈম্িত অবস্থান। জনৈক তরুণ কবিকে রিলকে লিখেছিলেন-__ 
“শিল্পসৃষ্টি নিঃসীম নিভৃতির ফসল” ।২ দু-টি কালপর্বে দুইনো এলিজির কবিতাগুলি 
লিখেছিলেন__দুটি পর্বেই সেই নির্জনতা তাঁর অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জুটে 
গিয়েছিলো। তার ইতিবৃত্ত রিলকের একাধিক জীবনীকার লিখেছেন। লাইসম্যান, স্টিফেন 
স্পেন্ডার এবং বুদ্ধদেব বসুও এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ১৯১২ সালের 
অক্টোবরে ফিলকেকে সেই সুযোগ করে দিলেন তাঁর বান্ধবী মহান-হৃদয়া প্রিল্পেস মারী 
(11175655 119110 ৮017 শা])11) 0170. 7915-701701010186)। এই রাজকুমারীর একটি 
দুর্গ ছিলো আড্রিয়াটিক উপকূলে- দুইনো দুর্গ । এইখানেই সমুদ্রের তীরে ভ্রমণের সময় 
একদিন হঠাৎ যেন দৈববাণী শুনতে পেলেন রিলকে : 

*৬৬০ো, ৮/61018 101) 50101100, 
[0119 11101) 00101] 715 001 1211101 
0101011012২ 
-_্যখন চীৎকার করি আমি, 
তখন দেবদূতের জগতে 
কে শুনবে আমার কথা?” 

এ আহান যেন রিলকেরই প্রতি। এই আহানেই যেন সাড়া দিয়ে রিলকে লিখলেন 
দুইনো এলি্ির প্রথম কয়েকটি কবিতা। কিন্তু প্রথন পর্যায়ের এইসব কবিতার সংখ্যা 
খুবই কম। দিব্য প্রেরণা যেন ঈশ্বরেব অহতৃকী কৃপা। কখন আসে, আবার কখন নিস্তৰ 
হয়ে যায়, তা কোনো কবিই বলতে পারেন না। দীর্ঘকাল অ'র প্রেরণাব ছোঁয়া নেই। প্রায় 
দশবছর চলে দুইনো এলিজির কবিতার বিরতি। আবার নির্জন বাসের সুযোগ জুটে 
গেলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় পাঁচ বছর রিলকে জার্মনীতে আটকে গিয়েছিলেন। 
যুদ্ধের পরে সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হলো। রিলকে জামনী থেকে 
সুইজারল্যাণ্ডে চলে এলেন। এখানেও পত্রবন্ধু মের্লিনের সহযোগিতায় এবং এক ধনী 
ব্যক্তি ভের্নের বাইনহার্টের আনুকুল্যে সিয়েরে-ব (3107) কাছে পেয়ে গেলেন মনোরম 
নির্জন নিবাস। পল্লীপ্রকৃতিব বুকে একটি প্রাটীন দুর্গ । শাতৌঁ দ্য মুজৎ, (01751021. ৫০ 
1407916)। এখানে বসবাসের সময় ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে আবার খুলে গেল তাঁর 
কাব্য -প্রেরণার দুয়ার। দুইনো এলিজির বাকি অধিকাংশ কবিতা রচিত হলো এখানে। 
১৯। [716,৫70 875: £371915 28/5 151 10108 1914 0928, 1১ 89 
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এখানে এলিজিগুচ্ছের কবিতাগুলি লেখার মাঝখানে তিনি লাভ করলেন তাঁর আর 
একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের দিব্য-প্রেরণা। ফেব্রুয়ারী মাসেই মাত্র ১৭/১৮ দিনের মধ্যে রচনা 
করলেন অর্ষেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের ২৫টি কবিতা । তারপরে আবার চলে 
গুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০টি কবিতা । এমনি করে ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে ফেব্জয়ারী 
এই ক-দিনের মধ্যেই এলিজিগুচ্ছ ও অর্ষেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের সব রচনাই 
সমাপ্ত হয়ে যায় যেন ওপর থেকে নেমে-আসা এক দিব্য-প্রেরণার চাপে। স্মরণ করা 
যেতে পারে বৈদিক ধধষিরা বলতেন-_- বেদের সৃক্তগুলি তাঁরা নিজেরা রচনা করেন নি, 
সেগুলি আগে থেকেই সূন্্র জগতে রচিত হয়েছিলো, তাঁরা শুধু ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন 
মাত্র। এইজন্যে তাঁরা বেদকে বলতেন--অপৌরুষেয়”। রিলকে তেমনি বলতেন-_তাঁর 
কবিতাগুলি তাঁকে দেওয়া হয়েছে__এগুলি হলো দত্ত । এগুলি রচনায় তাঁর নিজের 
কোনো কৃতিত্ব নেই। লাইস্ম্যান ও স্টিফেন স্পেন্ডার লিখেছেন__ 


“]]) 1015 1910615 ৮/০ 00175121111% 010 1111) 09101601911] 1015 0৮] 0211 11) 
[11956 ৮/07৫5, 50998101115 0৫6 11)071) 25 1911 0০01) 1৬01 10 11117, 2110 
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001109156 2110 ০0011101910 (1061 "২২ 
বুদ্ধদেব বসুও একই কথা স্মরণ করে লিখেছেন-__ 
“রিলকে নিজে অবশ্য প্রায়ই বলতেন যে, কবিতাগুলি তাঁকে 'দত্ত' হয়েছিলো, এক 
রহস্যময় “শ্রতিলিখনে"র লিপিকারমাত্র ছিলেন তিনি।”২৩ 
সব মহৎ কাব্যই এমনি করে ওপর থেকে আসে, অতিমানসিক স্তর থেকে দিব্যপ্রেরণা 
রূপে । ভারতীয় দার্শনিক নন্দনতত্ববিদ শ্রীঅরবিন্দ একথা আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন__ 
“কাব্যের বাণী আমাদের উপরের একটা জগৎ থেকে আসে, সে জগৎ হল আমাদের 
ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির অতীত এবং উত্ধ্বস্থ, আমাদের সম্তারই একটা স্তর--সে এমন 
একটা অতিমানস স্তর যেটা একটা আধ্যাত্বিক একাত্মতার সাহায্যে বস্তুকে তার অভ্তরতম 
এবং বৃহত্তম সত্যন্বরূপে দেখে থাকে। তার দেখার মধ্যে আছে একটা আলোর দীপ্তি ও 
দিব্য-বুভস ২ ববীন্দ্রনাথও বলেছেন__-“সাহিত্য বাক্তিবশেষের নহে, তাহা রচয়িতার 
নহে, তাহা দেববাণী”।২৫ বৃদ্ধদেব বসু বিলকের “দত্ত কথাটি শ্রদ্ধাৰ ম্গে স্মবণ করেছেন) 
যদিও তিনি বলেছেন__এখানে শব্দটির এক ভিন্ন অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে, তবু তিনিও 
স্বীকার করেছেন রিলকের কবিতার অন্তর দৃষ্টিভ্গিই তাঁর দুটি প্রধান কাবোর মূল 
বৈশিষ্ট্য এবং এক মরমিয়া উপলব্ধিই হল তাঁর পরম প্রাপ্তি “নিরীক্ষণ নয়, অস্তবীর্ষণ; 
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৬ত৬০। 
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জামনি কবি রিলকে ৩৪১ 


আত্মলোপ নয়, আম্মোপলব্ধি; অনাসক্তি নয়, আবেগতীব্রতা, __প্রহরপুঁথি'র সুকুমার 
ফুলগুলি প্রগাঢভাবে, অফুরস্তভাবে ফল হ'য়ে উঠলো এলিজি ও সনেটগুচ্ছে; রিলকের 
বৃত্ত পূর্ণ হ'লো।”২৩ 

অর্কেউসের প্রতি নিবেদিত সনেটগুচ্ছের উদ্দীপক বিভাব ছিলো অর্ফেউসের একটি 
মূর্তি। শাতা দ্য মুজ্যাতে থাকার সময় হঠাৎ একটি দোকানে মূর্তিটি দেখতে পেয়ে রিলকে 
কিনে এনেছিলেন এবং এটিকে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছিলেন। অর্ফেউসের এই 
মূর্তির হাতে একটি বীণা হিন্দুদের দেবী সরস্বতীর মতো। এই অর্ফেউস হলেন, গ্রীক পুরাণের 
মতে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার, বীণাবাদক ও গায়ক। তাঁর বীণার সুর এত মর্মম্পশী 
ছিলো যে, তা শুধু মানুষ বা পশুপ্রাণীদেরই আকৃষ্ট করতো না, বৃক্ষলতা, এমনকী পাহাড়ের 
পাথরের মধ্যে“ সাড়া জাগাতো। গ্রীসের আদি কবি রীপেও তিনি কল্পিত। কেউ বলেন 
তিনি ধর্ম-প্রবার্ণকও ছিলেন। তাঁর ধর্মের নাম-001191; কিন্তু তাঁর কোনো কবিতা বা 
ধর্মমতের কোনো নিদর্শন নেই। আসলে তিনি এঁতিহাসিক চরিত্র নন, পৌরাণিক দেবকল্প 
পুরুষ। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে অর্ফেউস এউরিদিস (8150109) নামে এক সুন্দরী 
পরীকে বিবাহ করেন। কিন্ত বিবাহের পরে অকস্মাৎ সপ্পার্ঘাতে তাঁর সেই পত্বীর মৃত্যু 
হওয়ায় অর্ফেউস বিরহে বিহৃল হয়ে পড়েন। ভারতীয়দের মনে পড়বে মহাভারতের সাবিত্রী- 
স্ত্যবানের কাহিনীতে সর্পাঘাতে সত্যবানের মৃত্যুর কথা। স্ত্রীর সন্ধানে অর্কেউস ভূগর্ভস্থ 
মৃত্যুপুরীতে (72065) যান। দেবতারা সেখানে তার সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর স্ত্রীর প্রাণ ফিরিয়ে 
দেন, কিন্তু শর্ত ছিলো তাঁর স্ত্রী যাবেন তার পিছু-পিছু এবং পৃথিবীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত 
তিনি স্ত্রীর দিকে পিছু ফিরে তাকাতে পারবেন না। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ব্যাকুলতা বশে এ শর্ত 
তিনি মানতে পারেন নি। ফলে স্ত্রীকে এবার চিরকালের জন্যে হারাতে হলো- স্্ী পথেই 
অন্তর্হিতা হলেন। অর্ফেউস পৃথিবীতে খ্রেস নগরীতে ফিরে এলেন। কিন্ত স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে 
চলে গিয়েছিলেন বলে সেই বেদনা তিনি ভুলতে পারেননি এবং সমস্ত নারীজাতির প্রতি 
চিরবিতৃষ্তা পোষণ করতে থাকেন। অর্ফেউসের এই নারীবিদদ্বধষের পেছনে ছিলো তাঁর 
গভীর নারী-প্রেম। আর রিলকেও ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর কথায় চিরকাল 'নারী-নির্ভর”- 
অবশ্যই স্থুল অর্থে নয়। জীবনের প্রতি পর্বে বিভিন্ন রমণী তাঁকে প্রেম, ভালবাসা, প্রেরণা, 
আশ্রয়, সহযোগিতা দিয়েছিলেন; না হলে এই ভবঘুরে, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিষয়বুদ্ধিহীন কবির 
জীবনধারণই কষ্টকর হতো, কবিতা রচনা হতো আরো বিদ্বিত। অর্ফেউসের প্রতি নিবেদিত 
সনেটগুচ্ছের মানবীয় প্রেরণা হয়তো এই গভীর নারীপ্রেম। কিন্তু ৭ একটি গভীর নান্দনিক 
(প্ররণাও ছিলো। অর্ফেউস ছিলেন-_শ্রেষ্ঠ ও আদি সুরকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ। এই নান্দনিক 
ব্যক্তিত্বের প্রতি কবি রিলকের শ্রদ্ধা থাকাই হাভাবিক। কিন্তু অর্ফেউসের শ্রদ্ধার আরো 
একটি গভীরতর কারণের ইঙ্গিত পাই বহ্ুভাষাবিদ সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনায়। 
গ্রীকপুরাণের যে কাহিনীটি শেষ হয়েছে অর্ফেউসের প্রণয়িনী ইউরিদিসের অস্তর্ধানে, রিলকে 
তার “করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যুলোকে গিয়ে, মৃত্যুর আবহাওয়ায় 


২৬। বসু, বুদ্ধদেব: “রাইনের মারিয়া রিলকে+র ববিতা, ১৯৭০, পৃঃ ৫৫-৫৬। 


৩৪২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ইউরিদিসের ঘটেছে রূপান্তর___9০৪8-0119150 (শেক্সপীয়রের ভাষায়), শুধু দেহগত নয়, 
তার মধ্যে এসে গিয়েছে চিত্তগত বিপর্যয়, কেবল ভৌতিক নয়, তার হয়েছে আত্মিক ও 
আধ্যাত্মিক নবগঠন।”২৭ অর্ফেউসের সঙ্গীত মাধূর্ষে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা যে তার প্রণয়িনীর 
প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন-_এই কাহিনীতেই মানুষের মৃত্যুকে জয়ের সাধনার ইঙ্গিত আছে। 
অর্েউসের এই কাহিনীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক-কাব্য “সাবিত্রী'র (81171) আংশিক 
মিল আছে। সাবিত্রীও সত্যবানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলো। যদিও শ্রীঅরবিন্দের 
কাব্যের কাহিনীর বীজটি মহাভারতের সাবিভ্রী-সত্যবানের গল্পে নিহিত আছে, তবু শ্রীঅরবিন্দ 
মুল কাহিনীটি প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাঁর সুগভীর জীবনদর্শনকে প্রকাশ 
করেছেন। 

রিলকের আধ্যাত্মিক চেতনার একটা বিবর্তন 02৬০0100017) দেখা যায়। সেই বিবর্তন 
উ্ধ্বমুখী নয়, নিশ্নমুখী। ঠিক দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করলে একে বিবর্তন বলা যায় 
না; বলা উচিত নিবর্তন (27501811017) । প্রহর পুঁথি” (910619001.)-তে তিনি ঈশ্বরের 
সবেচ্চি উপলব্ধির কথা বলেছেন, কিন্তু অনেক পরিণত রচনা হওয়া সত্তেও “দুইনো 
এলিজি'-তে (00109 15151011) তাঁর উপলব্ধি যেন নীচের দিকে নেমে এসেছে- ঈশ্বরীয় 
স্তর থেকে নীচে দেবদূতের স্তরে। এ যেন উপনিষদের ভাষায় শিকড়টি ওপরে, শাখা- 
প্রশাখা নীচের দিকে__উধ্বোমূলোহবাক্‌ শাখ। বুদ্ধদেব বসু এর একাট কারণ ব্যাখ্যা 
করেছেন। ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য বলে দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করছি $ “কত পরিবর্তনের স্তর 
পেরিয়ে রিলকে তাঁর অন্তিম সংশ্েষে পৌঁচেছিলেন, কোনো মনস্ক পাঠকের তা দুষ্টি 
এড়াবে না। কোথায় তাঁর সেই ঈশ্বর, যাঁকে একদা তিনি পথে-পথে অবির্ভত হতে 
দেখেছিলেন, 'প্রহরপৃথি'র প্রতিটি পাতা তাঁর নামাঙ্কিত ছিলো? 'ডুয়িনো এলিজি'তে ঈশ্বর? 
শব্দটি দু-বার মাত্র পাওয়া যায় (১:৫৮ ও ৮:১২); এখানে সেই উচ্চ-স্থানে যাঁরা অধিষ্ঠিত, 
তাঁরা দেবদূত-_ করুণাময় নন, ভয়ংকর, মানুষের পক্ষে অনধিগম্য। রিলকের মনের ভাবটি 
এখানে সহজেহ বোঝা যায়: অজ্ঞান মানুষ, যে তার নিজের জীবনের অর্থ বোঝে না, তার 
মুখে ভগবানের নাম কী ক'রে উচ্চার্য হ'তে পারে ? অতএব প্রযোজন হ'লো দেবদূতের, 
যাঁর সাক্ষাৎ রিলকের পূর্বরচনায় আমরা বহুবার পেয়েছি, প্রধানত চিত্রকল্পরূপে, কিন্তু 
এখানে যিনি বলতে গেলে সশরীরে 'অবতীর্ণ হিন্দুরা যাকে অবতার বলে, যেন তা-ই। 
রেনেসাঁসের জ্ঞানীরা যেমন মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন পশু ও দেবদূতের মধ্যস্থলে, রিলকে 
তেমনি ভগবান ও মানুষের মধ্যে দেবদূতকে স্থাপন করলেন । তাঁরা নন শ্রীষ্টীয় দেবদূত (এ 
বিষয়ে রিলকের ঘোষণা অতি প্রবল); ভগবানের সঙ্গে অমেয় দূরত্ব নিয়েও মানুষের 
তুলনায় তাঁরা দেবকল্প, তাঁদের চৈতন্যবিস্তা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। অথচ তাঁদের সঙ্গে 
কোনোরকম বাতাবিশিময় করতে না পারলে আমরা-_প্রকৃতিচ্যুত, উদ্বাস্তু মানুষ-_এই 
পরথিবীতে আমাদের নিজস্ব, মানবিক স্থানটি খুঁজে পাবো না।২৮ 


২৭। গুপ্ত, নলিনীকাস্ত. রচনাবলী, ২য় বণ, ১৯৭৬ (কবির্মনীষী) পৃঃ ১৭৭-৭৮। 
২৮। বসু, বুদ্ধদেব: “রাইনেব মারিযা বিলকের কবিতা*--১৯৭০, পৃঃ ৫৯। 


জামনি কবি রিলকে ২3৩ 


মনে পড়ছে দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ একদিকে ওপরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সবেবচ্চি স্তর 
সচ্চিদানন্দ, অন্যদিকে নীচে মানুষের মানবীয় স্তর__ দেহ-প্রাণ-মন-_এই দুই কোটির 
মধ্যে একটি প্রধান মধ্যবর্তী স্তরের কথা বলেছেন__অতিমানস (90171701091) স্তর। 
এবং বলেছেন বৈদিক দেবতারা এই মধ্যবর্তী স্তরের সত্তা : 

+]( 15 1106 ০10110 91595 01 110 ৬০৫৪ (1091 17610) 005 11010, [01 11) 
0019(9411) [10811 00180085190, 11)0 90501 01 11) 01116 2110 11111101191 
910100117)1770 0110 (1100121) 0100 ৮০1] 50100 111701)811)11% 0189195 50109 00 005. ৬/০ 
001) 969 1111011]) 110096 01116121)099 100 ০0170001101. 01 (1015 91001711110 29 4 
$25011655 065%0180 (10 01011101% 01711211101109 01 0111 001890108191)995 . . 
(10599 99011) (0 09০0 (1)9 99560110191 10175 01 (1০ ৬০010 09501111101). শা 0০৫5. 
5৮110 11) [11011 101210950590101 91111 216 [0৮15 01 11015 90101117110, 0011) 01 
1. 9929৫ 11) 1 23 11) (11011 1)101)6] 1)01180, 210 11) 11161] 1070৮510010 *110111)- 
00115010719” 8110 177 (10611 2011017 [905595590 01 (19 +5০01-৬/111.২৯ 

হিন্দুদের অন্যান্য দেবদেবীরা অধিকাংশই হলেন অতিমানসের একটু নিন্নবর্তী অধিমানস 
(0৮61111)0) স্তরের সম্তা। মনে হয় রিলকের দেবদূতেরা এই রকমই মধ্যবর্তী স্তরের 
দেবতা । বুদ্ধদেব বসু হিন্দুদের অবতারের সঙ্গে রিলকের দেবদূতের (17561) সাদৃশ্য 
খুঁজে পেয়েছেন। কিন্ত রিলকের দেবদূতের সঙ্গে হিন্দুদের অবতারের সাদৃশ্য নেই, সাদৃশ্য 
আছে বরং বৈর্দিক দেবতাদের সঙ্গে। কারণ হিন্দুদের অবতার হলেন করুণাময়, বরং 
বৈদিক দেবতারাই কেউ-কেউ হলেন ভয়ঙ্কর। অনেক স্তব-স্ততি করে পোমরস নিবেদন 
করে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে হয়। তাছাড়া অবতারেরা কোনো মধ্যবর্তী স্তরের সম্তা মন, 
যখন তাঁরা অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে, তখন এই পৃথিবীর সত্তাই তাঁরা; কিন্তু দেবদূত ও 
বৈদিক দেবতারা মধ্বর্তী স্তরের সম্ভ। 

তাছাড়া রিলকের দৃষ্টিতে দেবদূতেরা হলেন 1011910০ রিলকের ভাষায় 
+501)100101101) : 

»১৬/০, ৮0101) 101 5011100, 17010 11710) 06101) 9015 001 151)01 

(0101)71116017 0100 5050171 59105, 03 1191)11)9 

০1101 10101) 10101211010 205 71017 : 101) ৮০11159 ৮০7 5011001]1 

91211001017 [09501]. 10111) ৫25 ১০1১০190191 110115 

815 099 9০1110101101161) /1110170, 001) ৬11 11001) 1900 01018017 

10170 ৬11 0০৬11170917 95 950. ৮৮০1] ০৪ 150179501) ৮01501011)21)1, 

0115 20 20900701117) 10001151101 191 5010160101101৮ 57 

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদেও তাঁরা ভয়ঙ্কর? । 

“কে, আমি টীতকার ক'রে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণীবদ্ধ এ/ দেবদূত-প্াঁয়ের মধ্য 


২৯। 910 /১0001)01749. 41175 1016 1[)1৮1865 1993, 17. 124 

₹*.. +100111)-0091/50100 070 11) 11091 80001) [95১০$5০৫ 01 016 +95817৬4111 

৩০। [1110 1২910018115 08100 50167165, 10. 19 1.1) 1গখ্রামথা। মাতা ১1০04৩01981, 0. 
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৩৪৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


থেকে? আর যদি কোন-একজন অকম্মাৎ/আমাকে ঘনিষ্ঠ বুকে চেপে ধরে, আমি হবো 
মলিন, বিলীয়মান/তার আরো সমর্থ সত্তার মধ্যে। কেননা সৌন্দর্য আর-কিছু নয়,/শুধু 
সেই আতঙ্কের আরম্ভ, যা অতিকষ্টে আমাদের পক্ষে নয়/এখনো অসহনীয়। আরাধ্যা সে 
আমাদের, যেহেতু সে শান্ত উপেক্ষায়/তার সাধ্য সংহার হানে না। প্রতি ভিন্ন দেবদূত 
ভয়ঙ্কর।”৩১ 

আরো লক্ষণীয়, শ্রীঅরবিন্দের মতে অতিমানস স্তরের অবতরণের প্রভাবে মানবীয় 
জীবনের দিব্-রূপাস্তর (02179101091107) হবে। এই রূপান্তরের পদ্ধতি ও তাৎপর্য 
তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন: 

“শা 8175001172000]1 17702115 (10981 1189 1015110 00115010115110955 ০0 119101876 15 
01001) ৫0৮৮8 1110 11)0 11011)0, ৮1091 2110 000৮ 2100 (91095 [10 [012900 01 1106 
105/91.110010 15 9 1101)01 0017901011518935 01 1110 (1710 5917 ৮1)101) 15 90011101181, 
০০৫1 15 200৬6, 11 0150 11565 000৬০ 11000 11, [18911 0176 19 100 95 1011 89 0180 
10117281115 (11010, 0] 11 010 00195 ৫0৮1) 11000 01 11999 11)11)0, ৮1111 01 00৫৮ 
270] 1 0176 18009 817% 00171160110 ৮/111) 1100, 0116 11975 10 00 5০0, 0111)01 (0 
০0180 001) 210 701 [া01) (16 010111291 001150100191955 01 9150 (0 0০9 11) (106 
9০11 01 1150 1171110, 11 2110 00৫৮, (161) 1100 11111)01090110175 01 (11050 11750170- 
[06115 11955 (0 0০0 9090 2010 11061000-01165 020) 0101 09 [া1011090 0৬ 
(191500111981101)”৩২ 


রিলকে শ্রীঅরবিন্দের মতো অত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে রূপাস্তরের তাৎপর্য 

ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন নি, কিন্তু তাঁর কবি-চেতনাতেও মানবসত্তার রূপান্তর আভাসিত 
হয়েছে: 

৮7105090011) 121161 016 ৬/০](, 18101) 016 011152 91101)0 

37558 (0170 01950. ৮০11 17111169116 

16090170017 111759 ৬619161)1, ৫9755 ৫] 91617017111: ৮9101101101, 

00111 516 ০11) 1২900615005 0115, ৫01) ৬0102116101)5(011, 27). 

ড/01100, ৮11 5011910 919 59112 11]) 00185101)00211) 1101701) ৮51%21700110...... 

1100, 191 99 10101) ৫105, ড/25 ৫] ৮/11151: 01151011009 

1]। 0115 619161)117-150 05 ৫6118119000) 10101)1, 

611011)981 0105101)1001 20 59171121001 10175101102! 

৬95, ড/০1]1) ৬০7৮0110181 1710101, 151 06111 01211৩11001 

£0101979-৩ 


বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ : 
“দেবদূতে শোনাও বন্দনা, এই পৃথিবীর-__ 


৩১। বসু, বুদ্ধদেব: “রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা” ১৯৭০, পৃঃ ১১৭। 

৩২। 91 410108240 7111) 021100815 1100151 ৬০1 24, 1972, 0১ 1143 মো 910411012 
০0111091150 পিতা) 02 ভা 01 911 48019011700, 016 10080 1993. 0. 2) 

৩৩। 8118৩, 51067 14178, :410601700 10159159, 6৫. 19 173 19191) &০ 5090107 81010৩, 
198], [. 8০. 


জামানি কবি রিলকে ৩৪৫ 


বচনাতীতের নয় : 
অনুভূত জ্যোতির উদ্ভাসে 
তুমি পারবে না তাঁকে চমকে দিতে। 


তাই বোঝে তোমার বন্দনা; 

তারা ক্ষণপলাতক, আমাদেরই সাহায্যে উদ্ধার খোঁজে__ 

সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী আমাদের। 

আমাদের হাতে চায় রূপান্তর 

আমাদের অদর্শন হৃদয়ের মধ্যে চায় রূপান্তর, 

স% ০ সং চা 

পৃথিবী, এই কি ঠিক তোমাবও ঈক্সিত নয় : 

আমাদের মধ্যে এই অদৃশ্য উত্থান? 

তোমারও কি স্বপ্ন নয় 

একদিন দৃশ্যাতীত হ'য়ে যাওয়া? 

হে পৃথিবী! দৃশ্যাতীত! 

বলো, যদি নয় এই বূপাত্তর £””৩৪ 

এই রূপান্তরের ইঙ্গিত রিলকে পেয়েছিলেন অর্ষেউসের সাধনার মধ্যে । এইজন্যে 

অর্ফেউস যেন হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনদেবতা। যে ইঙ্গিতটি তিনি অর্ফেউসের মধ্যে 
পেয়েছেন তাকেই রূপায়িত করেছেন অন্যভাবে- মৃত্যুকে করেছেন জীবনের অবসান 
নয়, জীবনের পূর্ণ তা-দাতা। মানবা ইউরিদিসকে মৃত্যুই তো করেছে সমস্ত সীমা থেকে 
মুক্ত, পতির দাসত্ব থেকে মুক্ত, পূর্ণতার প্রতীক। অর্ফেউসের চেষ্টায় জীবন ফিরে পেয়ে, 
ইউরিদিস চলেছে অর্ফেউসের পিছু পিছু 

“ঘিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধো, 

চলেছে আনমনে__ 

মৃত্যু তার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তুলছে। 

পরিণত ফলের মধুরতায় আর গাঢ় আঁধারে পূর্ণ হয়ে, 

সে রয়েছে তার মহামরণের সঙ্গে মিলে-_ 

এমন নতুন জিনিস তা, 

আর-কিছু সে-সময়ে আর তার মন্তরে প্রবেশ করে না। 

ফিরে আবার সে কুমারী হয়ে উঠেছে নতুনভাবে, 

স্পর্শের অতীত এখন, 


৩৪। বসু, বুদ্ধদেব. “রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, ১৯৭০ পৃঃ ১৩০ 


৩৪৩ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নারীত্ব তার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ফুলের মত 
আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে, 
পাংশুল অঙ্গ তার 
হারিয়ে ফেলেছে পত্তরীত্বের অভ্যাস সব........ 
আর সে সেই সুন্দরী রমণী নম, 
কবির কাব্যকে যে একদিন প্রতিরণিত করে তুলেছিল, 
আর সে সুরভিত প্রসারিত 
শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, 
পতির সম্পত্তি নয়।”৩৫ 
রূপাস্তরের মাধ্যমে মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই অভিযান একটু ভিন্ন পথে হলেও পূর্ণরূপে 
রূপায়িত হয়েছে এ যুগের আর এক কবিরমনীবী শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 
“সাবিত্রী'তে (8৮10)। বরিলকে এবং শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানবাস্মার 
সংগ্রাম এবং অমৃতের অধিকার লাভের জন্যে তার চিরন্তন প্রয়াসের বাণীই উচ্চারণ 
করেছেন, তবু রিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কিছু পার্থকাও আছে। প্রথমত রিলকের 
কবিতায় সংগ্রাম করেছে পুরুষ, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে নারীকে । শ্রীঅরবিন্দের 
কাব্যে সংগ্রামী চরিব্রটি নারী, মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে পুরুষকে। কিন্তু এহো বাহ্য 
কথা। ভেতরে দেখি রিলকের কাব্যে নারীকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সমস্ত সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং কবির শেষ ঘোষণা-_- 
“সে সুরভিত প্রসারিত 
' শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, 
পতির সম্পত্তি নয়। 
নারীবাদের যুগে রিলকের কথা প্রগতিশীল শোনাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মহাভারতের 
মূল কাহিনী ও শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের বাণী আরো যেন প্রগতিশীল। সেখানে প্রথমাবধিহ 
নারী (সাবিত্রী) মুক্ত, পুরুষের সম্পত্তি কোনো সময়েই নয়। পুরুষের অধিকার থকে 
নারীমুক্তির প্রয়োজনই হয় না। এখানে সাধনা আরো গতীর, সংগ্রাম আরো মৌলিক। 
রিলকের কাব্যে নিয়তির বিরুদ্ধে, সংগ্রামের শুধু ইঙ্গিতটুকু আছে। শ্রাীঅরবিন্দের কাবো 
আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, চেতনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে মানবাস্মার 
অভিযান ও অন্তলোঁকের গতীবতম সাধনার উপলব্ধির জীবন্ত কাহিনী । সে-কাহিনী কাবা- 
রসোত্তীর্ণ, চুড়ান্ত আশাবাদের দৃপ্ত ঘোষণা : 


80০ 91011 00 000000 0% 01. 01101011210 111,755 


৩৫। নলিনীকাস্ত শুপ্তেব অনুবাদ “7২০।/৩া) 810 01170 7৯০217৭" থেকে (গুপ্ত, নলিনাকাস্ত: 
রচনাবলী ২য় খণ্ড, ১৯৭৬, (কবিরম্মীবী), পৃঃ ১৭৮ ৭৯। 


৩৬। বা 2১010101700 458510139০1], 981110-1৬ 


ঘ. প্রসঙ্গ : নন্দনতত্ত্র, সাহিত্যতত্ত, 


১. নন্দনতত্্, সাহিত্যতত্ত, সাহিত্যসমালোচনা 


নন্দনতত্ব £ বাংলায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই £১০911701105 (€ /2511)901০5)-এর প্রতিশব্দ 
হিসাবে 'নন্দনতত্ত্' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।১ (১৩৪৩) 

তারপর থেকেই বাংলায় এ শব্দটি ক্রমশ বহু- প্রচলিত ও প্রায় সর্বজন-গৃহীত হয়েছে। 
নন্দনতত্ব শব্দটির তাৎপর্য ও যথাযোগ্যতা বিচারের আগে মূল &০91)90105 কথাটির 
তাৎপর্যই আমাদের বুঝে নিতে হবে। ০৮ 50০90101096019 1317121717108-ত বলা 
হয়েছে__ আলেকজান্ডার বাউমগার্টেনই গ্রীক 91511)6515 (0০100061071) শব্দের ওপরে 
ভিত্তি করে প্রথম 4১9907601০5 শব্দটি সৃষ্টি করেন।২ 

ইতালীয় নন্ধ্নত্ববিদ বেনেদেত্তো ক্রোচে আরো বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন-_-বের্লিনের 
তরুণ গবেষক আলেকজান্ডার বাউমগার্টেন (41581001 90117591067) মাত্র একুশ 
বছর বয়সে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার পরে তার 1৬1০01191101199 
01)11990101)1020 0০ 1001010801119 9৫ 1১9০109 192111170111109 শীর্ষক যে .অভিসন্দর্ভটি 
প্রকাশ করেন, তাতেই "1100 ৮0৫ “656061010” 8109215 001 1176 [191 11100 85 
19100 01 2. 99019] 50101102'8 এই অভিসন্দর্ভে তিনি মূলত 11)910770বিষয়ে বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা অর্থে 8051)01০ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
45091179110 নামে একটি সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই প্রকাশ করেন। তার পর থেকেই শব্দটি পর্ণ 
স্বীকৃতি লাভ করে। অনেকে বাউমগার্টেনকে নন্দনতত্তের জনক ('ঠি(1007 01 45651006110) 
নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এই গ্রন্থে অনুভূতি -গ্রাহ্য বিষয় (:807151010 7০15') তার 
আলোচা বিবয় হলেও বুদ্ধি (17(611001) ও কল্পনার (11017179110) মধ্যে পার্থক্যটি 
তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। এবং নন্দনতত্তের সঙ্গে যেন খুলিয়ে ফেলেছেন। ক্রোচে 
তাকে নন্দনতত্বের জনক বলতে চাননি । কারণ বাউমগার্টেন যদিও 49511)9110 শব্দটি 
প্রথম ব্যবহার করেন তবু তিনি নন্দনতত্বের আলোচ্য বিষমটি ঠিক চিহি্তি করতে 
পারেন নি। এই বিষয়টি ঠিক-ঠিক ধরেছিলেন ইতালীয় মনীষী জিয়ামবাতিস্তা ভিকো 
(0101799111510 ৬1০0০) তাই /১৪90176110শুধু নামের বিচারে নয়, ঠিক বিষয়বস্তুর 
বিচারে ভিকোকেই 4১০90019110 অর্থাৎ যথার্থ নন্দনতত্ত্-বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যায়। 


১। রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের পথে” (আধুনিক কাব্য শীর্ষক প্রবন্ধ), বিশ্বভারতী প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩, নৃতন 
সং ১৩৬৫, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১১০। 

২। ৮৩ 171775 79511750109 (ঠিওা, 801768160 £) 001150110185 07 70519 (1735) 1৮5 4১1628005 
[32010068110). 1018551৮900 006 01656 ৮৪014 101 [১৩০0/100 (81911)5915), 13880177671) 
90118604 118৩ ৮5010] 48901951105 101 1196 91617০9 91 01)5 [1১61০010821 ০08216101/ $.5 0 [901 


১০০1০) 25 9158৫ 7১৫ ০0120560 1050৬195050 412৮) 15770010121 02210 07712777700. ৬০1 1, 
150, ০৫, 7 150 


৩। ]35180 1১14506100151080, 1735, (791011705ও, 6৫ 9. ০79০৩, 5716৯, 1990) 


৪1 0৮০০৪, 3০0609110 : */25/1751101, 10005 009 1098$189 /১0185156, 511 10া1টা 5৩5, 004 2114 0০ 
7. 212 


৩৫০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


তিনিই নন্দনতত্বের আসল জনক। ক্রোচে তার সম্পর্কে বলেছেন__ 

1106 16591 19501101101191% চ/1)0 0৬ 10101001116 75106 10100 00170610101 [01009011- 
1 2110 ০0110011170 110911101101) 11) 2 11001 11192111101 901019119 015000160 1110 
(109 1191016 01 [0911% 810 811 270. 50 (0 509910, 111৬0110690 (10 50121109 01 
/551180110, 505 0100 1021197) 01911005(01512, ৬1০০.৮৫ 

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ভিকো তার গ্রন্থ 9০ ০0791211119 11111901710017115 এ প্রথম কাব্যের 
প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর ১৯২৫ শ্রীস্টাব্দে তিনি '3০107)/9 1000 গ্রন্থে 
কাব্যতত্ব সম্পর্কে তার ধারণাকে পূর্ণ বিকশিত রূপদান করেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
তার আলোচনাকে বর্ধিত করে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন।-_€১) 0০117 5910101752 
[০০1109 এবং (২) 10119 [015০0900118 09] ৮10 09019।এমনি করে তিনি নন্দনতত্্ুকে 
একটি নতুন বিজ্ঞান রূপে (519159 5০৪) দাড় করিয়ে দেন। আগে কাব্য ও শিল্প 
সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসে ও ভারতবর্ষে বহু মনীষীই আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভিকোই 
আধুনিক কালে এই বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। এইজন্যে তাকেই আধুনিক 
নন্দনতত্বের (16511191105) জনক বলা যায়। ক্রোচে বলেছেন-_ 

401 ৬15৬ 15 1172117601010010 15 (0170 5010100 01 (190 9১৩019551৬9 (109010- 
591102911৬0 0] 11795111901) 8011119. 11) 0001 00011)$011. (11010101৩, 51 0005 1101 
20991 00111 2 10100156 ০0017001915 00111711101000111)9011179116)111000105011(91101) 
0ো 6701055101,01 11) ৮10910৮0] 0110]1 111]া)0ো ৮৬৩ [010101 10 171110 11801 0111- 
(00০ 01110 90111.” 

ভিকোর আগে শিল্পের ও কাব্যের তত্ব সম্পর্কে আলোচন৷ হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টি- 
কল্পনার তন্তু বা আত্মিক ক্রিয়ার তত্ত আগে ব্যাখ্যাত হয়নি। সুতরাং কল্পনার আলোকে 
তথা আত্তিক ক্রিয়ার আলোকে শিল্পের তত্ত আলোচনাই হলো নন্দনতত্বের আলোচ্য 
বিবয়। এই অর্থে নন্দনতত্ব হলো এক আধুনিক বিজ্ঞান। 

বিশৈষক্ররা বলেছেন-_নন্দনতত্ব হলো সুন্দরের দর্শন" ("০ [18110501910 01 1109 
1)০11041) কিন্ত এই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্ত দোষে দুষ্ট। 

কারণ সুশদর দুরকমের আছে- এক: প্রকৃতির সৃষ্টি বা ঈশ্বরের সৃষ্টি, দুই: মানুষের 
সৃষ্টি অর্থাৎ শিল্পের সৌন্দর্য। নন্দনতত্ত হলো মানুষের সৃষ্টি শিল্পের সৌন্দর্যের দর্শন। 
সুতরাং কার্যত দাঁড়াচ্ছে শিল্পেরই বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নন্দনতত্তের আলোচ্য বিষয়। 
যেমন__ শিল্প কী, শিল্পের প্রেরণা কী, শিল্পের উদ্দেশ্য কী, শিল্পের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কী, 
শিল্পের সঙ্গে জীবন ও সমাজের সম্পর্ক কী ইত্যাদি। /১9911161105 বলতে আসলে শিল্পেরই 
তত বোঝায় একথা সর্বজন-স্বীকৃত বলেই বিওস/ 71050101990019 13111110108 -তেও 
বলা হয়েছে : 7100 015611)11175 081100 89511901105 17799 102 ৫05011090 1010901% 85 


[16 9010 01 0০281 0170, 10 ৪ 155501 ৩১৩11), 165 01010095110, 110 ৮19. [( 1701 
18০1006 %0110181) 0110 11501701102] ৭118৫105০01 1170 2115 010 01 1619160 [57995 


৫ 11117 220) 
₹। 11. . 155 
৭| 13৯41850410, 15497810 211150 06 2১950121051 9565 17 1 


নন্দনতত্, সাহিত্যতত্, সাহিত্যসমালোচনা ৩৫১ 


0 6১0991161565, ৪0101) 85 11)0950 01 10111050191) ০1 91 01010101517, 2180 0176 
[10119501019 2180 5001010% 01 (10 2115 .... 

১.১ 1100 0115 17799 11010146000 %157521, 21110 (11021102115, 1111510, ৫91109 
210 1100129101.”৮ 

£69009110১-এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা 
এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয় করতে পারি। ১০511891105 এর বাংলা প্রতিশব্দ দার্শনিক 
নন্দনতত্ুবিদ আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নির্ণয় করেছেন “সৌন্দর্যতত্ব', অধ্যাপক প্রবাস 
জীবন চৌধুরী বলেছেন “সৌন্দর্য দর্শন", অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক 
সাধন কুমার ভষ্টাচার্ষ বলেছেন শিল্পতত্র' আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “নন্দনতত্। 
2151008515 গ্রীক উৎসের তাৎপর্য ধরে এগোলে একে বলা উচিত “রিসশান্ত্র' । আগেই 
বলা হয়েছে &650791105 কথাটি সৃষ্টি করা হয়েছে গ্রীক শব্দ 21501651 থেকে এবং এই 
গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো [)01০[0107 অর্থাৎ উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যক্ষ অনুভব; আর 
অনুভব-উপলব্ি-আবেগের যে শিল্সিত রূপায়ণ তার আস্বাদ্যমান অবস্থাই হলো রস। 

গ্রীক ভাষাবিদ শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন-_ 

49511101105 15 00170611100 117911019 5/101) 0০9011, 001 171010 091061219 5110) 
175৫১ 0100 795001150 01 1100 1011100, (116 ৬119] (00111 2110 110 5০1199 10 ৪ 
1128510” 111 (1011705 5510101) 0101) 1120% 000 0111 15 1101 109005৯2111 2 51011117091 
(9০1111% /১9511101105 0010175 (0 1100 111011191 1710 210 9811 (1171 ৫০1901705 19017 
1.৯ 

সুতরাং /১95091105 ও 'রস' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচারে অনেকটা কাছাকাছি; সেদিব 
থেকে £১6911)91105-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে “রসশান্ত্র” কথাটিও গ্রহণ করা যেতে 
পারে। তবে রসশান্ত্রে বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব সংযোগে রস নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াই 
প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য &,০৪1101105-এর আলোচ্য বিষয়ের এলাকা 
অনেক ব্যাপক। পাশ্চাত্য £০511০105-এর মধ্যে এমন সব আলোচ্য বিষয় গৃহীত হয়েছে, 
মা ভারতীয় রসশান্ত্রে উপযুক্ত স্থান পায়নি। 

বিশেষত /১০90)9105-এ সজনী কল্পনার (00০2911৮০ 1779011001011) স্বরূপ ও 
ভূমিকা যে রকম বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে, রসশান্ত্রে তা পরোক্ষ ভাবে স্বীকৃত 
হলেও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়নি। এইজন্যে কেউ-কেউ £১6511)61105এর প্রতিশব্দ 
হিসাবে রসশান্ত্র গ্রহণ করতে চাননি। 

£৪91101০$-এর সবচেয়ে সার্থক ও সহজ প্রতিশব্দ হলে: শিল্পতত্ব, কিন্তু যেহেতু 
রবীন্দ্রনাথ “নন্দনতত্ব' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন এবং যেহেতু এই শব্দটিই অধুনা ব্যবহৃত 
হচ্ছে সেহেতু আমরাও বর্তমান আলোচনায় এই শব্দটিই গ্রহণ করেছি। এই শব্দটি 
ব্যবহারেরও যৌক্তিকতা আছে। প্রথমত শব্দটর ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হলো আনন্দিত 


৮ 77 11০৮/ 14707010722410 17712771162, 11310554195 ৬০117 1500 50 0 149 
৯ 72115150477 4%/987740, 31019911555 30101)85, 0949, 100 98799 


৩৫২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


(নন্দ+ঞ্রি5+অন কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী), বা আনন্দিত হওয়া, সেহেতু শিল্পের উদ্দেশ্যের 
ইঙ্গিতবহ এই শব্দটি। তবে শুধু এইটুকু ব্যাখ্যা দিলেই শব্দটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে 
যাবে। যে-কোনো রকমের আনন্দ দেওয়া শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে 
আনন্দ দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য । আবার এই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, শিল্পের সৌন্দর্য 
হওয়া চাই। এতখানি বিশেষীকৃত অর্থ যুক্ত হয়ে আছে আমাদের '“নন্দনকানন, কথাটির 
মধ্যে। কাননের সৌন্দর্য আর অরণ্যের সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থকা আছে। অরণ্যের সৌন্দর্য 
হলো প্রকৃতির সৃষ্টি। কাননের বা উদ্যানের সৌন্দর্য হলো মানুষের সৃষ্টি। আবার শিল্পের 
সৌন্দর্য হলো স্থুল পার্থিব ভোগের এলাকার বাইরের--এই কথাটি বোঝাবার জন্যেই 
আলঙ্কারিক বলেছেন রস হলো অলৌকিক। নন্দনকাননও হলো স্বর্গের উদ্যান, মানুষের 
ভোগ-সুখের বাইরের সৌন্দর্য, তা যেন স্বগীয়। এই নান্দনিক সৌন্দর্যই রূপায়িত হয়েছে 
“৬র্বশী” কাবতায়। “নহ্‌ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী, 

হে নন্দন বাসিনী উর্বশী। 

অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী 

হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।” 

সে নারী হলো সৌন্দর্যের পরাকান্ঠা। সে হলো সমস্ত ভোগ-সম্পর্কের বাইবে পবিত্র 
পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক। সুতরাং /,০51)9105 এর প্রতিশব্দ হিসাবে “নন্দনতত্তই গ্রহণীয়। 
আর নন্দনকানন হলো স্বগীয়ি সৌন্দর্যের প্রতীক অর্থাৎ মানুষের স্থুল ভোগ-সুখের বাইরের 
সৌন্দর্য। 

এইসব কথা বিবেচনা করে /১990190০5-এর প্রতিশব্দ হিসাবে নন্দনতত্ত্' কথাটিই 
গ্রহণ করা যায। 

শিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও শ্রেণী বিভাগ £ আগেই বলেছি শিল্পসৃষ্টি মূলত মনের ক্রিয়া। 
শিল্পের প্রেরণা এবং ভাববস্ত, এমন কী শিল্পকূপের মূল কাঠামো মনেব মধো আসতে 
পারে নীচের অবচেতন-অচেতন স্তর থেকে এবং ওপরের অধিচেতন / অতিচেতন স্তর 
(58011001101 / 90001-001500057655) অধিচেতন 90011701721 0010501000510১$ 
বা 981০7-০070198১7655 স্তর থেকে, কিন্তু তাকে কার্যা্িত কবে শিল্প সৃষ্টি কবে মনই। 

এই মন হলো মানুষের অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য (৫1761611019)-এই মন মানুষকে জড়বস্ত 
ও পশুপ্রাণী থেকে স্বাতন্ত্য দান করেছে। -₹$নের ধারায় পৃথিবীতে গ্যাসীয় স্তর জমে 
প্রথমে জড় পদার্থের জন্ম হয়েছিলো। ক্রমে জড় থেকে বিবর্তনের ধারায় শ্যাওলা 
বৃক্ষলতা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ও উন্নত প্রাণীর জন্ম হল- পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ 
হলো। উন্নত প্রাণী আরো উন্নত হলো-__মানুষের জন্ম হলো। মানুষ হলো মননশীল 
প্রাণী- পৃথিবীতে প্রাণের পরে মনের বিকাশ হলো। এই মন যত উন্নত হলো, তত তার 
নানা বৃত্তির বিকাশ হলো। এই মনের তিনটি প্রধান দিক বা মনেব তিনটি প্রধান বৃত্তি 
হলো মনন (110006), সন্কল্প (ড/1171709) ও (অনুভব) ০০111 এর মধ্যে যে, ও নুভবের 
দিক (০1176 25090), শিল্পসৃষ্টি হলো তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, যদিও মনন ও 
সঙ্কল্লের ক্রিয়াও শিল্পসৃষ্টিতে অল্লাধিক অংশ গ্রহণ করে। মনের মনন দিকের প্রকাশ ঘটে 


নন্দনতত্ব, সাহিত্যতত্ত, সাহিতা-সমালোচনা ৩৫৩ 


যথাক্রমে যুক্তির সাহায্যে চিন্তা করার মধ্যে, সঙ্কল্প বা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সেই ইচ্ছাকে 
ক্রিয়া বা কার্ষে রূপায়িত করার মধ্যে, আর অনুভবের দিকটির প্রকাশ ঘটে অনুভবের 
পক্ষে তৃপ্তিদায়ক বস্তু সৃষ্টি করার মধ্যে অর্থাৎ শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে। আর মনের এই 
ত্রিবিধ ক্রিয়ার তিনটি আদর্শ বা উদ্দেশ্য আছে যাকে আমরা বলি মূল্যবোধ অর্থাৎ এই 
ত্রিবিধ কর্মের পেছনে রয়েছে তিনটি আদর্শ বা মূল্যবোধ (৮100 5০156) । চিন্তার 
উদ্দেশ্য হলো যুক্তির আশ্রয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং সত্য থে111) কে জানা। সঙ্কল্প রূপায়ণের 
জন্যে যে কর্ম করি আমরা, সেই কর্মের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হলো নিজের ও সমাজের 
মঙ্গল-বিধান-__ এখানে মুল্বোধ হলো শিব (৮০০৫), আর মানুষের মনের যে অনুভূতির 
দিক সেটা সৃষ্টি ববে শিল্প । এখানে আদর্শ হলো সুন্দর (3928)। এইভাবে 10, 
09০0৫, 23981119. বাকে সত্যম্, শিবন্‌, সুন্দরম্‌ বলা যায়, সেইটা এখানে আদর্শ। এই 
ত্রিবিধ ক্রিয়ার যে তত্তুকথা (18০01) বা বিদ্যা (015011)111)0) তা হলো যথাক্রমে পরাবিদ্যা 
(০1:11) 5103), নীতিশান্ত (:07105) এবং নন্দনতত্ত বা শিল্পততু (/0911)01105)। 
বিষয়টা এইভাবে একটা চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায়__ 


মন (0৮110) 
চিন্তা (101101111), সংকল্প (১/1110118) অনুভব (০৫108) এ (04০1) 
4 $ 
জ্ঞান (1৩710৮19059). ক্রয়া (/১০1101) সৃষ্টি (০1০41108) এ ০ 
1 । 1 তিনটি 
সত্য (1001), শিব (0০0৫) সন্দর (1309811) বির মুলাবোধ 
। / তিনটি 
পরাবিদ্যা (৮০10109৭1০5) নীতিশান্ত্র 0810103) নন্দনতত্ (4091000105) এ বিদ্া' 


নন্দনতর্ড্রের (20990191105) আলোচ্য বিষয় এবং মানবমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
উপরিউক্ত চিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বোঝা যায। এখন এই শিল্প সৃষ্টির প্রত্রিয়াটা সংক্ষেপে 
ধাখ্যা করলে শিল্পের সঙ্গে সাহিভোর এবং সাহিত্যের সঙ্গে ভার সম্পর্কটা স্পষ্ট করে 
ধরা যাবে। এর জনো পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির আাদি পীঠস্থান গ্রীসের নন্দনতত্তববিদ্‌ 
আরস্তোতেলের পোয়েটিক্‌স্১” এ দেওয়া শিল্পের অভিজ্ঞানাট হাতে নিয়েই এগোতে 
চেষ্টা করবো এবং তার সঞ্জার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করলেই আমাদের 
উদ্দেশা সিদ্ধ হবে। নন্দনতত্ের প্রথম বিধিবদ্ধ উদ্ঘাটন এই গ্রছ্থেই হয়েছে। 

আরিস্তোতেল তার গ্রন্থের সৃচন্যতেই শিল্পসাহিত্যের এই অভিজ্ঞানটি দিয়েছেন £ "101০ 


১০। গ্রন্থটি 'পোষেটিকৃস্‌* নামেই সর্বজন পরিচিত, মূল গ্রীক ভাষায এব নাম ('পেবি পোবেটিকাস্‌)। 
ইন্গ্রাম বাইওয়াটার (তথা 135415)-কৃতি ইংরেজী অন্ববাদ তার 07 07৩ 241 91 ০৫৮ 


থে, বুচাব (৯ 11 139191791)-কৃত ইংবেজী অনুবাদ */47510115% [15915 ০01 1১০৩৬ ৭41৫ 111৮৩ 
৬ গ্রছে বযেছে। আমবা অধ্যাপক সাধনকুমাব 'ট্টাচার্যেব “আযরিস্টটলেব পোষেটিকস্‌ ও সাহিত্যতত' 
এবং অধ্যাপক শিশিরকুমাব দাশেব 'আনিম্টটল কাব্যতত্ব' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ পাই। 


আধুনিক বাংলা উপনাস ২৩ 


৩৫৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


[০০1 81700190905, 85 9150 001190%, [)111)51211010 [0011%, 2170 17051 [1110- 
0195117 210 1516 101991111, 010 2011, ৬1500 25 2. ৬1)016 18)0005 01 1711119- 
(101১১ 11011960101) (মূল গ্রীক 101100515) কথাটি বহু বিতর্কিত, এর পক্ষে-বিপক্ষে 
যুক্তির চাপান-উতোর বন্ৃকাল থেকেই চলে আসছে। আমাদের সেই বিতর্কে যাবার প্রয়োজন 
নেই। সংজ্ঞার অন্তর্গত [7711)5515 অর্থাৎ 1171101101. শব্দটির তাৎপর্য বিচার করলেই 
আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো । *1101181107--এর বাংলা আমরা করি 'অনুকরণ'। 
ব্যুৎপত্তি ধরলে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দীঁড়ায়-- “পরবর্তী কর্ম (অনুন্পশ্চাৎ, 
কৃ+অনট্‌-করণ) পশ্চাত্বর্তী বা পরবর্তী কর্ম, বা কর্মের মাধ্যম। অর্থাৎ কোনো জিনিস বা 
ঘটনাকে দেখা বা উপলব্ধি করার পরে সেটি যদি আমাদের মনে দাগ কাটে তাহলে আমরা 
পরে তাকে কথা (ভাষা), ছবি, গান ইত্যাদির মাধ্যমে হুবহু তুলে ধরতে চেষ্টা কবি। অতীতে 
দেখা ঘটনা বা বস্তুকে পুনঃ-উপস্থাপিত করাই হলো অনুকরণ। এই অনুকরণ করা মানুষের 
একটি সহজাত প্রবণতা যা মানুষ ডাবউইন-কথিত আপন পিতামহ বাঁদরের কাচ থেকেই 
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলে বস্তু বা ঘটনাকে হুবহু তুলে ধরাই যদি 
অনুকরণ হয় তবে সেটা শিল্প হবে কিনা। আবশি বা আয়না বস্ককে সবচেয়ে হুবহু তুলে 
ধরে, কিন্তু আরশিতে প্রতিফলিত বস্তর প্রতিবিশ্ব শিল্প নয়। যে বস্তু আমরা প্রতাক্ষভাবে 
নিজের চোখে দেখেছি তারহ প্রতিবিন্ব আর একবার আরশিতে দেখার আমাদের কোনো 
আগ্রহ নেই; সেই প্রতিবিশ্ব আমাদের বস্তকে দেখার অ'তপিন্ত কোনো আনন্দ দেয় না। 
কিন্তু শিল্পকে দেখে আমরা বস্তুকে দেখার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আনন্দ লাভ করি, বস্তু ও 
বস্তুর প্রতিবিশ্ব নশ্বর, কিন্তু শিল্প ও শিল্পের আনন্দ কালোত্তীর্ণ। যে বাস্তব জীবন ও 
সমাজকে দেখে শেক্স্পীয়র তার নাটকগুলি রচনা করেছিলেন,পশলের ধারায় সেই জীবন 
ও সমাজ আজ অতীতের গহুরে তলিয়ে গেছে, কিগ্ড তাঁর ণাটকের জীবনরস এখনে 
আমাদের আনন্দ দান করে । সুতরাং শিল্প বা সাহিত্য সেই অর্থে অনুসরণ নয়, জারিস্তোতেলও 
সেই অর্থে [101621101. কথাটি ব্যবহার করেন নি, পোয়েটিক্স্‌ গ্রন্থের পরবর্তী অংশ 
পড়লেই সেকথা বোঝা যায়। 
কিন্তু অনুকরণ বলতে বস্তুর বা ঘটনার হুবহু উপস্থাপন! না বোঝালেও একথাও বলা যায় 
না যে, শিল্প বাস্তব জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন। বরং শিক্পসৃষ্টি জীপনের ৩খা সমাজের 
ধাস্তব ভূমি থেকেই রস সংগ্রহ করে, জীবনের গভীরে শিল্পী তার চেতনার শিকড়টি সঞ্চারিত 
করে রস আহরণ করেন, তারপরে সেই রস তার শিল্গের শাখা প্রশাখায় সঞ্চারিত কবে 
(সীন্দর্যের ফুলটি ফুটিয়ে তোলেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টির জন্যে প্রথমেই চাই শিল্পীর জীবনের 
প্রত্যক্ষ অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা (910710705 01110)। জীবনের এই অভিজ্ঞতা যে শিল্পীর যত 
[ভীর, যত ব্যাপক, যত বিচিত্র তিনি তত বড়ো শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন । এই অভিজ্ঞতার 
'কষত্রটি প্রসারিত হতে পারে। স্থলজীবনের অভিজ্ঞতাব সীমার বাইরে সূক্ষ্ম জীবন ও আধ্যাত্মিক 
জীবনেব অভিজ্ঞতাও হতে পারে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটি খাঁটি অভিজ্ঞতা হওয়া চাই। 
এই ক্ষেত্রটিতে কোনো কৃত্রিমতা, কোনো মিথ্যাচার, কোনো ভণ্ডামি চলে না। এই 
শগ্তামির বিরুদ্ধে কবির সাবধান-বাণী ছিলো-_ভাল নয়, ভাল নয়, নকল সে শৌখিন 
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নন্দনতত্্, সাহিতাতর্তঁ, সাহিতা-সমালোচনা ৩৫৫ 


মজদুরি। জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা শিল্পীর মনোলোকে আহত হবার পরে তার অস্তবের 
রসে তা জারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন £ “বাহিরের জগৎ 
আমাদের মনের মধো প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে 
কেবল বাহিরের জগতেব রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের 
ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদেব সুখ-দুঃখ জড়িত-_তাহা আমাদের 
হৃদয়বৃন্তিব বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে 
জরিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশৈষরূপে আপনার করিয়া লই।”১২ 
শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার পনের আরো! একটি ধাপ হলো 
জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার নির্বাচন (501901101. 01 
91170100201]. ০৩501101065) । প্রশ্ন হতে পারে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা কী? যে অভিজ্ঞতা 
আমাদের কাছে জীবনের কোনো গভীর সত্য বা রহস্য উদ্ঘাটন কবে অথবা আমাদের 
কাছে জীবনের কোনো গভীব সত্য বা বহস্য সম্পর্কে আমাদেব জিজ্ঞাসু করে তোলে তা- 
ই হলো তাৎপর্ধপূর্ণ অভিজ্ঞতা । এমনি কোনো ঘটনা বন্কিমচন্দ্রেব মনে সমগ্র জীবন সম্পর্কেই 
তিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল । বহ্িমচন্দ্র প্রশ্ন কবে ছিলেন- এই জীবন লইয়া কি কবিব! 
এমনি জীবনেব কোনো-কোনো ঘটনা জীবন সম্পর্কে গুণু প্রশ্নই জাগিষে দয় না কবি 
সাহিত্যিক কাছে কোন্না গভীর জিজ্ঞাসার উন্তব তুলে ধবে, বা তখন কোনো জীবন- 
সতাবেই অন্দিব্ক্ি দান করেন। বারবনিতার সঙ্গে প্রণম একটি সাধাবণ ঘটনা। কিন্তু 
এবকম কোনো একটি ঘটনাব মধ্য ফ্খন প্রণয হয়ে ওঠে গভীর, তখন তা প্রণয়ার শুদ্ধ 
মঙ্গল কামনাব বাপ নেব। তখন তা সাধারণ ঘটনামাএ পয তখন তা বিশেষ ঘটনা, 
ঠাংপষপূর্ণ অভিশুঃতা। এমনি নভিজ্ঞতাব স্পর্শ পাই যখন শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাহ্গলম্ষ্্ী 
শ্রীপান্ধক বলে - মহহ ভালবাসা ধু কাছেই টানে না, দূবেও সবিশে দেয়। কিংবা 
'কপালকুণ্ুশা" উপন্যাসে নবকুমার যধন বলে--তামি অধম, তাই বলিযা আমি উত্তম হইব 
না কন? তখন সেই ঘটনা, সেই ব্য্িত্ব তাৎপর্যপূর্ণ হযে গঠে। এসব হলো পার্থিব 
ঈগীবনেব অভিজ্ঞতা । তেমনি কবি যখন কোনো জীবন্ত আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি থেকে বলেন _ 
“হিন্ল্ময়েন পান্রেণ সত্স্যাপিহি৩ং মুখম্‌। 
তং পুবন্নপাবৃণু সতধর্মায় দৃষ্টর়ে।। 
হিরম্ময় পাত্রের দ্বাবা সভিব মুখ আবৃত বয়েছে। হে পুষণ্‌! সত্যধূর্মেব জন্যে এই 
আববণ উন্মোচন করে তার দর্শন লাভ কব।- দীশোপনিষদ্‌। 
নিংবা কবি যখন তার প্যান-দৃষ্টিতে সুষ্টির পূর্বের মহাশুনাকে অপূর্ব চিত্রকল্পেব মাধানে 
রূপাষি5 করেন-- 
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১২। রবীন্্রবচনাবলী, মুল বিশ্বভাবতী সৎ অষ্টম বশ (সাহিত্য) ১৩৬০, প্‌ ৩৩৯। 


৩৫. বিবিধ প্রসঙ্গ 
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-তখন মহাশূনোর উপলব্ধির মগ্যে অডিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তার দেখি। সাহিত্য ও 
শিল্পের উপজীব্যরূপে শিল্পী এইসব তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা-উপলন্ধিকে নির্বাচন করে নেন। 
এই নির্বাচন (5019001017)-এর সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হলো তাৎপর্যহীন 
অভিজ্ঞতার বর্জন (61001101701 1051111702171 ০২100019009) দার্শনিক নন্দনতত্ুবিদ 
কান্ট বলেছিলেন-__ আমাদের মনটি হলো একটি সক্রিয় শক্তি (8০011৮০ [911101010)। মনের 
স্বাভাবিক ধর্মই হলো __ তাৎপর্য পূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলিকে তার স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখা 
এবং তাংপর্যহীন ঘটনাগুলিকে ভুলে-যাওয়া। জীবনের অনেক ঘটনা মন আপনা থেকেই 
ভুলে যায় এবং সেই ভুলে যাওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন। ঝাড়াই- 
বাছাইয়ের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কবি-শিল্পীরা অনেক সময় সচেতন-ভাবেও করে থাকেন। 
যাই হোক তাৎপর্যহীন ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলিকে বেছে নেওয়ার 
ফলে জীবনের ঘটনা-প্রবাহে ক্রমে অনেক ফাক থেকে যায়। এই ফাকগুলি শিল্পে উপস্থাপিত 
জীবনকাহিনীতে থেকে গেলে তার ঘটনাগুলি হতে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন। রবীন্দ্রনাথের 
কথায় কবিসাহিত্যিকেরা নিজের কল্পনাসৃষ্টি দিয়ে 'ফাককে ভরাট করিয়া” নিটোল শিল্পরূপ 
রচনা করেন। এইখানে শিল্পসৃষ্টিতে কল্পনার ভূমিকাটি অপরিহার্য। আরো একটি কারণে 
শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পে উপস্থাপিত জীবন আসল 
জীবন নয়, আসল জীবনের প্রতিরূপ বা ছবি মাত্র। এই প্রতিরূপ বা ছবিতে শিল্পীকে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করতে হয়, প্রতিরূপের মাধ্যমে আসল জীবনের অনুভূতি ও আবেদন সঞ্চার 
করতে হয়। তার জন্যে শিল্পে উপস্থাপিত জীবনের অনুভূতিকে মূল জীবনের অনুভূতির 
চেয়ে একটু তীব্রতর করে উপস্থাপিত করতে হয়। মূলচিত্রের ওপরে একটু কক্গনার রঙ্‌ 
ফলাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন__-“আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি 
রচনা।” রবীন্দ্রনাথ আবার অন্যভাবে বলেন-_ “সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাদে প্রাকৃত 
মা তেমন করিয়া কাদে না।” কারণ “শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোক- 
প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।”১৩ 

জীবন থেকে অভিজ্ঞতা আহরণের পরে তা কবির অস্তরের রসে জারিত হয়, সেই 
অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচন চলে, তার পরে নির্বাচিত অভিজ্ঞতার ওপরে হয় 
কল্মনার অতিরঞ্জন-_ এতগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এতগুলি ধাপ পেরিয়ে জীবনের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা যখন সাহিত্যে শিল্পে উপস্থাপিত হয়, তখন তা আর বাস্তব জগতের হুবহু 
অনুকরণ থাকে না, তখন তা আর বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র নয়। কিন্তু তাই বলে 
তাকে মিথ্যা বলেও মনে হয় না। তাতে বাস্তব জগৎ থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছে, কল্পনার 
যে সংযোজন ঘটেছে জ্যামিতির পরিমাপে তা অংশত মিথ্যা হলেও শিল্পের রসিক উপভোক্তার 





১৩। তদেব, প্র ৩৫০, ৩৪৮। 


নন্দনতত্ত, সাহিত্যতত্ত, সাহিত্য-সমালোচনা ৩৫৭ 


কাছে তা মিথ্যা মনে হয় না, তা জীবনের চেয়েও জীবত্ত, বাস্তবের চেয়েও বাস্তব, নশ্বর 
জগতের চেয়েও শাশ্বত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আশি 
নহে। কেবল সাহিতা কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে 
প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে 
প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপরটির আর্শি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারেনা। 
করিতে হয়। এই রূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা 
অপ্লিকতর সত হইয়া উঠে।”১৪ 

এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিটি হলো কল্পনা । শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা রয়েছে যে কল্পনার তাব স্বরূপটি কী? নিশ্চয় এটা ব্যক্তি-বিশেষের বিরল বৈশিষ্টা, 
সকলেব মধ্যে এই কল্পনাশক্তি থাকে না। এটি ভগবৎ-্দত্ত কিনা জানি না, কিন্তু এটি 
প্রকৃতিদত্ত হ্ঠাও প্রকৃতি এই মরপূর্ববস্ত নির্মাণক্ষম-শক্তিটি সকলের পাতে সমান বিতরণ 
কবেননি। কল্পনাব অধিকার রহসাময হলেও এর স্বরূপ ও প্রকৃতি মনস্তত্বের আলোকে 
খানিকটা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন বিশেবজ্ঞ পণ্ডিতেরা। বস্তুজগতের সঙ্গে ইন্দ্িয়ের 
(চক্ষকর্ণজিহা শাসিকা-ত্বঁক) মাধ্যমে যে-সব অনুভূতি (১917১911017) ক্ায়ুবাহিত হায়ে 
মামাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় সেগুলি কোন্‌ বস্তুর অনুভূতি এইটা যখন মন বুঝে নেয় 
এখন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি (90175911019) মনের কাছে প্রত্যক্ষ বোধের (১0109011017) রূপ 
নেয়। বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নির্বাচিত বস্তু বা ঘটনার বোধকে মন যখন ছবি রূপে 
নিজের মধে) পরে রাখে, সেই মানসিক চিত্রওলিকে ভাবচ্ছবি বা চিত্রকক্প বলি (117810)। 
বখনো কখনো সেবকম ভাবচ্ছবি বাইরের জগং থেকে না এসে শিল্পীর অন্তুন থেকে বা 
কোনো মাশসোওর (511011011101091) তর থেকেও (ইন্দ্রিয়ের মাধাম ছাড়াই) বোধি (111(01- 
[101) বাপে শিল্পীর মনে ভেসে ওঠে। পরপতী রূপাযণ দু-ভাবে হয়। কিছু-কিছু ছবি 
বাইরের জগতের হুবহু প্রতিবিন্বমমাত্র হযে থাকে সেগুলি গুধু স্মৃতি 001101%)। কিছু কিছু 
ছবির নবরূপায়ণ হয়। একটি বস্ত্র অংশবিশেষের ছবির সঙ্গে অন্য বস্তুর অংশবিশেষের 
ভ্ববি জুড়ে তাতে নিজের মনের রং বসিয়ে কোনো-কোনো অংশ অতিরঞ্জিত করে শিঙ্গী 
তার মনোলোকে একটি নতুন ভাবমুর্তি গড়ে তোলেন। যেমন ঘোড়ার সঙ্গে পাখির পাখা 
জুড়ে রূপকথার গল্পকার একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাণী সৃষ্টি করলেন-_-পক্ষিরাজ ঘোড়া। 
কিংবা আমাদের পুরাণে মানুষের ছবির সঙ্গে সিংহের ছবির অংশ-বিশেষ জুড়ে নৃসিংহ 
অবতারের মুর্তি কল্পনা করা হয়েছে। শিল্পীব যে কল্পনাশক্তি এই নব-নব ভাবমৃতি সৃষ্টি করে 
তাকেই বলে সজনী কল্পনা (খে০011৮0 11007/110011011)। হুবুহু ভাবচিত্রটা স্ততি। আর নব 
রূপে রূপায়িত ভাবচিত্রটাই আসল কল্পনা । যাইহোক ব্যাপক অর্থে এই দুটিকে কল্পনার 
মধ্যে ধরে কল্পনাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা-_ 

এব. স্মৃতি বা পুনঃউপস্থাপক কল্পনা (৬0015 01 13২0100110110 1109611101101) 

দুই, আসল কল্পনা বা সৃজনশীল কল্পনা (11701190101 [01000 01 710087061৮০ 0৫ 
€109110 117)0117911011) | 
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৩৫৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


এই সৃজনশীল কল্পনাই শিল্পসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে যদিও স্মৃতিও কিছু- 
কিছু শিল্পসৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় ভাবে গৃহীত হতে পাবে। সৃজনী কল্পনা আবার শিল্পীর জীবনদর্শন 
অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। প্রধানত তাকে দুটি গোত্রে ভাগ করতে পারি। শিক্পীর 
জীবনদর্শন যদি আশাবাদী হয় তাকে শিল্পী স্মৃতির ভাগার থেকে বিভিন্ন অংশ জুড়ে একটি 
সুন্দর নিটোল পূর্ণ রূপ গড়ে তোলেন। তখন তার কল্পনা হয় গঠনমুখী কল্পনা (001- 
97001); আবার যখন শিল্পীর জীবনদৃষ্টি নৈরাশ্যবাদী হয় তখন তা পূর্ণ সুন্দর রাপকেও 
ভেঙ্গে খণ্ডিত করে দিতে পারে। তখন তার কল্পনা হলো ভাওনমুখী কল্পনা (109077011৬0 
[1005111811017)। একটি প্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি-_একটি সবুজ শুঁয়ো পোকা দেখে যখন 
কোনো কবি বলেন-_“বাঃ কী চমৎকার! এর গায়ে দুটো ছোটো রঙিন পাখা জুড়ে দিলে 
সুন্দর একটা প্রজাপতি হয়ে যাবে", তখন সেটা গঠনশীল কল্পনার কাজ। বিস্ত যদি কোনো 
কবি একটি সুন্দর প্রজাপতিকে দেখে বলেন--“এর পাখা দুটো ছিড়ে নিলেই এটা একটা 
শুঁয়োপোকা হয়ে যাবে", তখন সেটা ভাঙনমুখী কল্পনার কাজ। কল্পনার সামগ্রিক শ্রেণী 
বিভাগটা তা হলে এইভাবে উপস্থাপিত করতে পারি-__ 


ইন্দ্িয়ানুভূতি' বোধ ভাবচিত্র (চিতরকল্প) 
(50175711017) ও ৯ (00100901101) --১ (017)080) 
বোধি (11101111011) 


লা 
সৃজনশীল অর্থাং আসল কল্পনা স্মৃতি বা পুনঃউপস্থাপনামূলক 
(0199116 01 109৫11011৬0 বল্পনা (1৬৩11)01% 01 7২০1010- 


11705111701017 01 1111715112- 01011 0 1110111)201018) 
[101 110001) 


গঠনুখী কল্পনা (00181140- ভাঙনমুখী কল্পনা 09০507801৬০ 
(1৮0 [11811110101)) 1111915119101011) 


শিল্পী নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার বর্ণালী মিশিয়ে যে ভাবনূর্তি রচনা 
করেন, শিল্পসৃষ্টির জন্যে তাকে প্রকাশ করা চাই। তাই শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ 
হলো প্রকাশ (90:055101)। কবি বা শিল্পার নিজের ভেতরের অনুভূতিকে বাইরে মেলে 
না ধরলে সামাজিকের মধ্যে অর্থাৎ শিল্পের উপভোক্তা বা কাব্যের পাঠকের মধ্যে তাকে 
সঞ্চারিত করা যায় না। এই সঞ্চারিত করে দেওয়াও শিল্পীর দায়িত্ব, শিল্পসৃষ্টিরই অপরিহার্য 
অঙ্গ; টলস্টয় তো বলতেন সঞ্চারিত করাই (001717)817710911017) হলো শিল্প-_নিজের 
অনুভূতিকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যে ভেতরের অনুভূতিকে বাইরে 
মেলে ধরার জন্যে একটা কোনো মাধ্যম দরকার __আরিস্তোতেলের ভাষায় যাকে বলা 
হয়েছে 17921/5বা 11)60111 | আরিত্তোতেল বলেছেন এই প্রকাশ-মাধ্যমের পার্থক্যের জন্যে 
শিল্প পৃথক-পৃথক রূপ নেয় এবং সেই অনুযায়ী শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠে। শিল্পের 
প্রধান কয়েকটি শ্রেণী হলো : 


নন্দনতত্ব, সাহিতাতত্ত, সাহিত্য-সমালোচনা ৩৭৯ 
শিল্প 
(2110) 
ভাক্ষর্য স্থাপত্য চিত্রকল্প নৃত্য সঙ্গীত সাহিত্য 
(৯১১101816) (4৮9010৩011৬) (1১40170110) (1৭165) (৬৩৭1০) (11040019) 
(মাধাম ভাবা) 


প্রত্যেক শিল্পকলার মাধ্যম আলাদা । যেমন সঙ্গীতের মাধ্যম হলো সুর, চিত্রকলার 
াধ্ম ভলো রং ও রেখা। তেমনি সাহিত্যও একরকমের শিল্প কলা এবং তার প্রকাশ মাধ্যম 
লো ভাষা । অবশা একটি শিল্পকলার মাধ্যম অন্য শিল্পকলাতেও গৃহীত হতে পারে এবং 
তব ফলে শিল্পের এবটা শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণী মিশে যেতে পারে। যেমন কাব্য অনেক 
সনযই সুর সহযো।গ গাওয়া হয়। কাব্য হলো সাহিত্যেরই একটি শাখা। সুতরাং কাব্যের 
ক্ষেএেও সৃষ্টির ঝপরিহার্য অঙ্গ হলো! ভাষা, যদিও কাব্যের ভাষার (৫1011017) কিছু নিজস্ব 
স্বশিক্ট)ও মাছে। কিন্তু ভাষা বা কথার মাধ্যমে প্রকাশ না করা পর্যন্ত কাবাসৃষ্টির প্রক্রিয়া 
পর্ণ[ঙগ হম না, এবং কবির কবিত্বও প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বসিকতা করে এই চরম 
সনটি বাখ্যা করেছেন : 

“নীরব কবিত এবং আগ্সগত ভাবোচ্ছাস, সাহিতে এই দুটো বাজে কথা কোনো 
'বানো মহলে চলিত আছে । যে কাঠ জলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে 
মানুষ মাকাশের দিকে ডাকিয়া আবীশেরই মতো শীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা 
সহরাপ। প্রকাশই কবিত্ব।”১৫ 

নন্দনতত্ত্, সহিত্যতত্ত্, সাহিত্যসমালোচনা : শিল্পের ষে শ্রেণী বিভাগ করা হলো 
575 দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্য হচ্ছে শিশ্মেরই একটা শ্রেণী। নন্দনতন্তর হচ্ছে সব শিল্লপেরই 
সাপারণ তন্তু বা সবশিল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ/ আর সাহিতা যেহেতু শিল্পেরই 
এবটা শাখা সেহেহ সাহিতাতত্্ হলো নন্দনভন্বেরহ একটা শাখা । তবে সাহিত্যের 
নগ্ন প্রকাশ-মাপ্যম (ভাবা) অন্য শিল্পকলার প্রকাশ-মাধাম থেকে পৃথক হওয়ার জন্যে 
সাহিও একটা স্বতন্থ শিল্পরূপ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই শিল্পরূপের নিজস্ব কিছু তত্ত 
আছে। সাহিত্যতত্তে শিল্পতন্তের সাধারণ কথার সঙ্গে সাহতোর নিজ্স্ব তন্তকথাও 
সালোচিত হয়। যেমন নন্দনতত্তে একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয় হলো শিল্পেব প্রেরণা। 
এই প্রেরণার তত্ত্ব সব শিল্পের ক্ষেত্রেই সমানভাবে মালেচ্য, তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
আলোচ্য। কিন্তু মহাকাব্যের রূপ, গীতিকাব্যের কূপ, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের পার্থক্য 
প্রভৃতি তত্ত সর্ববিধ শিল্পকলার তত নয়। শুধু সাহিতোই তন্ব। তবে নন্দনতত্ব কথাটি 
অনেক ক্ষেত্রে শিথিলভাবে ব্যন্হৃত হয়েছে এবং জার্মান নন্দনত্ববিদ্‌ লেসিং (01.959110) 
প্রধানত ট্রাজেডিতত্ুই আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি সাহিতাতত্ববিদ্‌, তবু তাকে 
নন্দনতত্তের ইতিহাসে সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই সাহিত্যতত্ুকেই নন্দনতত্ 
বলে গ্রহণ করা হয়। 

আবার সাহিত্যতত্ব 01108 1109) ও সাহিত্যসমালোচনার (1.110া8াড 01- 


১৫। তদের, পৃ ৩৪৩। 


৩৬০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


0151) মধ্যেও সূম্ষ্ন পার্থক্য আছে। নন্দনতত্ব ও সাহিত্যতত্ত হলো শিল্পের ও সাহিত্যের 
তাত্বক (11760151109) আলোচনা; কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা হলো তত্বের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ। এইজন্যে নন্দনতত্ব হলো মুলত দর্শন (1১111050211); কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা 
হলো মুলত শিল্প (ঞ11)। শিল্পতত্বে ও সাহিত্যতন্তে বিশেষ-বিশেষ (00911100171) সৃষ্টি 
পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে সাধারণ (£০1041) সত্যে পৌঁছোনো হয়। এখানে পদ্ধতিটি 
অরোহমূলক (1100011০); কিন্তু সাহিতা-সমালোচনায় সাধারণ সত্যের আলোকে বিশেষ- 
বিশেষ সৃষ্টির মূল্যায়ন করা হয়-_ এখানে পদ্ধতিটি অবরোহমূলক (৫0০৫011%০), যদিও 
দুই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে পারে । কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় ব/ক্তিবিশেষের সৃষ্টির 
আলোচনা ও মুল্যায়ন করা হয়। এই প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্ব ও সাহিতাতত্তের সঙ্গে সাহিত্য- 
সমালোচনার সম্পর্কও উল্লেখ করা প্রয়োজন-_নন্দনতত্তে শিল্পের তথা সাহিত্যের সৃষ্টি 
প্রক্রিয়া ও তার উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; সুতরাং নন্দনতত্তের জ্ঞান 
হলো সাহিত্য-সমালোচনার মূল ভিত্তি। সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষ একটি মান (51810- 
210) নির্নীত হতে পারে নন্দনতত্তের জ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করেই। এখানেও বলে রাখা 
প্রয়োজন যে, সাহিত্য-সমালোচনা কথাটিও অনেক সময় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 
তার মধ্যে সাহিত্যতত্্ ও নন্দনতত্ত্ দুই-ই গৃহীত হয়। অবশ্য এই ব্যাপক অর্থ না ধরলে 
সূন্ষ্ন পার্থক্যগুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যায়। 


নন্দনতত্ত্ 
(99111011095) 
| 
সাহিতাআলোচনা 
হতাতত্ত সাহিত্য সমালোচনা 
(11101801700) (1.119181% 0111101%111) 


প্রাটান ভারতীয় অলঙ্কার-শান্ত্রও সাহিত্যতত্তের একটি সমৃদ্ধ ধারা । অলঙ্কার-শান্ত্র বলতে 
উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের আলোচনাই বোঝায় শা, কাব্যতন্তই বোঝায়। তাই এখানে 
সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে তার পার্থক্যটিও বিবেচ্য। সমালোচক শিরোমনি ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি প্রথমেই মনে মাসে-- “সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে এমন কোনো 
নিদর্শন পাওয়া যায কি যাহাতে মনে হইতে পাবে যে রঘ্ুবংশ, কুমারসম্ভব, শবুত্তলা, উও্তরটবি'5 
প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্টাটি সমালোচকের চিন্তে প্রতিভাত 
হইয়াছিল? প্রত্যেকটি সুন্ষ্রতম অনুমিশ্রণ যে একটি বেন্ত্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারে, এই সম্ভাবনা সন্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন রচনারীতিতে লক্ষা করা যায় ?১৬ 

কাব্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা দুদিক থেকে হতে পারে-_ 

(১১) কাব্যের সামগ্রিক ভাব ও রসের আলোচনা বা _াস্বাদনপন্থী (81001001915) 
আলোচনা এবং 


১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমাব ' “সমালোচনা সাহিত্য?। 


নন্দনতত্, সাহিত্যতত্ত, সাহিত্য সমালোচনা ৩৬১ 


(২) কাব্যের সামাগ্রিক গঠনের বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণপন্থী (81)919110) আলোচনা । 

এই দুিক থেকেই আলোচনায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাটীন অলঙ্কার-শান্ত্রে বিরল, তবে 
একেবারেই ছিলো না এমন নয়। 

ধ্রবন্যালোক ও লোচনে”র অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও 
কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুযোগটির উল্লেখ করেছেন। 
তারা দেখিয়েছেন, কাব্যের সামগ্রিক বিচারের চেষ্টা যে ভারতীয় কাব্য-সমীক্ষায় একেবারে 
হয়নি, তা নয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থের চতুর্থ “উদ্যোতে” আনন্দবর্ধন রামায়ণ, মহাভারতের 
সামগ্রক বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রামায়ণেব 'অঙ্গীরস" হচ্ছে করুণরস' আর 
মহাভারতের অঙ্গীরস হচ্ছে 'শান্তবস"।”১৭ 

এখানে যেমন কাব্যের সামগ্রিক রস সম্পর্কে আলোচনা আছে, তেমনি বিশ্বনাথের 
“সাহিতা দর্পণে মহাকাব্যের সর্গাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেখানে কাব্যের সামগ্রিক 
গঠন সম্পর্ঠে সচেতনতা পাওয়া যায়। 

তবু সমস্ত অলঙ্কার-শান্ত্রের দিকে ভাকালে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সেখানে 
সামগ্রিক নয়, খণ্ডিত বিশ্লেষণী দৃষ্টিরই প্রাধান্য রয়েছে। 

পাশ্চাত্য 7০০1০১ বা কাব্াতত্তের তুলনায় ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক 
সূক্ষ্ম ও গভীর। “সংস্কৃত সাহিত্ো কাব্যবিচারের মধ্যে, যে আশ্চর্য সূন্ষনদর্শিতা ও 
সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় গ্রীক সমালোচনা খানিকটা তথ্যপ্রধান 
ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়াই মনে হয়। এমন কি আধুনিক সাহিতা বিচারে যে পরি অস্তমুখীনতা 
তাহাবও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পাবে ।”-__ ড. কুমার বন্দে)পাধযায়। 

বস্তত ভারতীয় অলঙ্কার শান্ত্র মুখাত 2০০০৪, কাব্য ও সাহিতোর সাধাবণতত্ত অনুসন্ধানই 
তার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিশেষ বিশেষ রচনার মুল্যায়ন সেই তত্তানুসন্ধানের 098 বা দৃষ্টান্ত 
হিসাবেই এসেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যে সমালোচনা, বিশেষত আধুনিক সমালোচনা মুখ্যত 
সমালোচনাই। তন্ত্র উল্লেখ সেখানে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণঘ বা সমালোচনার মুল 
ভিত্তি হিসাবে এসেছে। কারণ পাশ্চাত্য 7০9০110$ ও (1110151 দুই ধারারই পূর্ণ বিকাশ 
হয়েছে অনেকটা স্বতন্থ ভাবে, কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শান্ত্র মুখাত 2০০11০9 রূপেই বিকাশলাভ 
কাবেছে ম্বাধূনিক বীতিব সতাকার সাহিতা-সমালোচনা প্রাচীন ভারতে ছিলো না। 

এনৈক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণায মনে হয়। 


গ্র্থপঞ্জা 
১। (শ্রী) অরবিন্দ. ২। ইগল্টন, টেরী . 
“ভবিষ্যতের কবিতা' “মার্কসবাদ ও সাহিতা-সমালোচনা' 
(শ্রীঅরবিন্দের 700 60100 2০০1 গ্রন্থের গেটোঠ 2810101-এর 10115) & 
রামেশ্বর শ-কৃত অনুবাদ), [1001901% 0111101511) গ্রন্থের 
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম নিরঞ্জন গোস্বামী-কৃত ভাষাস্তর) 


১৭। মুখোপাধ্যাম মণীব্দরকুমাব ' 'সাহিতাদর্শনেব ভূমিকা” প্‌ ৩৮৯। 


২. শ্ীঅরবিন্দের নন্দনতত্্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা 
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জীবন ও রচনা'ঃ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয় ১৮৭২ সালে ১৫ই আগস্ট উষালগ্নে। তার পিতা 
ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের থিয়েটাব রোডের বাড়ীতে, 
বর্তমানে যেখানে রয়েছে শ্রীঅরবিন্দ ভবন (৮ নং শেক্সপীয়র সরণী)। খষি রাজ্ঞনারায়ণ 
বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন শ্ীঅরবিন্দের জননী । মাতৃঝুলের উত্তরাধিকারে শ্রীঅববিন্দ 
পেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির এত্হা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন তখনকার 
দিনের বিলেত-ফেরৎ ডান্ডার, পুবোপুরি বিলেতি ভাবাপন্ন। তাই শ্রামরবিন্দের শিক্ষাদান 
শুরু করেন মাত্র ৫বছর বয়সে একটি ইংবেস্রী মাধাম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে_ দাজিলিং-এ৭ 
লরেটো কন্ভেন্ট স্কুলে। তারপর মাত্র ৭ বছর বযসে তাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিযে দেন। 
কৃষ্ধনের সহধর্মিণী তার তিন পুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে একেবারে বিলেতে চলে যান। 
মেখানে উইলিয়াম এইচ. ডয়েট্সের গৃহশিক্ষকতায় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা শুরু হয়। তারপব 
শ্রীঅরবিন্দ লগ্ডনের সেন্ট পস্স্‌ (51. 7815 4০1,০০1) স্কুলে পড়াশুনা করেন। সেখানকাব 
পড়া শেষ করে ১৮৮৯ শ্রীঃ তিনি কেম্ত্রিজে চলে আসেন। সেখানে কিস কলেজে তার 
ছাত্রজীবন কাটে ১৮৯০-৯২ ব্রীঃ পর্যন্ত। কিংস্‌ কলেজে ব্লাসিক্াাল ট্রাইপস্‌ প্রথমাংশের 
(014551081 11110095, 7911-1) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেন্ট পল্স্‌ স্কুলেব 
ছাত্রজীবনে শেন দুবছর তিনি ইপ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস 0 0) (এখনকার ] / 3) পরীক্ষার 
জনে) পড়াশুনা করেছিলেন। এর লিখিত পবীক্ষায় তিনি পাশ করেন ১৮৯০ সালে। কিন্তু 
এই পরীক্ষার অঙ্গ ছিলো অশ্থারোহণ পরীক্ষা, তাতে তিনি অনুপস্থিত থাকেন! এব কারণ 
হলো তখনকার দিনের অশ্বারোহণ-প্রশিক্ষণের ফি ছিলো খুব বেশি। অর্থাভাব-বশত 
শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশিক্ষণ নিতে পারেননি । শ্রীঅরবিন্দের পিতা বিলেত-ফেরৎ ডাক্তাব 
হলেও নিজের বদানাতা ও দানশীলতার জন্যে প্রচুর অর্থ বায় করতেন, কিন্তু বিলেতে 
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শ্রাীঅববিন্দে নন্দনতত্ত্র ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৬৭ 


তার পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষা ও ভরণপোষণের জন্যে প্রয়োজনীয অর্থ পাঠাতেন না। তার 
ফলে নিদাকণ অর্থকষ্টে তাদের দিন কাটতো। কিংস্‌ কলেজে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এবং 
তার মা ও ভাইদের ভরণ পোষণ কিছুকাল চলেছিল শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেন্ট পল্স্‌ স্কুলের 
শেষ পরীক্ষায় ভাল ফল করার জনো যে বৃত্তি (৮০ পাউণ্ড) পেয়েছিলেন, তাইতে। 
শ্রীঅরবিন্দ এবং তার ভাইদের সেই অর্থকষ্টের দিনগুলির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ । তার লেখা থেকে উদ্ধৃত করি-__ 
“মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাদের মা যখন 
ইংল্যাণ্ে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশু বযসেই 
আমি তাদেব দেখেছি। ইংল্যাণ্ডে দুঃসহ দাবিদ্যেব সঙ্গে সংগ্রাম করে 
তাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন ।”১ 
১৮৯৩ গ্লীষ্টাব্দে তিনি ববোদায় বাজ-সরকারে চাকরী নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। 
সেখানে অল্প কিছুদিন সাঙে সেটেল্মেন্ট বিভাগে ও বাণ্স্ব বিভাগে চাকবী কবেন। কিন্তু 
মহারাজাব প্রশাসশিক কাজে তাব বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এবপরে বরোদা কলেজে ফবাসী 
ভাষার অংশকালীন অধ্যাপক এবং তারপরে ক্রমান্ধযে এ কলেজেব ইংবেজী সাহিত্যের 
পূর্ণসনযের অধ্যাপক, উপাপ্যক্ষ এবং সবশেষে কার্যকরী অধ্যক্ষ রূপে কাজ্ত করেন। বরোদায় 
তার কর্মজীবন ৮ই ফ্রেকুয়াবী ১৮৯৩ থেকে ১৮ই জুন ১৯০৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩ 
শছবের কিছু বেশি। এর আগেই বরোদায থাকাব সময় ৭ই আশষ্ট ১৮৯৩ থেকে ৫ই মা 
১৮৯৪ পর্যন্ত কে. জি. দেশপাণ্ডে সম্পাদিত দি ভাষিক ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি নিউ 
ল্াম্পস্‌ ফর দি ওল্ড (০৮ 1.01009 101 11)0 010) নামে কতকগুলি ধাবাবাহিক প্রবন্ধ 
লেখেন। এ দেশে এই তার প্রথম ইংবেজ-বিবোধী মনোভাবেব প্রকাশ। এর আগেই ১৮৮৫ 
খীষ্টাব্দে ভাবতীয জাতীয় কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা হয। কিন্কু তখন কংগ্রেসের প্রচেষ্টা ছিলো 
শুধুই আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ইংবেজেব কাছ থেকে ভাবতীয়দের জনো সুযোগ-সুবিপা 
আদায় করা। ভাবতেব পূর্ণস্বাধীনতা কংগ্রেস তখন কল্পনাও করতে পাবেনি। ইন্দুপ্রকাশের 
প্রবন্ধগুলিতেই শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসেব এই নবমপন্থী নীতির সমালোচনা করেন ' বলা যেতে 
পারে ভারতে আবেদন-নিবেদনেব নীতি তা'গ কবে সংগ্রামের পথে পূর্ণ-স্বাধীনতার ঝণী 
তিনিই প্রথম প্রচাব কবেন। শ্রাঅরবিন্দ বরোদায থাকাব সময়েই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে 
উপলক্ষ করে বাংলায় যে জাতীয চেতনার জাগরণ হলো শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে সেই 
উপলক্ষে বিপ্লবীদের লিখলেন এই সুযোণ কাজে লাগিযে বিপ্বকে আবো এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে। ক্রমে বচ্ভঙ্গকে কেন্দ্র কবে বাংলায় দেশী ওন্দোলন এবং বিদেশী -বর্জন 
তীব্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনেব অঙ্গরূপে স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেব প্রযোজনীযতা 
অনুভূত হয়। তখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজকিশোর রায়চৌধুরী, 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ রূপায়িতকরার জনো ১৯০৫ সালের 


পি, এর এ অপ লতি পপ 


১। ঠাকুর, ববীন্দ্রনাথ £ “মনোমোহন ঘোষ” (বিশ্বভাক্তী পাত্রকা বৰ ২৬, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন 
১৩৭৬, পৃঃ ৫)। 


৩৬৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


১৬ই নভেম্বর “জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' (ব21101701 0071001] 01120110901017) স্থাপন করেন। 
এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সদস্যবৃন্দ কোলকাতা “লী শজারে ১৯ * সালে আগস্ট মাসে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন “বেঙ্গল ন্যাশানাল ক্লে» « স্কুল” (এই প্রতিষ্ঠানই পরে যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে ওঠে)। এই বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন 
শ্রীঅরবিন্দ। বরোদায় তার শেষ বেতন ছিলো ৭১০ টাকা । এখানে মাত্র ২৫০ টাকা বেতন 
নিয়ে তিনি চলে আসেন স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন 
সরকারের লেখা থেকে জানতে পারি “বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম বছর অধ্যক্ষ 
ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি পদত্যাগ করেন (১৯০৭) সক্ত্রিয় রাজনীতিতে ঝাপিয়ে 
পড়বেন বলে ।”২ জাতীয় কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯০৭ সালে মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ 
বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত বন্দেমাতরমূ" ইংরেজী দৈনিকের পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই “বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকাতে ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রল ১৯০৭ 
পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (79551%0 13951508109) নামে 
কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পগ্রিকায় পূর্ণ-স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করার 
জন্য বৃটিশ সরকার দেশদ্রোহের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীঅরবিন্দকে সমর্থন করে বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বিখ্যাত নমস্কার" কবিতায় লিখেছিলেন-_ 
“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। 
বাণীমুর্তি তুমি। তোমার লাগি নহে মান, 
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান 
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি 
বাড়াও নি আতুর অর্জলি। আছ জাগি 
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন__ 
. বিধাতার 
শ্রেন্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার 
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুষ্ঠ আশায় 
সতোর গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় 
মখণ্ড বিশ্বাসে। 
4 স* সঃ 
দেবতার দীপ হত্ন্ত যে আসিল ভবে 
পারে শাস্তি দিতে !"” _ শান্তিনিকেতন, ৭ই ভাত্র, ১৩১৪ 
বাত্তবিকই ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে শাস্তি দিতে পারেননি। এই কবিতা লেখার 
২দিন পরেই রবীন্দনাথ আমেরিকায় রখীন্দ্রনাথকে লেখেন 


পি অর পঞ পা পর (এর আর এ 


২। সরকাব, অধাপক সুশোভন ঃ হতিহাসেব দৃষ্টিতে জাতীয শিক্ষা পবিষদ', বঙ্গীয জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, 


১৯৭৯, প্‌ £ ১৪। 


শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৬৯ 


“3৪্1991181 কাগজের টাদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে “বন্দেমাতরম্‌, 
কাগজ পাঠাতে থাকব।”৩ 

শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সক্রিয় নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিপ্লব ও গুপ্তসমিতির 
গঠনে ব্যাপক প্রয়াস রূপলাভ করে শ্রাঅরবিন্দ হয়ে ওঠেন তার মুল তাত্তিক নেতা । স্বামী 
বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় “যুগান্তর” পত্রিকা প্রকাশিত হলে মূলত 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পত্রিকার মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এই 
পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবী-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেই গোষ্ঠী কোলকাতায় ৩২ নং মুরারী 
পুকুর রোডের বাগানবাড়ীতে বোমা তৈরী করা শুরু করেছিলেন। এই দলেরই দুই বিপ্লবী 
প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু কলকাতার চিফ্‌ প্রেসিডেল্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে মুজফৃফর- 
পুরে বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা করেন (১৯০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল)। এই প্রচেষ্টায় বোমাটি 
লক্ষ্যব্রষ্ট হওয়ায় কিংস্ফোর্ড মারা যাননি বটে, কিন্তু এর মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বৃটিশ 
সরকার কোলকাড়া থেকে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেন, যদিও এরকম দু-একজন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও সরকারী কর্মচারীকে বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ছিল 
না, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী বিপ্লব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । 
এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ আদালতে যে জবানবন্দী দেন, তাতে তিনি বলেন---“স্বাধীনতার 
আদর্শ প্রচাব করা যদি অপরাধ হয় তবে আমি অপরাধী, আমি স্বীকার করছি যে আমি তা 
করেছি__আমি কখনো তাতে প্রতিবাদ করিনি। এই আদর্শের জন্যেই মামি আমার সমস্ত 
সম্ভাবনা উৎসর্গ কবেছি, এই জন্যে আমি কোলকাতা এসেছি এবং এর জন্যেই আমার 
জীবনধারণ, এর জন্যই আমাব সমস্ত তপস্যা। এ হল আমার জাগরণের একমাত্র চিন্তা, 
আমার নিদ্রার একমাত্র স্বপ্ন ।”"৪ এই 'নলায় শ্রাঅরবিন্দকে আরেস্ট করা হয়েছিলো ১৯০৮ 
সালে ৪ঠা মে। যাই হোক এই মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ওকালতি করেন এবং আদালতে শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করে ১৯০৯ 
সালে ৬ই মে তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। শ্রীঅরবিন্দেব পক্ষ সমর্থন করে সবশেষে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ যা বলেছিলেন তা শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে এক অব্যর্থ ভবিষ্যৎ- 
বাণী মনে হয় :“মহামানা আদালতের কাছে আমার বক্তব্ হল এই যে, এই বিতর্ক নীরব হয়ে 
বাবার অনেক পরে, এই বিক্ষোভ, এই উত্তেজনা থেমে যাবার অনেক পরে, তার দেহত্যাগ ও 
লোকাস্তরিত হয়ে যানারও অনেক পরে, তিনি দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী এবং 
মানবজাতির প্রেমিক রূপে গ্রহীত হবেন। যখন তিনি দেহত্যাগ কববেন, আমাদের মধ্যে আর 
থাকবেন না, তার অনেকদিন পবেও গুধু ভাবতবর্ষে নয়, দূর সমুদ্র ও দৃব-প্রান্তর পেরিয়েও 
তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধবনিত হবে।” মূল ইংরেজীতে দেশবন্ধুর বক্তৃতাটি অপূর্ব : 

1৬1১ 2190991০0৯০ 15 11015, 01211017801 1116 001110৬175৮ ৮%1|| 091001917০0 
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1৭ 4920 8110 (0119, 110 ৮111 06 100160 19011 85 0116 1099 01180101191), 25 0116 
৩। শুখোপাধ্যায, প্রভাত কুমাব িবীপ্দ্রজীবনা”, ১য খণ্ড, ১৩৫৫, পূ ১৬১ 
৪। মুখোপাধ্যায়, উমা এবং মুখোপাধায হবিদাস “ভাবতেব স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তবা পত্রিকাব দানা 

১৯৯৬, প ঃ? ৩৭ ৩৮। 


মাখুনিক বাংলা উপন্যাস ১৪ 


৩৭০ বিবিধ প্রসঙ্গ 
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জেলে থাকবার সময়ই শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনা করতেন। সেখানে তিনি যোগসাধনা- 
কালে ধ্যানে কিছুদিন সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনতে পান। শেষে এ 
জেলেই তার ভগবৎ-দর্শন হয়। তারপরে তার জীবনের গতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে 
যায়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন বাংলায় ধর্ম এবং ইংতরজীতে 'কর্মযোগিন্‌, 
পত্রিক! প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যস্ত তাও ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্তরের নির্দেশে ১৯১০ 
সালে চন্দননগর হয়ে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে যান, এবং বাকি জীবন মূলত 
যোগসাপনায় অতিবাহিত করেন। ১৯২৬ সালে ২৪ নভেম্বর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ১৯৫০ 
সালে ৫ই ডিসেম্বর তিনি মহাসমাধ্ি লাভ করেন। নিবিষ্ট যোগসাধনার ফলে শ্রীঅরবিন্দের 
মুখমণ্ডলে যে দিবাকান্তি ফুটে উঠেছিলো তা ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে প্রতাক্ষ 
করে এসে তখনকার প্রবাসী" পত্রিকায় লিখেছিলেন-_ 

“অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে 
সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তার দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার 
দ্বারা তার সত্তা ওতপ্রোত। আমার নন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে 
আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। 
তারই মধ্যে মনে হল, তাব মধো সহজ প্রেরণাশক্তি পুর্জিত। ............. তাই তার মুখশ্রীতে 
এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা... 

“আমি তাকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে 
আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব ।”৬ 

দেহত্যাগের পর ৫ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তার দেহ দিব্যজ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত ছিলো। এই জ্যোতি সরে যাবার পরে পণ্ডিচেরীতেই তার দেহ সমাধিস্থ করা 
হয়। এখানেই বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মূলকেন্দ্রটি অবস্থিত। 

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে যোগ-পথে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেলেন। এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 
তার প্রামাণ্য গ্রন্থে (বাংলাদেশের ইতিহাস" ৪র্থ খণ্ড) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতীয় 
রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের আগে নরমপন্থী কংগ্নেসী নেতৃবৃন্দের আদর্শ ছিলো 
আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে ভারতীয়দের জন্যে কিছু সুযোগ- 
সুবিধা আদায় করা। মূলত শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাতেই কংগ্রেসের একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী গড়ে 
ওঠে। ভারতীয়দের সামনে পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ শ্রীঅরবিন্দই প্রথম তুলে ধরেছিলেন। এই 
পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ সামনে রেখেই মহাত্মা গান্ধী শুরু করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে 


সস সি 





৫1 /১৫%214, 13,0৬7 11017181501 11000091700065- ৩৮ 19০11 - ি20101081 13001 77195 091] 4.0১.69. 
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ £ প্রবাসী, ১৩৩৫, শ্রাবণ। 


শ্রীঅববিন্দেব নন্দনতত্ব ও সাহিতাজিজ্ঞাসা ৩৭১ 


'ভারত ছাড” আন্দোলন। 'রবীন্দ্রজীবনী'তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_ ১৯০৬ 
সালে “অক্টোবর মাসে বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোষ, শ্ামসুন্দর চক্রবতী ও হেমেন্দ্র 
প্রসাদ ঘোষকে লইযা সম্পাদক সংঘ গঠিত হয। বিপিনচন্দ্র সম্পাদক- প্রধান। নবগঠিত 
জ্রাতীয দলের মুখপাত্ররূপে 11019 (01 1101015 মন্ত্র লইযা বন্দেমাতরম্” দৈনিক কাগজে 
পরিণত হইযা বাহিব হইল ।11)019 [01 [1)0101)5 হইতেছে মহাত্মা গান্ধীর 0811 117018 মন্ত্রের 
অগ্রণী ।"”* দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্গীর যে অহিংস-অসহযোগ” আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষে 
স্বাধীনতা এসেছিলো সেই অসহযোগেব তত্ব শ্রীঅরবিন্দই প্রথম “বন্দেমাতরম্‌* পত্রিকায় তাঁর 
'নিষ্ছ্িয় প্রতিরোধ" (45915০ 19515171109) শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। 
(৯-_৩০ এ্রীপ্রল ১৯০৭)। 

এঁতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব লিখেছেন-__ 

“এক কথা বলিতে গেলে দশ বছব পবে ম্হাগ্রা গান্ধীর যে অসহযোগ আন্দোলনে 
সমগ্র দেশ মাঃতয়া উঠিয়াছিল, বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষই ষে সর্বপ্রথম 
বৃঙ্গদেশে সেই নীতি ঘোষণা করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”৮ 

১৯১০ সালে শ্রীঅববিন্দ পাঁগুচেবা চলে যাবাব পবে পর্ণ যোগসাধনায় নিমগ্র হন 
এবং তাবই সঙ্গে চলতে থাকে নানা বিষযে গভীর অদ্মন ও সাহিতাসাধনা। ১৯১৪ 
সালে ১৫ই আগস্ট তিনি ইংরেজীতে মাসিক পত্রিকা “মার্য (9) প্রকাশ করেন। এই 
পা্রকী চন্দো ১৯২১ সালেব ১৫ই জানুষাবী পর্যন্ত। প্রথন বিশ্বমুদ্ধেব সমযে মানুষ যখন 
বিপম বিপর্যস্ত ৩খনই মার্য পাত্রকাষ আঅরাবন্দ বিশ্ববাসীব কাছে শোনালেন তার 
মমৃতবার্তা- চবম নেবাশ্যেন দিনে মানবঙ্গাতিন আমুল দিবা-বপান্তবেব দর্শন ও সাধনা। 
ন্রার্ধ পাত্রকাষ ধাবারাহিকভাবে প্রকাশিত হলো হাব বিভিন্ন বিষযে প্রধান বচনাগুলি-_ 


১) 19101190101), 7100 15110 19)151710 

দর্শন £ দিব; যে জীলন 

৬) %06৭ ৭110 1৬190101910) 1100 ১৬110110১15 01 /0%% 
যোগ এবং মবমিয়াতনু « যোণা-সমধম 
৩) 1201111091 [১1)1109১01)1)" 11700 10০21 01 11011))01) (07711 
বাষ্ট্রদর্শন ? মানবজাতিব ১ কোর আদর্শ 

৪) ১9০1৭] 12111050101), 1109 171611)217 0১০1০ 
সমাজদর্শন ঃ মানব-জীবনচক্র 

৫) 1115005 (11401092) 0100 6001708110185 01 11019] (011110110 
ইতিহাস (ভার তত) £ ভারতীয় সংস্কৃতিব ভিত্তি 

৬) 1111010)10191101) 0100 17555855 01) 1100 0167 
(001010001৬ ঃ গীত 
ব্যাখ্যা ও ভাব্য 

৭) 40950151105 2110 1075 01010 [00911 


1110101% 00111101511) 
নন্দনতত্র ও সাহিতাসমালোচনা £ ভবিষাতেব কবিতা 
"| মুবোপাধ্যাষ, প্রভাতকুমাব “ ববীন্দ্রজীবনী”, ২য় খণ্ড, ১৩৫% পৃ ৪ ৯৬০। 
৮ মন্ুমদাব, ডঃ বমেশচন্দ্র 'বাংলাদেশেব ইতিহাস+, ঘর্থ বণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৯৫। 


৩৭২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


'আর্ষে' প্রকাশিত এই সাতটি প্রধান গ্রন্থ ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের আরো একটি প্রধান গ্রন্থ 
আছে -- বলা যেতে পারে প্রধানতম। সেটি হলো ইংরেজী ভাষায় লেখা সুবৃহৎ প্রতীকধনী 
মহাকাব্য “সাবিত্রী” (91171)। এই মহাকাব্যের নলিনীকাত্ত গপ্ত-কৃত পূর্ণাঙ্গ বাংলা 
অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের বহু কাব্য-কবিতা, নাটক ও 
পত্রাবলী। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তাদের বাণী প্রচার 
করতে চেয়েছিলেন বলে তাদের দু'জনেরই প্রায় সব রচনা ইংরেজী ভাষায় লেখা। 
শ্ীঅরবিন্দেব মুল বাংলা রচনা হচ্ছে __ জগন্নাথের রথ", “গীতার ভূমিকা", শ্রীঅরবিন্দের 
পত্র", “কারাকাহিনী", 'ধর্ম' ইত্যাদি। "গীতা" যেমন হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূলকথা তেমনি 
শ্রামরবিন্দের ধর্মনরপেক্ষ সাধনার মূল কথা বিধৃত আছে একটি ছোট্ট ইংরেজী বইতে, 
সেটি হলো "10০ 1০00)0" : নলিনীকাত্ত শুপ্তের কাব্যধমী অপূর্ব বাংলা অনুবাদ 'মা'। 
শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক রচনা 1170 [700 [011170"৯ এটি একটি সুবিস্বৃ৩ মহাগ্রন্থ 
(110101 01903), সারা বিশ্বে পঠিত ও অনেক বিদগ্ধজনের কাছে সম্মানিত পাঠ্য। 

“মার্য' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের এই সাতটি প্রধান বচনাকে তার প্রতিভার সপ্তরশ্মি 
রূপে কল্পনা করা যায়। মানবননীষার জ্ঞানসাধনার সপ্তলোককে আলোকিত করেছে এই 
সপ্তরশ্মি। আর এর কেন্দ্রে রয়েছে তীর প্রতিভাসূর্যের মুল শর্ডি-_'সানিত্রী'। সাবিত্রী শব্দটির 
সঙ্গে বুৎপত্তিগত যোগ আছে “সবিতৃ” শব্দের, যার অর্থ লো “সূর্য' । এটা শুধু কোনো একটা 
কাকতালীয় যোগাযোগ নয়, কিছুতেই নয়। এর পেছনে একটি সামগ্রিক দিবা পবিকপ্পনা 


বিদামান। এই দিব্য পরিকল্পনাটিকে একটি চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা যায় এইভাবে : 
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"০ [115 1015৩ মূল গ্রছ এব অনির্বাণকৃত অনুবাদ পদব্জীবন" অনেকের মতে দুর্বোধা বলে আমি 
এই গ্রস্থেব একটা প্রাপ্জল অনুবাদ করি। সেই অনুবাদ “দিন্য যে জীবন” নামে 'শৃদ্বন্ত' পত্রিকায় (৩ 
কলেজ স্ত্রী, কলকাতা ৭৩ থেকে) ধানাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 


শ্রাসববিন্দেব নন্দনতত্ত ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৭৩ 


নান্দনিক প্রস্ততি ঃ টি এস্‌. ইলিয়ট বলেছিলেন--তিনিই শ্রেষ্ঠ নন্দনততৃবিদ ও 
সাহিত্য সমালোচক হতে পারেন. যিনি একাধারে কবি এবং সমালোচক দুই। রবীন্দ্রনাথও 
মনেকটা একই রকম কথা বলেছিলেন_্যারা নিজেরা সরস্বতীর বরপুত্র, সারম্বতদের 
বরণ করে নেবার যোগাতা টাদেরই বেশি। “সাবস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার 
ভার ফাহাদের উপরে আছে 'তাহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাহারা ঘরের লোক, 
ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।”১” রবীন্দ্রনাথ, টি. এস্‌. ইলিয়টের মতোই শ্রীঅরবিন্দও 
একাধারে কবি ও সাহিন্য-সমালোচক দুই-ই ছিলেন। তার দার্শনিক ও যোগী পরিচয় 
ঠাব কবি-ব্যক্তি কে অনেকটা আবৃত করেছে। কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছিলেন 
তিনি যোগী বা দার্শনিক হবাব আগে থেকেই কবি ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে 
টিখেছিলেন --* গরমাকে যথার্থ ণলছি যে জীবনে কখনো, কখনো, কখনোই আমি দার্শনিক 
ছরিলান না-ও লিখেছি বটে সেইরকম, কিন্তু সে হলো অন্য কথা। যোগ করার ও 
পণ্চিচেরীতে আসার মআাগে দর্শনের বিষয় থোড়াই জানতাম -ছিলাম শুধু কবি ও 
বাজনীতিক, দার্শনিক নয়। ... প্র্ভহ যোগ সাধনা করতে গিয়ে আমি যা কিছু জেনেছি 
৫ নমনুভব করেছি সেগডশিকে বুদ্ধিগ্রাহ্া ভাষাতে লিখতে গিয়ে দেখি তাই আপনা হতে 
দার্শনিক হয়ে দাড়াল। কিন্তু তাতেই তো কেউ দার্শনিক হয় না।”১১ বাস্তুবিকই লগুনে 
গাএাবস্থা থেকেই আজনব্বিন্দ কবিতা লেখা শুরু করেন। আর জীবনের প্রায় শেষদিন 
পর়্ন্ত ভার প্রিয় “সাবিত্রী” মহাকাব্য লিখেছেন, সংশোধন কবেছেন, পর্িমারজিতি করেছেন। 
শমতিনল্প বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দের কবিতা লেখার প্রবণতা ছিলো। যখন তিনি 
ন্যাচেষ্টারে ছিলেন তখনই “ফক্স” পারিবাবিক পত্রিকায় কবিতা লেখা গরু করেছিলেন। 
লগুনে সেন্ট পল্স্‌ স্কুল থেকে পাশ করে যখন তিনি কেম্বিজে কিংস্‌ কলেজে ভর্তি 
হবাব পন এ কলেজ থেকে ব্লযাসিকাল টাইপস্‌ পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তন, 
তখন তিনি ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা ও «ণনি* ভাষ্য আযাম্বিক (1810010) ছন্দে কবিতা 
রচনার জন্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এর আগে সেণ্ট পল্স্‌ স্কুলে পড়বার সময়ে 
১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি মনেকগুলি ইংরেজী কবিতা লিখেছিলেন। 
কেম্বিজে থাকার সময় শ্রীঅরবিন্দ যে কবিহ্াগ্ুলি লিখেছিলেন সেগুলি বরোদা থেকে 
১৮৯৫ সালে 307% 19 1৬1111% নামে প্রকাশিত হয়। এইটিই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের 
প্রকাশিত প্রথন কাবগ্রন্থ। তারপর তিনি অনেকগুলি গীতিকবিতা, নাটক এবং দুটি 
মহাকাবা বচনা করেন। সেগুলি তিনটি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গছাড়া তার শ্রেষ্ঠ 
রচনা হলো--আগেই বলেছি সুবৃহত প্রতীকধর্মী মহাকাব্য “সাবিত্রী' (59৮111)। এই 
মহাকাব্যের সাহিত্যমূল্য প্রাণের জন্যে বিদগ্ধজনের প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন নেই, সহাদয় 
পাঠকের রসবোধেই এর আবেদন প্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅরবিন্দ একদিকে যেমন সাহিত্যস্রষ্টা 
ছিলেন, তেমনি সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকও ছিলেন। ড্রয়েট পরিবারে থাকার সময় তিনি 


১০। রবীন বচনাবলী (মূল বিশ্বভারতী সং), ৮ম বশু পৃ ' ৩৫৪ 
১১। শ্রী অববিন্দ “নিজেখ কথা" (পশুপতি ভট্টাচার্যকৃত '07 1]107০11' গ্রন্থে অনুবাদ), ১৯৮৩, পৃ. 
২৯৫ (৪/৯/১৯৩৪ তাবিখে লেখা চিঠি)। 


৩৭৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


লাতীন ভাষায় সুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্রয়েটের কাছে ভালোভাবে লাতীন ভাষা এবং শ্রীমতী 
ড্রয়েটের কাছে ফরাসী ভাষা! শিখেছিলেন। এখানে একদিকে তিনি যেমন প্রাটান ভাষা 
লাতীন শিক্ষা করেন, তেমনি আধুনিক ভাষা ইংরেজীর বাইবেল এবং রোমান্টিক যুগের 
কবিদের প্রভৃত কাব্যপাঠের সুযোগ পান। শেক্পায়র, কীট্স্‌ ও শেলী তার প্রিয় কবি 
ছিলেন। সেন্ট পল্স্‌ স্কুলে ভর্তি হবার পর সেই স্কুলের অধাক্ষ লাতীন ভাবায় তার 
দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজেই তকে গ্রীক পড়িয়ে এ ভাষায় সুদক্ষ করে 
তোলেন। ফলে সেন্ট পল্স্‌ স্কুলে থাকার সমযে তিনি প্রধান-প্রধান গ্রীক ও লাতীন 
সাহিত্য পাঠ করেন। সেন্ট পল্স্‌ স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষায় ক্লাসিক ভাষায় পাণ্ডিত্যের 
জন্যে বার্ষিক বৃত্তি লাভ করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় ক্লাসিক্স-এ উচ্চ নম্বর 
পান। স্কুলে সাহিত্যে তার দক্ষতার জনো তিনি বাটারওয়ার্থ পুরস্কার (২য়) (801100111) 
2170 1179) লাভ করেন। দীর্ঘকাল বিলেতে থাকার ফলে ইংরেজীই শ্রীঅরবিন্দের 
মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছিলো। পরে তিনি নিজের চেষ্টাতেই এত ভালোভাবে বাংলা 
শিখেছিলেন যে, বঙ্ষিমচন্দ্র ও মধুসূদনের রচনা পাঠ করে তাব রস গ্রহণ করতে পারতেন। 
বঙ্কিম-রচনা তিনি এমন অধিগত করেছিলেন যে, ১৮৯৪ সালের ১৬ই থেকে ২৭শে 
আগষ্ট মুম্বইয়ের ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ইংরেজীতে 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলি এখনো মানা মূল্যায়ন হিসাবে বিদগ্ধ 
ব্যক্তিরা স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বাংল সাধুগদ্য পাঠ ও রসগ্রহণ কবতে 
পারলেও চলিত ভাষায় কথা বলতে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাই বরোদার চাকবিতে 
থাকার সমযেই ১৮৯৮-৯৯ প্রায় দুবছর তাকে কথ্য বাংলায় অভ্যত্ত করে তোলার জন্যে 
তৎকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করছিলেন। 
দীনেন্্রকুমার রায় এই সময় তীর প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাব লেখা 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' 
(প্রথমে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির “সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত) থেকে জানতে পারি বরোদায় 
শ্রীঅরবিন্দ কী গভীর জ্ঞ্রানতপস্যায় অতিবাহিত করেছেন। গভীর রাত পর্ণ পড়াশুনা 
করতেন এবং বন্ুভাষার সাহিতাগ্রন্থ নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। আক্ষবিক অর্থেই 
তিনি ছিলেন বিশ্বসাহিভ্তের মধুকর। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন-_“অরবিন্দ রাত্রি একটা 
পর্যস্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 
জুয়েল ল্যাম্পের' আলোকে সাহ্ভ্যালোচনা বরিতেন। তাহাকে পুস্তকের উপর একইভাবে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম ।...তিনি এইভাবে প্রাতদিন রাত্রি জাগরণ 
করিযা ইউরোপের নানাভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, 
তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানাভাষার গ্রন্থ স্তুপীকৃত ছিল। 
ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংবাজী, শরীক, লাতিন......প্রভৃতি কত ভাষার কতরকমের 
পৃস্তক........ হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদেব রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস 
প্রভৃতি কবিগণের গ্রস্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল।.....তিনি কোনও 


ন্বর্ণলতা”, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল", দীনবন্ধুব “সধবার একাদশী", প্রভৃতি পুস্তক পাঠে 


শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত ও সাহিত্যজিজ্াসা ৩.৫ 


মনঃসংযোগ করেন ।.. -বঙ্গিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন। তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন; আমাকে বলিতেন, 
স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ 
অনাত্র দুর্লভ। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের 
এই কোকিল-কাবর প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন ।”১২ 

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে একাধারে কবির সৃ্জনী প্রতিভা, সাহিত্যানুরাগীর রসবোধ, 
বিশ্বসাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক মনন সার্থকভাবে সমন্থিত হযেছিলো বলেই 
তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ববিদ এ সাহিত্য-সমালোচক হতে পেরেছিলেন। 

নন্দনতত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ 

১.1100 500108166০৩ এবং 

৯. 10101 01) 1১0০911% 2170 /11 

শ্রীঅরবিন্দ শশ্রার্য' (/%9) নামে যে পত্রিকা বেব করোছিলেন, তাতেই ১৯১৭ র 
ডিসেম্বর থেকে ১৯২০ রূ জুলাই পর্যন্ত কাব মুলগ্রন্থ "1100 681০ 7০০1" (ভবিষ্যতে 
কবিতা) প্রাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার উপলক্ষটি এই রকম £ 
জেম্স্‌ এইছ. কাজিলসেব (180705 [1 0015105) লেখা বই ৭০ ৭৬০ 11) চ170- 
11০1 111012111৩" শ্রাঅরবিন্দের কাছে আমে এই পত্রিকায় সমালোচনার জনো। শ্রীঅরবিন্দ 
এই পুস্তক সমালোচনাটি লেখা শুক করেছিলেন, কিন্তু সে-লেখাটি আর শেষ করেন নি। 
কারণ শিল্প ও ভীবন সম্পর্কে নিজের ধ্যান ধাবণা ও ইতিমধো গড়ে-ওঠা নিঙ্গের 
মতামতগুলি সুপরিণত সুপরিকল্পিত ভানে প্রকাশ করার জন্যে নিজে একটি পর্ণীঙ্গ গর 
পচণার কথা তার মনে আসে এখং ভাবই ফলে 'আর্ষে' প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থ-_পা০ 
[11001101১00 | এটি প্রথম পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয ১৯৫৩ সালে। এবং এর সংস্শাধিত 
সংঞ্চরণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। এই গ্রন্থেব মামি যে অনুবাদ করি সেটি 'শূব্স্ত' 
পত্রিকা ১৩৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হবার পর ১৯৯৫ সালে “ভবিষাতেব কবিতা" নাে প্রথম পুস্তকাকাবে প্রকাশিত 
হয় এবং ১৯৯৭ সালে অনুবাদের জন্যে সাহিত্য অকাদেমী পূরস্কারে' সম্মানিত হয়। 

দ্বিতীয় বইটির ঘুলরূপ শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর তৃতীর খণ্ড বূপে 701105 01 91] 
/১1110011100 (01) 7১0০11% 0180 1.1101910119) ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত। তারপরে 
এর পরিবর্ধিত রূপটি প্রকাশিত হয় [,01019 01) [7001৮ 11101001019 010 /১115 নানে। 
এব বাইরে ছিলো তার নজে প্রতীকধর্মী মহাকাবা “সাবিত্রী” প্রসঙ্গে তার পত্রাবলী এবং 
007 111115911 গ্রন্থে প্রকাশিত 0 0০০1 110 (116 01010" শীর্ষক অধ্যায়ে মুদ্রিত 
তার পত্রাবলী। এই সব পত্রই -001011916 ড/0115 01 911 ৯01011100" শীর্ষক 
রচনাবলীব সপ্তবিংশ খণ্ডে 1,010 0) 0০1 2170 /৮1" নামে ২০০৪ সালে প্রকাশিত 
হয়। এছাড়া ডাঃ নীরদ বরণেব সঙ্গে তার যে পত্রবিনিময় হয় (00119970109100 ৮/11] 


১২। রায, দীনেন্দ্রকুমার ' “অরবিন্দ প্রসঙ্গ, ২য় সঙ ১৩৭৯, পৃ : ৪৩-৪৭ 





৩৭৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


911 /১1710011100) তাতেও শিল্প-সাহিতা বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মতামত পাই। 
শ্রীঅরবিদ্দের নন্দনতত্তব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা £ রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রণুখ 'কবিরনীষী'র 
জীবনদর্শন তাদের সমগ্র জীবনসাধনার পরিণত প্রাপ্তি, ঘনীভূত নি্বর্য এবং তাদের শিল্প- 
দর্শন বা নন্দনতত্ত হলো তাদের অখণ্ড জীবনদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এইজন্য শ্রীঅরবিন্দের 
নন্দনতত্ব তার জীবনদর্শনের আলোকেই বিবেচ্য । শ্রীঅরবিন্দের দর্শন হলো মশত নিবর্তনবাদী 
দর্শন। যদিও শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তনবাদের (17001 01120108101) নিজব নৈশিষ্ট্য আছে, 
তবু আধুনিক কালে সারা বিশ্বের চিন্তা-জগতে বিবর্তনবাদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৯ 
সালে চার্লস্‌ ডারউইনের 776 01817 01110 9100165 গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে। 
ডার্উইনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম বিবর্তনবাদের তত্ব ব্যাখ্যা করেন। বিবর্তনবাদের তন্ত 
অনুসারে পৃথিবীতে গ্যাসীয় পদার্থ জমে ক্রমশ জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিলো । এই জড় পদার্থ 
থেকে ক্রমে শ্যাওলা, বৃক্ষলতা ইত্যাদির জন্ম হয় এবং তারপরে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ও 
ক্রমে উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে জড় (৮৪710) থেকে প্রাণের (1119 
110০ *1(21) বিকাশ হয়। পশুপ্রাণীর বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে মানুষের আবির্ভাব হয়। মানুষ 
হলো মননশীল প্রাণী, সুতরাং মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীতে প্রাণের পরে মনের 
(110) স্তর সূচিত হয় । এইভাবে বিবর্তনের ধারায় জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে মনের 
বিকাশ হয়। ডার্উইন মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করে নীরব হয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ 
বিবর্তনের তত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাকে দৃঢ় যুক্তির ওপরে প্রাতিষ্ঠিত 
করেছেন। ডার্উইনের তত্তে একটি ফাক ছিলো। শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে, প্রচলিত বিবর্তনবাদে 
জড় থেকে যে প্রাণের বিকাশ এবং প্রাণ থেকে যে মনের বিকাশ হয়েছে, ডার্উইন তার শুধু 
প্রত্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তার কারণটি ব্যাখ্যা করেন নি। জড়ের মধ্যে প্রাণ এবং 
প্রাণের মধ্যে মন আগে থেকেই সুপ্ত ছিলো । সেইজন্যে তা থেকে মনের বিকাশ হত্য়ছে। 
বীজের মধো গাছের সম্ভাবনা আগে থেকে সুপ্ত না থাকলে তা থেকে গাছের বিকাশ হবে কি 
করে ? তাই শ্রীঅরবিন্দ তার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ +1110 116 101%110-এর মধো বলেছেন 
৬৬০ 90০91 01 101)0 0৬010101017 011,110 1101৬191101, (1)0 0৬০01811101) 09601৬11110 11) 1৬191- 


(01. 0 11)010 500917)5 10 ০০ 170 1021501) ৮19 [100 51100110 ০৬০91৮০0811 01 1)01)10111)] 
01017101105 011৬111)0 0111 011)৮110) (0111), 1101055 ৮৮০20091001 01)0 ৬০৫91)110 ১018111011 


(1101 1,110 15 01109801115 010011) 11211012110 11110101100 ১৩ 

অথাঁৎ “আনরা জড়ের মধ্ প্রাণের বিবর্তনের কথা বলি, জড়ের মধ্যে মনের 
বিবর্তনের কথা বলি; কিন্তু জড় উপাদান থেকে প্রাণের এবং প্রাণময় আধার থেকে 
মনের বিবর্তন হবে কেন, তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না যদি-না আমরা বেদান্তের 
এই সমাধান মেনে নিই যে, প্রাণ আগে থেকেই জড়ের মধ্যে নিহিত আছে এবং মন 
আগে থেকেই প্রাণের মধ্যে নিহিত আছে।””১৪ 


১৩। 917 40101011809 41006 11৩ [0৮11৩ 5৮ ১011, 195] [7 5. 
১৪। শ্ীঅরবিন্দ “দিবা যে জীবন" (শ্রীঅববিন্দেব 17৩ 156 [।৩ গ্রদ্থের রামেশ্বর শ' কৃত অনুবাদ, ১ম 
খণ্ড, ১ম অধ্যায়। 


শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ব ও সাহিত্যঙ্গিজ্ঞাসা ৩৭৭ 


পৃথিবীতে প্রাণ ও মনের বিকাশ হবার আগে থেকে এর সম্ভাবনা পৃথিবীতে বীজাকারে 
সুপ্ত ছিল। বেদান্তের সমাধানটি হলো--পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই বহুরূপে লীলা 
করার জন্যে সর্বভূতরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই সর্বসম্তাবনাময়। সমস্ত সম্ভাবনা 
নিয়ে এই যে তিনি নেমে এলেন, নিজেকে বহুরূপে নিক্ষিপ্ত করলেন, এর ফলেই বিশ্বের 
সৃষ্টি __মহাবিস্ফোরণ। তার এই নেমে আসার প্রক্রিয়াকে বলে নিবর্তন' র7৬01861901)। 
রচ্দ হলেন সচ্চিদানন্দ-ব্বরূপ -_- তার তিনটি প্রধান দিক __ সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ 
সত্তা বা অস্তিত্ব, চেতনা বা চিৎশক্তি ও আনন্দ (219(01790, 00171901011911055- [0109 
2110 31159) পৃথিবীতে বীজাকারে নেমে আসার পরে ব্রহ্মের এই তিনটি দিক ও তার 
অন্যান্য অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আবার ফুটে উঠতে আরম্ভ করলো। এরই ফলে পৃথিবীতে 
ধাপে-ধাপে দেখ দিলো__জঙ (91100). প্রাণ (1100/0100 ৬1191) ও মন 0৬117৫)। এই 
উপ্বশুখী ক্রর্থবকাশকেই (0৮/810 91121) বলা হয় বিবর্তন" (86৮০101107)। এই 
নিনর্তন ও বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় ঃ 


[015101100 











(:011901001911695-10100 






হে [31155 

শে রর 
3 ্ 
লি ১0101110110 7 রি 
পা ০ 
রি রে 
_ 1৬110 হর 
৬) ৪) 

199৬ ০07০ ( 


1,10০ (0119 ৬109) 





1৬101001 


ডার্উইন প্রকৃতিতে মোটামুটি জড় থেকে পশুপ্রাণী ও পশুপ্রাণী থেকে মানুষের 
বিবর্তন পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন-_বিবর্তন মানুষের অর্থাৎ 
মনের স্তরে এসে থেমে যাবে কেন? আমরা যদি চিরস্তন প্রগতিতে (01081659) বিশ্বাস 
করি, তাহলে মনের পরেও প্রকৃতির বিবর্তন চলবে এবং মনের পরের এই নতুন 
চেতনা-স্তরটির নাম তিন দিয়েছেন ১01১0177110 বা অতিমানস। আমাদের শাস্ত্রে এই 
স্তরের উল্লেখ আছে, একে বলা হয়েছে বিজ্ঞানময় কোষ। বিবর্তনের ধারায় এই নতুন 
স্তরটির আর্বিভাব হলে মানুষের পরে উন্নততর এক শ্রেণীর প্রাণীর আবির্ভবি হবে অথবা 
মানুষ থেকেই সেই উন্নততর প্রাণীর জন্ম হবে। এই নতুন উন্নততর প্রাণীর তিনি নাম 


৩৭৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দিয়েছেন 987907779% বা অতিমানব। পৃথিবীতে অতিমানবের সম্ভাবনা আরো কোনো- 
কোনো মনীষীন মনে ধবা পড়েছিলো । জর্জ বার্নার্ড শ' তাব 1590. 8170 91109011721) 
নাটকে অতিমানবের কথা বলেছেন। জার্মান দার্শনিক নীটুশেও (নাি1001101) ৬/111)0117) 
ব10(/9010) তার 1705 90910 29191000515 গ্রন্থে 90[0া121 -এর কথা বলেছেন, 
যদিও বার্নার্ড শ ও নীট্‌শৈর অতিনানব শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর 
দিব্য-গুণাধিত পরম মঙ্গলের পূর্ণরূপ নয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের যে পূর্ণ- 
মানবতার স্বপ্র দেখেছিলেন, সেটাও অবশাই বর্তমানের মানুষের চেয়ে উন্নততব 
মানবজাতিব স্বপ্র। 

শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্বের মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে, মন থেকে মতিমানসের 
দিকে চেতনার উধ্বাঘন হলে মানুষেব জীবনেরও সামগ্রিক দিব্য-রূপাত্তর সাধিত হবে। 
সাহিত্য ও শিল্পকলা যেহেতু জীবনের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সেহেতু সাহিত্যেও এই 
নতুন জীবনের প্রতিফলন হয়ে নতুন চেতনার প্রকাশ ঘটবে। তবে শ্রীমববিন্দ বলেছেন, 
মন ও অতিমানসের মধ্যেও অনেকগুলো মধ্যবর্তী স্তর আছে। এই স্তরগুলি একটি 
চিত্রের সাহায্যে এইভাবে উপস্থাপিত কবা যায় :- 


অতিমানস রঃ ১1110110111) 
অধিমানস (09011111170 
বোধিমানস 111001017৬0 1৬11174 
জ্যোতির্নানস 1111011111700 1৬11170 
উধর্ষমানস [1181101 1৬11110 
মন [৬1114 


শিল্পী ও সাহিত্যিকের চেতনার যে উধ্বমুখী বিকাশ হবে তা মন থেকে অতিমানসে এক 
লাফে উত্তবণ নয। মন থেকে ধাপে ধাপে উধর্বমানস (778)07 1৮10), জ্যোতির্মানস 
(11111711000 1111৫), বোধিমানস (1110011015৩ 1৬11170), ও অধিমাণসের (00৮11181170) মধ্যে 
দিয়েই ক্রমিক উতরণ হবে। তেমনি প্রথমেই অতিমানস স্তর থেকে শিল্প-প্রেরণার অবতরণ 
হবে না। মানুষের মধ্যে উ্বতিব চেতনার অবতরণ ধাপে-ধাপে হবে । শরীঅরবিন্দ জনৈক 

10৮ ৫0 *0॥ ০৯১০০10 3001211001010) 1119011210101) 10 00119 00৮11 1910৮৯11017 
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শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৭৯ 


মানুষের চেতনার এই ক্রমিক উ্ধ্বায়ন প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে চলেছে। যতই উধ্বায়ন 
হবে ততই উরধ্ধতর স্তরের প্রেরণা কবি-শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে। ইতিমধোই কোনো- 
কোনো কবির মধ্যে উধ্বতর চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। যেসব কবির মধ্যে এই উধ্বতর 
চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, শ্রীঅরবিন্দের মতে তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্স্‌ ৬1112 
3710101 5০৪15) ও আইরিশ কবি এই. (4.2. আসল নাম 000166 ৬/11117]) 015501)। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য হলো : 

“আজ পর্যস্ত মানুষের চেতনা যেখানে এসে পৌচেছে, যা-কিছু লাভ “করেছে, সে- 
সকলের সৃন্ষ্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ।”১৬ 

যদিও প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই মানুমের চেতনার উর্ধ্বয়ন হয়ে চলেছে, তবু 
সেই উধর্বায়নের গতি মন্থর। এই গতিকে মানুষ তার যৌগিক প্রয়াসের দ্বারা ত্বরান্বিত 
করতে পারে । শ্রীঅরবিন্দ তার সাধনার দ্বারা তার নিজের চেতনার যতই ধাপে-ধাপে 
উধর্বায়ন সাধন করেছেন, ততই বারে-বারে সেই চেতনার 'মালোকে তার প্রতীকধনী 
মহাকাব্য “সাবিত্রীর (9৮111) পরিমার্জন ও পুনর্লিখন করে গেছেন। তিনি নিজেই 
বলেছেন "1 01500 +১৪৬1(117 05 2 11)0711)5 01 25001151017, ] 0০917 ৮101) 11 01) 0 
০011211) 110101211 10৮01, 02001) 11700 1 00010 10501) 2 101171)01 10৮61 1 16৮/1010 
(আোাা) 11811 19৮০1+১৭ 

শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ডের মূল প্রতিপাদ্য হলো -মন থেকে অতিমানসের দিকে চেতনার 
উধ্্বায়ন হলে মানুষের জীবনে নতুন চেতনার প্রভান পড়বে । যেমন পগ্ডর প্রাণময় স্তর 
থেকে মানুষের মনোময় স্তরে উত্তরণের ফলে নতুন জীবনের সত্রপাত হয়েছিলো, তেমনি 
অতিমানস ঢেতনায় উণ্তরণের ফলে মানুষেরও জীবনের সামগ্রিক দিব্য-রূপান্তর (1715- 
(01111011011) সাপিত হবে। সাহিত্য ও শিল্পকলা যেহেঙ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত 
সেহেতু সাহিত্যে এবং শিল্পকলাতেও তার প্রতিফলন হবে এবং সাহিতা ও শিল্পকলার 
বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকেও নতৃন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন সংঘটিত হবে। 

প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির দুটি দিক আছে। এক : শিল্পত্রষ্টা। দৃই : শিল্পেব বিষয়বন্ত। 
শিল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। মবশা রবীন্দ্রনাথ যেমন, শ্রা অরবিন্দ 
তেমনি, জীবনকে সন্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেনান, জীবন বলতে পার্থিব জীবন বুঝেছেন, 
তেমনি সূক্ষ্পজীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনও বুঝেছেন। কিন্তু জীবনের প্রাতাক্ষ গভীব 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা শিল্পসৃষ্টির গন অপরিহার্য শ্রীঅরবিন্দও জীবনপ্রেমিক কনি। তিনিও 
বলেছেন “যে-কোনো মহৎ সৃষ্টির জন্যে জীবনের পটভূমিকা থাকতেই হবে __ এমন 
একটি প্রাণ-ভাগ্ডার চাই মা সমুদ্ধ ও পরিপূর্ণ, এমন এক মন ও কল্পনা চাই যা জীবনের 


৩৮০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অনেক কিছু দেখেছে এবং অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে, অথবা এমন এক শস্তরাত্মা 
চাই যে জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছে এবং যে তার জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন ।”১৮ 
অনেকে শ্রীঅরবিন্দকে ভাববাদী জীবন-বিবিক্ত যোগী বলে ভুল করেন। কিন্তু তিনি 
সংসারত্যাগী আন্মসর্বস্ব সন্ন্যাসী ছিলেন না, তার সাধনা জীবনেরই জন্যে। জীবন তার 
কাছে মুক্তি-সাধনার উপায় নয়, জীবনই লক্ষা।১৯ -_মানুষের জীবনের জরা-ব্যাধি, দুঃখ- 
বেদনা, জীবনের কদর্যতা দূর কবে জীবনেব সর্বাঙ্গীণ সমস্যার আমূল সমাধান করে 
জীবনকে সুন্দরতর পূর্ণতর রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি জীবনপ্রেমক ছিলেন। 
কাবাকে যখন তিনি বিচার করেছেন তখন কাবারসিকের দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন। 
কবির সাফল্য ও উৎকর্ষ তাব কাবত্বশক্তি দিয়েই বিচার করতে হবে। কবি পার্থব 
জীবনকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, কি আধ্াত্বিক অনুভূতি নিযে কাবা রচনা করেছেন, 
সেটা দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষ বিচার হবে না। এই জন্যে শ্রীঅববিন্দ বলেছেন-_শেক্স্পীযবের 
কাব্য-প্রেরণা আধ্যাত্মিক নয়, তার কাব্যপ্রেরণা এসেছে রাজসিক প্রাণময় স্তর থেকে, 
হোমরের প্রেরণাও আধ্যাত্মিক নয়, জড় দেহস্তবেবই প্রেরণা, যদিও সেই জড় একটু সুন্ষ্ব 
জড়, কিন্তু তাদের চেয়ে বড় কবি আব কে হতে পেরেছে। 

+৯1900095007810 15 8 [00901 01 (10 51101 11)501171101), 11011)01 01 (110 5101010 
0109109], 001 11006 210 110 10010 [9001১ 11) 1715 11001000110 ২৫ 

শ্রীঅরবিন্দ কবির চেতনার যে উধ্বায়ন বা সম্প্রসারণের কথা বলেছেন, সেটা 
বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু উধ্র্বের চেতনা খাকলেই কোনো ববি বড়ো কবি 
হবেন এমন কথা শ্ীঅববিন্দ বলেন নি। যাই হোক শিক্পসষ্টার চেতনা বিবর্তনেব ফলে 
যেমন উরধ্বমুখী হবে তেমনি শিল্পের বিষয়বস্তুরও উধ্বমুখী ক্রমবিকাশ হাবে। শিল্পের 
বিষয়বস্তু মূলত মানুষের জীবন ও সমাজ। রষ্টা যে জীবন ও সমাজকে পর্যবেক্ষণ কবেন 
এবং তাকে তীর সৃষ্টিতে রূপাযিত করেন সেই জীবন ও সমাজেরও উধ্বায়ন হবে। তার 
ফলে শিল্পী এবং সাহিতাক উ্ধ্বতর উপজীব্যকে নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করবেন। তার উপজীব্য 
তা মানুষ, উধ্বতর চেতনায় উত্তরণের ফলে মানুষ এবং তার সমাজে যে রূপান্তব হবে, 
সেও কপাত্তর শিল্পসর্টাব সৃষ্ভিতে অর্থাৎ শিল্পে সাহিত্য প্রতিফলিত হবে। 

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, চেতনার গুধু উর্ধ্বমুখী উত্তরণই (*০111021 1110৬০- 


স্পা 
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নীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৮৮১ 


11011 01750151011) হবে না, পার্খ্বমুখী গতি বা সম্প্রসারণ (10171201191 170010া1( 
01 ০0091151011) এবং অন্তরমুখী গতি বা অন্তরায়ণও (117010 1110৬011701)1 01 111110- 
$০15107) সাধিত হবে। চেতনার এই ত্রিমুখী বিস্তার নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো 
যেতে পারে - 
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পূর্বে চেতনা উধ্র্বার়নের কথাই খিস্তৃত কবে বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ চেতনার 
গভীর তামুখী অও্রায়ণের ওপবেও বিশেষ জোর দিয়েছেন। বলেছেন_ শিল্পা-সাহিতিকের 
ৃষ্টিভা্গ ক্রমশ অন্তরুখী হয়ে অস্তরতম সত্যকে আবিঙ্ধার করবে। এই পরিবর্তন কাব্যে 
সাহিত্য ইতিমধোই সূচিত হয়েছে। কবি-সাহিতিকেরা জীবনের গভীরতর সতাকে আবিষ্কার 
করছেন। এককালে ফয়েড প্রমুখ মনস্ততধিদের' সচেতন মনের উপবিতল ছেড়ে অবচেতন 
মনের গভীরতব রহস্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। এবং হার প্রভাব সাহিতভোও পড়েছে। 
তেমনি ভার্জিনিয়া উল্্‌ফু, জেমস্‌ জয়েস্‌ প্রমুখ ওঁপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাসে যখন 
মনের চেতনাপ্রবাহের কথা তুলে ধরেছেন, তখনো বোঝা গেছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ 
জীবনের উপবিতল ছেড়ে অন্তর্থুখী হচ্ছে। আনাব কৰিতায় যখন পরা-বাস্তবতা বা 
911709)1151॥-এর প্রতিফলন হলো, তখনো আমরা দেখতে পেলাম স্ুল বাহ্য সত্যকে 
ছেড়ে কবি-সাহিতিকেরা একটা গভীরতর সতাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এই 
সবকিছুতেই বোঝা যায় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ অন্তমুখী হয়ে চলেছে। এই অস্তর্মুখীনতা 
এশিয়ার কবি প্রকৃতির একটি সাধারণ প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অন্তখী গতির শেষ সিদ্ধি 
হলো শিল্পে সাহিত্যে মানুষের অন্তরতম সম্ভা (05৮01010 9০178) ও অন্তরাত্মার (5011) 


৩৮২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সত্যের প্রকাশ যা রবীন্দ্রনাথ ও আইরিশ কবিদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করেছিলেন 
“আমাদের সম্তর প্রতিটি অংশের গভীরতায়, আমাদের ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, প্রাণের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন একটি বোধিচেতন বাক্তিম্রাআ'ই হল উধর্ব থেকে অবতীর্ণ সেই কাব্যবাণীর বিতরণের 
আধার। এই বোধি-চেতন ব্যক্তিআত্মা হল অস্তরেব কোন গোপন গুহায় লুকায়িত 
একটি উধ্বায়নী শক্তি। ... গুহার .. দ্বারে যে পর্দাটি ঝুলছে তার ফাক দিয়ে কখনো- 
কখনো একটু-আধটু উপরের জিনিসটি দেখা দেয়, ... কখনো-বা তার কপাট থাকে শুধুই 
ভেজানো-_-নিহিতং গুহায়াম্‌, গুহাহিতং গহুরেষ্টম্‌।" ... 
সাম্প্রাতিক কালের কাবিতার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবণতাটিই হল, সেই জ্যোতির্ময় গহৃরটির 
দ্বার-উন্মোচনের চেষ্টা, আমাদের বুদ্ধি, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ানুভব, প্রাণশক্তি ও অনুভূতির 
অস্তর্নিহত এই বোধিচেতণ আত্মিক স্বরূপটির সাক্ষাৎদর্শন এবং তার উপযোগী ভাষাভঙ্গি 
লাভ করার সাধনা ।” “১ 

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সেই অস্তরতম সন্তারই উপলব্ধি (শ্রীঅরবিন্দ যাকে 
চৈত্যপুরুষ (25৮০০ ০111) অর্থাৎ বিবর্তনশীল ব্যক্তিআত্মা বলেছেন) : “শুধু কি 
কবিভা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিত্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন ? 
তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইযা উঠিতেছে, তাহাব 
সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিনতাকে কে একজন একটি অখণ্ড 
তাৎপর্ষের মধ্যে গাথিয়া তুলিতেছেন ......আমার জীবনকে যে অর্থের মধো সীমাবদ্ধ 
করিতেছে তিনি বারেবারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন--তিনি সুগভীর বেদনার 
দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলেব সহিত, বিরাটের সহিত তাহাতে যুক্ত করিয়া দিতেছেন 
যাস এই যে কবি, যিনি আমাব সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল 
উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রটনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি 
“জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি।” ২১৭ 

শ্রীঅরবিন্দ চেতনার পার্খ্মুখা সম্প্রসারণের কথাও বলেছেন অর্থাৎ কবি-সাহিতিকের 
জীবনদৃষ্টি নিজেকে ছাড়িয়ে, তার দেশেব গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বকে এবং মহাবিশ্বকেও আলিঙ্গন 
করে নেবে। এতে কাবোর উপজীব্য বিস্তৃত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুয়ের মেলবন্ধন 
সাধিত হবে। এবং কবির দৃষ্টি ক্রমশ বিশ্বদৃষ্টিতে স্থানান্তরিত হবে । এই পার্শবমুখী সম্প্রসারণ 
অর্থাৎ বিশ্বকে কাব্যসৃষ্টিতে আলিঙ্গন করে নেওয়া, এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো উপনিষদেই 
রয়েছে। আধুনিক কবিদের মধ্যেও অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা আধুনিককালে 
রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের কথা বলছি, কাব্য ও সাহিত্যে আধ্যাত্মিক প্রেমে 
উদ্দুদ্ধ বিশ্বায়নের সম্ভাবনার কথা শ্ীঅরবিন্দ বহু পূর্বেই বলেছিলেন। এবং এই বিশ্বায়ন 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শের মধ্য বনুপূর্বেই বূপায়িত হয়েছিলো যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 


জর এব পর স্পা আর এট ভা এ প্াহা। পপ 


২-স্যশ অরবিন্প: ভবিষ্যতের কবিতা [শ্রীঅরবিন্দেব 1776 চ৮1৩ 7৪5 গ্রছের রামেশ্বর শ'কৃত অনুবাদ), 
১৯৯০, পৃঃ ৩৬১। 
১১খ বান্দর বচনাবলী ১১৫ম জন্মজয়ন্তী সাস্ববণ, বিশ্বভারতী, চতুদর্শ খণ্ড, ১৩৯৮, €মাম্মপবিচয়) পৃঃ ১৩৯। 


শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা ৩৮৩ 


দেখি 'গোরা” উপন্যাসে । শ্রীঅরবিন্দ ছন-__প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধো 
একটির রয়েছে বিরাট একটা আধ্যাত্মিক মন এবং এমন একটি অস্তরু্ী দৃষ্টি যা আত্মিক 
স্বরূপ ও শাশ্বত সতোর দিকে ঘোরানো; অন্যটির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণা এবং 
প্রাণশক্তির এমন দুর্দম সাহস যা পৃথিবী ও তার সমস্যাবলীকে ক্রমে-ত্রমে জয় করে 
চলেছে। এখন এই দুই মানসিকতার মধ্যে যার যে সম্পদই থাক না কেন, এই দুই এসে 
পরস্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের এই পারস্পরিক তড়িৎ- স্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ 
গড়ে উঠবে এবং দুয়ের দিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা ।”২২ 

শ্রীঅরনিন্দ চেতনার যে ত্রিমুখী সম্প্রসারণের কথা বলেছেন- চেতনার উধর্বায়ন 
(99005101), চেতনার ব্যাপ্তিসাধন (ড/100111%) এবং চেতনার অন্তরায়ণ (1110৬0া- 
9107) তা প্রকৃতির বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাগিদে তা আপনা 
থেকেই হয়ে চলেছে। মানুষ যেহেতু প্রগতি চায়, সেহেতু প্রগতির এই ধারায় এগিয়ে চলা 
এবং যেহেভুধসানুষ প্রকৃতির অন্য পশুপ্রাণীর চেয়ে সচেতন প্রাণী সেহেতু তার সচেতন 
সক্রিষ প্রয়াসের দ্বারা এই প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো অলৌকিক ব্যাপার 
নয়, তার সচেতন স্বধর্ম। আর মানুষের এই স্বধর্মকে রসোতীর্ণ সুন্দর রূপ দেওয়া কাব্য 
« শিল্পেব স্বধর্ম সেজন্যে সুন্দর শিল্পবনীপও অপরিহার্য। তাই কাব্যের ও শিলের আত্তর 
পর্মের সঙ্গে কলাসৌন্দর্ষের উত্কর্ষ সাধনের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ 
এই দুয়ের সমন্যয় সাধন করে বলেছেন--“শিল্সেরই জন্য শিল্প নিশ্চয়; কারণ শিল্প হ'ল 
এক হিসাবে অনবদ্য রূপ, সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু সৌন্দর্য আবার অপ্তঃপুরুষের 
ক্রন্. মান্নার জনা-_ সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে তার ভিতর দিয়ে অভ্তঃপুরুষ, আত্মা মা 
গড়তে চায় সে-সকলের প্রকাশের জনা । এই আত্মপ্রকাশের ধারায় রয়েছে স্তর-বিভাগ, 
ক্রমবিকাশ সম্প্রসারণ-পরম্পরা, সোপানাবলী যারা সমুচ্চের দিকে উঠে চলেছে। শিল্পকে 
পরম বিস্তৃত বিস্থৃতির অভিমুখে প্রকাশিত করে চলার সাথেই তাকে ধরে আবার উর্ধ্ব 
হতে উধ্বভির শিখরে উঠে উধ্বভমের দিকে চলতে হবে- এই হস্ল আমাদের শিল্প- 
সাধনার, আনাদের অধ্যাত্ম -সাধনার--উভয়েরই প্রয়াস।”২$ 

কাব্যের ভাববস্তৃতে যেমন পরিবর্তন হবে, তেমনি তার প্রকাশরীতিতে তিনটি ভবিষ্যৎ 
প্রবণতার কথা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ : (১) কবিদৃষ্টির তীব্রতা (২) রচনাশৈলীর তীব্রতা 
(৩) ছন্দঃস্পন্দনের তীব্রতা-_ এই তিনের সম্মিলনে ভবিষাতের কবিতা হয়ে উঠবে 


সপ আস ভি ৯৯ পপ এর 


২২। শ্রীঅরবিন্দ: "ভবিষ্যতের কবিতা" (শ্রীঅরবিন্দেব 411৩ 151৩ ৮5৫" গ্রছের রামেশ্বর শকৃত 
অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬৮। 

২৩। ৯1 101 এসি ০810 ০৩111001৭4১ 2 1001060 (ঠোা। 2004 01500৬01991 139801%: 001 
215) 24 0 095 5001৬ 5716, 01৮0 51711115১৭5 ৭70 1106 21015591018 01 211 0881 07৩ ১০৭৪, 
1105 51111 ৮৫৩ (৩ 55129 0090৮ 006 17501) 01 1৩801000281 5611-6502555101 (ও 
॥16 2306৭ 0 101৩2917155 ৮/14৩11765 884 50505 0194 1৫70 00 110৩ 50100119 £১070 001 
901% 10 97191৮ত /৯1 (0৮/8105 00৩ ৬44৩5) ৮1000555100 00 85০৩774 ৮৬1৮ 1 10 11051791015 
51111110105 00548105075 11051069105 4100 17108051091 091 01 ০14৮800৩006 এ ০৪৫ 
9191111821 9749850601” 911 4১1915১8100) 45 19191 00 তি ভি খাচান ৭7১০ 1 সুন্দরের 


সীমানা, ৬৩ কলেজস্ত্রিট কলকাতা " আর্ঘ শীবলিশিং হাউস, ১৩৭১, পৃঃ ৭৯। 


৩. ক্রোচে ও তাঁর নন্দনতত্ত্ 


"২ (01000 17078% 09 5210 10 100 (16 [5091051 01 11050 0111105 ৮৬110 ০০11০৬০ 11) 
1170 2111170 1960011) 01 1110 016911৬0 5101111 0174 115 11)00100110017100 01 00112, 


01115101108] [01, 8011109 9110 11012111% ”১ এ যুগের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বাঙালী সাহিত্য- 
সমালোচক যাঁকে আধুনিক পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নন্দনতত্তববিদ্‌ বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন 
তিনি ইতালীয় নন্দনতত্ববিদ্‌ বেনিদেন্তো ক্রোচে। ইতালীর একুইলা প্রদেশে ১৮৬৬ সালে 
তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক তিনি এবং রবীন্দ্রনাথের খানিকটা সমধর্মীও । 
একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো “সব 
পেয়েছির দেশে কাটেনি তাঁর শৈশব-কৈশোর। পিতা রক্ষণশীল ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস 
বাক্তি ছিলেন়। পুত্রকে পর্মশিক্ষা ও কৃচ্ছ সাধনা শিক্ষা দিতে কোনো ক্রি করেন নি। বরং 
ভাঁর যান্ত্রিক ধর্মশিক্ষায় ফল হল উপ্টো। ক্রোচে হয়ে উঠলেন নাত্তিক। অধ্যাপক 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন-_“পিতা পুত্রকে ধর্মশান্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে যত্তের 
ক্রুটি কবেননি। এত বেশি যত্র করেছিলেন যে পুত্র বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নাস্তিঝ হয়ে 
পড়েছিলেন ।” (শিল্পতত্ু, ১৩৭৬, পৃ: ১২) যৌবন থেকেই ক্রোচের জীবনে ভাগ্- 
বিপর্যয় ঘটে। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে ইতালীতে যে বিরাট ভূমিকম্প হয়, তাতে ক্রোচে 
পিতামাভাকে হারালেন, একমাত্র বোনও মারা গেল। সকলকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ ক্রোচে 
কাসামিবংকিয়োলো শহরের বসবাস ছেড়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নেপলস্‌এ চলে আসেন। 
এরপর থেকেই ক্রোচের প্রতিষ্ঠা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পত্রিকা 'লা ব্রিতিকা” 0.9 
খা1110) প্রকাশ করতে আরম্ত করেন এবং বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ কলেন। 

শ্রামরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতো শৈশব-কৈশোর থেকে ক্রোচে সাহিতোর আগ্রহী 
পাঠক ছিলেন। তিনি আইনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, কিস্ত আইনের মনো নীরস 
জিনিসে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। আইনের পাঠ তিনি গ্রহণ করেন নি। ফলে 
মাইনেন পরীক্ষাও তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি স্কুলের নীরস 
পড়াশুণার প্রতি বিরাপ ছিলেন, কিন্তু স্বাশীন পড়াশুনা তাঁর খুবই ভালো লাগত। স্কুলের 
বদলে লাইব্রেরীতে তাঁর সময় কাটত বেশি, 08321101156 1.101৬-তে তাঁর ঘণ্টার 
পর ঘন্টা সময় কেটে যেত সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠে। ১৯০৩ সালে তিনি তাঁর পঠিত 
বিদ্যাকে কাজে লাগালেন-_এঁ বছর প্রকাশ করলেন নিজের সম্পাদনায় দ্বিমাসিক পত্রিকা 
লা ক্রিতিকা' (1.9 070109)। মানবিকী বিদ্যার তিনটি শাখা ছিল তাঁর পত্রিকার বিচরণ- 
ক্ষেত্র ৫ সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস। এই তিনটি শাখাই ছিল ক্রোচের সারস্বত সাধনার 
তিনটি প্রধান ক্ষেত্র । 

ইহরেজী সাহিত্যের অনেক রোমান্টিক কবি যেমন মানবসমাজের কল্যাণসাধনের 
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৩৮৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


জন্যে রাজনীতিতে চলে এসেছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যাগুবিল বিতরণ করেছেন, তেমনি 
ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে ১৯১০ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সিনেটার 
(১0178101) নির্বাচিত হন। ১৯১০-২১ সালে তিনি ইতালীর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। কারণ 
ক্রোচে প্রথমাবধি মানবপ্রেমিক ও মানবতাবাদী ছিলেন। এই মানবপ্রেমের জন্যেই তিনি 
একসময় মার্কস্বাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন। যদিও তিনি পরবর্তীকালে মার্কসবাদী দর্শনের 
প্রভাব কাটিয়ে উঠেন, তবু তাঁর মানবপ্রেম অবিচলিত ছিল। মুসোলিনির (১4055011171) 
দোর্দণ্ড প্রতাপের দিনেও তিনি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। 

১৯১৪ সালে অদেলে রোসির (4618 ২0551) সঙ্গে ক্রোচের বিবাহ হয়। ১৯২০ 
সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। অক্সফোর্ড (0001) 
বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ফ্রাইবার্গ (71610001%) নামক সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করেন। 

১৯৪৭ সালে ক্রোচে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পুরোপুরি 
উচ্চতর শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নেপ্ল্স্‌ (81155) -এ 
তিনি মানবিকী-বিদ্যায় স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সেই 
সংস্থার নাম 1191191) 11511000106 01 11156011021 910৬1 এইখানেই ৮৬ বছর বয়সে 
(১৯৫২) তাঁর জীবন- অবসান ঘটে। ৫০০০০ লোক তাঁর শেষকৃত্যে যোগদান করে। 
এ থেকে বোঝা যায় এই মানবতাবাদী মানবপ্রেমিক দার্শনক জনসাধারণের কাছ থেবে 
কত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছিলেন। 

ইতালীয় নন্দনতস্ত্ববিদ বেনিদেত্তো ক্রোচে একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য- 
সমালোচক ছিলেন। দার্শনিক বলে তাঁর আলোচনায় গভীরতা ও বিধিবদ্ধ তত্ত-উদ্ঘাটন 
লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবেন্তা ছিলেন বলে তাঁর আলোচনা মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের 
পর্যবেক্ষণজনিত গভীর জীবনবীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তিনি মার্কস্বাদী সাহিত্- 
সমালোচকদের মতো জীবনের শুধু আর্থসামাজিক (50010-00180110) পটভুমিকার 
প্রতিক্রিয়ারূপে সাহিত্যকে দেখেননি; কিন্তু ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ থেকে তত্সন্ধানীর 
জীবনদৃষ্টিতে যে গভীরতা আসে ক্রোচের আলোচনায় সেই গভীরতা দেখা যায়। আর 
সবেপিরি তিনি সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি দর্শন বা 
ইতিহাস রূপে দেখেন নি। 

তিনি সৌন্দর্যের যে পূর্ণরূপ তাঁর ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা ঈশ্বরের পূর্ণ সৌন্দর্যেরই 
সমতুল্য । তবু তিনি নাস্তিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাস্তিকতা চার্চের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে; 
ঈশ্বরের যে সৌন্দর্যরূপ রয়েছে তাকে ঈশ্বরের নামটি বাদ দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন। 
এইজন্যে তাঁকে বলা হয় - ৪ 01010151191) 0015100 115 01001018। এ বিষয়ে তিনি 
ইংরেজী কবি শেলীর সংগে তুলনীয়। একাধিক বিদ্যায় বিশারদ হলেও ক্রোচে মূলত 
নন্দনত্রত্ববিদ রূপে খ্যাত। নন্দনতত্ববিষয়ক ভাঁর প্রধান রচনা হল : 


(1) /৪95(1)0110 85 ১০101709 01 52019951017) 210 06179191 [11001115010 
(19001), 02185. 95 10081217195 4১115119 1909, 2190. 19৮. 0৫. 1922. 
(2) /১11500, ১179159999910 2170 0:017761110, 112119. 85 /১117511) 1.0170019 1920 


ক্রোচে ও তাঁব নন্দনতত্ত ৩৮৯ 


(3) 81651 01 /১6501)01010, 1106 11751110010 1911101110১, 11 1915 223- 
31) 

(4) 7116 109161106 01 70011 (10119 73% (81711. 0৯101, 1933 

(5) 1.8 12099120 20101719816 ০ 1709519 ৫" /৯119 

(9) 7100 20911 01 1081119, 11215 03 /১1175116, 1,011001), 1922 

(7) 17201006911 11101910110 11) [170 1910) 0010101% 


(8) 700519 /৮111109 9 19090519 1৬109001177 

ক্রোচেব নন্দনতত্তকে এক কথায 17100111011-0৯[01955101151)--বোধি (স্বজ্ঞা)-প্রকাশবাদ 
বলা যায। ক্রো্েব মতে শিল্প সৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্ভিব (11100110901) কাভ নয। শিল্পসৃষ্টি হল 
সহজজ্ঞান বা বোধি বা স্বজ্ঞাব (1711101) প্রকাশ (০৮070551011) | এখানে বলা প্রযোজন 
যে, ক্রোচে জ্ঞানকে 070৮160%০) দু'ভাগে ভাগ কবেছেন £ বোধিলন্ধ জ্ঞান (117101111%0 
1010%/10050) রর নৈয়াধিক জ্ঞান (1021০ 1010%190%0) | এই দ্বিবিধ জ্ঞান অর্জনেব 
মাবাম বা পদ্ধতিও আলাদা। বোধিলবধ জ্ঞান কল্পনার সাহায্য (1177071)1 1117911)9- 
[10)') অর্জতি হয আব নৈযাধিক বা তার্কিক জ্ঞান বুদ্ধিব (1101011001) সাহাযো অর্জিত 
হয। এই দ্বিবিধ জ্ঞান কী বিষবে অর্জির্তি হয? বোধিলক জ্ঞান ব্যক্তিসভ্ভা (11701%101.81)- 
বিষষক, আব নৈঘামিক জ্ঞান হল বিশ্বসম্তা (8119151) বিষযক। বোধিতে জ্ঞান হয 
এক-একটা জিনিস পম্পর্কে পৃথক-পৃথক, নৈষ'যিক চ্ছান হয একটা জিনিসেব সঙ্গে অন্য 
জিনিসেব সম্পর্ক বিষষে। যেমন বোধিলব্ জ্ঞান হবে বান, শ্যাম, যদু প্রত্যেকের বাক্তিসস্তা 
সম্পর্কে। নৈযাধিক জ্ঞান হবে এদেব পাবস্পবিব সম্পর্ক বিষযে_ যে সম্পর্কে সৃত্রে 
এবা অন্বিত অর্থাৎ মানবতা সম্পর্কে। শিল্প হল 11100111010 বা বোধি অর্থাৎ শিল্পে যে 
কান লাভ হম তা বোধিলব্ধ। অতএব শিল্পে যে জ্ঞান আমবা লা৬ কবি তা বক্সনাব 
নাধানে লাভ কবি। এবং শিল্পে যে জ্ঞান লাভ কবি তা ব্যক্তিসভা বিষযে জ্ঞান। অন্যদিকে 
দর্শন শান্ত্রে বা বিজ্ঞানে আমবা যে জ্ঞান লাভ কবি তা হল নৈযািক বা যুক্তিলক জ্ঞান। 
এই জ্ঞান আসে 11)1011501 বা বুদ্ধি মাধামে আব এতে যে জ্ঞান অর্জরতি হয় তা 
সার্বজনীন সত্তা সম্পর্কে। যেমন মানবতা সম্পকিত আমাদের জ্ঞান। শিল্পেব সৃষ্টি হল 
ব)ক্তিবপ সৃষ্টি। বামাযণেব বামচন্দ্র, সীতা, বাবণ এবা হল ব্যক্তিকাপ, এবা প্রত্যেকে 
মননা (0110116) অতুলনীথ ৷ সাহিত্যেব ও শিল্পের গভীবে অবশ্য বিশ্বসত্যেব যে স্পর্শ 
পাই তাব কাবণ সমস্ত মহৎ সাহিত্যেই গভীব দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সতোব প্রকাশ 
থাকে। বস্তুত ব্যক্তিবপ সৃষ্টিব মাধ্যমে বিশ্বসত্যেব প্রকাশই মহৎ সাহিতোব পবিচয, এই 
বিশ্বসত্যেব ব্যাখ্যা ও উদ্ঘাটনেব কথা ক্রোচে বলেননি। কিন্ত শ্রীঅববিন্দ বলেছেন এই 
বিশ্বনত্যেব উদ্ঘাটনই মহাকবিব প্রতিভাব পবিচয চিহ্ু। তাঁর মণ শুধু বূপ সষ্টি কবে 
যাণ্যা শিল্পেব উদ্দেশ্য নয, কপেব শস্তবালে প্রকৃতি তাৰ যে নহস্য গোপন কবে 
বেখেছছে, তা উদ্ঘাটন ও বাখ্যা কবাও শিল্পেব উদ্দেশ্য। আব এই বহস্য ব্যাখ্যা কবতে 
গেলে শিল্পীকে বিশ্বসত্যে উপনীত হতেই হয। শ্রাঅববিন্দ বলেছেন 


৩৯০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“যে কোনো সার্থক শিল্পের মতো কাব্যেরও লক্ষ্য হল... প্রকৃতি নিজেই তার 
সৃষ্টির নানা স্তরে যেসব ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে সেইগুলির সাহায্যে 
তারই রহস্য বাখ্যা করা,_সেই রহস্য সে আমাদের কাছে গোপন করে 
রাখে বটে, কিন্তু ঠিক পথে তার দ্বারস্থ হলে সে তার রহস্য মেলে ধরতে 

প্রস্তুত।”২ 
ক্রোচের মতে 17101110107 বা বোধি যেমন প্রথমে মানবমনের অন্তভলোঁকে আপনা 
থেকেই ভেসে ওঠে, তেমনি তার প্রকাশরূপও প্রথমে আমাদের মনোলোকেই ফুটে ওঠে। 
অর্থাৎ কাব্য বা চিত্র বা ভাক্ষর্য-মুর্তিটি প্রথমে আমাদের মনের মধ্যেই রূপ নিয়ে গড়ে 
ওঠে। ক্রোচের মতে সেইটাই শিল্পের আসল প্রকাশ। আর ভাষার সাহায্যে বা বর্ণ-রেখার 
সাহাযো বা প্রস্তর-মূর্তির সাহায্যে আমরা যে ইন্দ্িয়গ্রাহা শিল্পরূপ গড়ে তুলি সেটা বাহ্য 
ব্যাপার (০:(0179115911011)। কিন্তু ক্রোচে এই বাহ্য প্রকাশকেও বোধির অপরিহার্য অঙ্গ 
বলেই স্বীকার করেছেন। বোধির বাহ্যপ্রকাশ ছাড়া শিল্প সম্ভবই নয়। ক্রোচে বলেছেন 
বোধি খাঁটি হলে তার প্রকাশ অবশ্যন্তাবী, বরং প্রকাশই বোধির অকৃত্রিমতার পরিচয়: 


+১11)610 15 9 50110 10911)00 01 015111811151)1176 11010 11118111101). (1710 10010- 
56101911017, হি) 11901 51101) 15 11110110110 11: 1109 51011110101 0701 0011) 11) 
11)00170110291, 09551৮0, 17910191 10201. 7৮01৮ 11100 11100101018 01 10010501)021101) 19 
2150 ০২010951017. 110011৮1101) ৫0059 1801 0010011 115911 11% ০২101055101) 15 1701 
11111110101) 01 1010195010090101). 0001 501521101॥ 0110 11)010 11910191901.” 

ক্রোচের মতে শিল্পে বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ নেই। আবেগের 
উপরে ধ্যানের প্রশান্তি যুক্ত হলেই মহৎ শিল্পের জন্ম হয়: 

" [006110 109911501101) 15 1701 2 01৬010115 01100011151)170171, 011 7 [01010010110 
[010170100011017, 11) 11105 01 ৮1101) ৮/0 10955 11011) (10101005 01011011011 (0 (19 
$0101810% 01 ০01010]11)181101) 170 ৮10 19115 (0 2000171001191) 11015 192955910, 0101 
19111911)5 11111161500 15 10551011910 8%1120101), 110৮0 580000909 11) 0০5(0৬৮11)%) 
[01110 10090110109 0111) 111)01) 011)015 01 01001) 1)11175011, ৮5110016৬০1 1102) 00 1015 
০0115.” ৪ অথচ সেই প্রশাস্তি নিরুত্তাপ নিষ্প্রাণ অনুভূতিও নয়। ক্রোচে বলেছেন: 
+[১09110 70101015 01100595  51191£])1 10011) 11) ৮51)101) 10255101715 0911)100 0110 
0811) 15 10955101919.” ক্রোচের মতে প্রতিটি শিল্পসৃষ্টি হল অতুলনীয় (17109০), 
কারণ শিল্পের যেটা মূল সেই বোধিই হল অতুলনীয় । জীবনের কোন অনুভূতি বা 
আবেগ একবার সংঘটিত হবার পরে তাকে পুনর্বার জাগানো যায় না। শিল্প কিন্তু বাস্তবে 
না হলেও ভাবলোকে সেটাকে পুনর্জীগরিত করে। এবং ভাবলোকে এই যে পুনর্জাগরণ 
ঘটায় এটা স্থান-কালের সীমা ত্যাগ করে শাশ্বতের ও লোকোত্তর জগতের বস্তু হয়ে যায়। 

+/৯ 1100 1100, 0:1061110 1911, 8 ৬০110101) ৮/11100 910 ০0011011115 11710009551016 


ক 
২। শ্রীঅরবিন্দ : ভবিষ্যতের কবিতা” (ড:রামেশ্বর শ' কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃ: ৩১-৩২। 
৩। 09০9, 98607509100 /৯69176010 ০1৪ 6৫১ 01080 1 0.8 

৪1 010০5. 0911946010- “18101076217 11191811৩11) 005 10751567701) 0917019- 0. 52. 


ক্রোচে ও তাঁব নন্দনতত্ত ৩৯১ 


10 72101090000 . .980 171 10171095 100911%, 910 100911 ০:1)195505 210৬ 1170- 
17011201 5100181101. 105 11760 [01090010090 05 81 ০9০০0107995 90199191090 [011 
11150 0710 50900. 9110 ০91) 00 0501) 2110 22811) 0011101111917100 11) 105 10071 
16911 001) ০৬০1% 09111! 01 [1]10 0110 50900 11 06101105 1101 10 (170 ৮/০0110. 
1)1]1 (0 11)0 5711901-5/0110: 1701 10 1110 11111) 11101170111, 0011 (0 0(11011$. "10105 


1110 795595. ০৮ 211 01101105 "? ক্রোচেকে অনেকে কান্টেরই উত্তরসাধক বলেছেন। 
কিন্তু ক্রোচে কান্ট-প্রভাবিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কান্টের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। 
উপরের উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে ক্রোচে কান্টের দুটি '8-[91011" ধারণা-_স্থান (9১9০০) 
€ কাল (7119) পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। ক্রোচের মতে বোধি স্থান-কালের উপরে 
[নর্ভরশীল নয়। এটা একটা স্বয়ং-নির্ভর আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কারণ ক্রোচের মতে শুধু 
আত্মাই বোধি বা 1111110) সৃষ্টি করে বা ধারণ করে- 0100 92111 0111৬ 11010100911) 
11810110, [011011170, 0৭01055117৫ আীঅরবিন্দও বলেছেন-_কাব্যের আসল অষ্টা বা 
উপভোক্তা €ল অন্তরাত্মাই, “বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা বা শ্রতি কোনটাই কাবানন্দের প্রকৃত 
অথবা মতন্ত গভীরতম বা উচ্চতম গ্রহীতা নয়, এমনকি এরা কাব্যের আসল বা 
উচ্চতম শ্রষ্টাও নয়। এরা হল কাব্যানন্দ গ্রহণের পথ ও যন্ত্র মাত্র; তার আসল আটা 
ও প্রকৃত শ্রোতা হল অন্তরান্না।”১ ক্রোচে শিল্পসৃষ্টিকে যে বোধি বা স্বজ্ঞা বলেছেন সেই 
বোধি বা স্বঙ্ঞাব স্বরূপ তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বোধির সপক্ষে অনেক 
কথাই বলেছেন। 

ক্রোচের মতে বোধিলবধ জ্ঞান চিত্রকল্প (11171810) সষ্টি করে মার নৈয়ায়িক বা 
মুক্ডিলনব্ধ জ্ঞান প্লারণা (০017009) সৃষ্টি করে। ধারণা (50177০90) হল সাধারণ ধারণা 
(৮010211407)। কোনো বস্ত্র আমাদের ইন্দ্রিরগুলির সংস্পর্শে এলে আমাদের প্রথনে 
ইন্দ্িয়ানুভৃতি (99119711017) জাগে। এই ইত্দিয়ানুভূতিগুলি শ্ায়ুর সাহায্য মত্তিক্ধে পৌঁছালে 
আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলির ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখা দিমে আমাদের কাছে সেই বস্তটির জ্ঞান 
দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি (50115001017) ও ব্যাখ্যা (10001)1091001017) মিলিত হয়ে এ বিশেষ 
বস্তটির জ্ঞান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি (১১1581107) ও ব্যাখ্যা (1010)75196107) মিলিত হয়ে 
এ বিশেষ বস্তুটির (11101510191 009০1) যে জ্ঞান দেয় "না হল প্রতীতি (10010011101) 
এবকনম একই জাতীয় একাধিক বস্তুর প্রতীতির মধ্যে তুলনা করে শ্রেণীগত ভাবে এ 
জাতীয় বস্তু (০৮)9০15 89 2 01855) সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হল 
০01109011 0011001 গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধির ক্রিয়া (71011601021 1001101011) দরকার । 
কিন্তু চিত্রকল্প গড়ে তোলার জন্যে এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার হয় না। এই কারণে 
ক্রোচে বলেছেন--শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা নেই। শিল্পসৃষ্টি হল বোধি (1001- 
(1017) বোধির সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন--আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা নিত্য 
বোধির দ্বারা অর্থাৎ সহজ স্বজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হই। * [17 01011171 1100. 00171917111 


£ঠ। 0০০৬, 1301096৩110 ৮৬১১০০7২07৭ ৮1 9141) 178 
৬। শ্রাঅববিদ্দ ' “ভাবয্যতেন কবিতা” (ড: রামেশ্বর শ'কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, পৃ-১৪। 


৩৯২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


80591 15 [1906 (0 11)001010 1010%/1600-৭| দৈনন্দিন জীবনে তার্কিক পদ্ধতিতে 
অর্জিত জ্ঞানের খুব বেশী ব্যবহার নেই। জিনিসের সংজ্ঞা দিয়ে, তারপরে 58110%1911- 
এর মাধ্যমে যুক্তি খাড়া করে তার উপরে নির্ভর করে সাধারণ মানুষ চলে না। যেমন-_ 
একটি 5১101 হল: 

যা ছানা ও মিষ্টি দিয়ে তৈরী, তা হল স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর। 

রসগোল্লা ছানা ও মিষ্টি দিয়ে তৈরী হয়। 

অতএব রসগোল্লা স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর। 

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ যখন রসগোল্লা খায় তখন আত যুক্তিতর্কের কথা 
ভেবে রসগোল্লা খায় না। সাধারণ সহজ জ্ঞানে যা মনে আসে তা দিয়েই সে পরিচালিত 
হয়। রামকৃষ্জদেবের গল্পে আছে যে, দুটি লোক আমবাগান দেখতে গিয়েছিল। তাদের 
মধ্যে একজন গিয়ে বাগানের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে লাগল--আমবাগানটি কত বিঘে 
জমির উপরে আছে, এতে কতগুলি গাছ আছে, প্রত্যেক জাতের আম বছরে কত হয়, 
এই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে বছরে কত খরচ হয়, বছরে কত টাকার আম হয়? 
ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় মানুষটি একটার-পর-একটা পাকা আম পাড়ছে আর খাচ্ছে। এই 
দুই লোকের মধ্যে প্রথম মানুষটি অপেক্ষাকৃত তার্কিক মনের অধিকারী: আব দ্বিতীয় 
লোকটি সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। ক্রোচে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন- যে মানুষ 
দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সহজ জ্ঞানের অধিকারী নয়, শুধু অবাস্তব যুক্তিতর্ক 
করে যায়__রাজনৈতিক নেতারা ঠিকই বলেন-_ সেই মানুষের দেশের অবস্থা সম্পকে 
সঠিক জ্ঞান নেই। অর্থাৎ সার্থক সফল রাজনৈতিক নেতারাও বাস্তববোধ দিয়ে সজজ 
জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হন, শুধু তার্কিক তাত্তিক জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হলে কেউ সফল 
রাজনৈতিক নেতা হতে পারে না। যাঁরা শিক্ষাবিদ তাঁরা চান শিশুর মধ্যে তার্কিক জ্ঞান 
গড়ে ওঠার আগে সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে সহজ জ্ঞান বা বোধিজাত জ্ঞানের বিকাশসাধন 
করতে। সাহিত্য-সমালোচকও যখন সাহিত্যের সমালোচনা করেন তখন নন্দনতত্ত বা 
সাহিত্যতত্তের সূত্রগুলি পড়ে তার দ্বারা চালিত হন না, সহজ রসবোধ ও বোধিজাত 
জ্ঞানের দ্বারা চালিত হন। আর সাধারণ মানুষও জীবনে তার্কিক জ্ঞানের জটিল পথে না 
গিয়ে সহজ জ্ঞানের দ্বারাই বেশি চালিত হয়। ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব জ্ঞান বা 
স্বজ্জার ভূমিকা খুব বেশি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বোধিলবজ্ঞান বা স্বজ্ঞার স্বীকৃতি 
থাকলেও আমাদের বিদ্যা-চ্চা ও দর্শনে তার বেশি স্বীকৃতি নেই। বুদ্ধিলবধ জ্ঞানের বিষয়ে 
তাত্বিক আলোচনার জন্যে একটা সমৃদ্ধ শান্তরই প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে,_তা হল 
ন্যায়শান্ত্র বা 10101 কিন্তু বোধিলবধ জ্ঞান সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, এবং সে বিষয়ে 
কোনো শান্ত্রই গড়ে ওঠেনি বলে ক্রোচে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে ক্রোচের এই দুঃখ- 
প্রকাশ পাশ্চাত্যের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভারতীয় জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে 
নয়। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় বোধিলন্ধ জ্ঞানের গুরুত্বই বেশি। বেদকে 'অপৌরুষেয়' 
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ক্রোচে ও তাঁর নন্দনতত্ত ৩৯৩ 


বলা হত। খধষিরা বেদ রচনা করেন নি, তাঁরা বেদকে ধ্যানে দেখতে পেয়েছেন__এ 
কথার অর্থই হল-_বেদ বোধিলব্ধ। উপনিষদের দর্শনও প্রত্যক্ষ বোধিলবধ মরমিয়া দর্শন। 
পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অবশ্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার্কিক দর্শনের বিকাশ হয়েছিল। 
ক্রোচে দুঃখ করে বলেছেন পাশ্চাত্য দেশে তার্কিক দর্শন বোধিলব্ধ দর্শনকে বাড়ির 
চাক্রানীর (77810 5915211) মতো উপেক্ষিত স্থান দিয়ে রেখেছে। তার্কিক দার্শনিকরা 
বলেন- তার্কিক জ্ঞান হল প্রভু, আর বোধিলব জ্ঞান হল চাক্রাণী। প্রভু না থাকলে 
চাকরাণীকে চালিত করবে কে? বুদ্ধি ছাড়া বোধি হল প্রভুহীন ভূতা - "]1 13 9 50121 
$৮101)0811 1095101" কারণ "11101111017 15 01110, 111011001 10105 1701 069 "৮-__ 
এসব হল তার্কিকজ্ঞানের সমর্থকদের যুক্তি। ক্রোচে তাঁদের কথার উত্তর দিয়েছেন দ্র্থহীন 
ভাষায় £ " 11100110150 1610৬1900 112১ 170 1690 01 2 17705101110 10 1021) 
11001 21) 019, 510 0005 1801 18990 10 001710৮৮ (1) ৮৮০৪ 01 0117015 [0 519 
19১ ০২০০11৩8)1 ০505 01 1061 0%%7 "৯ অর্থাৎ বোধিলন্ধ জ্ঞান যে অন্ধ, ক্রোচে সেকথা 
স্বীকার করেন না। সুতরাং বোধিলব্ধ জ্ঞান নিজে-নিজেই ঠিক পথে পরিচালিত হতে 
পারে। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেও বলা হযেছে প্রতাক্ষ বোধিলন্ধ জ্ঞানই অবার্থ 
সত্যত্রষ্টা।১০ যুভ্তিবুদ্ধির তার্কিক কচকচিতে হারিযে যায় সত্যবস্ত্। সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন 
মুক্তিব তার্কিক পথে হতে পাবে না। শ্রীঅববিন্দ বলেছেন-_ যুক্তিতর্ক হচ্ছে উকিলের 
নতো, সে সত্কে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পাবে। সতোর প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা হয় না, বোধির সহজ পথেই হয়। একথা ঠিক যে কখনো- 
কখনো যুক্তিলৰ ধারণাব (০07০001) সঙ্গে বোধিলব্ধ সহজজ্ঞান মিশে থাকে, সেসব 
ক্ষেত্রে যুক্তি বোধিকে চালিত বা প্রভাবিত করতে পারে । যেমন একটা লোককে প্রথম 
দৃষ্টিতে সহজ জ্ঞানেব দ্বারা মনে হল যে, লোকটা অসৎ, শয়তান। কিন্তু অনেক তথ্য 
পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, নোকটা দান-ধান করে, আনেক টাকা দিয়ে গ্রামের 
লোকের জন্যে দাতব) চিকিৎসালয় করে দিয়েছে, পবের খুব উপকার করে ইত্যাদি। 
5খন যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হল যে, লোকটা ভাল লোক। ভাল লোকের যে ধারণা তার 
সঙ্গে মিলে গেল। তখন লোকটাকে প্রথমে দেখে যে সন্জ জ্ঞান হয়েছিল সেটাকে 
পরবর্তী যুক্তিসিদ্ধ ধারণাটা নিয়ন্ত্রিত কবল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ জবান বা ধাবণা স্থায়ী নয। 
নতুন ৩থ্য পেলে তা পরিবর্তিত হযে যায়। এ লোকটা সম্পর্কে যদি পবে জানা যায় 
যে, সে দান-ধ্যান কবে নিজেব সম্পর্কে একটা ভাল পারণা গড়ে তোলবাব জনা, আসলে 
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১০। তুলনীয় “যদি যুক্তিই আমাদের সবর্বস্ব হয, তবে তাহাতে আমাদিগকে জগশে স্থিব হইযা কোথাও 
ভিষ্ঠিতে দিবে না। কান্ট (091) নিঃস শযিতভাবে প্রমাণ কধিযাছেন যে, আমবা যুক্তিবপ দুভেদ্য 
প্রাচীর অতিক্রম কবিযা তাহাব অতীত পদেশ যাইতে পাবি না। কিন্ত ভাবতবর্ষে যেসব মত্ত আবিষ্কৃত 
হইযাছে তাহাব সকলগুলিবই প্রথম কথা, যুক্তি পবপাবে গমন কবা।” -স্বামী বিবেকানন্দ “বাজযোগ', 
(পাতঞ্রল যোগসূত্র উপগ্রমণিকা), পৃণ১৩২। 


৩৯৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


লোকটা খুনী, অন্য জায়গা থেকে এখানে এসে ভালমানুষীর মুখোশ পরে আছে, তবে 
এরকম তথা পাওয়া গেলে যুক্ডিসিদ্ধ ধারণাটা আবার পাল্টে যাবে। কিন্তু খাঁটি বোধিল 
জ্ঞান স্বয়ংনির্ভর বলে এরকম পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আবার অনেক সময় বোধিলব 
জ্ঞান ও যুক্তিলন্ধ জ্ঞান একই রকম হয়। সে-সব ক্ষেত্রে এদুটি পরস্পরের পরিপ্রক। 
যুক্তিলন্ধ ধারণার (০0703) মধ্যে বোধিলব্ধ জ্ঞান মিশে থাকে। তবে সর্বদা এরকম যে 
মিশে যাবেই তা নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বোধিলন্ধ জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে 
যুক্তিলবধ জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই। এতে প্রমাণ হয় যে, যুক্তিসিদ্ধ ধারণা (0070001) 
ছাড়াই বোধি সম্ভব। ক্রোচে এমন কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন ঘেখানে বোধির মধ্যে 
যুক্তি মিশে নেই। যেমন- চিত্রশিল্পীর আঁকা জ্যোত্মার দৃশ্য, মানচিত্রকরের (০7110/17- 
0010) আঁকা কোন দেশের মানচিত্র,গায়ক যে কোমল অথবা উদ্দীপক ভাবের গান 
করেন, অথবা গীতিকবিরা যে শোকের কবিতা লেখেন সেগুলি সব সহজ জ্ঞানের দ্বারা 
লব্ধ, তাতে যুক্তিবুদ্ধির কোন ক্রিয়া থাকে না। একথা অবশ্য ক্রোচে স্বীকার করেছেন যে, 
শিক্ষিত সভ্যসমাজের অধিকাংশ মানুষের বোধির মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা (০0170901) 
মিশে থাকে। মনে হয় ক্রোচে একথা স্বীকার করেছেন এইজন্যে যে, শিক্ষিত সভ্যসমাজের 
লোকেরা অনেকটা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে চালিত হয়, কিন্তু আদিম সমাজের লোকেরা সাধারণ 
সহজ জ্ঞান ও আবেগের দ্বারা চালিত হয়। 

আবার আর একটা দিক ভেবে দেখবার আছে। যুক্তিসিদ্ধ ধারণার মধ্যেও অনেক 
সময়ে বোধিলব্ধ সহজ জ্ঞান মিশে থাকে। এমন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় যে, 
তখন সেটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণাই থাকে না, তখন সহজ জ্ঞান বা বোধির উপাদান হয়ে 
যায়-_ব্রোচের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা সাহিত্য থকে অনেক উদাহরণ দিতে 
পারি। যেমন শঙ্করাচার্ষের উক্তি ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথ্যা" এতে জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে 
যে ধারণা হয় তা দার্শীনকের নিতানিত্য বস্ত বিচার থেকে জাত যুক্তিসিদ্ধ ধারণা 
(০010921); কিন্তু এই নশ্বরতা প্রকাশ করতে গিয়ে শেকৃস্পীয়র বলেন-_ “4081 0 
01101 021010,/ 1,100 15 11106 2 5্1110110 51200৬./78111 01 5011114 2110 111/ 
31/7111% 171011)01% "' তখন এই নশ্বরতা শৈল্পিক বোধির উপাদান হয়ে যায়। তেমনি 
ক্রোচের মতে একটি মুখের ছবিতে যে লাল রং থাকে সেটাকে পদার্থবিজ্ঞানীব লাল রং 
নয়, সেটাকে ছবিটার একটা বিশিষ্ট উপাদান রূপে আমরা দোঁখ। এখানে ছবিটা একটা 
বোধি আর লাল রং তার একটা উপাদান। এ লাল রংটা পদার্থ বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে 
একটা ধারণা (০07০০90), কিন্তু শিল্পীর কাছে সেটা একটা শিল্পের উপাদান, শিল্পে 
উপস্থাপিত একটা মুখচ্ছবির বৈশিষ্ট্য তাতে দ্যোতিত হচ্ছে, সেটা একটা বোধির উপাদান। 
সমগ্র শিল্পটি তার উপাদানের গুণকে নিয়ন্ত্রিত করে “0 ৮7010 15 110)1 ৮১110) 
00101111105 (110 002110 01110 78115,"৯১ এই জন্যে একটা শিক্পকর্মে অনেক দার্শনিক 
ধারণা থাকতে পারে। সেসব দার্শনক ধারণায় অনেক গভীরতাও থাকতে পারে। আবার 
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ক্রডে ও তর নন্দনতত্ু ৩৯৫ 


শৈল্পিক বর্ণনা ও বোধি উপচে পড়তে পারে। সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে রচনাটি রসোব্তীর্ণ 
হলে তা একটা নিটোল বোধিই : “4 ৮/0110 01211 17025 ০০ 21] 01 131)1105010171091 
001800015: 11 1118% 0011(811। (1801). 11) 1510906] 20111021700 2110 [1185 11105 10৩ 
0৮০1) 11010 10101010110 (1)0]) 11) [91)11010101)1021 01550191101), ৬1101) 111 115 (0171 
1009 0০ 1101) 10 0৬০100৮৮116 ৮৬101) 06501101105 2110 1101011110175. 8110 110%110)- 
51901707110; 211 11)090 00180091015 11১0 (0151 91901 01 1110 ৮/01 01 211 15 218 
11100111101) "১২ রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দার্শনিক তত্ব আছে। যেমন -সীমার মাঝে 
অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" কিংবা নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নযনের মাঝখানে নিয়েছ 
যে ঠাই” ইত্যাদি। কিন্তু সেইজনো রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনা দার্শনিক গ্রন্থ হয়ে ওঠেনি। 
আবার ক্রোচে বলেছেন শোপেনহাওয়ার (501701001)101101) তার দার্শনিক গ্রন্থে অনেক 
গল্প ও কাহিনী উদাহরণ-স্বরাপ ব্যবহার করে দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, 
কিন্তু সেইসকু গল্প ও কাহিনী থাকা সত্তেও তার রচনাটি সাহিত্যিক গল্প হয়ে ওঠেনি। 
কারণ লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে গল্পের রস সৃষ্টি করা নয়, তত্তুকথা বোঝানো। তাহলে 
মাসল বিচার্ষ হচ্ছে লেখকের মুল উদ্দেশ্য কী? _রসসৃষ্টি না তত্তকথা বোঝানো? অঙ্গ 
দেখতে হবে রচনাটির সামগ্রিক আবেদন কী রকম। ক্রোচে সিদ্ধান্ত করেছেন-__ “17৩ 
0/0101100 ০01৬/601।) 7 9010111610 ৬৮011 2110 2. 01 01 011, 11891 19, 001/018 
017 11710110016021 001 10110 017 111101111৮0 1901, 1105 117 11)0 01001010001 1190 10121 
01001 217)00 21 05 1101 799099011৮9 201(1)015 "১৩ তাহলে শিল্পীর মূল লক্ষ্যই হল 
শিল্প বিচারের প্রথম ও চুড়ান্ত মানদণ্ড। আব মাবেদন সৃষ্টির সার্থকতাই হল শিল্ের 
সর্বার্থসিদ্ধি। 
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৪. নন্দলাল বসুর শিক্পদর্শন 


নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন বা নন্দনতত্ব (99901191105) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 
প্রথমেই মনে হয়, পাশ্চাত্যের অনেক নন্দনতত্ববিদের মতো নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন শুধু 
একটা আকাডেমিক অধায়ন নয়, তার শিল্পদর্শন তার সামগ্রিক জীবনদর্শনের অঙ্গ । আর 
তার জীবনদর্শনের মূল পরিচয় অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথের 
মতোই তিনিও লীলাবাদী। নিজের শিল্প-দর্শনকে তিনি লীলাবাদের আলোকেই ব্যাখ্যা 
করেছেন। আমাদের দেশের শঙ্করপন্থী মায়াবাদী ভাববাদী (0501066 10071150/50111)0151) 
দার্শনিকরা জগৎসৃষ্টিকে মায়া বা মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, মনের বাইরে বা 
মনের কল্পনার বাইরে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন নি। কিন্তু জীবন 
ও জগতকে অস্বীকার করলে শিল্পের উপজীব্যকেই অস্বীকার করা হয়, এবং এতে শিল্পসৃষ্টিই 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যিনি শিল্পস্রষ্টা তিনি মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। 
ভিন্ন প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী জগৎ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন শিল্পনরষ্টার দৃষ্টিতে 
সেইটিই জগৎস্বরূপের আসল ব্যাখ্যা : জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং 
তাহা মিথ্যা, জগতের বাস্তবিক সন্তার মধ্যে রূপের কোনো সপ্তাব নাই--এ কথা যয 
বড়ো দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সতা নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও 
ইন্দ্রিয় দিয়া অনুষ্ভব করিবার জিনিস হইলে মানুষ কখনোই বলিত না “জনম অবধি হম 
রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।” রূপের মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে 
ভিতরেরই বাহির, সম্তরই প্রকাশ।””* 

শিল্পীকে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব স্নীকার করতেই হয়। নন্দলালও জীবনের 
লীলাবিলাসকে সত্যবপে গ্রহণ করেছিলেন। নন্দলালেরও শিকল্পদর্শনের মৃলপ্রতিষ্ঠা 
লীলাবাদেই ঃ “অদ্বৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে বা-কিছু ছেড়ে যেতে হবে 
তা অনিত্য, তা তুচ্ছ; তাই নিয়েই শিল্পসৃষ্টি করার অর্থ কী? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, 
শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে নায়াকে আশ্রয় করে। মায়া মষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ঃ 
উপমাচ্ছলে বলেছেন, সাপের বিষ সাপকে লাগে না। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার 
ব্যবহার করেন ব'লেই তা হয়ে উঠে লীলা ।”২ 

শিল্পী জগংসৃষ্টিকে মায়া ৫1105101) রূপে দেখেন না, দেখেন এক পরম সত্যেরই 
প্রকাশ রূপে । তাই নন্দলাল বিশ্বাস করতেন, জগতের বিচিত্ররূপের ভিতরে অনুস্যুত 
একের একটিকে নিজেব অকৃত্রিম উপলব্িতে লাভ করে তাকে প্রকাশ করাই শিল্পীর 
সাধনা, শিল্পী সিদ্ধি। এই একের উপলব্ধি লাভ করলে পুথিবীতে সমদৃষ্টি অর্জিত হয়, 
তখন সর্বভ্বতে পবম সত্যের অস্তিত্বের উপলবি হয়। নন্দলাল স্বীকার করেছেন, হিন্পু 


১। চক্রবর্তী, 'অজিতকুমাব : 'কাব৷ পরিক্রমা” বিশ্বভারতী; পৃঃ ১১ 
২। বসু, নন্দলাল : শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭ ১, পৃঃ ২০। 


নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন ৩৯৭ 


পরিবারে জন্ম বলে হিন্দুর সংস্কার অনুসারে তিনি প্রথমে দেবদেবীর ছবিই আঁকতেন 
এবং তার মধ্যেই দেবত্বের প্রকাশ দেখতে পেতেন। ক্রমে দৃষ্টি যত গভীর হল, ততই 
সর্বভূতে তিনি পরম সত্যের উপলব্ধি লাভ করলেন ঃ “পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই 
দেখতাম, এখন দেখতে যত্ব করি- মানুষে, গাছে, পাহাড়ে ।”৩ জগতকে ও জীবনকে 
মিথ্যা মায়া বলে অস্বীকার না করে জীবনকে পরম সত্যেরই প্রকাশরূপে দেখেছেন বলে 
জীবনের সঙ্গে তার শিল্পসৃষ্টি নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত। জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবরূপ শিল্পে 
গ্রহণীয় মনে কবতেন বলেই নন্দনাল জগতের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক রূপ এবং 
দেশ-কাল-গত সামাজিক রূপ দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন £ “ছবি করতে হলে 
প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়া একটা দিক, তাতে জগতের তাবতরূপের গতিপ্রকৃতি গড়ন 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়; আর একটা দিক হল মানসিক ছাদ বা ছন্দের আরোপ- এই ছাদ 
বা ছন্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতির বিশিষ্ট চরিত্র উভয়ের 
ত্রিযা-প্রতিক্রিযায়, ক্রমিক বিকাশ লাভ করেছে।”৪ 

জীবনের বাহারূপের সঙ্গে তার গভীরতর তাৎপর্য ও জীবনলীলার নিগৃঢ় রহস্যকে 
প্রকাশ কবাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের সার্থকতা । তাই তার মতে জীবনের শুধু বাহারূপের 
প্রকাশে শিল্পের সার্থকতা নেই। শিল্পী যখন মানবদেহের চিত্র আঁকবেন, তখন তাকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে তাতে মানবমনেরও প্রকাশ হচ্ছে কিনা। তাই জীবজন্তু যখন স্বাভাবিক 
ঈগীবনকর্মে নিযুক্ত তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নডাচড়ার সঙ্গে তার মনের স্বাভাবিক 
প্রকাশ ঘটে। এইজন্য নন্দলাল মনে করতেন স্বাভাবিক জীবনকর্মে নিযুক্ত মানুষ ও 
ঈগীবতস্তই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ উপজীব্য। আবিস্তত্ল্‌ যেমন বলেছেন শিল্পের উপজীব্য হল 111 
11) 80110, নন্দলালও তেমনি বলেছেন ফরমাস অনুযাযী সাজিয়ে বসানো মডেল দেখে 
বা ডামি অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি কবা উচিত নয। কারণ ফরমাস মত ঢঙে (009৫) 
অনেকক্ষণ এক ভঙ্গীতে থাকা মডেলের পক্ষে আয়াসসাধ্য ও ক্লেশকর, তাতে মডেলের 
দেহেব ভঙ্গীর সঙ্গে মনের যোগটি কেটে যায়; এই অবস্থায় মডেলকে অবলম্বন করে ছবি 
আঁকলে সে ছবি জীবত্তু স্বাভাবিক হয না, কারণ সেটি 'তার 'দহের ছবি মাত্র, মনের ছবি 
নয়। 

নন্দলাল জীবনবাদী। কিন্তু জীবনের অর্থ তার কাছে অনেক গভীর । ভারতীয় শিল্প- 
সাধনায় জীবনকে গভীরতর অথেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সেখানে জীবনের বাস্তবতা 
বলতে শুধু দেহের বাস্তবতাকে বোঝান হয়নি, ভারতীয় শিল্প-ধারার এই নিজন্বতা সম্পর্কে 
নন্দলাল সচেতন ছিলেন। এবং এর উত্তরাধিকার তার শিল্পাদর্শে ও শিল্প-দর্শনে বর্তেছে। 
বলা হয়ে থাকে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প এতিহ্যকে তাব প্ববপ-ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না 
করেই আধুনিক মনের কাছে পুনর্জীবিত কবেছেন। এবং আমরা জানি, নন্দলালও এই 
ধারারই উত্তরসাধক। নন্দলাল প্রাচ্য শিল্পের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং 


৩। বসু, নন্দলাল ঃ শিল্পকথা” বিশ্বভাবতী, ১৩৭১, পৃঃ২১। 
৪। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পচর্চা” বিশ্বভাবতী; ১৩৯০, পৃঃ১৩৬। 


০৯৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নিজেই পাশ্চাত্য শিল্প থেকে প্রাচ্য শিল্পের স্বাতন্ত্য কোথায় তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 
প্রাচ্য শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবকে প্রকাশ করা; স্থল দেহের খুঁটিনাটি গড়ন সেখানে 
একান্তই গৌণ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পে স্বাভাবিক দেহের খুঁটিনাটি গড়নই মুখ্য, ভাব 
সেখানে উপেক্ষিত নয়, কিন্তু দেহের গঠনকে গৌণ করে ভাব সেখানে প্রাধান্য পায় নি। 
আমরা স্বীকার করি- নন্দলাল শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কিন্তু শিল্প 
জীবনের বাস্তবতার হুবহু অনুকরণও নয়।”« সাধারণের ধারণা, জীবনের বাস্তবতার 
উপস্থাপনা না হলে শিল্প অবান্তর হয়ে প্রাণহীন হয়ে যায়। কিন্ত নন্দলাল মনে করেন, 
শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে বরং অবাস্তবও বাস্তব বলে প্রতিভাত হগ্ন। শিল্পী শুধু মূর্তি 
নির্মাণই করেন না, তিনি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করেন। নন্দলাল একটি গল্পের সাহায্যে 
বিষয়টি অপূর্ব প্রাঞ্জলতার সঙ্গে বুঝিয়েছেন। নবোদ্গত যবের শিষ দেখতে কেমন ?-_ 
এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেছিল--একটি প্রজাপতির ডানা ছিড়ে ফেললে যেমন 
দেখায়, নবোদ্গত যবের শিষ্‌ সেই রকম দেখতে । আর অন্য একজন বলেছিল-_শিষ্টি 
দেখে মনে হচ্ছে দুখানা ডানা হলেই ও প্রজাপতির মতো উড়ে যাবে।” দ্বিতীয় জনের 
উক্তির মধ্যে এমন একটা যাদুকাঠির স্পর্শ আছে যে, নিশ্রাণ বস্তও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
শিল্পীর রচনা হল সৃষ্টি, কবিশিল্পী সেই সৃষ্টিতে প্রাণের স্পন্দন জাগাবার অপূর্ব ক্ষমতার 
অধিকারী । বৈদিক খধি তাই বলেছেন কবিমনীষীর প্রতিভার স্পর্শে মৃতও প্রাণলাভ 
করে--“মুতং কঞ্চন বোধয়স্তি?। 

নন্দলাল জীবনকে ষে স্বীকার করেছেন, তাই নন্দলাল শিল্পকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখেননি, কিন্তু সামাজিক নীতির মানদণ্ডে শিল্প বিচারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন 
না। এই বিচার-পদ্ধতি একান্তই স্থল। “সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি দুর্নীতির 
ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় ভাই 
হয়তো শিল্পীকে বসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প 
হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার উধের্বে বিশুদ্ধ 
রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে ।”১ একথাটি নন্দলাল সামাজিক দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে বলেন 
নি। সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই এই প্রশ্ন তিনি নিজেই উত্থাপন 
করেছেন যে, দুর্নীতিপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনার ফলে সমাজের ক্ষতি হতে পাবে বিনা। 
এই প্রশ্নের তিনি নান্দনিক সমাধানই দিয়েছেন। সামাজিক বিচারে যা দুনীতিপূর্ণ তাও 
শিল্পের উপজীব্য হতে পারে; কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টিতে যখন তার রসোতীর্ণ নবরূপায়ণ ঘটে 
তখন তার যথার্থ আবেদন পাঠকের মনে দুর্নীতির প্রেরণা জাগায় না, তা পাঠকের মনে 
সুনীতি-দুর্নীতির উধ্র্বে এক রসচেতনা জাগরিত করে। এই রসচেতনা মানুষের কোনো 
ক্ষতিসাধন করে না। অবশ্য একথা নন্দলাল স্বীকার করেছেন যে, এমন কিছু “রুগ্ন মন' 
আছে, এমন কিছু অপরিণত মনের লোক (“বয়স্ক শিশু') আছে যাদের চেতনায় রসবোধ 


৫। বসু, নন্দলাল ঃ শিল্পকথা”, বিশ্বভারতী; ১৩৭১, পৃঃ ৪০। 
৬। বসু, নন্দলাল ঃ 'শিল্পকথা", বিশ্বভারতী; ১৩৭ ১, পঃ১৮। 


নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন ৩৯৯ 


জাগে না, তারা শিল্পের উপজীব্য কোনো দু্নীতিপুর্ণ বিষয় থেকে দুর্নীতিই শিক্ষা করে। 
এরা সমাজের বিকৃতির এবং অশিক্ষা কুশিক্ষার পরিণাম। এদের জন্যে শিল্পের বিষয়কে 
সঙ্কীর্ণ না করে বরং সামাজিক দিক থেকে এদের মনের সুস্থ বিকাশের পথনির্দেশ 
দিয়েছেন নন্দলাল। তাই পুরী ও কোনারকের মন্দিরের আদিরসাত্মক মূর্তিগুলি যখন নষ্ট 
করে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন তিনি সে প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। বরং যথাথ 
শিল্পদৃষ্টি নিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে টিনা কারছিচেন ৪ রানির টির কে মুর্তিগুলি 
খুবই উচ্চশ্রেণীর। 
প্রচলিত ন্র্থে ন্দলাল কলাকৈবলাবাদী নন। কারণ শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা 
তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তার মতে এই উপযোগিতার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। নীতিবিদ্যা, 
ধর্মশান্্র, রাষ্ট্রনীতি প্রতেকেরই সামাজিক উপযোগিতা আছে, কিন্তু প্রত্যেকের উপযোগিতার 
ক্ষেত্র পৃথক, )মর্থাৎ জীবনে এবং সমাজে এদের প্রতোকের ভূমিকা স্বতন্ত্র। তেমনি 
নন্দলালের মতৈ সমাজে [শল্পেরও স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে। তার মতে শিল্পের মুখ্য 
উপযোগিতা হল মানুষের মধে। রস-চৈতন্যের জাগরণ করা, মানুষের স্বভাবের শৈল্পিক 
উধ্বায়ন সাধন করা, এক কথায় তাকে নান্দনিক শিক্ষা দান করা। একথা নন্দলাল 
নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন ঃ “মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তর 
তত্তবোধ ও রসবোপ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্র 
শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুমের তক্ুবোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের 
প্রকাশভঙ্গী আয়ও হয়।”৭ এই হল শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা । কিন্তু এই সামাজিক 
কর্তবাপালনই শিল্পীর সৃষ্টির দুল প্রেরণা নয়। শিল্পে এই সামাজিক উৎকর্ষ ও মানসিক 
স্থাবিধান হতে পারে, কিন্ত এই উদ্দেশ নিয়ে শিল্পী শিল্পসৃচ্গিতে প্রবৃত্ত হন না। সকল 
শিল্পসৃষ্টিই সামাজিক ও বাক্তিক উপযোগিতার চেতনা থেকে যুক্ত__ এদিক থেকে খেলার 
সঙ্গে শিল্পসৃষ্ঠির মিল মাছে। এই তত্তের ব্যাখ্যা নন্দলালের নিজের লেখাতেই পাওয়া 
যায় £ “খেলা করা ও শিল্পসৃষ্টি করা এ দুয়েরই প্রবাগ্ডর মূল একই। খেলা করলে মন 
্রধুল্প হয়, শরীর সুস্থ হয়, কিন্তু মানসিক প্রযুল্পভা ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যে 
কয়জন খেলায় প্রবৃণ্ড হয়? শিক্ষা বড়, না খেলা বড়, এব বার করবে শিক্ষক। কিন্তু 
শিল্পী বা কলাকার খেলাই করেন।”৮ 
শিল্পের সঙ্গে খেলার এই মৌল সাদুশোর ততুঁটি জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলার 
অষ্টাদশ শতকেহ ব্যাখা করেছিলেন নন্দনতত্-বিষয়ক তার জ্গদ্বিখ্যা্ণ চিরায়ত রচনা 
' [091 010 /১510101150110 71751018017 005 11017501107" (;795) (“মানুষের নান্দনিক 
শিক্ষা প্রসঙ্গে”) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি একথাও বলেন যে, সেই মানুষই খেলা করতে 
পারে যে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যার কোনো ঘাটতি নেই, যার কোনো 
প্রয়োজনবোধ নেই। খেলা সমস্ত প্রয়োজনবোধের উধ্রবে। আমাদের শিল্পসৃষ্টিও সমস্ত 


৭। বসু, নন্দলাল ঃ শিল্পকথা,' বিশ্বভারতী । ১৩৭১, পৃঃ ১০। 
৮। অর্ধেন্রকমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৬) 


8০০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রয়োজনবোধের উধের্ব, শিল্পসৃষ্টিও এক রকমের খেলা-_-”7৮111)17. (00 510 21101. 0017 
/015901001) 00111611501 5011 1810 01 90110117010 10011 9010110, 10110 51 5011 
[101 10710 0৩1 901/01011611 50101071211, 1) 05 01701101) 7111 911117791 
110170152058017, ৫1 1৬017501) 50161617111, ৬/0 01 1 01191 13000011017 ৫৩5 


৬019 1৬101190119, 070 0ো 15111700021 10019010 ৮0 01 59161.” নন্দলালের 
বিস্ময়কর 

নন্দলালের মতে ইতিহাসের বিবর্তন-ধারায় সমাজে যখন নানা করণে আসে অবক্ষয়-_ 
নৈতিক ভ্রষ্টাচার, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক দৈন্য--তখন চারিদিকের অন্ধকারের 
মধ্যেও সাতিত্য-শিল্পই মানুষের মধো আশার আলো জ্বেলে রাখতে পারে, অবক্ষয়ের 
উজানে নবসৃষ্টির শ্নোত বইয়ে দিতে পারে। 

অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যেও আমরা আমাদের অন্তরে যে আলোক দেখতে 
পাই শিল্প হল তারই ছটা, তাতে চতুর্দিকের অন্ধকারের বিনাশ তো হয়ই, তাছাড়া দুঃখের 
মূল কারণও দূর হতে পারে। এক সময়ে জার্মানীর এমনি অবক্ষয়ের দিনে যে আশার 
আলো জেলে রেখেছিল সে দেশের সাহিত্য গ্র কার্ন্‌ মার্কসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণেও 
স্বীকৃতি লাভ করেছে ৫ “সবকিছুই জরাজীর্ণ_ধ্বংস হবে কি হচ্ছে, কল্যাণকর পরিবর্তনের 
এতটুকুও আলো নেই, তখন জামনীতে মাশার আলোক জ্বালিয়ে রেখেছিল একমাত্র 
তার সাহিত্য। 

“কবি গ্যেটে এবং শিলাব--এদেব প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রথেই অভিবাক্তি পেয়েছিল 
তৎকালীন জামনি সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও বিদ্বোহ।”১০ মার্কসের এই কথা থেকে 
প্রমাণ হয় শিল্প সমাজের যান্িক প্রতিফলন মাত্র নয। সমসাময়িক সামাভিক-অর্থনোতিক 
পরিবেশের হাতে শিল্পীর প্রতিভা নিন্কয় ব্রীড়নক নয়। শিল্পীর প্রতিভা যুগ-সচেতন, 
কিন্তু যুগের দাস নয়। যুগের দাসত্ব থেকে মুক্ত বলেই তা সমাগে নতুন চিন্তা-চেতনার 
স্বোত বইয়ে দিতে পারে। 

শিল্প বোধকে আচার্য নন্দলালও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সীমাবন্ধন থেকে মুক্ত 
করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য বা দৈন্যের উপরে শিল্পবোধ 
নি্র কবে না। শিক্পবোধকে নন্দলাল সহজাত সৌন্দর্যবোধের ফলশ্রুতি মনে করেন। তাই 
যাঁরা মনে করেন, অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য না হলে শিল্পচর্চা করা যায় না বা যাঁদের ধারণা 
শিল্পচর্চায় শুধু ধনী ব্যক্তিরই অধিকার আছে, নন্দলাল তাঁদের সঙ্গে একমত ততে পারেননি। 
যে দরিদ্র সীওতাল নিত্য তার মাটির খরটি নিকিয়ে রাখে, তার মাটির বাসন আর ছেঁড়া 
কাঁথাটি গুছিয়ে রাখে, তার সৌন্দর্যবোধ যে কলেজে-পড়া ধনীর দুলাল প্রাসাদোপম হোস্টেলে 
বা মেসে তার বহুমূল্য পোষাক বা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে রাখে তার চেয়ে অনেক 
৯1 90111৩71501 0709 115 4১511800156186 15121610681) 055 11917501801 1795, [10111012101 


13161 
১০। শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেল্‌্স্‌ লেনিন, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৯-২০। 


নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন ৪০১ 


বেশি। নন্দলাল এই দৃষ্টাত্তটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অকৃত্রিম সৌন্দর্যপ্রীতি ও 
সৌন্দর্যবোধ কোনো আর্থিক অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ শিল্পকে তিনি দেশের 
অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকার প্রতিফলন নাত্র মনে করেন না। 

শিল্পকে নন্দলাল প্রচলিত রীতিতে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- চারুশিল্প ও কারুশিল্প । 
কারুশিল্পের দু'টি উপযোগিতা- শিল্পীর কাছে তা অথগিমের পথ করে দেয়, আর সাধারণের 
যাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে ।”১১ অনাদিকে চারুশিল্প শিল্পীর অর্থগিমের পথ করলেও 
করতে পারে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা চারুশিল্পের চর্চা মানুষের দৈনন্দিন 
দুঃখদ্বন্দে সংকুচিত মনকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের আনন্দলোকে মুক্তি দেয়। দৈনন্দিন বৈষয়িকতা 
থেকে শিল্পের মুক্তিদানের এই তত রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার । জার্মানীর অন্যতম কবি- 
নাট্যকার-নন্দনতত্বুবিদ্‌ শিলারও অনুরূপ তত্তে বিশ্বাস করতেন “95 410 50110111011 
151. 00101) ৮/101)9 11701) 20001 71011)011 ৮/০10খ1-১২ 

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-এতিহ্াকে নবযূগে যাঁরা পুনজীবিন দান করেছিলেন তাঁদের 
মধো নন্দলালের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিতভাবে স্বীবৃত। এই কারণে তাঁর শিল্পদর্শনেও 
ধীতিহ্যচেতনা একটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। অথচ একথা মনে রাখতে হবে যে, 
নন্দলালের এঁতিহ্যচেতনা অতীতের অচেতন ম্মনুসৃতি নয়। অতীতকে তিনি সচেতন 
সশ্রদ্ধ সাধনার দ্বারা লাভ করতে চেয়েছিলেন। এদিক থেকে কাবো আধুনিকতার দীক্ষাণ্ডরু 
এলিয়টের এঁতিভ্যচেতনার সঙ্গে তাঁর মিল আছে! এলিয়টের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
"12011101715 21109110101 101101) ৮1001 517101110211000 10 0201110000৩ 1111101- 
110৫, 28101 11 ১০] ৮৮210 11 9001 1107150 001011) £1 0৮ 17001190008 10 1101৬০5 
1] (11০ 0151 10121001110 19151011021 50150... 2100 (110 10151011021 50150 117৮01৮05 
0100100011018.. 0111) (11001095579 5৮011 585 01 11)৬ 10111100191 0100 01 (100 01110 


1955 81010 19611190101 10901)01.-” ১১ 

শিল্পী এবং শিল্পতত্ববিদ ওকাকুরার একটি কথা শিল্পাচার্য নন্দলাল একাধিক প্রসঙ্গে 
স্মরণ করেছেন £ স্বভাব (91015), পরম্পরা 00179011101) ও স্বকীয়তা (0711701- 
1) এই তিন নিয়ে হয় সর্বা্গ-সম্পূর্ণ আর্ট । বস্তুত এই উক্তির মধ্যে নন্দলালেরও 
শিল্পস্ছি ও শিল্পাদর্শের একটি মুল সূত্র নাহত ররেছে। প্রতোক শিল্পীরই প্রাথমিক 
শিল্পদীক্দপ এতিহোর কাছে, এতিহ্োর শিক্ষাকে শী-কৃত করে না এগোলে শিঙ্গীর সৃষ্টি হয় 
'কাচা”। অন্যদিকে শিল্পীর সৃষ্টিতে নিজস্ব দান কিছু না থাকলে শিল্প দিনত প্রাণ পায় না'। 
নন্দলাল বসুর শিল্প-ভাবনায় মৌলিকতার পটভূমিকায় যে এতিহ্যচেতনার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা 
ছিল তার স্বরূপ-সন্ধান নান্দনিক জিজ্ঞাসার অন্যতম উপজীব্য । এতিহ্যকে নন্দলাল নারস 


১১। বসু, নন্দলাল ঃ শিল্পকথা'. বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ১২। 
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আধুনিক বাংলা উপন্যাস. ২৬ 


৪০২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কর্তব্-বোধে গ্রহণ করেন নি। এঁতিহ্যের অন্তর্নিহিত সত্য তার জীবস্ত উপলব্ধির মধ্যে 
ধরা পড়েছিল। একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি ভারতের আধ্যাত্মিক এঁতিহ্য সম্পর্কেও 
তার ধ্যানধারণা থেকে। নন্দলাল বসুর শিল্পচেতনার একটি গভীর উপলব্িগত প্রতিষ্ঠা 
ছিল। এই উপলব্ধি বিশ্বের বূপবৈচিত্র্যের অস্তরালশারী আত্মিক একত্বের উপলব্ধি। একের 
প্রকাশকে বিচিত্রের মধ্যে উপভোগ করা রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য; আর বিচিত্রের 
মধ্যে একের উপলব্ধি লাভ করা মিস্টিক চেতনার বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় শিল্প-সাধনার মূল 
প্রতিষ্ঠা বিচিত্রের মধ্যে একের এই মিস্টিক উপলব্ধিতে। এই মিস্টিক চেতনার মুল 
প্রশ্ববণটি উৎসারিত হয়েছিল, ভারতীয় আর্ধ সাহিত্যের আদি উম বৈদিক সাহিতোর 
মধ্যে, আর এই জন্যে ভারতশিল্পের ভাষ্যকার হ্যাভেল্‌ বলেছিলেন ভারতীয় শিল্পের মূল 
প্রতিষ্ঠা বৈদিক চেতনার উপরে ।১৪ এই মুল এঁতিহ্ের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতশিল্পের 
নবজন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা; এবং স্বীয় শিল্প-গুরুর এই এঁতিহ্য-দীক্ষা নন্দলালের 
শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পতত্বেও জীবস্ত উপলব্ধির রূপ লাভ করেছিল। শিল্পের লক্ষ্য অনুসন্ধানে 
নন্দলাল সেই এঁতিহ্যগত উত্তরাধিকারকেই বাণীমূর্তি দান করেছেন £ “সকল শিল্পের 
লক্ষ্য এক। কবিতা, মৃতি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন 
আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্প-সাধনার মিল আছে। 
অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্রের অন্তরালে এঁক্য সন্ধান করা হয়-_সেই একের 
সন্ধান করা হয় যাকে জানলে সব কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক এ ভাবে বিরাট 
একের সন্দর্শন-নানসে চলেছে।” ১৫ 

শিল্পের উদ্দেশ্য সন্ধানে নন্দলাল যেমন অধ্যাত্ম-চৈতন্যে উপনীত হয়েছেন, তেমনি 
এবং আনন্দস্করূপ পরম চৈতন্যের সঙ্গে তাদাত্মের প্রকাশ। এই কারণেই তিনি বলতে 
পেরেছেন__ আর্টিস্ট হৃদয়-বিদারক দৃশ্য যেমন আঁকেন, তেমনি মনোমুগ্ধকর বিষয়ের 
ছবিও আঁকেন; কিন্ত কোন কিছুতেই লিপ্ত বা বিচলিত হন না। শিল্পী সুখকর বা দুঃখকর 
আবেষ্টনের উধের্ব উঠে যান এবং উভয়েরই মূল সত্তায় যে আনন্দ বা রস আছে, তারই 
বিগ্রহ সৃষ্টি করেন। 

শিল্পীর শিল্পসাধনার মূল সম্পদ হল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার অকৃত্রিম অনুভভূতি। 
এই অনুভূতি কৃত্রিম হলে শিল্পের সমস্ত সম্ভারই ব্যর্থ। আর এই অনুভূতি খাঁটি হলে তার 
গভীরতা ও ব্যাপ্তির উপরে নির্ভর করবে শিল্পসৃষ্টির মহনীয়তা। শিল্পের উপজীব্য যে 
বিষয়বস্তু তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি গভীরতার চরমে পৌঁছে শিল্পীর মধ্যে বিষয়বস্তুর 


১৪ 4. ৬৬৩ [0185 8185৭ 56৩1 [01 (1১০ 0116) 01 0176 £162810 411-501799015 শু 0১৩ ৮৮০9110, 7191 01) 
951511108 7000801761105 2174 171085৩00150৩8 01 11 006 ্ঠাআঃবা9 90115611015 01181101115 8174 
১০91190801৩ 118 170)5৩0175, 0000 00 07৩ 07981705 ৮/10101) 0168154 (90) 2117175৬৪1০ 170%04 15 
811-110790118100 চি 06 10191011907, 0০৩৪৪$০, ০7১০1 01 &, 01161 [১0100 01 115 1815101%, 000০ ৬৩৫/০ 
1110150 (৭ 06100 811 100181) এ.” 71718৬511, ০৭, 81010101705 109815 01 1170121 ঠা, 
[,0170017 : 3011 11009 [িতাগাা। 1920, 17 14. 

১৫। বসু, নন্দলাল £ 'শিল্পকথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭ ১, পৃঃ ১৬-১৭। 


নন্দলাল বসুর শিক্পদর্শন ৪০৩ 


সঙ্গে তন্ময়ীভবন সংঘটিত করে। এই তাদাত্ম্যের ফলশ্রতিস্বরূপ যে জ্ঞান (10705515020 
0% 1৫971), তারই শীর্ষবিন্দুতে উঠে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধি এক হয়ে 
যায়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই তাদাস্ম্যের পরিণাম আমাদের পিতামহেরা ব্যক্ত করেছেন 
এইভাবে, ব্রহ্গবিদ্‌ ব্রদ্দেব ভবতি”- ব্রন্মবিদ্‌ নিজেই ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন। শিল্পক্ষেত্রে অনুরূপ 
গভীর উপলব্ধির কথা বলেছেন শিল্পাচার্য নন্দলাল-_-“ধানখেতের সবুজ তোমার এত 
ভালো লাগা চাই যে, তুমি এ সবুজ হয়ে গেলে। তোমার সম্ভার অন্তহীন পরিচয়ে এ 
পরিচয়ট্ুকু যুক্ত হল।১৬ উপলব্ধি যদি এই রকম অপরোক্ষ ও গভীর হয় তবে শিল্পের 
প্রকাশপ্রকরণের জ্ঞান নন্দলালের মতে শিল্পীর মধ্যে আপনা থেকেই আসবে। এ যেন 
ইতালীয় নন্দনতত্তবিদ্‌ ক্রোচেব কথা মনে করিয়ে দেয়__শিল্পীর বোধি (1171016101) যদি 
নিখুত হয় তাহলে তার প্রকাশরূপও আপনি নিখুঁত হবে। যে বিশ্বব্যাপী আত্মার কথা 
উপনিষদের রাঁষ বারবার বলেছেন, যে আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক 
আনন্দের জর দেয়, নন্দলাল সেই বিশ্বব্যাপী আত্মার উপলব্ধির সঙ্গে নান্দনিক (9০5- 
(1191০) আনন্দকে যুক্ত করে দিয়েছেন . “পূর্বদিকে সবুজ বনের মাথায় কাজল-কালো 
মেঘ-_আমার এত ভালো লাগছে কেন, মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছু নয়, 
একই সন্তভর, একই চেতনার, এক প্রান্ত হল এ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।”১৭ 
দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অর্জিি এ হল ভারতীয় ুপনিষাদক এতিহ্যের ধারা। 

শিল্পী ও শিল্পতত্ববিদ্‌ আচার্য নন্দলাল বসুর চেতনা ছিল ভারতীয় এতিহ্যের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রগ্ধা ডাকে এতিহ্যের অন্তর্নিহিত সত্যের জ্ঞান দান করেছে। তাই 
লাগ কটা 


নন্দলাল সেখানে গভীন জ ও শিল্পপত্য আবিষ্কার করেছেন। পৌরাণিক 
দেবদেবীদের নন্দলাল মরার লন ব্যাখা সির 10(701001107)। কালীমৃর্তি 
ও নটরাজের মূর্তি কল্পনার বাখ্যাটি এ প্রসঙ্গে বণীব--২ “কালীমূর্ি বা নটরাজ শিবের 


মূর্তি যার ধ্যানে প্রথন এসেছিল সে বাঞডি শিল্পী; সাধক হলেও সে শিল্পী; যার হাতে 
প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হলেও স.ধক। কারণ, দুজনেই একটি 
কোনো রসের ভিতর রঙ প্লাপ টি রি বিগ্রহ বা সমগ্টিরূপ সৃষ্টি করেছে, অথবা 
তা সৃষ্ট হয়েছে দুজনেরই মনে |... 

ভারতীয় পৌরাণিক এতিহ্যের সঙ্গে নন্দলালের শিক্পচেতনার প্রথমাবধি নিবিড় যোগ 
ছিল। প্রথম যে দুরশট ছবি এঁকে তিনি তার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের চিন্ত জয় করেছিলেন 
সেই ছবিদুটির উপজীব্য ছিল পৌরাণিক প্রসঙ্গ : “সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ও “সতীর দেহ- 
তাগ'। 

নন্দলাল বসুর শিল্পভাবনায় উপনিষদের প্রভাব আছে। উপনিষদের আনন্দবাদী দর্শনের 
১৬। বসু, নন্দলাল : শিল্পী কথা', বিশ্বভারতী, ১৩৭ ১, পৃঃ ৫০। 


১৭। বসু, নন্দলাল : 'শিল্পকথা”, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ৫৯। 
১৮। বসু, নন্দলা'ল . 'শিল্পকথা+, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ১৭-১৮। 


ভি বিবিধ প্রসঙ্গ 


উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনে বর্তেছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্বকে আধুনিক বিশেষজ্ঞবা 
সকলেই একবাক্যে আনন্দবাদী দর্শন বলে অভিহিত করেছেন।১৯ পন্দলালের শিক্পদর্শনও 
যে মূলত আনন্দবাদী তা তার উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়_-“শিল্পের কারণ আদি কাবণে। 
যে আনন্দে সৌরজগতের আর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দেই শিল্পী ছবি আকে।”২ 
নন্দলাল বসুর আজীবন শিল্পসাধনাব মূল প্রেবণা সৃষ্টির মূলীভূত এই আনন্দের আস্বাদ, 
আর তার শিল্পতত্ের শেষ কথা এই আনন্দবাদ। 


১৯। “শিল্পবর্ম সুন্দব হয বলে যে আমনা আনন্দ পাই এসকগা বলা চলে না। তবে আমাদেব আনন্দ দেয কি ॥ 
এব বথায বলতে গেলে বন্দা যায শিক্পকর্মেব মবো তাকে ব্যাপু কবে যে অভ্যম্ভবীণ [ুমিতি বিবাদ কবে 
তাই আমাদেব আনন্দ দেখ কুৎসিতেব বিপবীত যে সুন্দন এ সে সুন্দব নষ। সুন্দব কুৎসিত নির্বি্নেষে 
আমাদেব আনন্দ দেয বলেই আমবা তাকে সুদ্দন বলি। এখানে অর্থ কবি যা আনন্দদানেব ক্ষমতা বাধে 
তাই সুন্দর । ববীন্দ্রনাথেব শিল্পতত্ত চিন্তা পবিণন মতটি হল তাহ।” বান্দ্যাপাব্যায়, ডঃ হিনম্ময £ ববীপ্র- 
শিল্পতত্ব', ববীন্্রভাবতী, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৯ 
“যে-্মনুভব সুগপ* আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভব, তা-ই 'আনন্দ। ববীন্্নাথেব সাহিলযতন্ত্রকে অনাযাসে 
আনন্দবাদী বলা যাষ।”__বায,অধ্যাপক সতোন্দ্নাণ ৫ সাহিতাতান্ড নবীন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৩৭১ প্রস্তাবনা, 
পৃঃ 12 
“ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্যেব পরিণাম বিচাবে প্রধানতঃ বসবাদী, এবং বসেব প্র্থ যে নিষ্কাম আনন্দ, যে 
আনন্দেব সঙ্গে বাস্ত গ্রযোজনেব রোনো সম্পর্ক নেই, সে বিষযে ববীন্দ্রনাথ অসংশয়িত।”-_বন্দ্যাপাধায, 
অধ্যাপক অসিতকুমাব £ 'সাহিতাজিজ্ঞাসায ববীন্দ্রনাগ” ইয খণ্ড, কলবাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ১২৯। 

২০। বসু, নন্দলাল £ “শিক্গকথা', বিশ্বভাবতী, ১৩৭১ পৃঃ ৪৯। 


৫. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতত্ত 


“অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা 
ইভলিউশন-পন্থী, সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে।” 
_ প্রমথ চৌধুরী। 

যুগত্রষ্টা সাহিত্যিকের সাহিত-তত্তের এই হল প্রথম কথা, অন্তত মূল প্রত্যয়। আয়তনে 
কিংবা সংখ্যায়, গুণে কিংবা ধর্মে, তার সৃষ্টি অতীতকে ছাড়িয়ে সব সময় সব দিক দিয়ে 
হয়তো যেতে পারে না, কিন্ত তু এগিয়ে যেতে চায় সর্বদাই। প্রগতির প্রতি আকর্ষণ 
সবদেশের সাহিতোর এবং সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, নতুন কিছু সৃষ্টির এষণা সব 
প্রতিভারই গোডার পরিচয়। আবার এই নবসুষ্টির মধ্যে এতিহ্য ও ্সতীত যখন স্বী-কৃত 
হয়ে তার শিজ্ব মর্যাদা লাভ করে তখনই সে-সৃষ্টি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 

সাহিতে।॥ ক্ষেত্রে যে-সব মহারথী এই প্রগতির রথ চালিয়ে নিয়ে যান, তাদের 
প্রত্যেকের সাহিতা-ক্িজ্ঞাসার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনে বর্তমান গড়ে ওঠে। 
আাবার এ মিলন শুধু যৌগিক মিলনই নয ৩া পাসাযনিক সর্থমশ্রণ। তার ফলে এই 
মহারথার প্রতিভা নিজেব স্বকীয়তাকে এই মিশ্রণের উপব ভিত্তি করে একটি সর্বাবয়ব 
সাভিত্দর্শনের বাপ গড়ে তোলে । এই সাহিত্যদর্শন আবার সেই যুগের সাহিত্যগতিকে 
নিষস্ত্রিত কলে। 

প্রমথ টৌধুরী বাংলা সাহিতের প্রগতি বথে শতিসঞ্চার করেছিলেন এবং তাকে 
একটি নতুন পর্থনির্দেশ দিষেছিলেন। সুতরাং তাবও একটি বিশিষ্ট সাহিত্যদর্শন ছিল। তা 
না থাকলে তাব বৈশিষ্ট্যকে জাতি ভাল কবে ধবতে পাবত না, তাব মতবাদেব বলিষ্ঠতা 
থাকত শা। অথ তিনি 20501001105, 1)9০01109 বা সাহিত্যদর্শনের বিশিষ্ট কোন বই লিখে 
প্রচাব ববেন নি বা ঠিক এ বিষয় নিয়ে নিরস্ক্ষেভ'ব নিজের বিশিষ্টতা দাবী করেননি। 
তাহলে তার সাহিতা-জিত্রাসা কি, তার সাহিতাদর্শনের স্বরূপ ক, এ প্রশ্নের জবাব পাব 
কোথা থেকে £ 

নলা হয়ে থাকে শেক্স্পায়রের “জুলিয়াস সিঙ্গার” নাটকে সিজারকে আমরা বেশিক্ষণ 
সশরীরে পাই না বটে, কিন্তু তার শাবাদর্ণ তাব 4090591151)" সমগ্র নাটকে তার অদৃশ্য 
নিষন্বণ রেখে চলেছে এবং সেই জন্যেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা । সবুজপত্রের 
সাহিত্য মান্দোলনে তেমনি আমরা প্রমথ টৌধুরীর সাহিতাদর্শনের কোন সর্বাঙ্গীণ বা 
ধারাবাহিক সাবয়বী রূপ পাই শা বটে, কিন্ত তার সাহিত্য শ্রান্দোলনে তার সাহিতাদর্শনের 
প্রভাব অনক্ষ্য বা অব্যক্ত নয়। তাঁর সে-সময়কার বিভিন্ন রচনায় তার সাহিত্য-জিজ্ঞাসার 
পরিচয় ফুটে উঠেছে। আমরা এখানে তাই থেকে সংক্ষেপে তার সাহিত্য-জিজ্ঞাসার 
একটা৷ মোটামুটি স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্ঠা করব। 

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শে স্বদেশ ও বিদেশের সমন্বয় ঘটেছিল। নিজের অতীতের, 
নিজের এতিহোর, প্রতি যিনি সচেতন নন ভাীকে মহৎ স্রষ্টা বলা যায় না। আবার অন্ধ 


৪০৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অনুকরণের মধ্যেও কোন মহত্ব নেই। তবে সাহিত্যিক তার এঁতিহ্কে কিভাবে গ্রহণ 
করবেন? এলিয়ট বলেছেন__ 

...0116 10151011091 50150 11)50195 2 [091001)1101). 1101 01019 ০01 (10 1095111655 
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প্রমথ চৌধুরী অতীতকে শুধু মরা অতীতরূপে দেখেননি, তার বর্তমানতা তিনি 
কতটা উপলব্ধি করেছিলেন তার পরিচয় রয়েছে তার 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে'। অতীতের মধ্যে 
যা 411)9195 তাকে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন, আবার যা 1910190781" তার 
প্রতিও তার ছিল নির্মোহ দৃষ্টি। স্বদেশ-এতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বিদেশের আলো- 
বাতাসকে আহান করেছিলেন__ 

“..আমরা তাই দেশি কি বিলাতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার 
কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপন করে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। 
কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য 
আলো চাই আর বাতাস চাই। সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চারিদিকের 
অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে 
পারবে”... 

কাব্যের সংজ্ঞা বিশ্বনাথ যা দিয়েছিলেন-_বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌-_এ সংজ্ঞা আক্তও 
আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কাব্যের এমন যথাযথ সংজ্ঞা বোধহয় আর কোন দেশ 
দিতে পারেনি। এ সংজ্ঞা চিরস্তন বলেই প্রমথ চৌধুরী একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
'জয়দেব* তার প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি এই সংজ্ঞার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তার 
পরবর্তী কালের সাহিত্য-চিন্তায় গৃহীত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেন 
তার কোন পরিবর্তন না করেই প্রবন্ধটি তিনি আবার প্রকাশ করেছিলেন। তাই সংজ্ঞাকে 
জয়দেব প্রবন্ধে তিনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা জানবার আগ্রহ আমাদের থেকে 
যায়। এ ব্যাখ্যাটি তার সাহিত্য তত্তের প্রথম কথা বলে আমরা এখানে উদ্ধত করছি--_ 

“বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমতঃ ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ শব্দ 
রসাত্মক হওয়া আবশ্যক, তৃতীয়তঃ এনদ'পভাবে প্রকাশ কর্তবা যাহাতে রসাত্মক ভাব 
রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইতে পারে। যে অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা কবিতায় 
ভাব ও ভাষায় সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের 
আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত।”৩ 

কাব্যের দুটি দিক আছে - আত্মা ও আর্ট। কাব্যে যেখানে আত্মা প্রধান সেখানে তা 


১। শা 5 21191 -199160150 [05৭8১ 0) 4 
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৩। জয়দেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ৬ ৮ 


প্রমথ চৌধুরীর সাহিতাতত্ত ৪০৭ 


রোমান্টিক, যেখানে আর্ট প্রধান সেখানে তা ক্লাসিক। আবার কোন একটিকে সম্পূর্ণরূপে 
বাদ দিলে কাব্যই হয় না। এই আত্মার অর্থাৎ কাব্যাত্মার নাম তিনি দিয়েছেন “মানবমনের 
জাগ্রত স্বপ্র"। আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই বলেছেন - 

“আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে 
নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি ।”৪ 

প্রমথ চৌধুরী বরাবরই অত্য্ত শিল্পসচেতন ছিলেন। সাহিত্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব, 
তার রুপসজ্জা ও মণ্ডনকলা তার সাহিত্যে ছিল। এইজন্য তিনি ফরাসী সাহিত্যের প্রতি 
বেশি অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজির চেয়ে ফরাসী সাহিত্য তার বেশি প্রিয় ছিল। কারণ 
রোমান্টিকতার অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনা তার মনকে নাড়া দেয়নি। ক্লাসিক সাহিত্যের সংযত 
সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং তার সুষম অঙ্গসৌষ্ঠৰ তিনি বেশি পছন্দ করতেন। তার নিজের 
বক্তব্য ছিল-_“ধে কবিতায় দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আম্মার এশ্বর্য আছে, এ কথা 
আমি স্বীকার ঝরতে পারি না।” (কবি বিহারীলালের কাব্য ফাঁরা পড়েছেন তাদের কাছে 
এ মন্তব্য বিস্ময়কর বটে। কিন্ত সে আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই। আমর৷ 
প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতন্তের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।) 

এই খহিরঙ্গ সচেতনতার জনো প্রমথ চৌধুরীর নিজের রচনায়, এমনকি তার 
কবিতায়ও, হৃদয়-বিরলতা দেখা যায়। তার প্রবন্ধ, বিদগ্ধ মনের কসরত এবং তার গল্পও 
প্রবন্ধধর্মী। সর্বত্র তিনি শাণিত যুক্তির উপাসক, তার হাস্যরসও বুদ্ধিনিষ্ঠ, তার কাছে হাসি 
গধু মুখের হাসি নয়, মনের হাসি। কান্নাটা হদয়ের নিকটবর্তী এবং হাসিটা মনের 
নিকটবর্তী বলে তিনি করুণরসের চেয়ে হাস্যরসের বেশি অনুরাগী ছিলেন। তার রচনায় 
করণরসের অভিব্যক্তি নেই বললেই হয়। পক্ষান্তরে হাস্যরসই তার রচনায় প্রাধান্য লাভ 
করেছে। 

তার সাহিতাচিস্তায় সাহিত্য ও অর্টের এই হল [মাটামুটি স্বরূপ ও স্থান। এরপর 
আমরা সাহিত্যের গভীরতর সমস্যাগুলি প্রসঙ্গে তার মতামত কি তা সংক্ষেপে একে 
একে আলোচনা করব। 

সাহিত্যের সুন্দর & সাহিত্য-দেহের নিজের সৌন্দর্য ০ো আছেই, যার মধা দিয়ে 
শিল্পের প্রকাশ হয়, আবার সাহিত্য যাকে প্রকাশ করে তারও সৌন্দর্যের বিশেষ রীতিতে 
প্রকাশের প্রয়োজন আছে, তারও মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন আছে। সাহিত্য ও শিল্প জগতের 
সবকিছুর খুঁটিনাটি রিপোর্ট বা ফটোগ্রাফ নয়। জগৎ ও ভীবনের বিশেষ-বিশেষ অংশকে 
বিশেষরাপে প্রকাশেই আর্টের মহিমা । সাহিত্যের এই প্রকাশিতব্য যা, তা এ লোকের দেহ 
বা ভাব যাই হোক না কেন, তার মধ্যে বিশেবকেই সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায়, যা 
সাধারণ তা সাহিত্যে কোন বিশেষ স্থান পেতে পারে না। এই জন্যে সাহিত্য জনতাকে 
কবির কৃতিত্বের অনেকখানি নির্ভর করে। জয়দেব ব8/85-কে তার কাব্যে তুলে 


৪। চিত্রাঙ্গদা, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ২২৬ 


৪8০৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


ধরেছেন, তার নির্বাচনে ক্রটি ছিল বলে প্রমথ চৌধুরী যে মত প্রকাশ করেছেন তা থেকে 
কাব্যের বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে আমরা তার মতের পরিচয় পাই। 

“জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট 
রুচির পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্বরূপ 
স্থির করিয়াছেন, সেজন্য আমরা কখনো তাহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত 
করিতে পারি না।”৮৫ 

শুধু এই বিষয়-নির্বাচনেই আবার সাহিত্যের সুন্দর সার্থক হয়ে ওঠে, তা নয়। নির্বাচিত 
বিষয় বিশেব হয়েও যখন আর্টের সহায়তায় তা নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তখনই সাহিত্যের 
সুন্দর সার্থক হয়। জয়দেবের কাব্যে 17179 আর্ট হয়ে ওঠেনি, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা 
হয়ে উঠেছে, এইজন্য প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। সাহিতর 
বিষয় স্থল দেহই হোক আর সূক্ষ্ম ভাবই হোক আর্ট যখন তাকে নির্বিশেষ করে প্রকাশ 
করে, তখন তা হয়ে ওঠে স্থুল ইন্দ্রিয়-ভোগ্যতার উপবের বাইরের জিনিস। হেগেল তাই 
বলতেন - যে আর্ট যত বেশি স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা তত নিন্নস্তরের, যার মধ্যে স্থুলাতীত 
অনেকটা এই রকম ছিল-_ 

“যে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায়, তাহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব, তাহা 
হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ, তাহাতে দেহের কোনরূপ 
লাভ লোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দ আনা দৈহিক ।”৬ 

বলা বাহুল্য, এর অর্থ এ রকম নয় যে সাহিত্যের আবেদন শুধু অতীন্দ্রিয় বা সম্পূর্ণ 
বোধিগ্রাহ্া। আমাদের বক্তব্য, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ভোক্তার স্থুল ইন্দ্রিতৃপ্তিতেই 
সীমাবদ্ধ না থাকে, তার আবেদন যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়ের কোন বিকার সাধন 
করে না তখনই রসসৃষ্টির সার্থকতা । 

সাহিত্যে নীতি ঃ সাহিত্যে নীতির সমস্যা চিরকালের। রবীন্দ্রনাথের '“চিত্রাঙ্গদা' 
প্রকাশের পর এ সমস্যা আর একবার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আন্দোলন তোলে। প্রমথ 
চৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে যে লেখাটি পাঠ 
করেন তাতে এ সম্বন্ধে ঠার মতামত সুস্পষ্ট। তার মত হচ্ছে সাহিত্যে নৈতিকতার 
প্রশ্ন এক অর্থে অবাস্তর। কারণ এ সমস্যাটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা। 
ব্যবহারিক জীবনে আমরা যাকে অশ্লীল বলে বা অনৈতিক বলে সমালোচনা করি, 
আর্টে বা সাহিত্যে এসে তা যে রূপ লাভ করে তা ব্যবহারিকতার বাইরে পড়ে যায়। 
সেখানে তার রূপ প্রাকৃতরূপ নয়, তার তখন রসরূপ। তখন তার ভোক্তা তার 
অশ্লীলতা বা অনৈতিকতার দ্বারা পীড়িত নন, তখন সেখানেই তিনি তার রসসন্তোগে 
আত্মভোলা, ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাই নেই। আর্টিস্ট যখন ব্যবহারিককে রসরূপ 


৫। জয়দেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম)। 
৬। “ভারতচন্দ্রের অ্মীলতার ভিতর আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু 1ব%/৩ প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) পৃ. ২২৫ 


প্রমথ চৌধুবীর সাহিত্যতত্ ৪০৯ 


দিতে পারেন তখনই তিনি সার্থক, “যে ব্যক্তি তার বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে 
রীপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি।” সেজন্যেই 9011০ কাব্য বলে কোনো 
বস্ত নেই, কেন না “য মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই 
তা 01011015) অতিক্রম করে।” তাই এ সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট মত. হচ্ছে-“মর্যালিটি 
হচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিস, আর কাব্য হচ্ছে অন্তরাত্মার। কাব্যের যে 
জীবনের উপর কোন প্রভাব নেই একথা অবশ্য আমি বলতে চাইনে, কাব্যের আবেদন 
মানুষের 11)0191 5015০-এর কাছে নয়, 901111091 5075০-এর কাছে। যা স্পিরিচুয়াল 
হিসাবে অমৃত তা যে মন্যাল হিসাবে বিষ এ কথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। 
বরং মানুষ চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের ম্পিরিচয়াল খোরাক মানবাস্মার 
সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।” 

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ৪ প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে আনন্দবাদের (0. ৪015 524) 
পক্ষপাতী। সুতরাং তার মতে সাহিতোর উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের উত্তবে বলতে হয় 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য কিছু নেই, অর্থাৎ তা থেকে কোন রকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
আশা রাখার অর্থ তার উদ্দেশ্যকে (ছাট করা। সাহিতা তার কাছে অহেতুক লেখা মাত্র। 
কারণ, “মানুষের দেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার নধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কেননা তা উদ্দেশ্যহীন, 
অর্থ, মান, যশ এসব তো দূরের কথা, লোকশিক্ষা, দেশোদ্ধার কিছুই সাহিত্যের উদ্দেশ্য 
বলে তিনি স্বীকার করেননি । সাহিত্যসাধনায় এ সবই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসবই 
যদি সাহিতাসাধনার উদ্দেশ্য হয়ে দীঁড়ায় তা হলে সাহিত্য স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। 
ভারতীয় লীলাবাদের মতো তিনি সাহিত্যে লীলাবাদের সমর্থক এবং এ সম্বন্ধে তিনি তার 
চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছেন “সাহিত্য খেলা প্রবন্ধে, “স্বিয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তার 
কোনই অভাব নেই তবুও তিনি এই নিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তার লীলামাত্র। 
কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসূষ্টির মনুরূপ, সে সুজনেন মূলে কোনো অভাব দুত্র করবার 
অভিপ্রায় নেই সে সৃষ্টির মূল অভ্তরাত্মার স্ফুি এবং তার ফুল আনন্দ।” 

'রিয়ালিজম্‌ ও আইডিয়ালিজ্ম্‌ ৪ রিয়ালিজম ও অ-ইডিয়ালিজনের দন্দ-মীমাংসায় 

প্রমথ চৌধুরী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকটা জার্মান দার্শনিক কান্টের অনুগামী । 
কান্টের মতে জ্ঞানের দুটো দিক আছে - ইন্দ্রয়ানুভূতি (9017586101) এব বং চিন্তা বা যুক্তি 
(1695017): জ্ঞানে তাই দুটি উপাদান রয়ে গেছে ৪ 0০0১1011011 এবং & [01911 বাইরের 
জগৎ থেকে যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন মনের কাছে আসে তা মনের কারখানার যেন কাচা 
মাল (8৮ 718191015)। এই কীচা মালের উপর মন 91১700, 11110, 98005141800, ০8- 
38111 প্রভৃতি নিজের ভিতরকার ধারণা বা 091০%01105 প্রযোগ করে যা গড়ে তোলে 
তাকেই বলি জ্ঞান। কান্ট জ্ঞানের জন্যে বাহা-জগতের সংবেদনকে স্বীকার করে নিচ্ছেন 
মাবার মনের নিজের কতকগুলি বিচারধারা বা ০81650115-ও-_যা মনের মধ্যেই থাকে, 
বাইরে থেকে আসে না-_শ্বীকার করে নিচ্ছেন। সহজ কথায় জ্ঞানের জন্যে বাহা ও 
আত্তর উভয়েরই স্বতন্ত্র মূল্য তার দর্শনে স্গীকৃত। এই জন্যে ধলা হয় তার দর্শন 17- 


৪১০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


01৮95 0101) 81010111019] 210 [91101791151 | তার দর্শনে ভাববাদ ও বাস্তববাদের 
মিলন হলেও তাকে 5901-90600151 বা 9011 /১৮10501015 বলা যেতে পারে । কারণ 
তার মতে বাস্তবকে আমরা তার স্বরূপে জানতে পারি না। আসলে আমাদের মনের 
071601195 তাকে যেরাপে আমাদের কাছে উপস্থিত করে আমরা তাকে সেরূপেই 
জানি। অর্থাৎ চারিদিকে আমরা যা দেখছি তা আমাদের মনেরই রচনা। কান্টের সঙ্গে 
প্রমথ চৌধুরীর আশ্চর্য মিল আছে বলে আমাদের মনে হয়। আমাদের এ ধারণা দুঃসাহসিক 
বলে অনেকে ভাবতে পারেন। তাই বাধ্য হয়ে আমরা তার বক্তব্য একটু দীর্ঘ হলেও তীর 
নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি 

“কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। 

আমরা যাকে বস্তজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগংও তো মানুষের মন রচনা 
করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রাকৃতলোক দুই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর 
যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। 

আপাত দৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্ত্র বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে পাওয়া যায় তার 
অন্তরে রয়েছে 10%1081 173170। আমরা যাকে ০01০০! বলি তা যে 9১1০০! - এরই 
বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।” 

কান্টে যেমন 1217[011101517) ও [২8110191151 - এর মিলন ঘটেছিল প্রমথ চৌধুরীর 
মধ্যে তেমনি রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয় ঘটেছে। এ সমন্বয় আর্টের ক্ষেত্রে 
অবশ্যভ্তাবী বলে এ জিনিস অনেকের মধ্যেই ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে অভিনব 
কিছু নন। বস্তুত বাস্তবজগৎ থেকে, জীবন থেকে, যে প্রাকৃত সত্য কবি-মানসে এসে 
উপস্থিত হয় তার উপর কবিকল্পনা ক্রিয়া করে, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে কবি তখন 
প্রাকৃত সত্যকে সাহিত্যিক সত্যে রূপাস্তরিত করেন। “আসল কথা, ও সকল ন্যায়ের 
তর্কের সাহিত্য ক্ষেত্রে সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের 
কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের 
ছায়াবাজে উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য।” 

ভাব ও বস্তুর এই সমন্বয় থেকে আর একটি কথা সহজেই সিদ্ধ হয় যে, সমাজ ও 
সাহিত্যের সম্পর্ক অচ্ছ্দ্যে। সাহিত্য যেমন সমাজকে পরিবর্তিত করে, সমাজও তেমনি 
সাহিত্যের মধ্যে নিজের ছায়া ফেলে যায়। তবে অতি আধুনিকেরা যেমন ভাবতে আর্ত 
করেছেন কবি বা সাহিত্যিকের মন হচ্ছে সামাজিক পরিবেষ্টনীরই 79৫01 প্রমথ চৌধুরী 
তা সমর্থন করেননি। সমাজের যা পরিবেশ, যা প্রভাব তাকে কবি ছাড়িয়ে যেতে পারেন 
না, তার অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারেন না, একথা তিনি স্বীকার করেননি । আমাদের 
দেশে রলা হত “কবিরনীবী পরিভূঃ স্বয়স্তুঃ। কবি একাধারে কবি ও নবী, খষি ও 
সৌন্দর্যসরক্টা। সমাজকে তিনি নতুন কিছু দিয়ে যান, সমাজের উধ্র্বে উঠে যাবার তার 
ক্ষমতা আছে বলেই। 


প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যতত্ত ৪১১ 


প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : 

2 “দারিদ্র্য তাহাকে ভোরতচন্দ্রকে) নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল শুধু প্রমোদের 
প্রভু। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন 
সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কম্মিনকালেও বিষয় বাসনায় আবদ্ধ নয়।” 

এ থেকে প্রমথ চৌধুরীর মত সুস্পষ্ট। 

সর্বশেষে তার একটি আপাত অদ্ভুত মতের কথা উল্লেখ করে, আমাদের প্রবন্ধ শেষ 
করব। সে হচ্ছে এ যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তার মত। বলেছেন, এমন যুগ আসছে যখন 
অধিক শক্তিসম্পন্ন অল্প-সংখ্যক লেখকের বদলে ্বল্নশক্তিসম্পন্ন অধিক সংখ্যক লেখকের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কারণ এটা গণতন্ত্রের যুগ। তাই মহৎ সৃষ্টির জন্যে গণতন্ত্রের চেয়ে 
অভিজাততন্ত্বের তিনি অধিক পরিপোষক ছিলেন। কিন্তু এতিতাসিক ধারাকে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই বলেছেন, শাসনব্যাপারে গণতন্ত্র যদি আসেও, সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে অষ্টার মনের আভিজ্জাত্য চাই £-_ “আমাদের মতে এ যুগের বাঙ্গালির আদর্শ 
হওয়া উচিত প্রাচীন শ্্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে 
মনে পোষণ করি যে. প্রাচীন ইউরোপে এথেল যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ 
ভাবতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাটীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে তা 
ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং আযারিস্টোক্রাটিক। অর্থাৎ যে সভ্যতা ছিল সামাজিক 
জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে আযরিস্টোক্রাটিক। সেই কারণে গ্রীক সাহিতা 
এত অপূর্ব এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোন বিচ্ছেদ নেই, বরং 
দুয়ের মিলন এত ঘনিন্ঠ যে, বুদ্ধি বলে তা বিশ্লিষ্ই করা কঠিন।” 

কত বছর আগে প্রমথ চৌধুরী এ কথা লিখেছিলেন, আজও তার উপদেশের 
উপযোগিতা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কমে নি। 





৬. জার্মান নন্দনতত্ববিদ শিলার 


“কবির সৃষ্টি শুধু তার নিজের উপরে এবং তার যুগের উপরেই নির্ভর করে না, উপরস্ত 
তার জাতির মানসিকতার উপরে এবং সে জাতি তার জন্যে যে আধ্যান্সিক, বৌদ্ধিক 
এবং নান্দনিক এতিহ্া ও পরিবেশ সৃষ্টি ধরে তার উপরেও তা নির্ভরশীল। তার মানে 
এ নয় যে, কবি ঠাব পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকেন বা থাকতে বাধা এবং একথাও ঠিক নয় যে, তিনি নিজেকে শুধু জাতীয় চিত্তের 
প্রতিধ্বনি বলে বিবেচনা করবেন।”১ কবির প্রতিভা জাতীয় চিত্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
যুক্ত এবং অনেকটা জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি একথা ঠিক মনে হয়, যখন দেখি 
ভোগ, সুখ, সমৃদ্ধি ও পূর্ণ জীবনের কবি কালিদাসের অমর সৃষ্টিগুলি রচিত হয়ে?ছ হিন্দু- 
সভ্যতার সমৃদ্ধির স্ব্ণঘুগে । আবার বিপরীত প্রমাণও ইতিহাসে আছে। জার্মানীর জাতীয় 
জীবন যখন শতধা-বিচ্ছিন্ন, শানা ছোটো-ছোটো রাজ্যে খণ্ডিত জার্মানীতে যখন বামনাত্র 
একটা কনফেডারেশন আছে, জাতীয় সংহতি ও জাতীয় চেতনা বলতে প্রায় কিছুই নেই, 
যখন আভ্যত্তরীণ কলহ ও বহিরাক্রমণে জার্মানী ক্ষতবিক্ষত, তখনি ঘটে জামনীর 
চিত্তজাগরণের বিরাট বিস্ফোবণ 'ঝড় ও চাপ' আন্দোলন। ঝড় ও চাপ” (51) 011৫ 
[014)')-_নামে যেমন, কার্যক্ষেত্রেও্ তেমনি, জামনীর সমাজ ও সাহিত্যে এ এমন 
এক প্রচণ্ড আন্দোলন যা তরুণেব জয়ধ্বজা উড়িয়ে ঝড়ের বেগে এলো, পুরাতনের পচা 
আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে গেলো, নবীনদের উদ্দীপ্ত করে দিয়ে গেলো প্রাণোচ্ছল নতৃন 
সুষ্টিতে। এই আন্দোলন অংশত ইতালীর পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণ আর 
মামাদের দেশের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে তুলনীয়। জার্মানীর এই ঝড ও 
চাপ" আন্দোননের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-_গ্যেটে, শিলার, লেসিং প্রমুখ কবিনাটাকার « 
নহামনীষীরা। আমাদের নব-জাগরণের মতো এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দীপনা যখন 
থিতিয়ে এলো তখন সুমহান গঠনমুখী সারম্বত সৃষ্টির সূত্রপাত হলো। বদিও এই 
আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৭৪৮ স্বীষ্টাব্দে, তবু এর সৃষ্টির স্বর্ণযুগ হলো ১৭৮০ 
১৮৩০ শ্রী । এর প্রথনে ছিলো রোম্যান্টিক উদ্দীপনা, এর পরিণতি হলো ব্রাক সমৃদ্ধিতে। 
জার্মান সাহিত্যের অন্যতন কবি নাট্যকার নন্দনতন্ুঁবিদ শিলাবের স্াষ্ট এই ঘুগেরই 
ফসল। একদিক থেকে জার্মান সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দনতত্ুবিদ শিলার(েই বল। বায়। 
কান্ট-হেগেলের মতো জার্মান দার্শনিক নন্দন তত্ববিদের তুলনায় শিলাত্র স্বত্ব গুরুত্ব 
এই যে, জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রিদ্রিশ ফম্‌ শিলাব (00100) 00019(901% ঢ1100110) ০ 
90111110 1759-1805) ছিলেন একাধারে অন্টা ও সাহিত্যতত্ববিদ-_একাবারে কবি 
নাট্যকার এবং নন্দনতত্ববিদ। 

শিলারের জন্ম হয় জার্মনীর ভ্যুটেম্বার্গের অন্তর্গত মার্বাক নগরে । শৈশব-কৈশোর 


১। শ্রীঅরবিন্দ ' “ভবিষাতের কবিতা 077৩ চ৪01৩ ৮০০৮% গ্স্থেব বামেশ্বব শ' কৃত অনুবাদ), ১৯৯৫, 
পৃঃ 9৮) 


জার্মনি নন্দনতত্তবিদ শিলাব ৪১৩ 


তার দুঃখ-দারিদ্যের মধ্যে কাটে। রিলকের মতো তাঁকেও মিলিটারী স্কুলে পড়াশোনা 
করতে হয়। জীবিকার জনো কিছুকাল আইন এবং চিকিৎসা-বিদ্যাও পড়েছিলেন তিনি। 
কোনো কারণে ভূট্যেম্বার্গের বিষ নজরে পড়ে যান তিনি। তার ফলে অনেক দিন 
এখানে -ওখানে পালিয়ে বেড়ান, শেষে জার্মান সাহিতোর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গ্যেটের 
আনুকূলে) জেনা' বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের পদ পাওয়ার পরে তার দুঃখপূর্ণ ভবঘুবে 
জীবনের অবসান হয়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো নন্দনততবিষষক 
বিখ্যাত পত্রিকা 1019 £019। 009 71085)-এর সম্পাদকের পদ প্রাপ্তি। এর জন্যে 
তিনি যে সম্মান দক্ষিণা পেতেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তাব চেয়েও গুরুত্পূর্ণ 
ঘটনা হলো শিলার এই পত্রিকায় লেখার জন্যে গ্যেটেকে অনুরোধ করে পত্র লেখেন। 
তাকে উপলক্ষ করেই তাদের মধ্যে ঘন-ঘন পত্রবিনিময় শুর হয় এবং শেষে পত্রমিতালি 
থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুধ গড়ে ওঠে। সাহিত্যের জগতে এবকম আজীবন বন্ধুত্ব বড়ো একটা 
দেখা যায় না, স্ংবেজ্ী সাহিত্যে শুধু দেখি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ-কোলরিজের এমন বন্ধুত্ব আর 
বাজনীতিতে মার্কস্‌-একঙ্গেলসের বন্ধৃত্ব। গোটে ও শিলারেব এই দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় বন্ধুতু 
গুপু তাদের ব্যজিগত জীবনের গর্বেব বিষয নয়, সমগ্র জার্মান জাতিব সারস্কত জীবনের 
9 বিশ্বের নান্দনিক সমৃদ্ধির বিবল সংযোশণ | এব ফলে দীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে 
চলেছিলো মে পত্রবিনিময ভাব সুবৃহৎ সঙ্গলনে পাই, পৃথিবীর এই দুই মহান সাহিত্যিক 
€ মহামনাধীব নপ্দনতান্তিক চিন্তার সম্ভাব। এই পত্রসঞ্চলন নন্দনতন্তেব ইতিহাসে এক 
অবিস্মরণীষ সংযোজন : 

1001 37010018501 2৮,15011ো 901111101 11170 00011)0 (8101001151109 
000101/951%, 17101011001 451 ৮৮101) 21111511) 

যদিও শিলাব গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস-গ্রশ্থ, নাটক- - শানাবিধ বচনাই লিখেছেন 
তবু সাধারণের কাছে ঠাব প্রধান পরিচ্ষ নাটাকাৰ কপেই। এবং জার্নাণাব বাইরে তার 
প্রভাব একসময় ছড়িযেছিলে'-_গ্যেটের চেষেও বোঁশ-্তাব নাটকেব জনোই। ভার 
বখ্যাত নাটকগডলি হলো 1010 70001 (07110 17060015), 1781. 70৭10 011৫ 
| 19০ (171011000 ৭100 1,050), 1784, 10017 0210১, 11112101701 ৮017 90717101) (190) 
(51105, 10117160৩01 ১0211) 1787, ৬4০10191011 (৬1101790011) 1798- 1799, 
10119 91000011 (৬18117 91021), 18000, 1010 60100 ৮01৮ 01৭1৬ (0150 316 
01 01109115) 1801, 1010 8312101 017 1৮1০5১1118 (010 31740 01 1৬1059179)1860)5, 
৮/111)0111 701] (/1111911 7101). 18041 পক্ষ্য কবনেই বোঝা যাবে মাত্র তিন-চার 
বছরের মধ্যে বহুসংখ্যক নাটক লিখেছিলেন শিলার। শুর সংখ্যার দিক থেকেই নয়, 
গুণগত উৎকর্ষেও শিলারেব নাটক সেদিন সমগ্র ইউবোপের দৃষ্টি আবর্ষণ করেছিলো। 

নাটক ও গীতিকবিতায় যেমন শিলারেব ব্যম্তিত্ের প্রকাশ, প্রবন্ধে এবং নন্দন 
ওন্তবিষয়ক রচনায় তেমনি তার মনম্ি তার প্রকাশ ঘটেছে। আগেই বলেছি একাধারে অষ্টা 
ও সমালোচক , কবি ও নন্দনতত্ুবিদ হিসাবে যদ বিচার করি, তা হলে স্মগ্র জার্মান 
সাহিত্যে শিলার অদ্বিতীয়। 


৪১৪ বিবিধ প্রসঙ্গ * 


নন্দনতত্ত ও সাহিত্যতত্ব বিষয়ে শিলারের বেশ কয়েকটি রচনা রয়েছে। প্রধান কটি 
হলো: 

১. 171011050101)1501)6 131150, 1786-1788(71)1105010171051 [.611615), 

২. 0৮০ো [01]11010) 0170 ৬/1100, 1793 (01 01509 0170 [01/010), 

৩. 91196 1090 010 45110115010 12171910170 065 11017501101, 1795, (1.০1- 
[05 017 1170 4১050116110 6:0000901101) 01 1৬101). 

৪. [07001 191৬2 210 5010111)011181150112 [0101)0017%, 1795-96 (11) 51৬০ 7170 
9০171111011] ৮0০11) 

এছাড়া রয়েছে গ্যেটে ও শিলারের পত্রবিনিময় যার কথা আগেই বলেছি--.00 
91710/501591 78015011017 301)11101 00110 0011)0'. শিলারের নন্দনতত্ব বিষয়ে 
আলোচনায় কান্টের কথা না বললেই চলে না। শিলার তার নন্দনতর্তব-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ 
রচনার শুরুতেই কান্টের কাছে তার খণ স্বীকার করে বলেছেন : “এ কথা আমি গোপন 
করবো না যে, আমার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যটি কান্টের তত্তের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।২ 
আসলে কানু ছিলেন দর্শনশান্ত্রে সেকালের সবচেয়ে প্রভাবী ব্যক্তিত্ব। এতখানি প্রভাবশালী 
যে, অনেকে বলেন, তার পরবর্তী দার্শনিকেরা কেউ তাকে স্বীকার করেছেন, কেউ তাকে 
খণুডন করেছেন, কিন্তু কেউই তাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। শিলারের ও -_ 
অন্তত প্রথম দিকের রচনায়-_কান্টের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জার্মান দার্শনিক 
কান্ট (11711810191 191). 1724-1804) তিনটি রচনার জন্যে অমর হয়ে আছেন-_ 
(০1101 001 00016 ৬০11700111. 1780 (01111011601 121110 13585011), 1611110 ৫01 
71910150100) ৬০171771100, 1788 (011110000 01 2170010201 2595011) ও 1৩11111 001 
[01791191087 1791 (0710000 01 10001711) শেষ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে কান্ট 
নীতিতত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে আলোচনা করেছেন নন্দনতত্ত 
বিষয়ে। এই শেষ দুটি রচনারই প্রভাব পড়েছে শিলারের নান্দনিক জিজ্ঞাসায়। শিল্পসৃষ্টির 
উদ্দেশ্য কী? সমাজের মঙ্গলের জন্যে নীতিশিক্ষা দেওয়া, নাকি শুধুই আনন্দ দেবার জন্যে 
মনে করতেন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে নৈতিকতার 
সম্পর্ক সুনিবিড়। শিল্পের নান্দনিক শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। কান্টের মতো 
তিনিও বিশ্বাস করতেন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা এক স্বাধীন স্বতস্ব তাগিদ--৫091০01101 
[111)011০)। যদিও প্রথম জীবনে ঝড় ও চাপ" আন্দোলনের সঙ্গে শিলার যুক্ত ছিলেন, 
তবু কান্টের যুক্তিবাদের প্রভাবেই এ আন্দোলনের উদ্দানতা ও রোমান্টিক উচ্ছাস কাটিয়ে 
ক্লাসিক বিধিবিধানের দ্বারা নিজের সৃষ্টিরূপকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ক্লাসিক কবিদের মতোই 
তিনি আঙ্গিকের পারিপাটোর বিষয়ে গুরুত্ব দেন। কান্ট ছিলেন পুরোপুরি ভাববাদী 


২। ১৮25215৬111 1018 11ঘ)ত11101017 ৮৮1)01761), 4495 65 61953161115119, 19170150175 07102089129 
১1770, 21 0070) 01৩ 17201)101801701) 10০18/01-1017501) 09110) ৬/910917,.4 -50188115, 177501107 
170৩ 1৩ /৬090৭1)5 নি2101য016 ৩5 ৬1950, নসত 01151 


জীর্মীন নন্দনতত্ববিদ শিলার ৪১৫ 


দার্শানক। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন সৌন্দর্যের কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই, সৌন্দর্য নির্ভর 
করে শিল্পসাহিত্যের উপভোক্তার উপলব্ধির ওপরে । সুতরাং সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান শিল্পবস্ততে 
নয়, শিল্পের উপভোক্তার মনে-_এ তত্ত ভারতীয় রসবাদীদের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। 
__এ বিষয়ে বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়ে আমাদের সর্বজন পরিচিত কথাটি স্মরণ করাই 
যথেষ্ট :কাব্য7রসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়, _সহৃদয় পাঠকের মন।”ৎ অন্যদিকে 
কিন্তু শিলারের চিন্তাধারার সঙ্গে এখানে কান্টের চিন্তাধারার সাদৃশ্য নেই। বরং হেগেলীয় 
বস্তুগত ভাববাদের (091০০11৮5 10081151) সঙ্গে সাদৃশা রয়েছে বেশি। কারণ শিলার 
মনে করতেন, সৌন্দর্য শিল্পবস্ততেই আছে, যদিও তার উপলৰি ব্যক্তির অনুভব-ক্ষমতার 
ওপরে নির্ভর করে। কান্ট থেকে নিজের মতের এই স্বাতন্ত্য শিলার তার প্রথম দিকের 
রচনা 1111050101015015 97190. 1786-88 (77110501010081 1,911515 ) গ্রছেই প্রতিপন্ন 
করেছিলেন। কান্টের মতে সৌন্দর্য শুধু উপভোক্তার মন্ময় উপলব্ি, কিন্তু শিলারের মতে 
সৌন্দর্যের *মস্তিত্ব বস্তুগত (0৮16011৬০)। কান্টের প্রভাব থেকে শিলার এই যে বেরিয়ে 
এসেছেন, এবং চরম ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নন্দনতত্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, 
হেগেলের (7891) মতে পাশ্চাত্য নন্দনতত্তে এইটাই শিলারের প্রধান অবদান ? "৩ 


201)10591110111 ৮%1)101) 172101 25011090 (0 9০111191 15 11 115 05901700......1180 
1109017001011101)1 01 1050৬211017 0০ %৮1)101) 21 0৬19 (11) 1210 75011090 910- 


1০011৮11114 50750 00100176 ০0৮1০011৮109.”* শিলারের প্রথম দিকের আরো 
একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো [0901 411010060) 010 90100, 1793 (01) 01906 8170 
[01%715)। শিলার এখানে নলতে চেয়েছেন বস্তুর শুধু বাহ্য কাঠামোর ওপরেই সৌন্দর্য 
নির্ভর করে না; ব্যক্তিত্বের মাধুর্য (/101178001)-এর সঙ্গে যখন মহৎচিন্তের মহৎ ভাবের 
(৬/1199)সংযোগ হয় তখনই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের জন্ম হয়। 

নন্দনতত্ব বিষয়ে শিলারের স্বচেয়ে পরিণত রচনা হলো 97190 09০ ৫19 
25170115019 2701101) 9 469 11017501800 (001 1179 4১951119105 70110801011 01 1৬1011)। 
এই রচনাটি প্রথমে শিলারের [080 11010. (7170 70015) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হয়। মানুষের নান্দনিক শিক্ষা বিষয়ক এই পত্রাবলীতে শিলার কান্টের প্রভাব 
অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন, কান্টের কঠোর ুক্তিবাদ থেকে বেরিয়ে এসে শিলারের 
দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা মানবিক নমনীয়তা লাভ করেছে। তবু এখানেও কান্ট্রে প্রভাব লক্ষ্য 
করি, যখন দেখি শিলার শিল্পের সঙ্গে নীতির গভীর সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ 
শিল্পবোধ মানবসমাজের থেকে বিবিক্ত কিছু নয়, সমাজকল্যাণের সঙ্গে নিবিড় ভাবে 
যুক্ত। শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা মানুষের কল্যাণের জন্যে। শিল্পী এই সামাজিক দায়িতু 
এড়িয়ে যেতে পারেন না। একেই আধুনিক কালে শিল্পীর দায়বদ্ধতা (00700111701) 
বলা হয়। শিক্ষা কি শুধু সৌন্দর্যসূষ্টি করে আনন্দদান করবে, নাকি নীতিশিক্ষা দিয়ে 
সমাজের মঙ্গলবিধান করবে? নীতির মানদণ্ড অবশ্য সমাজে-সমাজে যুগে-যুগে পরিবর্তিত 
৩। গুপ্ত, অতুলচন্্র £ 'কাব্যজিজ্ঞাসা” ; ১৪০৩, পৃঃ ২৫। 
৪1 130521)01)51, 14710 441715107০0 49517৩60 1956 0287. 


৪১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


হতে পারে; কিন্তু শিল্পে নীতিশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলবিধান কবি-শিল্পীকে করতেই 
হবে। এই জন্যে কান্ট বলেছিলেন- শিল্পের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । বস্তুত 
সৌন্দর্য হলো নৈতিকতার প্রতীক।৫ শিলারও এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। 
তবে নৈতিকতা সম্পর্কে শিলারের বক্তব্য অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। মানুষের ওপরে 
নৈতিকতার দায়িত্ব বর্তেছে প্রকৃতির বিবর্তনের ধারায়। শিলার এই তত্ব বৈজ্ঞানিকভাবেই 
ব্যাখ্যা করেছেন-_“প্রকৃতির চোখে মানুষ এবং তার অন্যান্য সৃষ্টি সমান__মানুষবে 
প্রকৃতি অন্যানাদের তুলনায় কোনো ভালো সুযোগসুবিধা দিয়ে রেখেছে, তা নয়। মানুষের 
হয়ে সে তার কাজগুলি ততদিন করে দেয় যতদিন না সে স্বাধীন বুদ্ধির অধিকারী হয়ে 
নিজের কাজগুলি নিজে করে নিতে পারছে। কিন্তু মানুষকে যে জিনিসটা ঠিক মানুষ করে 
তুলেছে সেটা হলো এই-_মানুষকে প্রকৃতি যতটুকু তৈরী করে দিয়েছে, মানুষ শুধু 
ততটুকতে এসে থেমে যায় না; প্রকৃতি তার হয়ে যতটুকু করে দিয়েছে, সে যুক্তিবুদ্ধি 
খাটিয়ে তার চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে। যে কাজটা অন্ধ তাগিদে বাধা হয়ে করা হতো, 
সেটাকে সে স্বাধীন ভাবে স্ব-নির্বাচিত কাজ হিসাবে করে এবং যেটা ছিলো জৈব তাগিদ, 
সেটাকে নৈতিক তাগিদে উন্নত করেছে।”৬ আগেই বলেছি নাতিশিক্ষা বনাম সৌন্দর্যসৃষ্টি 
এবং পরিণামে সামাজিক মঙ্গলসাধন (আধুনিক ভাষায় দায়বদ্ধতা" বা 001781771176171) 
বনাম নিছক আনন্দদান (অথবা কলাকৈবল্যবাদ বা /115 00 91179 501০)--এই বিতর্ক 
চিরকালই সবদেশেরই সাহিত্যিকদের চিন্তিত করেছে। আমাদের দেশে এই সমস্যা নিয়ে 
সবচেয়ে বেশী ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র । যখন 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন*" 
লিখেছেন তখন “মঙ্গল সাধন” ও “সৌন্দর্য-সৃষ্টি'-কে শিল্পের বিকল্প উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ 
করেছেন__ 

“যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।””” 
এখানে অথবা” কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই শিথিলভাবে ব্যবহার করেননি। 

কিন্ত যখন টার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষেত্র পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন-__ 
“আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অনুত ফলিবে”, তখন 
বুঝতে বাকি থাকে না যে, নীতিশিক্ষা ও সমাজের মঙ্গলব্ধান শেবপর্যস্ত যেন বিষবৃক্ষ 
রচনার উদ্দেশ্য হযে উঠেছে। এখানে বিষবৃক্ষ রোপণের যে বিষময় ফল তা দৃষ্টান্তের 
(০২10101৩) নাধামে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি দৃষ্টাপ্তের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে 
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৮। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিতা সংসদ সংস্করণ,১৪০৩, পৃঃ ২৩৭। 


জার্মান নন্দনতত্ববিদ শিলাব দক 


শিল্প নীতি শিক্ষা দান কবে এবং মানবচবিত্রকে মহৎ কবে তোলে । শিলাব মনে করতেন 
আদর্শ বাষ্ট্র এইভাবে মানবচবিএকে মহ কবে তোলাব মাধ্যমেই গঠিত হতে পাবে। 
[শলাব এই প্রক্রিষাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন-__“বাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ববিধ উন্নতি সাধিত 
হবে মানবচবিত্রকে মহৎ কবে তোলাব মাধ্যমে-_কিন্তু একটি বর্বব সংবিধানে আওতাষ 
চবিত্রে মহত্বসাধন কী কবে হবে? সেই উদ্দেশাটি সিদ্ধ কবাব জন্যে আমাদেব বাষ্ট্রযন্ত 
ছাড়া অন্য বোনো পন্থা খুঁজে বেব কবতে হবে এবং এমন কোনো উৎস খুলে দিতে হবে 
যেটা শুদ্ধ ও পবিচ্ছন থাকবে, বাষ্ট্রীয ক্ষেত্রে দুর্নীতি যতই থাকুক না কেন। এখন আমি 
এই সিদ্ধান্তে এসে পৌচেছি, এই সিন্ধাত্তেব দিবেই আমাব সমস্ত পূর্ববর্তী চিন্তা অ'মাকে 
নযে গেছে। মানবচাবত্রেব মহন্ত্রসাধনেন সেই মাধামটি হলো চাকশিল্প, এই বকমেব 
ঈীবত্ত উৎসটি খুলে যায তাব অমব দৃষ্টান্তগুলিব সাহায্যেই ”৯ এই খানেই এসে পড়ে 
সমালশেব উপ্পবে শিল্প সাহিতে।ব প্রভাবেব কথা। একটু ভেবে দেখলেই আমবা বুঝতে 
পাববো সমাজেব উপবে ম্যাক্সিম্‌ গোবীনি “মা (1৮০11)0), বাঙ্কিমচন্দ্রেব দেবী চৌধুবাণী' 
৫ বিষবৃক্ষ', ববীন্দ্রনাথেব 'গোবা”, শবংচন্দ্রেব “গৃহদাহ', এমনকী সমবেশ মজুমদাবেব 
'সাতধাহনে*ব প্রভাব যে বকম, এমিল জোলা ব 'নানা' (415), সমবেশ বসুব 'বিবব- 
প্রঙগাপতি” নবাকণ ভট্টাচার্যের “হানবার্ট' উপন্যাসেব প্রতাব সেবকম নয - প্রতোক অষ্টাব 
সু্চিব প্রকৃতি এব সমানেব ওপবে তাব প্রভাব স্বতন্থ। আমবা প্রথম অধ্যায়ে দেখিযেছি-_ 
যে আষ্টাব সৃষ্টিচৈতন্য (৩৭1৮০ 001150100০১) সমাজ পবিবেশেব দাস অথবা যিনি 
ওখু সমাজ-চিত্র উপস্থাপনাকেই শিল্পে লক্ষা মনে কবেন। সেই স্রষ্টা সমাজেব শুধু 
সগণতও চিএকেই উপস্থাপিত কবেন, কিন্তু যে ক্র্টাব চেতনা যুগেব সমাজ পবিবেশ 
সম্পর্বে সচেতন থেকেও ভাব দাস* থেকে মুক্ত সেই স্রষ্টা যুণেব চিত্র উপস্থাপিত 
কবেও ভাবে বদলে দেবাধ আদর্শ প্রপ্নকে ক" যি কবেন। 

অবশ্য একথাও মনে বাখা দবকাব যে, শ্রেষ্ঠ সাাহভাকদেব শিক্ষাদান ব' সামাজিক 
মঙ্গলবিধান “হতভোপদেশ" বা কথামালা 'ব মতো প্রাথমিক স্কু শিক্ষা নয। এই শিক্ষাদানেব 
পদ্ধতি অনেক সৃক্ষ্ ও নান্দনিক । অনেক সময লেখক সমাভে ব বিবৃত্তিকে গুবহু $ঙলে ধত্বেন 
এবং তান সাহাযো সমাজকে পবোক্ষতাবে সচেতন ও শাগ্রত কবাব চেষ্টা কবেন। যেমন 
ডপবে উন্লিখিত অধিকাশ বচনায কবা হযেছে। শেষোক্ত উপন্যাসটিব শিক্ষাদান অতিসৃক্ষ 
€ কলাসম্মত বচনাশৈলী অপর্ব সংহত ও ব্যগুনাধর্নী সাঠিত্যেব শিক্ষাদান সাধিত হবে 
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নাধুনিক বাংলা উপন্যাস ২৭ 


৪১৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে, আলঙ্করিকদের ভাষায় এই শিক্ষা হবে “কাস্তাসম্মত' মধুর 
রীতিতে । শিলারও তেমনি মনে করতেন, শিল্পও শিক্ষাদান করে, তবে সেই শিক্ষা নান্দনিক 
পথে। নন্দনতত্ব__বিষযে তার পরিণত রচনা “মানুষের নান্দনিক শিক্ষা-বিষয়ক পত্রাবলীস্তে 
(0০০1 016 91116015010 15152161701) 099 14011501191) এই তুই দ্যোতিত। 

শিলার প্রতিপন করেছেন- মানুষের নৈতিক শিক্ষা নান্দনিক পথেই সম্ভব, এমনকী 
মানুষের রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান হবে নান্দনিক শিক্ষার মাধ্যমেই, সৌন্দর্য সৃষ্টির 
সাহায্যে। সৌন্দর্যের মধ্যে একটা শুদ্ধীকরণের সূক্ষ্ন শক্তি আছে।১০ 

“আমি আশাকরি, আমি তোমায় একথা বিশ্বাস করাতে পারবো যে, যে-বিষয়টা আমি 
বেছে নিয়েছি সেটা আমাদের যুগের চাহিদার ততটা প্রতিকূল নয়, যতটা তার রুচির প্রতিকূল, 
অর্থাৎ যুগের পক্ষে সেই বিষয়টার বেশি প্রয়োজন আছে। যুগের রুচি যদিও তাকে মেনে 
নিচ্ছে না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো- বাস্তব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকেযদি কখনো 
তার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়, তবে তাকে সেটা করতে হবে নান্দনিক পথেই, 
কারণ একমাত্র সৌন্দর্যের পথেই মানুষ মুক্তি লাভ করে।”১০ 

শিল্প মানুষকে প্রকৃতির নিয়মের বন্ধন থেকেও মুক্তি এনে দেয়। শিলার এই নান্দনিক 
অর্থাৎ শিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ষিতে মগ্ন হয়ে যায়, তখন সে তার চারিপাশের জগৎ থেকে 
বিবিক্ত হয়ে যায়, জগৎকে সে তখন থেকে পৃথক করে বস্তগত দৃষ্টিতে (০১)০০11১০1১) 
দেখে,তখন সে আত্মমগ্ন সত্তা। এই অবস্থায় তার অভ্তরে একটি প্রসন্নতা ও শান্তি নেমে আসে, 
অভ্তরের আলো জলে ওঠে তখন তার বাইরেও কোনো অন্ধকার থাকে না। অন্তরে প্রশান্তি 
নেমে এলে প্রকৃতির বাইরের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। শিলাবের এই নান্দনিক উপলব্ধির 
বর্ণনাটি বড়োই কবিত্বপূর্ণ : 

“মানুষের অস্তরে যখন ভোরের আলো ফোটে, তখন তার বাইরে রাত্রির অন্গকারও 
কেটে যায়, তার অন্তরে যখন শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাইরের বিশ্বের সমস্ত ঝড়ও শাস্ত 
হয়ে আসে। আর প্রকৃতির যেসব শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রমে রত, সেগুলিও তখন একটা 
স্থায়ী সমতার মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে।””১১ 

“মানুষের নান্দনিক শিক্ষাবিষয়ক পত্রাবলী'তে শিলার শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সুন্দর করে 
ধাপে-ধাপে বাখ্যা করেছেন। প্রথমে তিনি মানুষের দুটি সহজাত বৃত্তির কথা উল্লেখ 

করেছেন- ইন্দ্রিয়ানুভৃতির বৃত্তি (5601119) বা 90150 1175111106) ও রাপসৃষ্টির বৃত্তি 
(ঢিাা10019 বা 00 [119111100)। ইন্দ্রিয়ানুভবের বৃর্তিটি মানুষের দেহসম্তার বৃত্তি, এই 
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জার্মান নন্দনতত্ববিদ শিলার ৪১৯ 


বৃত্তি মানুষকে জগতের অনুভূতি দেয়। এই বৃত্তির সাহায্যেই মানুষ যেমন জীবনরসের 
আম্বাদ লাভ করে তেমনি এই বৃত্তিই মানুষকে কালগত নশ্বর জীবনে সীমায়িত করে। আর 
রূপসৃষ্টির বৃর্ভিটি আসে মানুষের উধধ্বতর সত্তা থেকে এই বৃত্তি তার মধ্যে ইন্দ্রিয় সীমার 
বাইরে যুক্তিবুদ্ধি দান করেছে। শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে যে উদ্দামতা ও বিশৃজ্বলতা আছে 
রূপসৃষ্টির বৃত্তিটি তাতে যুক্তির সাহায্যে সৌষম্য এনে দেয়। কিন্তু এই দুটি বৃত্তিই মানুষকে 
বদ্ধ করে। প্রথমটি জড়জগতের কার্কারণের নিয়মে বদ্ধ করে আর দ্বিতীয়টি মানুষকে 
যুক্তির বন্ধনে বদ্ধ করে। মানুষকে কোনো-না-কোনো প্রয়োজনের এবং নিয়মের শৃঙ্খলে 
এই দুই বৃত্তিই বদ্ধ করে। মানুষকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র তার খেলার বৃত্তি (18%- 
171511106)। সমস্ত সাংসারিকতা ও বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে এই খেলার বৃত্তিই। 
এইজন্যে খেলার বৃত্তি থেকেই শিল্পের জন্ম। শিল্পও এক রকমের খেলাই। এই হলো 
শিলারের নন্দনতত্তের মূল প্রতিপাদ্য। এই খেলার মুক্তিতেই মানুষের পূর্ণতা। শিলারের 
মত বিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাদেব এই সিন্ধান্তে আসতেই 
হয যে, রষ্জাসৃষ্টির বৃর্ভিটি (201) 175010701/20110-01150) যুক্তির শাসন দিয়ে মানুষের 
ইন্দ্রিষেব বৃর্তিব (301750-117১117101/901750-017০) ওপরে নিয়ন্ত্রণ আনে বলে ইন্দ্রিয়ের 
দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। আবার রূপসৃষ্টির বৃত্তির পেছনে যুক্তিবুদ্ধি থাকে বলে 
যুক্তি নৈতিক দায়বদ্ধতায় মানুষের দিকে মানুষকে নিষে যায়। এই নৈতিক দাযবদ্ধতা মনের 
গওপবে এবং তাব আত্মার ওপরে একটা শাসনের শৃঙ্খল আরোপ করে। সুতবাং যুক্তিবুদ্ধিও 
মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, মানুষেব মাতআ্মাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র খেলার বৃত্তি 
(9131011116 _ 1019%-1175017701 / [010-৫11৬০)। এই খেলার বৃত্তিটি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং 
যুক্তিব শাসন- দুটি থেকেই মানুষের মন ও আত্মাকে মুক্তি দেষ। 

একমাএ এই খেলার বৃত্তি (90101117০9+-[129 -171501801/179-11%0) ইন্দ্রিয়ের বন্ধন 
ও যুক্তিব শাসন-_দুটি থেকেই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু খেলার মুক্তিতে 
পৌঁছোতে যুক্ছির বৃত্তি দিয়ে ইন্জ্রিয়ের বৃন্ভিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। 

শীলারেব মতে নান্দনিক সৌন্দর্যসৃষ্টি (969070110 0102107) এবং নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ 
(80051180110 910097০01911017) হলো একদিকে ইন্দ্রিষবৃত্তি (১(0112)-591750-1115111100) 
ও বুদ্ধিবৃত্তি (6011117199-1001117-177511700) দুইয়ের এলাকার বাইবেব এক বৃত্তি, শিলার 
ভার নাম দিষেছেন ক্রীড়ার বৃত্তি (911011000-1219৮-117561101): এতে আছে শুধু খেলার 
আনন্দ-অপ্রয়োজনের আনন্দ। এব সঙ্গে দেহের ইন্দ্িয়বৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। 
একটি উদাহরণ দিলে বিষযটি বোঝা যাবে। এযুগের স্বনামধনা সাহিত্যশিল্পী সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায় “সরস্বতী সম্মান লাভের পর সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হযেছিলো, তার 
অংশবিশেষ উদ্ধীত করছি : 

“বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে 
টেনে চোখ মারি 
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী... 


৪২০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ক্ষমা করো এই 
ক্ষমা করেছিলেন? 

এ তো বহু পরের ঘটনা। আগেরটা এবার। সরস্বতী পৃজার পূর্বলগ্। “নিঃশব্দ, 
নিবিড় রাত্রি, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। 
.. এক সময় সর্বাঙ্গে শিহরণ হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণীর । আয়ত 
চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট, বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়।.... তছনছ হয়ে 
যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল 
শরীর। ...চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম 
দেবীমূর্তির বুকে। “জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে”...সেই কুচ- 
যুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও রোমাঞ্চিত হল, কান দুটিতে আগুনের আঁচ। 
আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলান, আমার জীবনের প্রথম চুন্বন।'...আজ সেই সরস্কতীব 
আশীর্বাদ কেমন লাগছে? “সরস্বতী সম্মানের খবর পেয়ে মনে হচ্ছে বাঁচা গেল। গত 
কয়েক বছর খুব বিরক্ত হয়েছি উড়ো খবরে। যুক্তি পাওয়া গেল এবার। কিন্তু বয়সের 
কাছে পুরস্কার তেমন রোমাঞ্চকর নয়।' বললেন সুনীল স্বয়ং।”১২ 

_-এই বিবৃতিতে বক্তার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, হিন্দুর এতিহ্যাগত ধর্মবোধ 
খানিকটা আহত হয়েছে মনে হয়। আর এখানে যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিবৃতি রয়েছে তাতে 
শিলার হলে বলতেন- সরম্বতী-প্রতিমার যে শৈল্সিক সৌন্দর্য (80911)0(10 9০89011%), তার 
বিশুদ্ধ নান্দনিক উপলব্ধি (8051110110 00010019107) এখানে ঘটে নি। সরক্বরতী-প্রতিমা 
দর্শনে সুনীল গঙ্গোপাধ্ায়ের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির জাগবণটি নিতাত্ত অল্প বয়সের ঘটনা, নয়তো 
প্রথম আলোর" মতো মহান সৃষ্টির অষ্টার নান্দনিক বোধ নেই, একথা আমাদের মন 
মানতে চায় না। আমার শুধু মনে হয় অন্য দেশের কবিতায় বিশ্বসাহিত্যেব রসক্ষেত্রে 
সার্থক বিচরণের নান্দনিক ক্ষমতা যার আছে, এবং যে বইটি আমার মতো অনেকেরই 
একটি প্রিয় বই, তার অরষ্টার সোর্থক অনুবাদ নব-সৃষ্টি, 01০810101॥ থেকে (10050102007) 
নান্দনিক চেতনা নেই, একথাই বা কি করে বলি? 

এ প্রসঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবির একটি অমর শিল্পসৃষ্টি উর্বশী" 
কবিতাটির কথা মনে আসছে। নান্দনিক সৌন্দর্যের মুর্তবিগ্রহ যে উর্বশীকে রবীন্দ্রনাথ 
সমস্ত মানবিক সম্পর্কের অতীত অপ্রয়োজনের আনন্দের উৎস রূপে কল্পনা করেছেন__ 

“নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী-রূপসী' 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী”! 
তাকেই সম্বোধন করে যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন-_ 
“মুনিগণ ধান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, 
তোমারি কটাক্ষ ঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল”, 


১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে মার্ট, ২০০৫, ১৪ই চৈত্র, ১৪১১ (কলকাতার কড়চা) 


জার্মান নন্দনতর্তববিদ শিলার ৪২১ 


কিংবা- 
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোনাঝে চিত্ত আত্মহারা, 
নাচে রক্তধারা।” 

তখন কি বলা হবে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-বিকারের ইঙ্গিত আছে, অতএব 
এটা নিখুঁত নান্দনিক সৌন্দর্য হয়নি? এই বিতর্ক নতুন নয়। শিলার অবশ্য এই বিতর্কের 
বহু পূর্ববর্তী লেখক। কিন্তু তিনি নিজে এজাতীয় কোনো বিতর্ক উত্থাপন করেননি বা 
এজাতীয় বিতর্কের কোনো বিস্তৃত উত্তর দেননি। তবে অন্নদাশঙ্কর রায় ফরাসীদের মধ্যে 
এক রকমের নান্দনিক চেতনা লক্ষ্য করেছেন। তার নিজের কথায় তীর ভ্রমণ কাহিনী 
থেকে একটু দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করি : 

'ফরাসীরা একটা আত্মপবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু'দল 
চরমপন্থীর 'সমন্বয়-_ শোৌঁড়া ক্যাথলিক আর গোড়া যুভিবাদী। .... 

“গোঁড়া ধার্মিক হোক গোঁড়া অপার্িক হোক রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত, ও 
জিনিস এরা শ্রীস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি বলে ও নিয়ে এরা ঝগড়া কারে না। 
৬১1)]৩ 00 1৬11০-র নগ্র সৌন্দর্য এরা পিতাপুত্র মিলে দেখে এবং পিভাপুত্রে মিলে 
শ্ালোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখসওয়া হয়ে গেছে, ওটা উভয় 
পক্ষেই আবশ্যক বলে পরে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর 
হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাং আছে _ 
ফবাসী, ইতালীয়, গ্রীক প্রভৃতি গাতিরা দেহকে প্রগাট ভালোবাসে ও ভক্তি করে, 
সহজিয়াদের মতো “দহের মধো তত খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতাবা 
সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃনূর্তি মীকে তখন স্তনের ওপরে বন্ত্র টেনে দেয় না, 
যখন বালক যীষ্ড আঁকে তখন খামোকা কৌ্গ'ন প'রয়ে দেখ না, বাস্তবকে স্বীকার করে 
নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতুমৃতির মুখে তপ্তি ফুটিয়ে তোলে । উত্তর 
ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট্‌, গোড়া শিরাকারবাদী, “দের চিত্রকলা একাস্ত দরিদ্র, 
ভাঙ্ষর্ষের বালাই ওদের নেই।”"১৩ 

-_ উন্দ্িয়বুন্তি থেকে মুক্ত নান্দনিক চেতনা বলতে শিলার বোধ তয় ফরাসীদের এই 
রকমের নান্দনিক উপলব্ধিই বোঝাতে চেরেছেন। 

কারণ আমরা যখন 'খলা করি তখন ইন্দ্রিয়ের ভাগিদ বা যুক্তির শাসন কোনোটিই 
থাকে না। খন আমাদের মন এবং আত্মা পুরোপুরি মুক্ত খাকে, তখনি আনরা শিল্প সৃষ্টি 
করি। সুতরাং শিল্পসৃষ্টিও এক রকমের খেলার বৃত্তি থেকে আসে। তাই শিলারের সিদ্ধান্ত 
হলো -- 

১৩। প্শন্নদাশঙ্কব রাষের বচনাবলী" প্রথম খণ্ড) (পথে প্রবাসে" প্রথম প্রকাশ ১৯৩১), ১৯৮৭, পৃ 


৩০১ ৩০২। 


৪২২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“খেলার বৃত্তির আওতাতেই অন্য দুটি বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে এবং দুটি সুসমন্বিতভাবে 
কাজ করে। খেলার বৃত্তি সমস্ত শাসনের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে দৈহিক দিক থেকে 
(ন্দ্রিয়ের দিক থেকে) এবং নৈতিক দিক থেকে মুক্তি দিতে পারে ।”১৪ 

খেলাতেই মানুষের মুক্তি, খেলাতেই মানুষের পূর্ণতা। মানুষ তখনি পুরোপুরি মানুষ 
হয়ে ওঠে যখন সে খেলতে পারে। শিল্পসৃষ্টির পেছনেও রয়েছে খেলার বৃত্তি। ঈশ্বরের 
জগৎসৃষ্টিও হলো খেলা-_ ভারতীয় দর্শনে বলা হয় 'লীলা”। রবীন্দ্রনাথও এই কথার্টিই 
জিনিস, শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতো শিলারেরও সিদ্ধান্ত হলো 
এই খেলাতেই__এই অপ্রয়োজনের আনন্দতেই-_মানুষের পূর্ণতা ।১৫ 
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৬. প্রসহ্দ : সমাজ 


১. চৈতন্য ধর্ম : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা 


মহাপ্রভু শ্রীচেতনাদেবের জীবৎকাল বিস্তৃত মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীতে । মুসলমান আক্রমণে 
বিপর্যস্ত বাঙালীর সমাজজীবন, লোকাচার আর কুসংস্কারে নিষ্প্রাণ তার ধর্ম সাধনা, 
জাতিভেদে বর্ণভেদে ছিন্নভিন্ন তার সংহতি--এমন দুঃখের দিনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
বাঙালীকে নবজীবন দান করেছিল। ধর্মেব মূল সত্য প্রেম ও ঈশ্বরভক্তির বাণী প্রচার 
করে এবং আপনি আচরি ধর্ম' মানুষকে শিখিয়ে বাঙালীকে এঁকাবদ্ধ করে পুনর্জাগরিত 
করলেন তিনি। ঠার আন্দোলনকে তাই বিশেষজ্ঞরা “বাঙালীর প্রথম রেনেসীস বা প্রথম 
নবজাগরণ' বলে চিহ্িত করেছেন। এ হল মহাপ্রভুর শিক্ষার যুগগত উপযোগিতা । 
কিন্তু সে যুগের পটভূমিকায় যাকে যুগগত উপযোগিতা বলে মনে হয়, তার যুগোস্তীরণ 
বা শাশ্বত উপ্*যাগিতাও রয়েছে, কিংবা অন্তত আমাদের বর্তমান ও সাম্প্রতিক কালেও 
মহাপ্রভুর শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে-_সেকথাই বিশেষভাবে মনে আসছে নানা কারণে। 
সেই নানা কারণের কথা পরে আলোচ্য । মাগে ভাল করে বুঝে দেখা দরকার-_ 
মহাপ্রভু যে প্রেমের আদর্শ প্রচার করেছিলেন সেই প্রেমের স্বরূপ কী? মহাপ্রভু প্রচারিত 
ঈম্ববপ্রেম ও জীবপ্রেম মূলত কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমই। কারণ আতেন্দ্রিয় প্রাতি ইচ্ছাকে তিনি 
কাম' বলেছেন এবং শুধু কৃষ্ণেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছাই তার মতে 'প্রেম'। ভীবপ্রেমের মধ্যে 
যদি কোনো বকম আত্মতৃপ্তিব আকাঙ্ক্ষা লুকিষে থাকে তবে তা প্রেম নয়, এমনকি জীব- 
কল্যাণে সেবামুলক কর্মের মধ্যেও যদি খ্যাতি লাভেব আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকে, অথবা 
শুধুই আত্মতৃপ্ত ও মাগ্রপ্রসাদ লাভের প্রবণভাও থাকে তবে তাও মহৎ আদর্শ নয়, তা 
এল অহংভাবের (৪৪০)তপ্ত। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা বা ভালোবাসা ভারতীয় প্রেমে 
মাদর্শ নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা কবাই ভাবতীয আদর্শ চণ্ডালকে মহপ্রভ় এমনিতে 
শ্রষ্ঠ ব্রা্াণ বলেননি, চণ্ডাল তখনই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যখন সে হবিশুক্তি-পবাযণ হয! আমাদের 
ঝধিবা বলেছেন, পূত্রকলব্র প্রিয় কেন? প্রিয় পুত্র কশএ ধনে নয়, প্রিয় তাদের মধ্যে 
আত্মা আছে বলে মান্নার জনোই তারা প্রিয়। চগালকে শুধু চণ্ডালরূপেই ভালোবাসা, 
পুত্র কলত্রকে শুধু পূত্রকলব্র পে ভালোবাসা বা মআরে' ব্যাপকভাবে জীবনকে জগতকে 
শুধু ঈগীববাপে জগংরূপে ভালোবাসা এবং সেবা করা--এ হল পাশ্চাতা বিশ্বপ্রেম ও 
বিশ্বসেবা (03110101111100)$) ও পাশ্চাতা মানবতাবাদ (181001190)। এ আদর্শ মহাপ্রভুর 
আদর্শ নয, এ ভাবীয় বিশ্বপ্রেন নয়। ভাবতীয় বিশ্বপ্রেনেব মুল প্রতিষ্ঠা অপ্যান্- 
উপলব্ধির উপবে রয়েছে, সর্বভূতস্থ ্রশোব উপলব্ধির উপরে প্রতীষ্ঠ৩। এবং এই আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বিশ্বপ্বেম কোনো আখ্নেন্দ্রিয়শীতি-ইচছ। থাকে না, কোনো অহংভাব 
(9৮০) থাকে না। অধ্যাক্স আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাপ্রন অকৃত্রিন এবং তা সাধনার দ্বারা 
লাভ করতে হয়। তা সুলভ বাপার নয, কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রচার সর্বন্ 
মানবপ্রেম নয়। আধুনিক কালে ভাবহীয অধাত্স আদর্শে প্রতিষিত মহাপ্রভু প্রচারিত 
দিবাপ্রেম বা ভগবং প্রেমই আমাদের কান্া। এই জন্য কাম্য যে এই প্রেমে কোনো 


৪২৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


মিথ্যাচার থাকে না এবং প্রেমের ভিভ্তিটি সুদৃঢ়। ও যুগে মহাপ্রভুর শিক্ষার একটা বিশেষ 
দিক আমাদের বেশি করে গ্রহণ করা উচিত। তার শিক্ষার সেই দিকটি হল-_'আপনি 
আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। আমাদের যুগের একটা বড় অভিশাপ হল মিথ্যাচার। 
আমরা কথায় আর কাজে এক নই। আমরা মুখে একরকম উপদেশ দিই আর নিজেস 
জীবনে অন্যরকম আচরণ করি। যারা নিজেরা শত শত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ 
ঘটায় তারা ভারতবর্ষে একটা আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘাগলে চিৎকার করে আকাশ 
ফাটায়। মহাপ্রভুর শিক্ষায় এই দ্বিচারিতা ছিল না। কাজে ও কথায় এই অখণ্ডতাই তার 
কাছ থেকে আমাদের প্রথম শিক্ষণীয় আদর্শ। শ্রীঅরবিন্দ বলোছলেন__+7175 011117716 
21119 012 1191) 15 101 (0 0০ 11197571190 05 1721 110 5895, 1701 0৮01. 05 71771 
1০ 0905, 00. 0৮ ৬1102 100 ০0001105.' একটি মানুষের চরম মুল্য বিচার করতে 
হবে তার কথা দিয়ে নয়, তার কাজ-দিয়ে নয়, সে কী বলে বাকী করে তাদিয়ে নয়, 
বরং সে কী হয়ে ওঠে সেইটা দিয়ে তার চরম মূল্য বিচার হবে। নিজের বাণীকে নিজের 
জীবনে র'পায়িত করে এই হয়ে ওঠাব শিক্ষাই মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং সেইটাই আমাদেব 
এ যুগের আদর্শ হওয়া উচিত। 

ভারতবর্ষের আজ জাতীয় সংহতি রক্ষা করা একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে আর 
রাজনৈতিক নেতারা উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করছেন-_এব জন্যে ধর্মই দাযী। কিন্তু তাবা 
ভুলে যাচ্ছেন ধর্ম আর সাম্প্রদাযিকতা এক জিনিস নয়। সাম্প্রদায়িকতা হল ভগ 
রাজনৈতিক নেতা ও সমাজনৈতিক নেতার সৃষ্ট ধর্মেব নামে ভ্রষ্টাচার মাত্র। সেট ধর্মের 
অপপ্রয়োগ। আসল হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িকতার উধের্বে প্রেমের ও আধ্যান্িকতার উপবে 
প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা বলেন হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে তাদেব সঙ্গে আমবা একমত 
হতে পারি না। আসল হিন্দুধর্মেব আদর্শে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃচি 
করছে? চৈতন্যমঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙঘ, ব্রন্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, 
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি--এরা কোনো কালে কোনো সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার উসকানি দেয়নি। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার উষ্কানি কোনো আদর্শ ধমীয় 
প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি, এসেছে স্বার্থান্বেবী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজনেতাদেব কাছ 
থেকে। ধর্মের এই অপব্যবহারের জন্যে যদি ধর্মকে বাদ দিতে হয় তবে আজকে বিজ্ঞানের 
অপব্যবহারের জনো বিজ্ঞানকেই বাদ দেওয়া উচিত। কারণ দুটি বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্র 
সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানই। মহাপ্রভু সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত প্রেমধর্মের যে আদর্শ আমাদের 
দিয়েছেন তা আজকের ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতি সাধনের পক্ষে অপরিহার্য আদর্শ। 

এ যুগটিকে আমবা বলি গণশক্তির যুগ। জনসাধারণই হল নাকি সমাজের মূল শক্তি। 
সুতরাং আজকের দিনে যে-কোনো ধর্ম বা যে-কোনো আদর্শই আমরা প্রচার করতে চাই, 
দেখতে হবে তা সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য কিনা, সহজ-সাধ্য 
কিনা এদিক থেকে মহাপ্রভুর সহজ ভক্তিমার্গ ও প্রেমের ধর্মই গণসাধারণের উপযুক্ত 
আদর্শ। ভারতবর্ষে প্রথম গণধর্ম প্রচার করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ এবং তারপরেই ভগবান 


চৈতন্য ধর্ম বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ৪২৭ 


শ্রীকৃষচৈতন্য। এ যুগের যুগধর্ম যদি গণধর্ম হয় তবে সেই গণধর্ম হল মহাপ্রভুর ধর্ম। 
মহাপ্রভুর ধর্ম আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমাদের এই যুগটির একটি বড় অভিশাপ 
হল যন্ত্রের যান্ত্িকতা। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের সুখ সমৃদ্ধির উপকরণ অনেক 
দিয়েছে, কিন্তু আমাদের কোমল অনুভূতিগুলি শুকিয়ে দিয়েছে। মানবিক গুণাবলী-_ 
প্রেম প্রীতি দয়ামায়া মমতা করুণা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি মস্তিষ্কের অতিচর্চার ফলে মারা 
যাচ্ছে। কিন্তু সভাতায় যদি ভারসাম্য আনতে হয়, জীবনে যদি পূর্ণতা আনতে হয় তবে 
মস্তিষ্কের কর্ষণার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির বিকাশসাধনও করতে হবে। আর মহাপ্রভুর 
প্রেমের ধর্ম তো এই হৃদয়বৃত্তির বিকাশেরই ধর্ম। 116 [.6ি [01176 (দিবাজীবন) গ্রন্থে 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-_“/1] [01001917501 95015001100 216 959611118119 10100161715 
01 1701101”১ অর্থাৎ জীবনের সব সমস্যার মূল হল সঙ্গতির সমস্যা, আমাদের 
জীবনের সঙ্গতি নষ্ট হয়ে গেছে এইটাই আমাদের আসল সমসণ। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির 
সুসঙ্গত বিকর্শ চাই। আমরা ভবিষ্যতের জন্যে যে পূর্ণ মানবতার স্বপ্র দেখছি তাতে 
মানবসম্তার এই সুসঙ্গত বিকাশ দরকার। এবং বর্তমানে আমাদেব যে দিকটির ঘাটতি 
রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়বৃত্তির আমাদের কোমল বৃত্তির বিকাশ এবং সেটা 
সম্ভব হবে মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্মেই। 
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২. বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক ও ভূমি-আইন 


সাহিত্য জীবনের ফটোগ্রাফ না হলেও সাহিত্য যে জীবন থেকেই তার রস সংগ্রহ করে 
এ সিদ্ধাত্ত আজ সংশয়াতীত। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই নিবিড় যোগের ফলে মানুষের 
জীবনধারা শুধু সাহিত্যের স্বরূপকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, সাহিত্যে তার ছায়াও ফেলে 
যায়। এই কারণেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে 
খানিকটা অনুমান করা যায়। সেকস্পীয়ারের নাটকে মানুষের উগ্র জীবন কামনা, তীব্র 
জীবনসংগ্রাম, উচ্চাকাওক্ষার রক্তাক্ত রাপ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, হয়তো 
সে দেশের মানুষ জীবনের আদিম উন্মেষের লগ্নে প্রকৃতির সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে জীবন 
ধারণ করেছিল, তাদের জীবনযাত্রা ছিল প্রধানত শিকার-নির্ভর অর্থাৎ অন্যকে নিধন 
করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় প্রমন্ত। কিন্তু সেকস্পীয়রেরই সমসাময়িক বাংলার 
বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য পাঠ করলে বোঝা যায় এখানকার জীবন এতখানি সংগ্রামী 
নয়; প্রকৃতির উজাড় করা সম্পদে পূর্ণ সেই জীবনে তাই জীবনের সংগ্রামের চেয়ে 
জীবনের ও' জীবনাতীতের ধ্যানই বড় সে জীবন প্রধানত কৃষিনির্ভর বলে অনাকে 
নিধনের মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পথটা সেখানে বাঞ্তিত নয়, সেখানে সহযোগিতা, 
সহমর্মিতা ও সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যেই প্রার্থনা ধ্বনিত। 

ভারতীয় জীবন ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যাই ছিল এই কৃষি-নির্ভরতা। এই কারণেই প্রাচীনতম 
কাল থেকে এই কৃষিভাবনা, কৃষিকেন্দ্রিক জীবন ও কৃষক-জীবন এদেশের সাহিত্যে 
প্রতিফলিত হয়েছে নানাভাবে। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঝক্সংহিতার দেবদেবাদের 
দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই বোঝা যায় বৈদিক দেবতাদের মণ অনেকেরই সঙ্গে 
কৃষিনির্ভর জীবনধারার যোগ আছে। ইন্দ্র, মিনি খক্সংতিতার এক চতুর্থাংশ কবিতাই 
অধিকার করে আছেন, তিনি হলেন বজ্ত্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দেবতা। যিনি বারিসম্পাতের 
অধিকর্তা তিনিই ইন্দ্র 'যঃ অপাম্‌ নেতা, সঃ জনাস ইন্দ্র।' বৃষ্টি ও শসা-বৃদ্ধির দেবতা 
পার্জনা, তিনি যে বীজ রোপণ করে পৃথিবীকে শস্য-সমুদ্ধ করে তোলেন তাই থেকে 
সারা পৃথিবীর খাদ্য জন্মায় 

“ইরা বিশ্বকৈম ভুবনায় জায়তে 
যৎ পর্জনা পৃথিবীন্‌ রেতসা অবতি।।” 

এ ছাড়া “অপঃ' সূক্ত-এ বরুণ বন্দনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় জীবনধারা 
যেমন কৃবিপ্রধান ছিল, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যে প্রাটানতম কাল থেকেই কৃষিজীবনেব 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হয়েছে। 

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় জীবনে যে কৃষি নির্ভরতার সুচন। হয়েছিল, সেই 
কৃষিনির্ভরতাই চলেছিল আদিম মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত। 
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ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে “বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষি সভ্যতার যুগ।” পশ্চিমী 
পণ্ডিতেরা “সীতা শব্দের অর্থ করেছেন 'কর্ষিত ক্ষেত্র"; তাদের মতে রামচন্দ্র রাবণের 
হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন, একথার অর্থ হল আর্য নৃপতি আর্ধদের কৃষিক্ষেত্রকে 
অনার্য অধিকার থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। স/৪১০. 19০০) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা 
রামায়ণের এই যে গুঢার্থ ব্যাখ্যা করছেন, তাতেও অনুমান করা যায় একটি রূপকের 
সমস্যাই এই আদ মহাকাব্য রূপায়িত হয়েছে। 
এমনি করে পরোক্ষ বা প্রতাক্ষ ভাবে ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় কৃষিজীবন 
প্রতিফলিত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের পরে ক্লাসিব্যাল পর্বে সংস্কৃত সাহিতা প্রধানত 
কালিদাসের মণো রাজসভার কবিদের হাতে এসে পড়ায় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আধার 
হয়ে ওঠে এপ্পং গ্রামজীবন ও কুষিজীবন তাতে গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাটান ও 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গ্রাম-বাংলার চিত্র এবং কৃষি-নির্ভর জীবনের পটভূমিকাই 
মুখ্য । চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্তবীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও শান্ত পদাবলী প্রধানত তত্তপ্রধান এবং 
ভাবপ্রধান সাহিত্য। তবু চর্বাপদ ও শাক্ত পদাবলীতে অনুষঙ্গ ও অলঙ্কার ব্যবহারের 
মধো কোথাও কোথাও কৃষিভীবনের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সাহিত্যের 
শান্তরসাস্পদ ভাব পরিবেশ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ সাহা যন্ত্রশিল্প নির্ভর বা 
জাতিব সৃষ্টি হতে পাবে না, এ সাহিত্য প্রকৃতির অফুরস্ত £ম্নহবসপিঞ্চিত একটি কৃষি- 
শির্ভব জাতিরই সৃষ্টি। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বান্তবধমী শাখা হল মঙ্গনকাব্য, মঙ্গল 
কাবোর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার কৃষকদের অত্যাচারিত বিপর্যস্ত রূপ প্রথম ফুটে 
উঠেছে। মঙ্গনকাব্যের মধে। কবিরা হে আত্মপবিচয় দিয়েছেন তাতে বাংলার আতাচারিত 
কৃষকসন্প্রদায়ের একটি জীবন্ত চিত্র পাই। মনসামঙঈগলেব কবি ক্ষেমানন্দের সময়ে তালুকের 
মভিভাবক প্রসাদ শুরুমশায়ের এমনি এরত্যাচাব ছিল যে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালাতে 
শক করে; 
“তাহার কমল বশে প্রজা নাহি রহে দেশে 
সর্বনগর হইল কাথড়া।” 
(কাথড়া - চালহীন বা ছাদহীন বাড়ি) 
যোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুহূর্তে এদেশের কৃষক- 
সম্প্রদাষের যে মর্মান্তিক দুরবস্থা, তার জলত্ত চিত্র পাই নুকুন্দরামের আত্মজীবনীতে। 
তখন পাঠান শক্তির অবসান এবং মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠার সুচনা। এই সময় বাংলার 
শাসন-শৈথিল্র সুযোগে সামস্তপতিরা কৃষকদের উপরে সর্ববিধ অত্যাচার ও অবিচার 
চালিয়েছেন। অথচ প্রজারা যাতে পালিয়ে না যাষ, সেদিকেও তাদের কঠোব প্রহরা।-__ 
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৪৩০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“পেয়াদা সবার কাছে প্রজা পালায় পাছে 
দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা।” 

অথচ প্রজাদের উপরে “শিকদার মামুদ শরিফে"র নায়েব রায়জাদা নির্বিচারে অত্যাচার 
চালিয়ে গেছেন। করদ জমির দৈর্ঘ্য কোনাকুনি মেপে বেশী খাজনা আদায়, উর্বর জমির 
হারেরই পতিত জমির উপরেও খাজনা আদায়, সমস্ত কার্যে উৎকোচ গ্রহণ, টাকা ভাঙাতে 
বাটা গ্রহণ, টাকা পিছু একপাই সুদ প্রভৃতি অবিচারের কথাও মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন। 
এইভাবে কৃষিপ্রধান বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের যে দুরবস্থা, তার চিত্র মধ্যযুগ থেকেই 
বাংলা সাহিত্যে প্রতিকলিত হয়ে আসছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারাকে অনুসরণ করেই তার বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বাংলার কৃষকদের 
কথা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু প্রাটান ও মধ্যযুগের উপস্থাপনার সঙ্গে বঙ্কিমের 
উপস্থাপনার স্বাতন্ত্য আছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই উপস্থাপনা ছিল একান্তই পরোক্ষ, 
মধ্যযুগে এই উপস্থাপনা হল প্রত্যক্ষ, প্রধানত বিকৃতিমূলক; তাতে কোন রাজনৈতিক 
অধিকার বোধ বা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ছিল না। কিন্তু বহ্ছিমের প্রবন্ধের 
মধ্যে আছে একটা ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের সুর এবং রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার-বোধ। 

বহ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ ব্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনের সমসাময়িক 
প্রচার” পত্রিকাটিও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী ছিল। এই বঙ্গদর্শন ও প্রচার পত্রিকাতেই 
বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে (দুই 
খণ্ডে সমাপ্ত) সঙ্কলিত হয়। বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। 
বন্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধটি এই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তগ্গত। এই প্রবন্ধের পুনমুর্ঘণে 
কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইহাতে পচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা 
ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেস্তার ইহা কাজে লাগিতে পারে ।” সুতরাং 
বোঝা যায় বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটি একটি বিশেষ এঁতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত 
হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ আইন প্রবতিত হয়। এইটিই কৃষক স্বার্থে প্রথম উল্লেখযোগ্য 
কার্ষকর আইন। তার আগে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয। তারপর 
থেকেই এদেশের জমিদার কর্তৃক কৃষকদের উপরে অত্যাচার প্রবলতর হয়। সুতরাং 
মোটাযুটি ভাবে বলা যায় ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ সাল বা তার কিছু পর পর্যস্ত বাংলার 
কৃষকদের দুরবস্থাই হল বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের এঁতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি। এই 
প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে যদিও এদেশের 
জলবায়ু (“প্রাকৃতিক নিয়ম") কেই আদি কারণ বলে চিহিত করেছেন, তবু তার মতে 
কৃষকদের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার। আর জমিদারদের 
এই ম্বৈরাচারকে সুযোগ করে দিয়েছে এদেশের ভূমিব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত আইনগুলি। 

বহ্কিমচন্দ্রের মতে প্রাটীন ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থা ছিল অতি চমৎকার । তার মতে 
“প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমিদার ছিল না।” রাজার সঙ্গে প্রজার দূরত্ব ছিল না। প্রজারা 
সোজাসুজি ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে রাজস্ব দিত এবং রাজারা প্রজাদের পুত্রবৎ 
শ্নেহে পালন করতেন। রাজারা প্রজার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন সে বিষয়ে 
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বিতর্কে যাবার প্রায়োজন দেখি না। কিন্তু হিন্দু রাজাদের আমলে রাজা ও প্রজার মধ্যে 
জমিদারদের মতো কোনো মধ্যস্বত্ব-ভোগী না থাকলেও জমিদারী প্রথার বীজ তখনই উপ্ত 
হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে জমি দখল ও ভোগের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কালেই 
ছিল-_ “7110 55101 01 5001960 110101109 911090 915190 1) (000 0911 ৬০৫1০ 
[117195....... 11916 15 170 09809 |) (110 ৬০৫1০ 11191810010 ০01 00111071110] 
[7010019......101 11)019 13 119110101) 01 001111110] 00010158010.” ২ 

জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল এবং সামগ্রিক ভাবে রাজা দেশের 
সমস্ত জমির সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন। জমির উপর রাজার যে অধিকার (01010%8- 
(৮০) ছিল তার জোরে তারা বিশেষ বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে জমি দান করতেন। এই 
প্রথার মধ্যেই যে জমিদারী প্রথার বীজ নিহিত ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ডঃ 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন__*70050 1910 £171715 
91 1170 11176 0109690 [176 1910 10105 0170 (119 000105590 [909911101॥ 01 (1) 
2010191 01111100101) (1110107 [9170 955101.) 


অবশ্য হিন্দু আমলে প্রাটীন ভারতবর্ষে জমিদারী প্রথার বীজটি পাওয়া গেলেও, এই 
প্রথা যে ব্যাপক ছিল বা রাজার কৃপাপুষ্ট এই সব জমির মালিকেরা অত্যাচারী মধাস্বত্বভোগী 
ছিলেন, এমন কোনো উল্লেখ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। যথার্থ বাপক জমিদারী প্রথার 
সৃষ্টি হল মধ্যযুগে মুসলমান রাজাদের শাসনকালে। বন্কিমের মতে মুসলমান রাজারা 
মক্ষম শাসক ছিলেন। তারা কর মাদায়ের জনো প্রতি পরগণায় একজন করে সংগ্রাহক 
নিযুক্ত করলেন। 

'তাহারা.......রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাভার বেশী যাহা আদায় 
করিতে পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতে জমিদারীর সৃষ্টি এবং ইহাতেই 
বছগদেশে প্রজগাপীড়নের সুষ্টি।” বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত যে ইতিহাস-সম্মত তা ডঃ 
রাধাকুমুদ মুখাী, ফিল্ড (5110) প্রভত পণ্ডতদেব আলোচনা থেকেও সমর্থি5 হয়। 
মুসলমান আমলে জমিদারী কেন্দ্রিক এই যে ভূমি ব্যবস্থার সূচনা হল, তাই ইংরাজ শাসন 
পর্যন্ত চলেছে। 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দের ১২ইই আগষ্ট দিল্লীর নবাব শাহ আলম ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে 
বাংলা, বিহার « উড়িষ্যার দেওয়ানী দান করেন। তার বদলে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা 
কোম্পানীর কাছ থেকে পেতে আরম্ত করেন এবং কোম্পানী এই তিনটি প্রদেশ থেকে 
রাজস্ব আদায়ের আঁধকার পায়। কিন্তু রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কম্পানী বুঝতে পারল 
যে, কোনো প্রতিনিধির (98011) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করলে তাতে রাজা ও দরিদ্র 
প্রজা উভয়েরই ক্ষতি হবে। 011) 1170 17010195101 1100 95110, 0110 (1)0 1)1019911 
01 1100 79901916 10009 ১০ 21 0100 17010% 01 (11০ 90165.” রেজা খাঁকে নায়েব 
দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েই কোম্পানী দেখল যে এতে প্রজার 
দুঃখের অন্ত থাকে না। ছিয়াত্তরের মন্বত্তরের (১৭৬৯-১৭৭০ খ্রীঃ) জন্যে রেজা খাঁই 
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অনেকটা দায়ী। ফলে হেষ্টিংসের আমলে ১৭৭২ শ্বীষ্টাব্দে কোম্পানী রেজা খাঁকে সরিয়ে 
দেওয়ান পদ তুলে দিল। আগেকার যেসব জমিদার ব্রিটিশ আমলে প্রথমে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়েছিলেন তাদেরই আবার ৫ বছরের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া স্থির হল। ১৭৭২ 
সালের এই বন্দোবস্তই পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এতেও জমির উপরে স্থায়ী 
অধিকার না থাকায় জমিদারেরা জমির উন্নতির জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতেন না। 
ইংরাজ সরকার--জমিদার বা অ-জমিদার সে যে কোন ব্ক্তিই হোক না কেন যে 
অধিকতর রাজস্ব দিতে সম্মত হত, তাকেই জমির অধিকার দিতেন বলে জমিদারেরাও 
প্রজাদের কাছ থেকে ক্রমশ অধিকতর খাজনা আদায় করতেন। এইসব অসুবিধার জন্যে 
কোর্ট অফ ডিরেক্টর জমিদারদের সঙ্গে কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেয়। ফলে 
১৭৯০ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী দশসালা (1)90011171 991101101) বন্দোবস্তের ঘোষণা- 
পত্র প্রচারিত হয়। ১৭৯৩ সালে ২২শে মার্১-এর একটি ঘোবণায় এই দশসালা বন্দোবস্তকে 
পরিবর্তিত করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। এই ব্যবস্থার ফলে 
জমিদারেরা কোম্পানীকে তার প্রাপ্য রাজস্ব দিতে পারলে চিরকালের জন্যে জমির অধিকারী 
হয়ে থাকতেন। ইংরেজরা আশা করেছিলেন জদির স্থায়ী অধিকার লাভ করার ফলে 
জমিদাররা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও কৃষকদের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করবেন। কিন্তু দুই 
একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যত দেখা গেল জমির স্থায়ী মালিকানা লাভ 
করার ফলে ডারা আরো স্বেচ্ঘচারী ও অভাচারী হয়ে উঠলেন। সরকারের প্রাপ্য 
রাজন্বের হার খুব বেশী হওয়ার ফলে অনেক সময় জমিদারেরা ইচ্ছা থাকলেও দরিদ্র 
প্রজা বা রায়তের খাজনা মকুব করতে পারতেন না। জমির উপরে জমিদারের অধিকার 
স্থায়ী ছিল, কিন্তু জমির সন্দে রায়তের কোন স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না। ফলে যে রায়ত 
অধিক খাজনা দিতে পারত জমিদাব তাকেই জমি চাষের অধিকার দিতেন, এবং দরিদ্র 
প্রজাকে অনেক সময় মামুলি কারণে জমি থেকে উচ্ছেদে করতে পারতেন। এইসব 
কারণে প্রজারা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকত এবং জাঁমদারের অত্যাচারের কোনো প্রতিবাদ 
করতে পারত না। জমিদার কর্তৃক বঙ্গদেশের কৃষকদের এই নির্যাতনের পটভূমিকাতেই 
বহ্কিমচন্দ্র তার প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। 

জমির উপরে স্থায়ী অধিকার লাভ করে জমিদাবেরা যে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে 
পারেন, তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা অনুমান করেছিলেন। তাই এই আইনের 
একটি ধারায় বলা হয়েছে, 1 0০111 (110 001) 0110111 [901 10 10101001011 
0195505 0110০010010. 0170 11010 [90011106119115 11)056 ৮10 1101) (1011 5110170101) 
210 10091 1001001৩55, (110 00৮011)01 11) (00101011 99 100 1102 00011) 11 [9101001, 
০1901 98001) 10651120116 95 170 1100 (11115 18000১591% [01 (180 21016011017 9180 
০1910 01 10119 00101700171 19100002015, 17159158110 01121 01111৬21015 01 9011...... 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপরে জমিদারদের অত্যচার বন্ধ করার জন্যে 
এই ধারার অনুসরণে লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে ১৮৫৯ শ্বীষ্টাব্দে রাজস্ব আইন বা [০7 


/১০ পাশ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রবন্ধে একেই 'দশ আইন” বলে উল্লেখ করেছেন। 


বঙ্ষমচন্দ্র, বঙ্গদেশেব কৃষক ও ভূসি-আইন শু 


এই আইনেব ফলে অন্যাফভাবে বাযতদেব খাজনা বৃদ্ধি বা সামান্য কাবণে জমি থেকে 
চ্ছেদ নিষিদ্ধ হল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন এই আইন প্রজাস্বার্থে প্রণীত হলেও বিচাব- 
বাবস্থাব নানান ক্রটিব জন্যে কার্যত প্রজাবা এব সুফল ভোগ কবতে পাবে নি। প্রজাস্বা্থে 
প্রণীত এই আইন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ কবেছেন। কিন্ত এব& পবে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রশ্তাস্বার্থে আব একটি মাইন প্রণীত হয 10081)05 4৯০ বা প্রজঙ্কত্র আইন। 

এই আইনে জমি থেকে প্রজাদেব উচ্ছেদেব ব্যাপাবে কঠোনতব বিধিনিষেধ প্রবর্তিত 
হয। প্রমথ চৌধুবীব 'বাধতেব কথা এই আইনেব উল্লেখ আছে। এ আইনও যে 
প্রঙ্গাদেব বিশেষ উপবাবে আসেনি তাব প্রমাণ প্রমথ চৌধুনাব কথা থেকেই পাওয়া 
যাধ- “টেনানি মা মাজ্বেব দিনে অমিদাবেন হাতে সভীন শস্ত্র। প্রজাকে হযবাণ 
বপতে চাও তো কবো উচ্ছেদেব মামলা! ব্বহেব মোবদমা, জমাবৃদ্ধিন নালিশ ফসল 
 নশকেব দবখাক্ত মাধ ডামেত বাবী, খাজনা বর নাণিশ, সব ভিটে মাটি উচ্ছনে দিতে 
9০ তো বাবা তাব নাম বাকী পড়া ও খাসদখলব নালিশ) (বাযাণ্বে প্রোথাম) 
বঙ্গিনেব মাএ াণব পধান লঙ্গ। ছিল ইংবাত, আমপাব, বৃদ্ধিীবী ও চিবস্থাযা বন্দোবস্ত । 
পূ্থ চাপুবী আাবমণ কাবেন, পলিটিশিফন, বিল ও টেনান্সি আক্ট। বাযতেব বখাব 
(পাণানব পরিচয় ভাংশে প্রনথ ঠা ব্হাবেব পায*দেন একটি দাবা সনর্থন কাব 
ছিলে" তোত শরিদাশ্শ বিনা অনুমাঙিতই প্রহ্গাল হস্তান্তব বববাব অধিকার খাববে। 
" ২৮ সাশে বাতের নিল ধারণ মেল অধ্বিািন তখকি দেওমা হব। অবশ্য বিনযশঞ্জ 
শপ (থার্ক এল পরমা শ তভ্াকক য় বীপ শামিদাবাব দেপার হনস্কা ববা হয। এব 
৮এ বব পরবে আবাব হস্তাঙ্গব শি (পিদিষান প্রথা হলে দেয়া হয। সবলোল্ষ ১৯৫৭ 
সালে ৬৬০ 13071 1১(916৬ 460079101017 আইন পাশ ধবে চবহাযা বন্দোবস্ত এব, 
শৃঅদাবা পথাব বিনশাপ সাধন করা হম। হাতপুবে ১১১৮ খাচ্গান্দে 01০00 001171111- 
৩0111 বস্থামী বন্দাবাস্তব বিলোপের ৮ নো প্রজ্তাব বসুবাহলেন। ১৯১৫৪ সালেন আাইনেব 
যশ বাখা ৩পা জাহাস্বাত সন্বাবেব কাছ (থক শাম নেবেন এবং সবনলাবকেহ খাজনা 
দেলণন স্ব হশ। ৩৯৫৩ সাল ০৯ 80117] 1 0110 ৮10170)5 আইন পাশা তব । এহ 

ই/শব দ্বাবা প্রতাদেব লমপবকার বক্মাব তাগন। এব সগছগিনেখ বাজিব হাতে যাতে 
মাএাণনবান্দ তিমি শা খাবে (10 [00561 05০7011100190001 01101057710 1)0110 ) 
“এব হদনা বাবসা গ্রহণ বা হয। 

না লাব ভুমিবাবস্থা এখনি ধবে শঁনক স স্কাবেব হব্য দিযে বিবঠিত হযেছে। এই 
স ঙ্াবব ক্ষেত্রে বিডিম সমাতা সস্কাবক ও সাহতি।বি ভমিকা 2বতুপ্। ১৮৮২ 
খা্টান্দে বাত বামমোহন বায রিটিশ পার্লানেন্টেব খাচ্ছে এমন বাবস্থা দাবী কবেন যাতে 
প্রজজাব জোত মৌবসী ও চোকববী হয অর্থাৎ অমিবৃদ্ধিব আধকাব অমিদাবেব না থাকে। 
তাবপব থেবে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, লাশবিহাবী দে, বমেশচন্দ্র, পবীন্দ্রনাথ শব "চন্দ্র, প্রমথ 
চীধুবী প্রভৃতি লেখকেখা বিভিন্নভাবে বাংলাব কৃষকদেব দুববস্থাব কথা তুলে ধবেন এবং 
পরোক্ষ শাবে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদেব অবস্থাব উন্নতি সাধনেব জন্যে ভূমিব্যবস্থাব পবিবর্তন 


আধুনিক বাংলা উপনাস ২৮ 


৪৩৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ও নতুনতর আইন প্রণয়নের দাবী করেন। বহ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক ও প্রমথ 
চৌধুরীর “রায়তের কথা” এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 

বিঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধাপে ধাপে কৃষকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন 
“দেশের শ্রীবৃদ্ধি', “জমিদার”, “প্রাকৃতির নিয়ম" এবং আইন” রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ 
আমলে দেশের বহুকথিত আপাত সমৃদ্ধির কথা আলোচনা করে এ সম্পর্কে আমাদের 
মোহভঙ্গ করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রগতির ফলে দেশে যে আধুনিক সভাতার 
উপযোগী সুযোগ সুবিধার সূচনা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার প্রশ্ন হল 
“-_ কাহার এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কেবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্র, খালি মাথায়, 
খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোতা হাল ধার 
করিয়া আনিয়া চষিতেছে; উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা 
ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ঞায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণ জন্য অর্জলি করিয়া 
মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা 
ইইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পান্তরে রাঙ্গা রাঙ্গা ভাত, নুন 
লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোয়ালের একপাশে 
শয়ন করিবে__উহাদের মশা লাগে না।” বঙ্কিমচন্দ্র নির্মোহ দৃষ্টিতে আলোচনা করে 
দেখিয়েছেন দেশের ধনী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কিছু সমৃদ্ধি হয়ে থাকলেও সাধারণ 
শ্রমজীবী কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ এরাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়। তার যুক্তি হল ব্রিটিশের সুশাসনে দেশে প্রজাবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যবৃদ্ধি হয়েছে। এই 
দুই কারণে অধিকতর ভূমিতে চাষ হচ্ছে এবং সামগ্রিক ভাবে দেশের কৃষিজাত সম্পদণ্ড 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মূলা বৃদ্ধিতে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত সম্পদের 
জন্যে অধিকতর অর্থলাভ করছে, একথাও সত্য। কিন্তু এই টাকা কার্যত কৃষকেরা পায় না। 
কর বৃদ্ধির ফলে এর কিছু অংশ ব্রিটিশ সরকারের ঘরে চলে যায়। কিছু অংশ আবার 
মহাজন ও বণিক শ্রেণী পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ভয় 
দেখিয়ে জমিদারেরাও প্রজাদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান খাজনা আদায় করেন। তাই “সেই 


শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূম্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্ত্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্্ীবৃদ্ধি 
নাই।” 


এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারও বর্ণনা 
করেছেন। এই অংশে মূল প্রতিপাদা বস্কিমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে__ 
“জীবের শক্র বাঙ্গালী ভূম্বামী।” অবশ্য এ প্রসঙ্গে বঞ্কিমচন্দ্রের 'বিশেষ বক্তব্য' হল £ 
“আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমিদার সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ 
বলেন জমিদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি মিথ্যাবাদী। অনেক জমিদার সদাশয়, 
প্রজাবংসল এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত কথাগুলি 
বর্তে না। কতগুলি জমিদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।” 

সংবৎসরের চাষের খরচ কুলিয়ে এবং মহাজনদের দেনা শোধ করে শেষে কৃষকদের হাতে 


বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক ও ভূমি-আইন ৪৩৫ 


যে অর্থ থাকে তার মৌটা অংশ জমদারের কর্মচা্রিরা খাজনা হিসাবে আদায় করে। হিসাবে 
জালিয়াতি করে ন্যায্য খাজনার অতিরিক্ত মিথ্যা খাজনা, বকেয়া খাজনার সুদ, কর্মচারীর হিসাব 
€ পার্বণী বাবদ যা আদায় করে নেয় তার পরে আর কৃষকের হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। 
এছাড়া জমিদারের নববর্ষের পুণ্যাহের দিনে নজর”, জমিদারের বংশধরদের বিবাহ বা 
অন্নপ্রাশনের মাঙ্গল” জমিদারের “সেলামি” দিতে হবে। না দিতে পারলে আদালতের পেয়াদার 
সাহায্যে €ক্রোক সহায়তা”) জমিদার কৃষকদের সব ফসল কেটে নিজের ঘরে তোলেন । এর 
প্রতিবাদে যদি জমিদারের বিরুদ্ধে সে মামলা করে তবে টাকার জোরে আইনের খেলায় জমিদারই 
জেতেন। তখন নিঃস্ব কৃষককে মামলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তখন সে জমি বিক্রি করবে,না 
হয জেলে যাবে না হয় দেশত্যাগ করবে। এমনি করে জমিদারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণে 
বঙ্গদেশের কৃষকেরা সর্ব শেষে সর্বন্ধ হারিয়ে জমিহীন গৃহহীন হয়েছে। এই শোষণ ছাড়াও 
জমিদারেরা প্রজাদের উপরে দৈহিক অত্যাচারও করেছে। প্রজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারিতে 
আটক রার্খা, মারপিট করা নিত্য ব্যাপার । 
'“বঙ্গদেশেব কৃষকদের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ধায় ইতর লোকের অবনতি 
ধাবাবাহিক।”" এবং এই অবনতির মূলে আছে দেশেব জলবায়ুর প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজের 
মধ্যে একটি শ্রেণী যদি পাঁরশ্রম করে কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয় করে তবে তারই দ্বারা সমাজের 
নুদ্ধিজ্ীবী শ্রেণী প্রতিপালিত হয়ে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে এবং তাদের জ্ঞান সাধনার 
দ্বাবা সভ্যতার অগ্রগতি হয়। আবার এই উদ্ৃত্ত সম্পদ সঞ্চয়ের মূলে আছে দুটি প্রাকৃতিক 
নিয়ম-_ভূমিব উর্বরতা ও দেশে নাতিশীতোষ্ঞতা। উষ্ঞদেশে উত্তিজ্জ খাদ্য সুলভ অথচ 
উষ্তদেশেব লোকের খাদা চাহিদা কম। ফলে ধন সঞ্চয় হয়। ভারতবর্ষে এই দুই কারণে 
প্রাচীনকাল থেকে শ্রমজীবী কৃষকেরা যে উদ্বন্ত সম্পদ উৎপাদন কবেছে তার ফলে বুদ্ধিজীবী 
ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানচর্চায় আত্মনিযোগ করতে পেবেছে। কিন্তু এর ফলে ভারতে যেমন সভ্যতার 
বিকাশ হয়েছে তেমনি শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে-_এর ফলে একশ্রেণী শ্রম করে, অন্যশ্রেণী 
বুদ্ধিবলে তার শ্রমের সুফল ভোগ করে। একভাগ তাদের শ্রমের ফলম্বর'প যা পায় তাকে 
“মজুরীর বেতন" এবং অন্যভাগ বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে বিনা শ্রমে যে ফল ভোগ করে তাকে 
“মুনাফা” বলা যায়। ক্রমে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথচ সামগ্রিক সম্পদ তদনুপাতে বৃদ্ধি 
পায় না. ফলে শ্রমজীবীব বেতন কমতে থাকে__এতে তারা দবিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। 
এদেশের উঞ্ণ জলবায়ুতে পোষাকের বাহুল্য নেই এবং স্বল্প আহাবে জীবনধারণ করা যায় 
বলে প্রজাবৃদ্ধি নিরোধের কোনো চেষ্টাও ছিলনা। 

শ্রমজীবীদের এই অবনতির ব্রিবিধ ফল দেখা গেল-_ 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্গতা অর্থাৎ দারিদ্র্য । দ্বিতীয় ফল বেতনের অল্গতাকে 
পুষিয়ে নেবার জন্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং তার ফলে শ্রমজীবীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার 
জন্যে সময়ের অভাব ও পরিণামে মুর্খতা। তৃতীয় ফল তাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে 
তাদের ওপরে বুদ্ধিজীবী ও ধনীশ্রেণীর প্রভুত্ব। এর ফল শ্রমজীবীদের মধ্যে দাসত্ব। 

সুতরাং প্রাকৃতিক কারণেই ক্রমে ক্রনে শ্রমজীবীদের মধ্যে দারিদ্য মূর্খতা ও দাসত্ব 


৪৩৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দেখা দিল। আর এই সকল ফল একবার দেখা দিলে ভারতবর্ষের জলবায়ুতে প্রাকৃতিক 
নিয়মেই স্থায়িত্ব লাভ করে। কারণ এখানকার উষ্ণ জলবাধুর জনয লোকের মধ্যে 
দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রমের শক্তি কম। উপরস্ত এখনকার উর্বর ভূমির আনুকূল্য পেয়ে প্রথমাবধি 
পার্থিব জীবনের জন্যে সংগ্রামের বদলে পরলোক-চর্চার জন্যে জীবন-বিমুখতা দেখা 
যায়। এই জীবন-বিমুখতা ও সহজাত বৈরাগা এ দেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা বদলাবার 
কোন প্রেরণা দেয়নি। 

আবার শ্রমজীবী শূদ্রদের দুরবস্থার ফলে সমাজের নীচে তলার বুনিয়াদই দুর্বল হয়ে 
গেল ফলে বৈশ্যের বাণিজা, ক্ষত্রিয়ের তেজ, ব্রা্দণের বিদ্যা সবই হ্রাস পেল। 

এই বিশ্লেষণের পর প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত বরেছেন-_দেশেব কৃযকদেব 
দুরবস্থার মুলে শুধু জমিদারের অত্যাচার এবং শুধু প্রাকৃতিক নিয়মই নেই, আছে শাসক 
কর্তৃপক্ষেরও দুর্বলতা । শাসক কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন নবে সবলের অত্যাচার থেকে 
দুর্বলকে রক্ষা করতে পারেন এবং উপযুক্ত সংস্কার প্রবর্ন কবে প্রাকৃতিক শিষনেন 
প্রভাবও এড়াতে পারেন। কিন্ত তত্কালীন ইংবান্জ শাসকেবা ভা কবেনশি। উপবন্ত এমন 
আইন করেছেন যার ফলে জমিদার নামক নধ্শ্বত্বভোগীদেরহ ধনবৃদ্ধি তয়েছে এবং 
তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। মাগেই বলেছি বঞ্চিনচন্দ্র জমিদারী প্রথার উহস সান 
করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাটীন হিন্দু পাজাদেব মামলে প্রজাবা উৎপন্ন ফসলেব 
এক-ষ্ঠাংখ সোজাসুভি' বাজাকেই করহরূপ দিত--কোনো মপ্রাসহ ছভাগাব প্রযো সন 
ছিল ণা। মধাযুগে মুসলনান মামলে মুসলমান রাজাদেব ছ্াবাই শগমিদাবের সৃষ্টি হল। 
মুসলমান রাজার। রাজ্য শাসনে মনক্ষম ছিলেন, প্রজাদের সঙ্গে সাজাসুজি সংযোগ বঙগাষ 
বাখতে পারতেন না। মীরা বাশার পাজস্ব সংগ্রহ কবে দেবেন, গাব মহিবত যা সস্রহ 
করবেন, সেটা তাদের নিজেদের লাভ। এমনি কবে নধাষকভোগী তশিদার সম্প্রদাষেণ 
সৃষ্টি। তারপরে ইংরান্গ শাসকেরা এসে মনে করলেন এই বব সংগ্রাহবের সঙ্গে কোন 
নির্দিষ্ট অঞ্চলের জমির স্থায়ী সম্পর্ক নেই বলে ভাবা ভমিব উদ্নতিব দিকে দৃি ন' দিবে 
শুধু কব জাদায়ের দিকে মন দেন। এইজনো ঠাবা কর্ণএয়ালিশেব মানলে ১৭৯৩ 
শ্ীষ্টাব্দে জামদাবের সঙ্গে জমির টিবস্থাধা বন্দোবস্ত করলেন। এতে বদদেশের খুধবেন 
কোন লাভ না হযে ক্ষতি হন বেশি। জমির মাশিকানা কৃষবকেন ভাত থকে জামদাবেব 
হাতে চলে গেল। জমিদারেবা হলেন মালিক। ফলে (ধচ্ছাচাবের আরো সুযোগ শিতেন। 
এতে প্রাপ। খাজনাব পরিমাণ বেড়ে যেতে লাগশ। অথচ সনকার অেঁমদাবের কাছ (কে 
নিদিষ্ট পরিমাণ কর পেষে সপ্তুষ্ঠ বইলেন। ফ'ল অধিকতব শোষধণেব লোভ অনিদানেব 
মধ্যে আত্মপ্ৃষ্টির সুযোগ পেল। অথচ উচ্ছেদেব ভয়ে প্রজারা জমিদাবের বিকদ্ধে কিছু 
করতে সাহস পেত না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় “এই চিরস্থাী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের 
অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হয়ে রইল। এইজন্যে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন, 
“চিরস্থারী বন্দোবস্ত জমিদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল।. 
প্রজাওয়ারী বন্দোবস্ত হইলে, দুই চারিজন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয়কোটি 
সুখী প্রজা দেখিতাম।” 


৩. বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি 


নাবতের জাতীয় সংহতির সমস্যাটি খবই জটিল এবং এখানকার জাতীয় একোর বন্ধন সূত্রটি 
খুবই অস্পষ্ট। একথা বহুকাল আগেই এদেশেব বাঙালীব মনীষায় ধবা পড়েছিল । বঙ্কিমচন্দ্র 
এদেশের একা -সুত্রটি অনুসন্ধান করতে গিষে বিহ্বল হযে মনুভব করেছিলেন এদেশে 
এমন কোনো একটি মাত্র একাসূত্র নেই যার দ্বারা সর্বভাবতীয় জাতীযতাকে গ্রথিত 
ববতে পাবা যায। 

“এই ভাবতবর্ধে নানা জাঠি। বাসস্থানেব প্রভেদে, ভাষাব প্রভেদে, বংশেব প্রভেদে, 
ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈপঙ্গী, মহাবাষ্টরী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, 
সুসলমান, ঈতাব মধ্যে কে কাহার সঙ্গে এক তাধূণ্ু হইবে ? ধন্মগত একা থাকিলে বংশগত 
এব) নাই॥ বংশগত শকা থাকিলে ভাষাগত একা নাই, ভাবাগত একা থাকিলে নিবাসগত 
এব্য নাই। বাজপুত জাঠ, এক ধম্মবিলন্বা হইলে, ভিন্নবশীষ বলিষা ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালি 
বেহারী একব-শীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জার্তি। মৈখালি কনোজী একভাবী হইলে নিবাস 
ভেদে ভি জাি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষেন এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীষ 
লোক সব্বাঁংশ এক, যাহাদেব এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের 
নধোও জাতিব একতান্জ্ান নাই।”১ 

ভাব তবর্ষেব এই হুটিল পবিস্থিতি মনে নেখেই জাতীম সংহতি ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিতোর 
এসছগটি মালোচনায় মগ্রসব হতে হনে। 

সাহিলেন অন্যান। শাখাব সঙ্গে তলনাখ প্রবন্ধে শিল্পপাপেব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
গঞ্স, উপন)াস, নাটক প্রভৃতি শি্গকলায লেখকেব বক্তব্য অনেকসময পনোক্ষভাবে উপস্থাপিত 
হঘ। কিক প্রবঞ্ধে লেখক তাব ব এবাকে অপেক্ষাকৃত প্রতাক্ষভাবে ও সোজাসুজি পেশ 
বলতে পারেন। দ্াতীষ সংহতিধ সমস্)াটি ৩।ই বাংগা। শ্রবন্ধে শ্রনেকটা প্রত্যক্ষভাবে ধর' 
পড়েছে। তবে এদেশে জাতাযতা ও জাতীয় সংহতির ধারণাটি জাতীয় [চন্তানায়কদের 
০৩ণায প্রথমেই সুস্প্টবপে ধরা দেয নি। পাশ্চাত্য 7 শন্যালিজনেব বোধটি যত প্রভাব 
বিভ্তাব করেছে, এদেশায় মনাযাবা ততহ ভাবতায় হশঠামতাব ধারণা ভ্রমণ স্পষ্ট করে 
উপলব্ধি করেছেন। এই চেতনার হমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধেব ধাবায জাতীয 
সংহতির বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান প্রকাশ লেষেছে। 

ভাবতেব জাতীন সংহতিব নানা সমস্যা ভাষাগত বৈচিত্র, পর্মগত পার্থক্য, 
প্রাদেশিকতা এবং নাবো সৃশ্ল্প বিচারে একই সম্প্রদ।য়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ 
ইত্যাদি। বাংলা প্রবন্ধেব ধারায় আমরা দেখতে পাই এইসব সমস্যার এক একটি দিক, 
এক এক জন প্রাবন্ধিকের চেতনায় ধবা পডেছে, কেউ বা একাধিক দিকও ধরতে 
পেরেছেন। বাংলা প্রবন্ধেব ধারা অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলা 


১। চট্রোপাধ্যায, বহ্ষিমচন্দ্র 'বাঁক্চম বচনাবলী”, সাহিত্য সংসদ, ২য বণ্ড, ১৩৮০, পৃ ২৪০। 


৪৩৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


গদ্যের প্রথম শিল্পী মৃত্যুপ্জয় বিদ্যালঙ্কার খুব উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন 
না। তিনি ধরমীয় অনুষ্ঠান ও আচার আচরণ নিষ্ঠা থেকে আধ্যাত্মিকতাকে মুক্তি দিতে 
পারেন নি। ধর্মের আচার আচরণ ও বিধিবিধানের মধ্য থেকেই ধর্মোপাসনার পক্ষপাতী 
তিনি। কিন্তু তিনিও পর-ধর্মকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলেন নি। পরধর্ম সম্পর্কে আক্রমণাত্মক 
মনোভাবও প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেন--যার যে শাস্ত্র যে শাস্তবেতে যেরূপ 
ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয় অন্যথা 
ইঙ্রাজেরা স্ব স্ব শান্ত্রানুসারে জপ পুজাদি দ্বারা ও রোজা নমাজাদি দ্বারা ও গিরিজাদি 
দ্বারা উপাসনা করে, অন্যথা কেহ করে না, যদি করে তবে সে ঈশ্বরোপাসনা হয় না, 
কেবল উৎপাত হয়”২ যে যুগের সর্বধর্মের সাধন পদ্ধতির এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে 
জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আধুনিক কালে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার 
যথেষ্ট প্রগতি হওয়া সত্বেও আমরা ধর্মীয় সন্কীর্ণতার বিশেষ উধের্ব উঠে যেতে পারিনি। 
কিন্ত আজ থেকে প্রায় দেড় শ'বছরেরও আগে রামমোহন এই সন্গীর্ণতার উধের্ব উঠে 
লিখেছিলেন, “বস্তুত পরমেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের 
কোনো বিশেষ নাই, যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক”৩ এই যে 
মন্দির মসজিদ গির্জার গণ্ডির বাইরে তিনি ধর্মচেতনাকে মুক্তি দিলেন, এতে জাতীয় 
সংহতির পক্ষে প্রথম গঠনমূলক চেতনার বীজ তিনি উপ্ত করলেন। রামমোহন তার 
প্রবন্ধের মাধ্যমে কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিপ্রতিষ্ঠ যে নব্যধর্মের বাখ্যান করেছিলেন, তাতে 
ধর্মের গণ্ডি লঙ্ঘন করে বৃহত্তর পটভূমিকায় ভারতাম্মার বাণী উপলব্ধির পথ প্রশস্ত 
হয়েছিল। যে ধমীয়ি সন্থীর্ণতা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী তার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি 
সংহতি সাধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। 

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর ধর্মের প্রসঙ্গে আসেন নি, কিন্তু সংহতির আর একটি 
দিক তিনি স্পর্শ করে গেছেন। ভাষাগত বিরোধ দূর করার জন্যে ভারতের আধুনিক 
ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রয়োজন। একথা আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য 
করি যে, যিনি খাঁটি বাঙালি এবং যাঁকে সংস্কৃত-পণ্ডিত বলে আমরা জানি সেই বিদ্যাসাগর 
গণসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে বাংলার উপযোগিতা যেমন স্বীকার করেছেন 
তেমনি স্বীকার করেছেন অন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার গুরুত্ব । অন্যভাষার প্রতি তার 
শ্রদ্ধাবোধটিই লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উপযোগিতা আলোচনা করতে 
গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তাবৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে 
দ্বারস্বপ্নপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীল সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।* 

ধর্মীয় সন্কীর্ণতা ভারতের সংহতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। সুতরাং ফাঁরা ধর্মীয় সন্গীর্ণতা 
দূর করে, সর্বধর্ম সমন্বয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং ধর্মকে যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
২। বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় : “বেদাস্ত চন্দ্রকা', কলিকাতা, ১৮১৭ পৃ. ৫৩-৫৪। 
৩। রায়, রাজা রামমোহন : রামমোহন গ্রস্থাবলী (ভট্টাচার্ষোব সাহিত্য বিচাব বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ, পু 

১৮১-৮১ 


৪। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র ' সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বাংলা প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃ ৫৯। 


বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি ৪৩৯ 


করেছিলেন, তারা জাতীয় সংহতির বাধাগুলি দূরীকরণে সহায়তা করেছিলেন। এদিক 
থেকে প্রথমেই আমরা রামমোহনের ভূমিকা স্মরণ করেছি। তারপরে ধাঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
বাণীকে নিজের জীবনে রূপায়িত করেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। 
তার সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ কোনো কোনো প্রাবন্ধিকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। 
কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮১ শ্ীস্টাব্দে যে 'নববিধান' প্রচার করেন তাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
বাণীই ধরা পড়েছে। ১২৮০ সালে ৫ই চৈত্র “সুলভ সমাচার” পত্রিকায় কেশবচন্দ্র 
'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়” প্রবন্ধে ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধক দুর্ট 
মুল কারণ আবিষ্কার করেছিলেন ভাষাগত বিভেদ ও ধর্মগত বিভেদ। এর সমাধান দিতে 
গিয়ে তিনি বলেছিলেন-_-“ভারতবর্ষে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রন্মের উপাসনা এবং 
একভাষা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষ সকলপ্রকার অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে।” 

বাঙ্গালী প্র'বন্ধিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে জাতীয়তার চেতনা সঞ্চার ও জাতীয 
এক্যর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির সমর্থক ও 
আচার নিষ্ঠ হিন্দু বাঙালী ছিলেন বলে ধর্মীয় বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা গণ্ডিবদ্ধ ছিল। 
কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষা করা যায় তার মধো আবার সর্বভাবতীয় জাতীয়তার চেতনা 
সচেতনভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। নিজে বাঙালী হলেও তিনি সর্বভারতীয় ভাববিনিময় 
৫ সংহতির মাধ্যম হিসাবে হিন্দীভাষার প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে 
তার খানিকটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। 
সামাজিক প্রবন্ধে ১৩০২) তিনি লিখেছিলেন--“বিদ্যাচর্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্বাকর 
হইতেও বহুপরিনাণে শব্দরত্বের উদ্ধার হইয়া চলিতভাষায় মিলিয়া যাইবে । এইন্দপ হইতে 
তইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্র বই দূরবর্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসকল 
একতার দিকেই চলিবে । ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী হিন্দুস্ানীই প্রধান এবং 
মুসলমানদিগের কল্যাণে ইহা সমস্ত মহাদেশে ব্যাপক । অতএব অনুমান করা যাইতে পারে 
যে, উহাকে অবলম্বন করিয়ীই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা 
সম্মিলিত থাকিবে ।”€ “সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় জাতীয় সংহতির এই কয়েকটি 
সুত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন__-“€১) আকার এবং রূপ- সাদৃশ্য, (২) ধর্ম এবং আচার-__ 
সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ-_সাদৃশ।, (8) রাজাশাসন এবং সামাজিক প্রণালীর 
সাদৃশ্য” এবং এই প্রতিটি বিষয়ে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে আপাত পার্থাকোর অন্তরালে 
তিনি একটি গভীর ও ক্রমবর্ধমান সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বভারতীয় এক্যের 
্বপ্র দেখেছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বহ্কিনচন্দ্রও ভারতবর্ষের সংহতি ও এঁক্যের 
বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। কখনো কখনো ভারতবর্ষের গৌরব ও সংহতির সঙ্গে হিন্দুর 
গৌরব ও সংহতিকে তিনি একাকার করে ফেলেছেন__-এবং ভারতীয় মহাজাতিক এক্যের 
মধো মুসলমান সম্প্রদায়কে সচেতনভাবে আনেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
কারণ যে এ্রক্যের অভাব একথা তিনিও উপলব্ধি করে ছিলেন। “ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধে 
%। মুবোপাধ্যায়, ভদেব - সামাজিক প্রবন্ধ'। 


88০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


বহ্কিম লিখেছেন-_“হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজনধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব ।”৬ 

বঙ্কিমচন্দ্র একথা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতবর্ষে ক্রমে নানা জাতি ও নানা ধর্মের 
সংমিশ্রণ হয়েছে “হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র করিতে 
লাগিল। তখন জাতির এক্য কোথায়? এঁক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?” এ অবস্থায় হিন্দুত্বেতর 
বন্ধন আর সংহতির সূত্র রূপে কাজ করতে পারে না। তখন আধুনিক নেশন্যালিজমের 
চেতনাই সে সংহতি সাধন করতে পারে বাঙ্কনচন্দ্র তাও উপলদ্ধি করেছেন। আর এই 
চেতনা যে নবযুগের আগে আমাদের দেশে জন্মলাভ করেনি একথাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ 
করেছেন---“স্বাতন্ত্য প্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা ইহা কাহাকে বলে গ্াহা হিন্দু জানিত না।” 
আর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন-__““এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে ৭9110119115 বা 01101) 
বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন আধুনিক ভারতের নানাধর্ম নানাভাষা 
ও নানাজাভির মধ্যে এক্যের উপায় হল আধুনিক ই 1101701151-এব চেতনা গড়ে তোলা। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এর উপরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় একটি সহজাত এঁকোর 
অভ্তর্নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। বৈচিপ্ের মধ্যে এক্য সন্ধানের স্বতঃউৎসারিত 
প্রবণতাতেই রবীন্দ্রনাথ ভারতইতিহাসের সার্থকত। দেখেছেন। তিনি লিখেছেন “ভারতবর্ষের 
প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার সুষ্ঠু উত্তর ধদি কেহ ভিজ্ঞাসা কবেন সে উন্তব আছে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে । ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাগ্র চেষ্টা 
দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে এক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া 
দেওয়া এবং বনহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়প্ীপে অন্তরাতর রাপে উপলব্ধি করা-_বাহিরে যে 
সকল পার্থকা প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগুঢ খোগকে 
অধিকার করা।”। 

ভাবতবর্ষের বিচিশ্র ধর্, হগতি ও ভাষার মধে। একা ও সংহতির যে প্রবণতা তা 
স্বতুউৎসারিত সামাজিক -সংস্কৃতির প্রবণতা, তা শাসনযন্ত্রের শক্ডি প্রয়োগ কবে পলিটিকাল 
ইউনিটি প্রতিষ্গার চেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথ এইখানে পাশ্চাতা দেশের জাতীয় সংহতিব সঙ্গে 
ভারতবর্ষের জাতায় সংহতির পার্থক্য দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ গভীর 
অন্তদৃষ্টির পরিচয় দেয়। জাতীয় সংহতিব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে করিযে 
দিয়েছেন__ 

প্রথমত আমাদের জাতীয় সংহতি যেন আক্রমণাতুক জাতীযতাবাদের উগ্রতা লাভ না 
করে। কারণ একথা ভুললে চলবে না যে মানবতার শুশ্র মঙ্গল সূত্রেই যে কোনো এক্যের 
বন্ধনে স্থায়ী মিলনে পবিণত হয়। মানবতার সীমা লঙ্খন করে যে জাতীয়তা একদা 
বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছিলো তা বিশ্বেরই আমোঘবিধানে আত্মধ্বংস ডেকে আনে। 

দ্বিতীয়ত ববীন্দ্রনাথ আমাদের আরো মনে করিয়ে দিয়েছেন দেশের বিচিত্র জাতি 
উপজাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এক্যস্থাপন করতে গিয়ে আমরা যেন পাশ্চাত্য দেশের 
মতো রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিপ্রয়োগ করে সকলকে যান্ত্রিকভাবে জোর করে একতাবদ্ধ করতে না 
যাই, তা যদি করি তাহলে সেই এঁক্যের প্রাসাদ চোরাবালির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, যে 
৬। চট্টেপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র “বিবিধ প্রবন্ধ” 'ভাবত কলঙ্ক'। 
| ঠাকুব, রবীন্দ্রনাথ “ভাবতনর্ষ” (ভাবতবর্ষেব ইতিহাস) ববীন্দ্রবচনাবলী, বিশ্বভারতী সং পৃ. ৩৮০। 


বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি ৪৪১ 


কোনো সময় যে স্বপ্ন ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়তে বাধ্য। মহামানবের সাগরতীর্থ ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতের এঁক্যের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
সেটি তার ভাষাতেই তুলে দিই-_-“যুরোপীয় সভ্যতা যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা 
বিরোধমূলক, ভারতববয়ি সভাতা যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমুলক। যুরোপীয় 
পোলিটিকাল এক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে 
টানিয়া প্লাখিে পারে কিন্তু তাহাকে নিজের মধো সামগ্রসা দিতে পারে না। এইজন্য তাহা 
ব্যঞ্িতে ব্যক্তিতে, রাজায়-প্রজায়, ধনাতে-দরিদে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত 
কবিয়াই বাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়৷ যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র 
সমাজকে বহন করিতেছে, তাহা নয, তাহারা পরস্পরের প্রতিকুল-_যাহাতে কোনো পক্ষের 
নলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে 
ঠেলাঠেলি করিতেছে সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। 

এইর্ধাপে সমাজেব সামগ্রস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিরোধী অঙ্গগুলিকে 
(ধমনো মতে োড়াতাড়া দিয়া প্লাখিবার জন্য গর্ভনমেন্ট কেবলই আহনের পর আইন সৃষ্টি 
করিতে থাকে৷ 

যেখানে যথার্থ পার্থক) আছে সেখানে সেই পার্থকাকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, 
সংযত করিয়া তবে তাহাকে একাদান সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই 
এ হয় শা।”, 

্বনান্দ্রস্মকালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সংহতিব আবো এক গভীর দিক উদঘাটন 
শনরেছ্েন। নব্যভানতের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দেব যে বীববাণী “হে ভারত... .ভূলিও 
না নীঢজাতি, মুখ, দবিদ্র, অঙ্ঞ, খুটি, মেথব তোমাব প্নল্ত, তোমাব ভাই। হে বীর, সাহস 
মখলম্বন ক, সদর্পে বল-_ মামি ভারতবাসী, ভারতবাসী মামার ভাই। বল মুর্খ ভারতবাসী, 
দলিদ্র ভাবননাসী, ব্রা্মণ ভাবতব'সী, চগ্জাল ভাবতবাসী আমার ভাই"* ভাতেও ভারভের 
্গানীয় সংহতির উদাও আহান আছে । এই স.হতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধে। সংহতি নয়, ভিন্ন 
ভাষাভামীর মধ্যে সংহতি নয়, এ সংহতি একহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধো সংহতি, 
বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংহতি । এ সংহতি অনেক বেশা সুক্ষ, অনেক গভীর ও একান্ত 
মানবতাবাদী । এই সংহতির মভাবে স্পতি বাহক ছিন্নভিন্ন নাও হতে পারে, কিন্তু এই 
সংহতির অভাবে হ্রাতি দুর্বল হয়, মানবতা বিপন্ন হয়। ওপু ধর্মে ধর্মে বিরোধ, কিংবা 
ভাষায় ভাষায় বিরোধ জাতীর সংহতি নঙঈ্ঈ করে না। একই সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
বিরোধ প্রচ্ছন্ন রোগের মত জাতিব শক্তিকে দুর্বল কবে। স্বামী ববেকানন্দ তার দূরদৃষ্টি 
দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মাগামী দিনের ভারতে এই শ্রেণী দ্বন্ধও আত্মঘাতী শক্তি হযে 
উঠবে, অত্তরে অন্তরে জাতীষ সংহতি নষ্ট করবে। 

পরবর্তী কালে বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রায় 'জাতিভেদ ও পাতিতা সমস্যা" 
(১৯২০), 'জাতিগঠনে বাধা-_ভিতরে ও বাহিরে” (১৯২১) প্রবন্ধে জাতীয় এঁক্য ও 
সংহতির প্রতিবন্ধকগুলি সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিষে আলোচনা 
৮। তদেব, প্‌ ৩৮১-৮২ 
৯। স্বামী বিবেকানন্দ “বর্তমান ভারত”, ১৩০৭, প্‌ ২৪৯। 


৪৪২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করেছেন। 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা” প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-_ “জাতির গঠন ও 
বিকাশে এই জাতিভেদ অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান- 
প্রদান নেই, তার উপর ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না-_ এই রব করতে করতে সকলেই এক একটা 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।”১” 

অন্যদিকে আবার কেউ কেউ জাতিভেদ প্রথার বৈজ্ঞানিকতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ 
করার চেষ্টা করে জাতীয় সংহতির ক্ষতিসাধন করেছেন। এখানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- 
এর “জাতিভেদ' (১৯১০) প্রবন্ধের কথা মনে আসে। 

শরৎচন্দ্রও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ সংহতি ও উন্নতি বিষয়ে বেশী ভাবিত ছিলেন। 
হিন্দুসমাজ নিজের মধ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বন হয়ে গেছে। এই 
আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করে হিন্দুসমাজকে শক্তিতে, সংহতিতে প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সমান হতে হবে। তিনি তাই লিখেছিলেন-_ “হিন্দু-মুসলমান মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন 
করা তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই 
ভারতের একমাত্র অদ্বিতীয় কোজ) বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাহাদের পিছনে 
জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে।” কারণ শরৎচন্দ্রের 
মতে-_“মিলন' হয় সমানে সমানে । ...হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই 
অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ 
হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোনো ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান 
বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে ।”১১ 

বলেন্দ্রনাথ তার প্রীতিশ্নি্ধ মন নিয়ে অনবদ্য চিত্রধর্মী বর্ণনারীতির মাধ্যমে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজরীতি ও ধরমীয় আচার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাতে 
হিন্দু সমাজের আচার আচরণের মাধুর্য ও মহিমা প্রকাশিত হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তার 
চিত্তের ব্যাপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। “মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ", “মুসলমান সমাজ" 
ও “অনার্য ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য ধর্মের আচার-আচরণের সঙ্গে তুলনায় 
হিন্দুদেব আচার-আচরণের মাধুর্য ও মৃহমা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তার আলোচনায় 
দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি লক্ষণীয় । 'গুজরাতেব গরবা' সম্পর্কে তার আলোচনা পাওয়া যায়। 
তিনি ভিন্ন সমাজ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তুলনামূলক সমাজতত্ব আলোচনার 
পথ প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে সর্বভারতীয় সহমর্মিতা গড়ে তোলার জন্যে একটি পথের 
সন্ধান পেয়েছি আমরা তার কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' 
(১৯৫৩) প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এঁক্যের একটি দিক উদঘাটিত 
বিজুলি খাঁ যে এতিহাসিকতার প্রমাণ তিনি করেছেন তাতেও হিন্দু মুসলমানদের সাংস্কৃতিক 
সামাজিক সম্মিলন সম্বন্ধে তার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 


১০। রায়, আচার্য প্রফুলচন্দ্র ' 'জাতিভেদ ও পাঁতিত্য সমস্যা", প্‌ ১৮-১৯। 
১১। চট্রোপাধ্যায়, শবগুন্জ্র : বর্তমান মুসলিম সমস্যা” (১৩৩৩), 'শরতবচনাবলী”, ৩য় বশ, পৃ. ৪৭৪-৭৫। 


বাংলা প্রবন্ধ ও জাতীয় সংহতি ৪৪৩ 


বঙ্গসংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান এবং হিন্দুমুসলমানের সামাজিক এঁক্য ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে আর ্মেব আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রাটীন 
বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমাননর অবদান (১৯৪০) স্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের “বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ।, 

সাম্তিক কালে ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ এবং ভারতীয় প্রাদেশিক 
সাহিত্যে অধ্যয়নের একটা প্রেরণা দেখা যাচ্ছে। সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা ও 
সংহতির পক্ষে এই প্রবণতা খুবই আশার ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়ে বাঙালীদের মধ 
সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন আধুনিক ভাষা বিভাগের সূত্রপাত করেন। তার “জাতীয় সাহিতা” (১৯৩২) গ্রন্থের 
ভাবতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন 
বৈশিষ্ট্য ও ভবিষাৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আশুতোষের “ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, 
নামক প্রবন্ধে ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন বৈশিষ্টা ও ভবিষ্যৎ, 
নামক প্রবঞ্জের কিছুটা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত কবা যেতে পারে-_“যে প্রদেশে যে ভাষা 
চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক-_সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যে ক্রমে 
বর্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই ....... সুতরাং তাহাদের 
জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগেরও সেই ভাষা শিখিবার পথ 
সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রতোক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায সব্্বাহ্গীন উন্নতিসম্পনন 
হইয়াও অনা প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ যোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষায় অন্তুর্ুক্ত কবিয়া লউক। 
এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পবে ভাবতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের 
একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে_ নানা ভাষা থাকা সন্ত 
একভাবে ভাবিত হইয়া ভাবত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে ।”১২ 

স্যাব আগুতোষের সূত্র ধরে আমরা আলোচনার উপসংহারে বলতে পারি, ভারতী 
প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের তুলন মূলক অধ্যয়ন, ভাবতের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনা ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজীবন ও সংস্কৃতির তুলনামূলক অধায়নে এবং 
প্রাবন্ধিকদের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে । ভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যগুলির 
মধ্যে যে কোনো দু"টি বা ততোধিক ভাষা ও সাহিত্যকে বেছে নিয়ে তাদের তুলনামূলক 
ইতিহাস রচনারও উপযোগিতা রয়েছে। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায একসময় 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য প্রাদেশিক সাহিতোর 
সমান্তরাল কীর্তির কিছু কিছু উল্লেখ করেছিলেন। 

আমরা যদি পরিকল্পিত াবে এই ধারায় বিভিন্ন প্রদেশেব সামাজিক ইতিহাসের 
পটভূমিকায় ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যে তুলনামূলক ইতিহাস রচনা 
রসোদঘাটনে এগিয়ে আসি তা হলে আমাদের আঞ্চলিকতার গণ্ডি প্রসারিত হবে সর্বভারতীয় 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের একটা উদার চেতনা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠবে। এবং 
সেই চেতনাই হবে জাতীয় সংহতির আসল প্রতিষ্ঠাভূমি। 


১২। মুখোপাধায়, স্যাব আশুতোষ £ঃ জাতীয় সাহিত"” (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃ ১৬। 


৪. ধর্ম ও জাতীয় সংহতি 


স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ধার অকৃত্রিম এবং মাজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
কারণে সংহতির শক্তিতে যিনি আস্থাশীল, ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তিনি 
স্বাভাবিকভাবেই মর্মপীড়িত এবং পরিণাম আত্মঘাতী ভেবে তিনি শঙ্কিতও । শক, হুন, 
পাঠান, মোগল ইত্যাদি নানা জাতির ধমের আগন্তককে প্রেনের ভিক্ডিতে দেশবিভাগের 
প্রথম পদক্ষেপকে যেদিন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল সেদিনই আত্মহননের বিষবৃক্ষের 
বীজটি বোনা হয়েছিল। আজ সেই নিষবৃক্ষের বিষফল একটি একটি করে আপনা 
থেকেই পেকে যখন মাটিতে পড়ছে তখন সে ফলে ভারতের মাটি যে বিষিয়ে যাবে 
এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় একটি বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল ভাষাভিন্তিক প্রদেশ 
গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে । আজ ধর্মের নামে যেমন, তেমনি ভাষার নামে দেশকে 
নানাভাবে খণ্ডিত করার চেষ্টা চলছে, এসব আগেরই প্রান্ত পদক্ষেপের অপরিহার্য পরিণান। 
যারা ভাষা ও ধর্মের নামে অতিমাত্রিক উন্মাদনায় আত্মন্বষ্ট তারা রবীন্দ্রনাথের “গোরা 
উপন্যাসের নায়কের মতোই নিজের আসল সত্য ভুলে বাইরে থেকে মাহ ত একটি ভ্রান্ত 
পরিচয় নিজের বলে বাড়াবাড়ি মাতামাতি করছেন। ধর্ম হল অন্তরের উপলব্ধির সাধন, 
পার্থিব বন্ধন থেকে দিব্যসত্ে উত্তরণে পথ। তাকে ভুল বোঝা হচ্ছে দূভাবে-_ প্রথমত 
যা অন্তরের উপলব্ধির সাধন তাকে বাইরের রাজনীতির সঙ্গে জাড়িয়ে তাকে সক্ষেত্র 
থেকে ভ্রষ্ট করা হচ্ছে। দ্বিতীমত ধর্ম হচ্ছে পথ 01)050115), লক্ষা তচ্ছে ভগবান বা আশ্মা 
বা সতা। যা পথ, তাকে লক্ষোর (৫14) সঙ্গে এক করে ভ্রান্ত উত্তেজনার সৃষ্টি করা 
হচ্ছে। অনা দিকে ভাষাকে মাতৃভাষা বাপে বুঝিয়ে মানুষের মানবিক সতোর উপরেও 
যেন তাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা ভুলে যাচ্ছি মাডুভাবাও আমাদের ভান্মসূ্র 
মাতৃগর্ভ থেকে নিয়ে মামরা আসি না। মাভভাষা যাকে বলি তাও আনাদের জন্মের পরে 
পরিবেশ থেকে অর্জিতি জিনিস। তাকে মানুষের মানবিক সত্যের উপরে স্থান দেওয়া যায় 
না। মাতৃভাষার নামে ভিন্নভাষীর প্রতি অমানবিক আচরণ করা যায় না। 

যাই হোক, মামাদের ভুল বোঝার ফলে আজকের ভারতে প্রধানত বর্ন ও ভাষাকে 
অবলম্বন করে জাতীম স্ংহতি পরিপন্থী নানা প্রচেষ্টা দানা বেঁধে উঠেছে। এই দুটিব 
মধো বর্তমান প্রবন্ধে মামরা শুধু ধর্মের প্রসঙ্গটি বিচার করবো । ধর্মের নামে যে উত্তেজনা 
সৃষ্টি হয়েছে তাতে অনেকে ধর্মকেই দোন দিচ্ছেন। কিছু কিছু জডবাদী লোক আবার এহ 
সুযোগে প্রচার করছেন_ ধর্মই হচ্ছে নষ্টের গোড়া, অতএব ধর্মকে সমাজ থেকে বাদ 
দিতে হবে। ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযোগটি আগে আমরা বিচার করে দেখবো। 
আমাদের বশ্বাস সব ধর্মেই হিন্দু ধর্মের মতোই ইসলাম ধর্মে এবং হ্বীস্টীয় ধর্মেও-- 
উদারতা ও মানব প্রেমের আদর্শ আছে, সর্বনানবিক আধ্যাত্মিক সতোর ইন্সিত আছে। 
সেই বিশ্বাস মনে রেখেই আমরা আপাতত শুধু হিন্দু ধর্মকে অবলম্বন করেই বিচার করে 
দেখবো এই ধর্ম কতখানি উদার, কতখানি জাতীয় সংহতির সহায়ক। জড়বাদীদের যে 


ধম ও জাতীয সংহতি 8৪৫ 


অভিযোগ সেই অভিযোগ, এখানে মআাদৌ প্রযোজ্য নয। হিন্দুধর্মকে যদি ভুল না বোঝানো 
হয এবং যদি ভুল না বোঝা হ্য, উদ্দেজিনাব জোযাবে দি না ভেসে শান্তুচিন্ডে এই 
ধর্মেব আসল সত্যকে অধ্যযন ও সাখনাব মাধ্যমে যদি উপলব্ধি কবাব চেষ্টা কবা যাষ 
তাঠলে দেখা যাবে প্রথম থেকেই এই ধর্মেব সঙ্গে বাহ্য বাজনৈতিক উত্তেঙ্গনাব কোনো 
যোশ ছিল না, ধণেদেব যুণে ও পর্ম ছিল এব, যুশত এখনো তচ্ছে একটি অন্তরা 
(51০011৬০) ও মবমিযা (771০) উপশপ্ষিব পর্ম। বিশ্বেব লীলাবিলাসে মূর্ত নানা 
শাক্তকে দেবদ্বোবপে উপাসনা কবতে কবতে সেই সব দেবদেবাব প্রতীকেব মাধামেই 
সীমা মতীত সীম সতাকে উপলাঞ্ধ বকবছন এবং দেখেছেন যে পবম সত্য একই, একই 
সত্য বহুবপে মৃও। এককেই বিপণণ বহুকপে দোখন - 
' এক, সপ্িপ্রা বল বদগ্রণ 
যদ মাতবিশ্বানমহ |. ১1১৬৭1%৩ 
এই বণ বা« প্রকীশাক এবেবই শখ্রবাশ বাল খোযণা করা এখাম্শই উদাবতাৰ 
প্রথম পথানার্শি। ধাটিকে এখান টা বলা হচ্ছ না, সবই সঙ) সব্ই একেব প্রকাশ। 
তন্টু ধনেল শাশদ পামাণিক শন্থ গশখদেব মপাই এহশাবে যে বিচিত্রেব অন্দবানে এাকা।ব 
টপন্নর্িণ কা ৮7175 শা শখু ভাবশব স হতি নয সমণ মানব সংহাঁতবই মন্ষ। ভিশ্দু 
মর শান শান সতাতিব পবিপহ্া হতে পাবে না 
আশু (খন হিপুণানন এন উৎস শাতা তেমন হন্দু বানর সাব হশ্বুৰ বটিত্র 
পশা ভাঁপত বর পাপশা নু এ শিনর্ষ। গহ শীগাই এক বব উদাব সময "খ্নান 
"পপ" পা* ১ সেখান শান নাশ্ট বাহন 
থা টা পপদাতে শা সাগর শীত হন। 
শন বগাণ তারি শনষ]! পা সবন্া || 
এনছ*ণবদ শীতা ১1৯০ 
(এ ৮০ বর ছি যশালি বে পাথ আসতে 0 শখম একে (সই ভাবে দেহ গাথঠ 
ণ৩* ববি। হে পথ ৬ বর দক (খবরে পাবে বা আমাবহ গখ শনুসবণ কবে অদাস। 
প্রাচীন ভা? ৬ণ পান মপ)তনে পালার *বম্গণনন হত্ছিল ষাব ডাবে সেই অহপ্রঙু 
শ্বােতনে)ব তাবনল হা সসন্থামপ দস বি খনীঘুতি। বর্ণভেদে অগতভেদে বিচ্ছিন 
বাডাসীব শপ) প হাত সার্ন বপোছাশেন ভিন উদাব হবিশক্তিব মাদর্নে। ৮গ্তানোহাপ 
দ্িজ শ্রে এাঁভপ্ডি পবণ্খণ --৮গালও খাদ হবিশুন্নপিবাধণ হয তবে সেও শ্রেষ্ঠ 
খান্ণ-_এই মাদর্শে ধ্শাণ থেনে শদ্র পথ্ত সব্?লব নবো সং্াতি সং্ধণেব আদশ 
এখনো মপযোলনাষ হয নি। যে ভাবতবর্ষে এখনো হৃবিতশকে জীবন্ত পুডিযে মানা হয 
সে ভাবতবর্ষে মহাপ্রভুব সহতিব আদশ গৃহীত না হলে হিন্দু সমানে ব ম্মাভ)স্তবীণ 
স হতি নষ্ট হবে। বর্ণভেদও জাতিকে দুর্বল কবে একথা মনে বাখতে হবে। একথা মনে 
বোখেছিলেন বলেই মহাত্ম। গান্ধী হবিন্ুন প্রীতি ও স্বামী বিবেকানন্দ নব নাবাধণ সেবাব 
মাদর্শ প্রঢাব কবে ছিলেন। চৈতন্যদেবেব আদর্শ যেমন হিন্দু সমাভেব আভাত্তবীণ সংহতি 
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স্থাপন করেছে তেমনি হিন্দুসমাজের বাইরে প্রেমের বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে। এর 
ফলে সেই প্রেমের বন্ধনে যবন হরিদাসও ধরা দিয়েছে। 

মধ্যযুগে যেমন চৈতন্যদেব, আধুনিক যুগে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ধমীয়ি সাধনায় উদারতার 
পরাকান্ঠা দেখিয়েছেন। যত মত তত পথ" তার শুধু মুখের কথাই ছিল না। নিজের 
জীবনের সাধনাপথে তিনি শুধু হিন্দুদেরই বিভিন্ন প্রকার সাধন পদ্ধতিই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেন নি, এস্লামিক সাধন পদ্ধতি ও শ্রীস্টীয় মিস্টিসিজমের সাধন মার্গও নিজের 
জীবনে অনুসরণ করে তার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক 
জীবনে গান্ধীজী যেমন বলেছিলেন “আমার জীবনই আমার বাণী', ধমীয় সমন্বয় সাধনায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি বলতে পারেন আমার নিজের জীবনই সাধন-সমুদ্ে মোহনার মতো, 
সব ধারাই সেখানে এসে মিলিত হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষে তার উদার সমন্বয়ী 
আদর্শের পবিত্র উত্তরাধিকার অনেকের মধ্যেই বর্তেছে। এই সমন্বয়ী ধর্মপ্রয়াস জাতীয় 
সংহতির পরিপন্থী তো নয়ই, জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে গৃহীত হতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ ও শ্রীঅরবিন্দের অতিনানবতা ও সমন্বয়ী পূর্ণ যোগের 
আদর্শের মধ্যে উদারতা আছে, সংহতির সুত্র আছে। তাই শ্রীঅরবিন্দকেও বলতে শুনি__ 
সব সত্যই নির্ভুল। এমনকি যেসব সত্য আমাদের মানবীয় বুদ্ধিতে পরস্পর বিরোধী মনে 
হয় তাও গভীরতর উপলব্ধিতে পরস্পর বিরোধী নয়। সকলকে এক বৃহত্তর সতো 
সমন্বিত করে নিতে হবে-_ 
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যে ধর্মীয় উদারতার কথা হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত বলা হল, যে কোনো ধর্মের 
গভীরতর মুল আধ্যাত্মিক উপলব্িতে পৌঁছালে সেই ধমীয়ি উদারতা পাওয়া যাবে। যারা 
এই গভীর সত্যের উপলব্ধি পায় না, পেতে চায় না, তারাই তার বাইরের খোলস নিয়ে 
মারামারি করে, কাটাকাটি করে। ধর্মের উপলব্ধির নামে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে ধরে থাকে। 
ধর্মের নামে তারা ধর্মের অপব্যবহার করে, ক্ষমতার লড়াই করে। যার সবচেয়ে কলঙ্কিত 
নিদর্শন হল মধ্যযুগের ইউরোপের ক্রুসেড বা তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের নামে সেদিন 
যত মানুষের প্রাণনাশ হয়েছিল তত প্রাণনাশ মানবসমাজের ইতিহাসে সাধারণত চোখে 
পড়ে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে ধর্মের নামে ধর্মের অপব্যবহার যদি মানুষের দুষ্টু ইচ্ছা 
করে থারে তবে তার জন্যে ধর্ম দায়ী নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে 
সবচেয়ে ভয়াবহ মারণান্ত্র, কিন্তু তার জন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া যায় না, বিজ্ঞানকে 
আজকের দিনে জীবন থেকে বাদও দেওয়া যায় না। তেমনি ধর্মকে মানুষ নিজের 
্বার্থসিদ্ধির জন্যে ভ্রান্ত পথে কাজে লাগালেও ধর্ম তার জন্যে দায়ী নয়। ধর্মকে জীবন 
থেকে বাদও দেওয়া যায় না। ধর্ম মানুষের মধ্যে মহত্তম মূল্যবোধ জাগরণ ও গভীরতম 
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ধর্ম ও জাতীয় সংহতি ৪৪৭. 


সুন্ষ্মতম উপলব্ধির মাধ্যম । আজকের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ধমীয় সত্যের সমন্বয়ই বরং 
জাতীয় সংহতির ও প্রগতির সহায়ক, জাতীয় উন্নতির মানদণ্ড হবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে 
মানুষের অশুভ বুদ্ধি যাতে বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার কাজে না লাগায় তার জন্যে মানুষের মধ্যে 
শুভবুদ্ধির জাগরণ করতে হবে। তার মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ (৬৪100 991759) ও 
মানবপ্রীতির উন্মেষ ঘটাতে হবে । একাজে সুন্ষ্ন শিল্প, মানবিকীবিদ্যা (70112111199) ও 
ধর্মের চর্চাই সহায়ক হবে। শুধু সতর্ক থাকতে হবে ধর্মের বাইরের খোলসকে ধর্মের বাহ্য 
সন্কীর্ণতাকে আমরা ধর্মের মূল কথা বলে ভূল না করি। তার জনো প্রয়োজন হচ্ছে 
প্রত্যেক ধর্মের যেসব তত্তৃগুলি সর্বজনীন (811501591), যে সাধনা সর্বমানবের প্রেমপ্রীতির 
উৎকর্ষ সাধন করে সেগুলিকে সঙ্কলিত করা। শ্রীঅরবিন্দ আরো এক ধাপ এগিয়ে 
বলেছেন ধর্মে যে নিক্ষর্ষ, তা হলো আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম (19115101) থেকে তিনি 
আধ্যাত্মিকতাকে (99118811577) পৃথক করে নিতে বলেছেন। ধর্মের-আচার সর্বন্থ 
সন্কীর্ণতাকে!বাদ দিয়ে হিন্দু যোগ সাধনা , ইসলামের সুফিসাধনা, হ্রীস্ট ধর্মের মিস্টিসিজমের 
সাধনা অস্তমুখী সর্বমানবিক আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যাবে। একাজে দেশের বিভিন্ন 
ধনীয়ি প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসই প্রথম কাম্য । আর শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মতত্তবের (0017- 
001711৮5 [২০11%1011) পঠন-পাঠন ও গবেষণায় সরকার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দায়িত্ব নিতে হবে। এর জন্যে উৎসাহ বর্ধক ব্যবস্থা (111501010) গ্রহণ কবতে হবে। 
এতে নিজের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের পঠন-পাঠন ও চর্চার ফলে পর ধর্ম সম্পর্কে 
আমাদের অজ্ঞতা যত দূর হবে আমাদের ধমীয়ি দৃষ্টিভঙ্গি ততই প্রসারিত হবে এবং ধমীয় 
সঙ্কীর্ণতা দূর হবে। তুলনামূলক ধর্মতত্তের পঠন-পাঠন ও গবেষণায় ধর্ম গুলির মধ্যে 
পারস্পরিক পার্থক্যের দিকটি তুলে ধরলে হবে না, সবসময় ধর্মের মধ্যে সর্বজনীন 
বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ও -নুভূতি চর্চার যে সুত্র আছে, তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
এইভাবে ধর্ম জাতীয় সংহতির পরিপন্থী না হয়ে জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়ে উঠবে। 


৫. এ যুগের সমস্যা : একটি আত্যন্তিক সমাধান 


জাতীয় জীবনের মগ্নচৈতন্যে যে একটি দুর্লক্ষ্য শক্তির ক্রিয়া চলেছে তাকে কোন অন্ত্দ্টি 
দিয়ে ধরবার চেষ্টা না করে যদি আমরা শুধুই তার উপরিতলের রূপ বিশ্লেষণ করি, তা 
হলে সহজেই মনে হবে-বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয় জীবন এক বিস্ময়কর 
দ্বিধা-বিভক্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে; একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও আর্থসামাজিক 
অবক্ষয় জনজ্ীবনকে এনেছে চরম বিপর্ময়ের মুখে, অন্যদিকে আগের শতাব্দীর নব 

এই দ্বিমুখী পরিণামের অনেক ছবিই পরপর ভেসে উঠবে। মনে পড়বে - দীর্ঘকালের 
প্র্টিশ শাসন ও শোষণের ফলে বিশ শতকে যখন জাতীয় জীবন প্রায় ব্তহীন হয়ে এসেছিল, 
৩খ-ই আঘাত এসে লাগল দুটি বিশ্বযুদ্ধের । এই আঘাতে ক্রমিক-শোষণক্রিষ্ট জাতি যেন 
সামগ্রিক বিনঙ্গির মুখোমুখি এসে দাড়াল । এর সঙ্গে ১৯১৮ ১৯ সাল থেকে ভারতে ক্রমে- 
ক্রমে শিল্পায়নের সূরপাত হগয়ায জীবনে যান্তিকতার প্রভাব, বস্তি- মঞ্চলের প্রসার সাধারণের 
স্বাস্থ ও অস্বপ্তি বাড়িয়ে তোলে । তার উপরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও শিক্ষিত বেকারের 
সমস্যা বিশ' শতকের দ্বিতীয় পাদ খেকেহ এতখানি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায় যে, এ 
বিষয়ে অনুসন্ধানের জনেো তখনই “সপ বমিটি' গঠি5 হয়। দাবি ও অস্নাভাব ১৮৯৯- 
১৯০০ সালে ভারতের বিভিন্ন স্বানে উপ্লেখযোগা দুর্ভিক্ষের সি করে। এহ দুর্ভিন্ের ভম্ম- 
তিলক মাথায় নিয়েই আমরা বর্তমান শভান্দীতে পদার্পণ খাঁর । তারপবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের « 
পবে, ১৯২০, ২৮ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সকলের চেয়ে পড় ১৯২৪৩ সাশের কুঁখাত পধ্যশের 
মন্বস্তর শুধু বৈষয়িক জীবন নয়, আামাদেব সামাজিক এবং দাতিক জীবনকে? বিপর্ষপ 
করে দেম। এ ছাড়া কয়েক বছব অত্ব-অত্তরই বাংলা তথা ভাবঠের বুকে সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষের পৈশাচিক লালা জনজীবনকে হ্ন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এঠভাবে ত্রিটিশের শোষণ, 
দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, শিল্পায়ন ও যান্ত্িকতা, বাধি ও বেকারুত, দুভিক্ষ ৪ সাম্প্রদাধিক সংঘর্ষে 
বিণ শওকের প্রথমাপ্রে মামরা যেমন ভঙ্গরত, তিমনি অনাদিকে এই দুদিনের মধ্োই 
শারতের জাতীয় আম্মা যেন মরিয়া হয়ে জেগে উঠে ১৯০৫ এর বঙ্গ হঙ্গকে উপলক্ষ 
করে জাতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে স্বদেশ আগার বাণামূতি শ্রামরবিন্দেব আবির্ভাব তয়। 
দেশপ্রেমের এই মহান্‌ সাধকের সাধনায় বিন্দেমাভন্ মন্থে সধ্চাবিত হয় নবতর শতি। 
অগ্রিযুগের সেই যৌবন-ভুল-তরঙ্গ রোধ করে- কার সাধা? তারপর থেকেই বিভিন্ন পর্যায় 
ও পরিবর্তনেব মাধ্যমে ১৯৪৭-এব ১৫ই আগস্ট স্বালীনতা পাভ পর্ষস্ত চশে এই জাতীয় 
আগ্রারই মুক্তি-সাধনা। এ ছড়া বিশ শতকের এই প্রথমার্ধের চরম দুর্দিনের মধ্যেও কঙ্ছির 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ময়কর বিকাশ দেখা দেয়-_বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও রমণ, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, 
শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, এবং সর্বোপরি যোগে, দর্শনে, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্, কাব্য-সাহিত্যের 
নবতর দিগন্ত সন্ধানে শ্রীঅরবিন্দ এই বিকাশকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা 
সংস্কার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও নানা রকমের অভিনব পনীক্ষা-নিরীক্ষাও লক্ষ্য করা যায়। 
আর এই পর্বে স্বাবলম্বনের জনো নারী-সমাজের জাগরণ ও আত্মসচেতনতা এবং ভারতের 


এ যুগের সমস্যা : একটি আত্স্তিক সমাধান ৪৪৯ 


বিভিন্ন স্থানে অবহেলিত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য জাগরণ-চিহ্ত বহন করে। 
এইভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাসকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, এই সময় 
একদিকে যেমন দুঃখ-দারিদ্র্য-ভাঙনের মধ্যে আমরা কাটিয়েছি, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী 
জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিল্পে-সাহিত্যে-বিজ্ঞানে নব-নব বিকাশও আমরা প্রতাক্ষ করেছি। 
এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এও মনে হবে যে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এক 
ভিন্নতর যুগে এসে পড়েছি। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 
স্বদেশের সেবায় নিরহঙ্কার আত্মত্যাগের অগ্নিশিখাটি যেন নিভে যেত লাগল। এই শতকের 
প্রথমার্ধে স্বদেশিকতার সাধনা যাঁরা করেছিলেন, দ্বিতীয়ার্ধে এসে আমরা তাঁদের মহৎ 
উত্তরাধিকারকে ধারণ করার সামর্থ্য যেন হারাতে লাগলাম। শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় 
জীবনে যে দ্বিধাবিভক্ত ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেটিও আর রইল না। ভাঙনের পাশাপাশি সেই 
সাংগঠনিক প্রয়াস, শোষণের মুখোমুখি সেই মুক্তির সাধনা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে 
বিদেশীদের যে শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামীরা জীবন-পণ করেছিলেন, পরোক্ষভাবে 
মামরা আবাঞ্ণ তারই কবলে চলে যাচ্ছি__এখন যেন শুধু এই অবক্ষয়, অপমৃত্যু, সামাজিক 
শৈথিলা, বাজনৈতিক ক্ষমতাস্পৃহা, সাংস্কৃতিক অনুর্বরতা! এ জীবন যেন হয়ে উঠেছে শুধুই 
“পোড়ো জমি'--৬/7910 1,210” ! আর আমরা হয়ে উঠেছি “পা মানুষ" 7010৬ 
৬181) নাতবের দিনে সবচেষে ভয়াবহ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। যেসব পাবিবারিক ও সামাজিক মূলাবোধ (৬10০-5015০) সুদীর্ঘকালের 
ভাবতীয় জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে, তার আদর্শব'প রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ- 
মহাভাবতের মলো দেখে রামাণ-মহাভাবতকে ভারতের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের 
মাদর্শ ইতিহাস বলে শ্রদ্ধানিবেদন করোছলেন “রামায়ণেব মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে 
আশ্রয় করিযা নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র । পিতা'ব প্রতি পুত্রের বশ্যতা, এাতার জন্য শ্রাতার আত্মত্যাগ, 
পাঁতিপত্বীর মণ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠ ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তবা কতদূর পর্যজ্ঞ যাইতে 
পারে বামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। ......ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের 
পরিচয় হয়। গৃহ ও গহ্ধর্ম যে ভারতবর্ষেব কতখর্খন, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। 
আমাদের দেশে গার্স্থা আশ্রমের যে অতস্তু উচ্চস্থান ছিল, এই কাবা তাহা সপ্রমাণ 
কবিতেছে। গ্রহাশ্রমন আমাদের নিজেব সুখেণ জন), সুবিধার জনা ছিল না; গৃহাশ্রন সমস্ত 
সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত।”১ যেসব 
পারিবারিক-সামাজিক মূল্যবোধের চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিলো রামায়ণ-মহাভারতের 
চরিত্রগুলির মগ্যে, তা ভারতে পারিবারিক-সামাজিক কাঠামোকে ধরে রেহখছিলো। পিতৃসত 
পালনের জন্যে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাস গ্রহণ, লক্ষ্মণ ও ভরতের অগ্রজভক্তি, সীতা- 
সাবিত্রীর পাতিব্রাত্য, ভীম্মের ত্যাগ, ঘুধিষ্ঠিরের সতানিষ্ঠা প্রভৃতি আদর্শগুলি আমাদের 
পারিবারিক সামাজিক জীবনের মধ্যে থেকে আজ ক্রমশ বিদায় গ্রহণ করছে। অন্ধ 
পিতামাতাকে কাধে বহন করে নিয়ে বেড়াত যে বালক শ্রবণকুমার (বা সিন্ধু) তার যে 


১' বিবীন্দ্র বচনাবলী", ৫ম খশ্ড যুল বিশ্বভাবতী সং, ১৩৬২, পৃ ৫০৫। 
মাধুনিক বাংলা উপন্যাস ২. 


8৫০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


পিতৃভক্তির কাহিনী মহাত্মা গান্ধীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো, বিদ্যাসাগরের যে 
মাতৃভক্তি বাল্যকৈশোর থেকে আমাদের মূল্যবোধ গড়ে তুলতো, নানা কারণে তা আজ 
প্রায় কোনো আবেদনই সৃষ্টি করে না। বরং সন্তান কর্তৃক বৃদ্ধ পিতা-মাতার ওপরে চরম 
অত্যাচার-অবিচারের ঘটনাও যেন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে উঠছে। আজ নিজের এই পত্র- 
কন্যার হাতে নিগৃহীত হয়ে নিজেরই তৈরী-করা বাড়ি থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন বৃদ্ধ 
পিতামাতারা! এরকম ঘটনার বিবরণ প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। এখানে ওধু দু - 
একটা নিদর্শন একটি সংবাদপত্র থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি, শুধু ব্যক্তির নাম, স্থানের নান 
ইত্যাদির বদলে 'অ” আ” ক” খি' ইত্যাদি চিহ ব্যবহার করেছি: 


“বাড়ি লিখিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ বাবা ও মাকে সিঁড়ির নীচে নির্বাসন” 


“নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃদ্ধ বাবা-মাকে ভুল বুঝিয়ে ছেলে বসতবাড়র দানপত্র 
লিখিয়ে নেয়। তারপরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন করে বাবা-মাকে সিঁড়ির নীচে থাকার হুকুম দেয় 
সে। সেই থেকে বাবা মা সিঁড়ির নীচে অন্ধকারেই বাস করছেন। মাষের অভিযোগ, 
ছেলে আর ছেলের স্ত্রী বলেছে, এ-সব কথা অন্য কাউকে বললে মেরে ফেলবে। গোটা 
বাড়ি, বাবার টেলিফোন, গ্যাস-সিলিগ্ার সহ সবই এখন তাদের দখলে । মা জানিয়েছেন, 
পুলিশকে জানিয়েও কিছু কাজ হয় নি। কাজ হয়নি বিধাযক "গ'-কে জানিয়েও। বিধায়ব 
বলেছিলেন থানায় অভিযোগ করুন। বৃদ্ধা মা-এব অভিযোগ শুনে ক্ষুনধ বিচারপতি “ঘ' 
'অমুক তারিখে" অমুক" থানার ও. সি. এবং 'উ' নামে এ বাক্তিকে অমুক আদালতে 
সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 

“অন্য একটি ঘটনায় এক বৃদ্ধ বাবার “অমুক-সংখ্যক' ছেলে, “নমুক-সংখ্যক" কন্যা 
ও “অমুক-সংখাক' পুত্রবধূ । অম্কস্থানে' বাবা 'অ' সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকেন। 
এক রাতে বাড়ির সকলে বৃদ্ধের ঘরে চড়াও হয়। তাদের দাবি, তোমার কাছে যে টাকা 
আর গয়না আছে, তা আমাদের দিয়ে দাও। বাবা বলেন, মামার মৃত্যুর পরে আমার 
বাড়ি-জমি সবই তো তোরা পাবি। বড় ছেলে 'আ' বলে, তুমি মরলে কেন পাব? ওসব 
আমরা পেয়ে গিয়েছি, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি। 

'অ' বাবু পরের দিন কোর্টে খোঁজ নিয়ে দেখেন, পাওয়ার অফ্‌ আটর্নি জনা দিয়ে 
তার সব সম্পাণ্ত ছেলেরা নিজেদের নামে করে নিয়েছে। পুলিশে ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন বাবা। গ্রেফতারি এড়াতে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ সকলেই “আদালতে, 
আগাম জামিনের আবেদন করেন। আইনজীবী ই" জানান, বিচাব্রপতি “ঈ" ও বিচারপতি 
'উ'-এর ডিভিশন বেঞ্চ বড় ছেলের জামিনের আবেদন খারজ করে দিয়েছে। অন্যদেব 
শর্তাধীনে জামিন মঞ্জুর করেছে। 

“ ক" ও খ' হিন্দ মোটরের বাসিন্দা। নিজেদের বাড়ি। একমাত্র ছেলে "| ছেলে মা- 
বাবাকে বলে, তোমাদের আমি সারাজীবন দেখভাল করব। প্রতিমাসে ১০০০ টাকা হাতখরচ 
দেব। বলা যায় না, পরে কী হবে। তাই 'অমুক' কোর্টে তোমাদের নিয়ে গিয়ে আমি 
লিখিতভাবে এই কথা জানিয়ে দেব। ছেলের কথামতো তা-ই হয়। কোর্ট থেকে ফেরার 
পরেই ছেলে আর বৌমার হাবভাব বদলে যায়, ঘর থেকে বার করে দিয়ে বাবা-মাকে 


এ যুগের সমস্যা : একটি আত্যর্তিক সমাধান 
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সিঁড়ির নীচে থাকতে বলা হয়। কেটে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ। বাবার টেলিফোন নিয়ে নেয় 
ছেলে। বৌমা নিয়ে নেয় গ্যাস সিলিগার। মা কোনও প্রকারে একটি মামলার আবেদন 
করে নিজের হাতে লিখে পুলিশকে এইসব জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।” 

ঘটনাগুলি পুরোপুরি সত্যি, কি পুরোপুরি মিথ্যে, কি আংশিক সত্যি, কি ভুল-বোঝা 
মাত্র সেটা বিচার করবেন আদালত। আমাদের বক্তব্য _-এ ঘটনা সত্য-মিথ্যা যা-ই 
হোক, এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। কারণ নানা আর্থ-সামাজিক কারণে ও শিক্ষার দোষে 
আমাদের প্রথাগত আদর্শ ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত 
থেকেই মানুষের হৃদয়বৃত্তি ক্রমশ শুক্ক হয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের অতিচর্চার ফলে। মানবিক 
অনুভূতি এবং পরিণামে মানবতাই ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে__একথা বন্ুকাল 
পূর্বেই পাশ্চাতোর মনীষীরাও উপলব্ধি করেছিলেন। জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলার 
৭ বছর "্মাগেই লিখেছিলেন-_ 

'অতি পরিশীলিত উন্নত সামাজিক জীবনের একেবারে বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে 
মানুষের '্রহমিকা; আর সেখান থেকে সত্যিকারের সামাজিক অনুভূতিসম্পন্ন একটিও 
হৃদয়ের সন্ধান না পেয়ে আমরা আন্গ সব রকম সামাজিক ব্যাধি আর যন্ত্রণায় ভূগছি। 
আধুনিক সভ্যতার গর্বিত মানুষের নিজস্ব প্রাচুর্য পৃথিবীর মানুষের হাদয়টাকে সঙ্কুচিত 
করে দিচ্ছে। অথচ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মধ্যে এই হৃদয়টা এখনো যেন স্পন্দিত 
হয় | নগরে আগুন লাগলে লোকে যেমন তার যংসামান্য সঞ্চয়টুকু নিয়ে পালায়, 
তেমনি সাধারণ মানুষ হৃদয়বৃত্তিটাকে বুকে করে আগলে রেখেছে। ........সভাতা আমাদের 
মুভি দিতে পারে নি, মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, কার্ষত আমাদের মধ্যে সে যত 
নতুন-নতুন শক্তি বিকশিত করে দিচ্ছে, ততই আমাদের মধ্যে নতুন-নতুন চাহিদার সৃষ্টি 
হচ্ছে। একটা জড়ের শুঙ্খলে আমাদের এমন আষ্টেপৃন্ঠে বেধে দিচ্ছে যে, তা ত্রমশ 
ভয়াবহ প্ুপ নিচ্ছে । তার ফলে আমাদের যা-কিচ্ছু আছে তাকে হারাবার ভয়ই আমাদের 
গ্রাস করে ফেলছে। সেটা আমাদের মধ্যে আমাদের অবস্থার উন্নতি করার জনো যে 
জ্বলন্ত প্রেরণা রয়েছে তার শ্বাসরোধ করে আনছে। আর বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে মেনে 
নেবার ঝুলিই আজ পরম প্রজ্ঞার পরিচয় বলে গৃহীত হচ্ছে।”২ আজকে পরিস্থিতি আরো 
খারাপ হয়েছে। আজকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপরে অত্যাচার মবহেলার ফলে বৃদ্ধাশ্রমের চাহিদা 
যেভাবে দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ মিশন, ভারত 
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৪৫২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সেবাশ্রম সংঘ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীঅরনিন্দ সোসাইটি এবং শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও শাখা, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি 
সম্মানিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (0), যদি তাদের আদর্শের অনুকূল হয়, তবে অস্ত 
তাদের অনুরাগী ও ভক্ত-শিষ্যদের জন্যে বৃদ্ধাশ্রমের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা করতে পারেন; 
যদি করেন তাহলে সেটা খুবই যুগোপযোগী কাজ হবে বলে অনেকে মনে করেন। 
তেমনি পিয়ারলেস, এল. আই, সি. প্রভৃতি বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যদি 
এগিয়ে আসেন তা হলে একাধারে লাভজনক ব্যবসা ও সমাক্তসেবার কাজ হবে আশা 
করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন, রানকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন, ভোলানন্দ গিরি ও 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির শিষ্যবৃন্দ ও বিড়লা-গোষ্ঠী কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। 
আরো কোনো কোনো উৎসাহী ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে আরও এমন কিছু বৃদ্ধাবাস নির্মাণ 
করেছেন। আসল কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে পুরোনো পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন 
শিথিল হয়ে গেছে, মুল্যবোধহীন, মানবিকতাহীন যান্ত্রিক প্রগতিমূলক শিক্ষার প্রসার ও 
অন্যান্য কারণে পুরোনো মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহপ্রীতি হারিয়ে মানুষ 
ক্রমশ রোবোটে পরিণত হচ্ছে। কিন্ত আজ যে নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক ভ্রষ্টাচার 
ও অবক্ষয় দৈখা যাচ্ছে তাতে দু'একটা ধর্মসভা করে বা ধর্ম প্রচার করে এর সমাধান 
হবে বলে মনে হচ্ছে না। 

সাধারণ মানুষ শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে যখন দেখে, তখন সে আজকের যুগ- 
সমস্যায় আতঙ্কিত, এর জটিলতায় বিহ্ল হয়ে পড়ে । আজ তার মনে হয়, দেশের এই 
নিদারুণ দুরবস্থায় চারিদিকে অন্ধকার, শুধুই নৈরাশ্য। জলাশয়ের জল যখন দূষিত হয়ে যায়, 
তখন সেই জলাশয়ের যে-ঘাট থেকেই জল তুলি না কেন, সে জল দুষিতই। আমাদের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি_-সমাজের যে-ঘাট থেকেই আজ ব্যাকুল আগ্রহে অর্জলি 
ভরে তৃষ্ণার জল তুলছি, দেখছি সর্বক্ষেত্রেই এই আত্মঘাতী বিষ-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তাই 
যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রাকৃত জন শীঅরবিন্দকে এখনো শুধু বিপ্লবী “অরবিন্দ ঘোষ" বলে জানেন, 

ংবা বড় জোর তাকে 'ঝষি অরবিন্দ' বলে তার সঙ্গে সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, 
অথচ তার স্বপ্ন ও সাধনার কথা অল্প-স্বল্প জানেন বা শুনেছেন, বর্তমান যুগসমসায় তাদের 
মনে বিরাট প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আজকের দিনে অনেককেই প্রশ্ন করতে শুনি 
: আমাদের এই সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের যুগে শ্রীঅরবিন্দের সুমহান আশাবাদী জীবন-দর্শনের 
তাৎপর্য কতটুকু? তিনি যে বলেছিলেন বিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে মনে রও উপরের 
একটি চেতনা 'অতিমানসে”র বিকাশ হবে, আজকের এই চবম অধোগতির মধ্যেও কি তার 
কোন সম্ভাবনা আছে? আজকের দেশে দেশে যুদ্ধ, রাজনৈতিক ক্ষমতালিক্সা ও দলাদলি, 
আদর্শহীন নেতৃত্ব, আদর্শহীন অপোস, ক্ষণভঙ্গুরচুক্তি, খুন, শোষণ, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, 
অরাজকতা, ভণ্ডামি দিনদিন যেন বেড়েই চলেছে। নানা দিকে পোড়-খাওয়া এই জীবনে 
তার পূর্ণ যোগ-সাধনা আমাদের মধ্যে কৈ? অতিমানস চেতনার আবির্ভাবের ফলে মানুষের 
মধ্যে থেকে পাশব বৃত্তি সব খসে যাবে, অথবা মানবজাতি রূপান্তরিত হয়ে দেবজাতিতে 
পরিণত হবে, তান কোন আভাস পাচ্ছি কি? সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পাশবিক বৃত্তিই 
বরং আরো বেশি তাণুব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।__এমন দিনে শ্রীঅরবিন্দের আশাবাদ 
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মানব-নিয়তির সামনে যেন নির্মম ব্যঙ্গের মতো শোনায়! শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যদি 
নির্ভুল হয়, তবে আজকের এই যে বিকৃতি ও বিপর্যয়, শুধু পাশবিক কেন, পৈশাচিক 
বৃত্তিরও এই যে মাতামাতি দাপাদাপি, এর অর্থ কি? উপযোগিতা কি? যুগের এই সমস্যার 
কি সমাধান তিনি দিয়েছেন? 

শুধু বাহাদৃষ্টি দিয়ে নয়, যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবন ও জগতের বিবর্তনের 
ধারাটি একটু তলিয়ে দেখি, তা হলেই বুঝতে পারব, প্রকৃতির রাজ্যে নবসৃষ্টির অর্থই হল 
তার অন্তবের যা অবিনশ্বর উপাদান তাকে বজায় রেখে সাপের খোলস ছাড়ার মতোই 
তার দেহ থেকে পুরাতনের খোলসটি ছেড়ে ফেলা, নতুনকে বরণ করা এবং নিজের ভিতর 
থেকে নতুনতর সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু সাপের খোলসটি ছাড়ার আগে সেটি 
পুরু হওয়া চাই, পাকা হওয়া চাই। প্রকৃতিও যে খোলসটি ছাড়ে তাকে সে আগে পুরু করে 
নেয়, পুষ্ট করে নেয়। তাই যেসব বৃত্তিকে সে চিরকালের মতো ঝেড়ে ফেলতে চায়, তাদের 
নিদায়ের আগে তাদের সে পুষ্ট করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিচ্ছে। শ্রীমরবিন্দ এর মধো 
দেখেছে এক নবজন্মের সৃক্ষ্র ইঙ্গিত: প্রকৃতির এই ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন : 

“ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় 
তাহার ভিতর হইতে যে-সব জিনিস চলিয়৷ যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নূতন বল সঞ্চয় 
করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানুষের ব্যক্তিগত 
€ সমষ্টিগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে, আগে সে 
জিনিসটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাং 
প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়।৮””৩ 
বিকৃতি, যত স্বলন, তার মূলে প্রধানত তিনটি বৃত্তি ক্রিয়াশীল-_ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ 
মার যৌনকামনা : 4... ১ (0৮/০01, ৮9711], ৭০ 182৮0 110 51101105051 911180- 
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1)1510500 0% 11090 ৮5110 101211) 00161 ১ সুতরাং মানুষের পূর্ণ দেবায়ন সাধন করার 
জনো এই তিনটি বৃত্তির মুলে সর্বাগ্রে কুঠারাঘাত করা দরকার । এই জন্যে প্রথমে এদের 
“ভোগের দ্বারা নিস্তেজ" করে “শেষে সংযমেব দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার 
দ্বারা" প্রকৃতি এদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে এদের 
আর কোন স্থান নেই, তাই চলে যাবার আগে এরা নতুন বল সঞ্চয় করে ফিরে 
দাঁড়িয়েছে। এই কারণে 'মাজ সারা পৃথিবীতেই দেখছি এই তিনটি বৃত্তির প্রচণ্ড আস্ফালন। 
যুগের জীবনকে এর! প্রধানত তিন দিক থেকে বিপর্যস্ত কবে তুলেছে। রাজনীতিতে 
ক্ষমতার লড়াই, অর্থনীতিতে অর্থকেন্দ্রিক সান্রাজ্যবিস্তার আর- সমাজনীতিতে যৌনবৃত্তির 
কুলপ্লাবন-_সাহিত্যে যার ঘটেছে ব্যাপক প্রতিফলন। অবশ্য এই তিন বৃত্তি প্রাটীন কালে 
ছিল না, আজই হঠাৎ দেখা দিয়েছে, এমন নয়। 'কামিনী-কাঞ্চনের কথা ভেবে পিতামহেরা 
কম শঙ্কিত ছিলেন না; আর রাজায়-রাজায় ক্ষমতার লড়াই কোন্‌ কালে ছিল না? কিন্তু 
5। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত গুপ্তের অনুবাদ, 'কালি-কলম', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত। 
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এত কাল জীবনও ছিল, এসব বৃত্তিও ছিল তার অঙ্গীভূত হয়ে। আজ জীবন যখন এদের 
ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, তখন এরাও সম্মুখ সমবে অবতীর্ণ। এর কারণই হল এদের শেষ 
বিদায়ের দিন আসন্ন, চলে যাবার আগে এই যুদ্ধং দেহি হুংকার। এবং এই চরম মুহূর্তে 
আমাদেরও রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য পন্থা নেই। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমাদের দিব্যসারথি 
যে নির্দেশটি দিয়েছেন সেটি হল : 

“যুদ্ধ যতই কঠোব হোক, একমাত্র ট্রপাষ এখনই ও এইখানেই শেব পর্যন্ত যুদ্ধ করে 
যুদ্ধ সাঙ্গ করা।”__ শ্রীঅরবিন্দ। মবশ্য মনে রাখতে হবে- এই যুদ্ধ বাইরের নয়, ভেতরের, 
আমাদের অভ্তরের- দিব্য-শক্তির সহায়তায় নিজেরই ভেতরের অশুভ বৃত্তির বিরুদ্ধে 
নিজেরই যুদ্ধ। 

সুতরাং আমাদের সমাজজীবনের চারদিকে এই যে সামগ্রিক ভাঙন ও বিনষ্টির 
কালো ছায়া দেখা দিষেছে, হয় তো এটা প্রকৃতিরই নির্মম বিধান। এই নির্মম বিধানটি 
যদি এড়াতে চাই, তা হলে একমাত্র উপায় হল-_ প্রকৃতির অস্তবেব নির্দেশটি কান পেতে 
শোনা, ত্রষ্টাব হাতে তার নতুন সৃষ্টিব জন্যে নরম নমনীয় উপাদান হয়ে থাকা যাতে তিনি 
যে ছ্াচে ইচ্ছা সেই ছাঁচেই আমাদের ঢালতে পারেন। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র 
তারই শরণাগত হতে হবে যাতে আমাদের পুবানো ধর্ম সমাজ-নীতি-নাদর্শের কোন ছাচ 
তার কাজে বাধা না দেয়। এ ছাভা প্রকৃতির সেই নির্মম বিধান, সেই ভাঙন ও বিনষ্টি 
এড়াবার অনা কোনো পথ নেই-_নানাঃ পন্থা, ...... 

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে আমরা দেখেছি শুধু মানুষের মনেব জোব দিয়ে, নীতি, 
শিক্ষা দিযে, ধর্ম দীক্ষা দিযে, সমাজের শাসন দিয়ে, সরকারের ক্রিমিন্যাল নাল কোড 
রচনা প্রয়োগ করে, এমনকী ফাঁসির দড়ি গলায় পরিযেও মানুষের কাম-জনিত অপবাধ 
প্রবণতা কমেনি, মানুষেব উৎকোচ-গ্রহণ, শোষণ, লুগ্ঠন ইতাদির মধ্যে ব্যত্ত' তার অর্থলোভ 
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৬. যুদ্ধের সমস্যা : চূড়াত্ত সমাধান কোন্‌ পথে? 


আমরা বলছি--ঘুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। আজ আমাদের শ্লোগানই হয়েছে-__যুদ্ধ নয়, 
শান্তি চাই'। শান্তি তো আমরা চিরকালই চেষেছি, সবাই চাই। আমাদের মন্ত্রই হলো-_ 
'ওঁ শান্তি? শাস্তি শান্তিঃ।' কিন্তু শাস্তি কোথায়? অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো 
বীণা বাজে'। এ যুগের রাষ্ট্রদর্শনের একজন বড়ো প্রবক্তার মূল প্রতিপাদ্যই হলো- দ্বন্দবই 
(09191৩01103) সব প্রগতির মূল। আর আমবা যাবা বলছি “যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই”, তারাই 
আবার বলছি-_লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই, লড়াই কবে বাঁচতে চাই।' অন্য ফ্রুন্টে 
আবার যাঁকে এ যুগের অহিংসার বাণীবহ বলা হয়, সেই মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন__ 
অহিংসা কাপুকষের ধর্ম নয, অহিংসার মধ্যে যদি ভীরুতা লুকিয়ে থাকে, তাহলে সেই 
মহিংসার য়ে বরং সংগ্রাম ভালো। আর ধাঁকে আমরা ঝষি বলি, সেই অরবিন্দও 
নলেছে+__জীবনের যুদ্ধ জীবনেই লড়তে হবে : “যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র 
উপায এখনই ও এইখানেই শেষ পর্যস্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা ।”১ 

এসব এ যুগেরহ কথা। এসব এ যুগে অপ্রচলিত বা মাউট্-ডেটেড উপদেশমালা 
শয। আব খাবা প্রাটীনপন্থী, অতীতের দিকে যাবা তাকিমে আছেন পথ-নির্দেশের জন্যে, 
ভাদেব জন্যে কি শীতা'য শ্রীকৃষেবে মুখ দিয়ে পিতামহেরা বলেন নিঃ--“হে অর্জন, 
করেব আশ্র কবো না, এবকন কাপুকযতা তোমার শোভা পায না। হে শক্রতাপন, 
হৃদযের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ?ঝছে ফেলে যুদ্ধেব জনো উঠে দীড়াও ।”২ 

সর্বদা যুদ্ধ এডিয়ে যাণ্যা যায় না। যুদ্ধ এড়িষে গিয়ে শান্তি নেই। তথাকথিত 
প্রেমেব বশে বাঘ কিংবা সিংকে আলিঙ্গন কনতে গেলে তার কী পরিণাম হয়, সেটা 
তো আমাদেব জানা। সেটা বাতলতা, সেটা মানসিক বিকৃতি মাত্র। 

'সর্বজীবে প্রেন'এব সে এব আত্মঘান্টী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। অতএব আবার স্মরণে রাখতেই 
হবে_ “শুদ্ধ যতই কঠোব ভোক, একমাত্র উপায় এখনই এবং এইখানেই শেষ পর্যস্ত যুদ্ধ 
করে যুদ্ধ সাঙ্গ কবা।” 

কিন্ত প্রশ্ন হলো- যুদ্ধ কার বিকদ্ধে কাব? কার সঙ্গে কাব? এবং কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে যুদ্ধ যদি মপবিহার্যই হয তাহলেও তার আতাত্তিক সমাধান কী£ চিরস্থায়ী শাস্তি 
তবে কোন্‌ পথে? যুদ্ধ এবং শান্তির € ৬ 91 17০2০০) সমস্যা পৃথিবীর অনেক 
মনীষীকেই চিভ্তিত কবেছে এবং কেউ কেউ নিজস্ব পথে এব সমাধানও দিয়েছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখবো শ্রীঅববিন্দ এই সমস্যার কী সমাধান দিয়েছেন। 

একসময় আমবা মনে করেছি-_নারীর যে অসম্মান করেছে, তার বিরুদ্ধে নাষের 
যুদ্ধা। যে রাবণ সীতাকে চরম কথা বলেছে_-“বিপথগামী অশ্বকে সমর্থ সারথি যেমন 





১। শ্রীঅববিন্দ “যোগসাধনাব ভিত্তি ১৩৫৭, পু ৫৫ 
২। ক্রৈবাং মান্ম গমঃ পার্থ নেতৎ তবয্যুপপদ্যতে 
ক্ষুদ্রং হৃদযদৌর্বল্যং শ্যক্কোক্তিষ্, পবন্ধপ।।--গীতা ১/5 


৪৫৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সংযত করে রাখে, সেই রকম তোমার প্রতি সমুখিতি আমার কাম আমার ক্রোধকে 
সংযত করেছে। ....... হে বরবর্ণিনি, তোমার জন্যে আমি যে সময়সীমা স্থির করে 
দিয়েছিলাম, তার অবশিষ্ট দু'মাস অপেক্ষা করবো। তারপর তুম আমার শয্যাসঙ্গিনী 
হবে। দু'মাস অতীত হলেও যদি তুমি আমাকে স্বামীরূপে বরণ করতে অনিচ্ছুক হও, 
তাহলে আমার পাচকেরা আমার প্রাতরাশের জন্যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন 
করবে,” সেই রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের যুদ্ধ। বস্তৃত এ রাবণ শুধু রামায়ণের রাবণ 
নয়, এ চিরকালের রাবণ; এর বিরুদ্ধে আমাদের চিরকালের যুদ্ধ। 

আবার আমরা বলছি--যে কৌরবেরা দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে 
পাণগুবদের যুদ্ধ। যে নারীর অসম্মান করেছে, ক্ষমতার মোহে যে অন্ধ, মানুষের বিবেকের 
যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে। 

অন্যদিকে হোমারের মহাকাব্য "ওদিসিতে ওদিসিউসের স্ত্রী পেনিলোপকে বিভিন্ন 
পাণিপ্রার্ী যখন বল পূর্বক বিবাহ করার চেষ্টা করেছে, তখনো বেঁধে গিয়েছে বিরাট যুদ্ধ। 
আর 'ইলিয়াদে'ও নারীর অসম্মানকে কেন্দ্র করে বেঁধে উঠেছে সংঘাত। সেখানে অব্রেউসের 
পুত্র আগামেম্নন্‌ এক বৃদ্ধ পুরোহিতের কন্যাকে অপহরণ করে বলেছে-_“তাকে আমি 
ছাড়বো না; তার মাতৃভূমি থেকে দূরে আর্গসো আমাদের বাড়ীতে গিয়ে সে তাত চালাবে 
মার আমার শধ্যাসঙ্গিনী হবে, তারপরে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই তাকে 
আমি ছেড়ে দেব।”৪ 

যুদ্ধ এমনি করে চলছে এদেশে এবং ওদেশে। এরপরে পৌরাণিক যুগ আর আদি 
নহাকাবোর যুগ থেকে মধাযুগে প্রবেশ করি একবার । যুদ্ধের পরে যুদ্ধ_ছোট যুদ্ধ বড়ো 
যুদ্ধ। ইতালীতে যে নবজাগরণ হয়েছিলো তার আগে পর্যন্ত যাদি মধ্যযুগ ধরি, তো যে 
বড় যুদ্ধ চোখে পড়ে তা হলো ক্রুসেড (052৫০) বা ধর্নযুদ্ধ। ১০৯৫ থেকে ১২৭০ 
্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছরের মধে বাব” ঘটেছে শ্রীস্ট-ধমবিলম্বীদের সঙ্গে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধ। কী ভয়ানক, কী মর্মাভি ৯১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, 
আর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধা। 


৩। “সন্নিযচ্ছেতি মে ক্রোধং ত্বয়িং কামঃ সমুখিতঃ। 
দ্রবতো মার্গসামাদ্যি হযানিব সুসারথিঃ 


দৌ মাসৌ রক্ষিতবৌ মে যোহবধিস্তে মযা কৃতঃ। 

ততঃ শয়নমাবোহ মম ত্বং বরবর্ণীন।। 
দ্বাভামুধর্ব তু মাসাভ্যাং ভর্তাবং মামনিচ্ছতীম্‌। 
মম ত্বাং প্রাতবাশাখে সুদাশ্ছেংস্যস্তি খণ্ুশঃ।। 

___বাল্শীকি-রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড (দ্বাবিংশ সর্গ)_-৩, ৮, ৯। 
“তেন দে গো ওউ ল্রূপো প্রিন্‌ মিন কাই গেবাস্‌ এপেইসিন্‌ হেমেতেরয় এনি অয় কয এন্‌ আগেই 
তেলোথি পাৎরেস্‌ হিস্তোন্‌ এপোইধোমেনেন্‌ কাই এমোন্‌ লেবোস্‌ আত্তিযোওসান্‌।”-_ হোমার ঃ 
ইলিয়াদ, ১/২৫ --৩১। 


৪ 
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এবার নারীর অসম্মানের জন্যে যুদ্ধ নয়, এবার খোলাখুলি ক্ষমতার লড়াই-_ প্রতিপত্তি 
লাভের জন্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে। হিটলারের বিরাট নরমেধ যজ্ঞ। মিত্রশক্তি তার 
বিরুদ্ধে লড়েছিলো। কিন্তু অনাদিকে হিরোশিমা- নাগাসাকির শ্রশানদৃশ্যও কম বেদনাদায়ক 
নয়। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের উপরে বিশ্বাস হারান নি ঠিকই, 
কিন্তু সভ্যতার সঙ্কট দেখে কী রকম মর্মপীড়িত হয়েছিলেন সে আমরা জানি। দুটি 
বিশ্বযুদ্ধের মর্মীস্তিক রূপ দেখে মানুষ শিউরে উঠলো । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, রাষ্ট্রসংঘ 
ইত্যাদি গঠন করে সে কী চুক্তি! সে কী মিলন-মন্ত্র পাঠ! কিন্ত স্থায়ী ফল বিশেষ কিছুই 
হলো না। যুদ্ধের সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান কিছুই হলো না। শুধু ভিয়েতনামে নয়, 
পৃথিবীর নানা দেশে নানা শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। আজকে আমেরিকার 
বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র আর পেন্টাগনে একদিনে বিপুল সংখ্যায় সাধারণ নিদেোষি মানুষের 
প্রাণনাশ হয়েছে। তখন কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দিয়েছে শ্লোগান আর আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টের কুশ পৃত্তলিকা দাহ করেছে। কেউ-কেউ মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। 
তারা মৌর্লবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এ্ক্যতান ধরেছে। তারা এদিকে ওদিকে বলে বেড়িয়েছে 
মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের যিনি নায়ক তার কুশপুত্তুলিকাও দাহ করা উচিত ছিলো। কেউ 
কেউ আবার এসব ঘটনার আগে থেকেই এদেশে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুছে। প্রতিবাদের নিরাপদ ক্ষেত্র দেখছিল কোন্‌ ধর্মকে আক্রমণে কোনো ঝুঁকি নেই। 
দেখা গেলো সেই ধর্ম এখানেই আছে। এই ধর্মকে আক্রমণ করাই নিরাপদ। কারণ এ 
ধর্ম সবচেয়ে সহিষ্ু। এই ধর্মের যিনি যুগাবতার তিনি বলেছেন-__“যত মত তত পথ | 
তিনি ধমীয়ি সন্থীর্ণতাকে এমনি করে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন যে, আইনের চোখে তাকে এই 
ধর্মের গণ্ডব বহির্ভত বলে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। তার উত্তরসাধক যিনি, 
তিনি বিদেশী বিধমীদেরও সম্বোধন করে বলেছিলেন__“আমেরিকাবাসী ভগিনী ও 
ভ্রাতৃবৃন্দ।............. যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত সহিষুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার 
করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আম সেই ধর্মভুঙ্ড বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে 
করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করি।'”* এই ধর্মের সংস্কারবর্জিত ওপনিষদিক প্রাণরসে পুষ্ট কবি বলেছেন “বিশ্বমানবতা'র 
কথা, “মানুষের ধর্মের কথা। আর একজন মহাসাধক মহামনীযী সকল সাম্প্রদায়িকতার 
উধের্ব দেখেছেন দিব্যজীবনের থে 1016 10511) স্বপ্ন; তার আদর্শ রূপায়ণের 
স্ন্যে গড়ে উঠেছে যে শিক্ষাকেন্দ্র সেটি একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র'। সবজাতির 
যে মিলন-তীথ গড়া হলো, তা হলো আন্তর্জাতিক নগরী 'অরোগ্ছিল”। এই হলো এই 
ধর্মের আসল পরিচয়। স্মৃতিশান্ত্রেব সম্ধীর্ণ আচরণ-সর্বস্বতার মধ্যে এই ধর্মের আসল 
পরিচয় নেই বস্তুত কোনো ধর্মেরই বহিরঙ্গের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আসল পরিচয় নেই আর 
হিন্দুধর্ম-__এ ধর্ম 41110) অর্থে ধর্ম নয়, এ ধর্মের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। 
শ্রীঅরবিন্দ ঘৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন “ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাহার 


?। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", কলকাতা : উদ্বোধন, ১ম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ ৭. 


৪৫৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 
অতিত্ব অনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ 


এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্বের 
কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি ।”৬ 

ভ্রীঅরবিন্দ যোগ এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে ধর্মকে (11101) পৃথক করে দেখেছিলেন 
ঠিকই; কিন্তু হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা ও ব্যবহারিক যৌগিক সত্য আছে তার 
উপযোগিতা স্বীকার করেছিলেন, সে কথা মৃণালিনী দেবীকে লেখা এই চিঠি থেকে বোঝা 
যায়। এই শাশ্বত সত্যের জন্যেই তিনি উত্তব্রপাড়া অভিভাষণে হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম' 
বলে অভিহিত করেছিলেন।-_এই হলো হিন্দুধর্মের অন্তরের পরিচয়। এই ধর্মের মা মূল 
সত্য, তা অস্তমুখী (571019011৮০) সাধনায় প্রত্ক্ষ উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই 
সত্য মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকদের সাধনায় পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাদের সম্পর্কে 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। হিন্দুধর্মের এই মুল সত্য যারা উপলদ্ধি করেছেন, তারা 
বুঝবেন যেমন এই ধর্মকে সাম্প্রদায়িক বলে আক্রমণ করা যায় না, তেমনি এই ধর্মবে 
অস্ত্র করে অন্য ধর্মকেও আক্রমণ করা যায় না। মথচ এদেশে ফাঁরা সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে ধুয়ো ধরেছেন, তারা মূলত এই ধর্মকেই টাগেটি করেছেন, কারণ সেটাই নিরাপদ । 

আর ধারা এই ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান দিচ্ছেন না, তাদের মধ্যে 
কোনো-কোনো তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রেমিক এই ধর্মের ধ্বজা ধরেছেন। তারা এই ধর্মের 
প্রাণদায়ী ওষধি বিশলীকরণটি চেনেন না বা চিনেও না চেনার ভান করেন। তারা 
পর্বতের জঞ্জাল সহ গোটা গন্ধমাদনই তুলে ধরেছেন। এই ধর্মের মহৎ আদর্শের কথা 
না বুঝে, না বলে, তারা এই ধর্নকে ছোটই করে চলেছেন। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে 
দিয়ে এই ধর্মকে আক্রমণের সুযোগ তো তারাই করে দিয়েছেন। আর প্রতিপক্ষ 
সাম্প্রদায়িকতার নামে এই একটি মাত্র ধর্মবে বাণবিদ্ধ করার লক্ষ্যবিন্দু করে রেখেছেন। 
এই ধর্মের ধ্বজাধারীদের অতি-উৎসাহের ফলে সংস্কৃত ভাষাতেও গৈরিকীকরণের গন্ধ 
পাওয়া যাচ্ছে। “সংস্কৃত শিক্ষা বাধাতামূলক করার প্রস্তাবে ধর্মের গন্ধ, হিন্দুত্বের গন্ধ 
অবশাই পাওয়া যায়।”? আর এই অত্যুৎসাহের ফলেই আমরাও অনেক সময় ভুলে 
যেতে বাধা হচ্ছি ষে, ধর্ম ছাড়া সংস্কৃত ভাষার বহুমুখী সমৃদ্ধি ছিলো এবং আজকের দিনে 
তার বাস্তব এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাও আছে। 

যাই হোক আক্রমণ এমনি করে চলছে--কোথাও কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে, কোথাও 
কোনো ভাষার বিরুদ্ধে। আক্রমণ চলছে একজাতির অন্যজাতির বিরুদ্ধে, এক রাষ্ট্রের 
অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যুদ্ধও চলছে সবলের বিরুদ্ধে সবলের, দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের। 
যুদ্ধ চলেছে, চলবে ততদিন, যতদিন না তার আত্যন্তিক সমাধান হয়। মনে হচ্ছে আচার্য 


৬। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা” পশ্রিচেবি, ১৯৯৪, পৃ ৩২১। 
৭। সম্পাদকীয়, 'দেশ', ১১ শে বৈশাখ, ১৪০৮, পৃ. ৫। 


যুদ্ধের সমস্যা : চূড়ান্ত সমাধান কোন্‌ পথে? ৪৫৯ 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথাটি কত সত: তিনি বলেছিলেন- রামায়ণ-মহাভারত কিংবা 
হলিয়াদ-ওদিসিতে যে ধরনের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, সেই ধরনের বুদ্ধ আর সংঘটিত হবে 
না; কিন্তু যুদ্ধ এখনো হচ্ছে, শুধু যুদ্ধের উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে। আমরাও দেখছি 
গদা কিংবা তীর ধনুকের যুদ্ধের বদলে এসেছে আণবিক যুদ্ধ, আসছে জৈব রাসায়নিক 
যুদ্ধ। কিন্তু অমানবিক নিষ্ঠুরতা এখনো রয়েছে, বরং আরো তীব্র হয়েছে। 

মহাভারতে ভাই ভাইয়ের বুকের রক্ত পান করেছিলো । কিন্তু আজ ভাইয়ের প্রতি 
ভাইয়ের নিষ্ঠুরতা মহাভারতের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা 'বিশ্বভ্রাতৃত্বে'র 
কথা বলছি। অথচ হিন্দু হিন্দুকেই নিধন করছে, মুসলমান মুসলমানকেই নিধন করছে 
রাজনীতির রণক্ষেত্রে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকতা, কিন্তু রাজনৈতিব 
সাম্প্রদায়িকতা কি মারো ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা নয়? ধর্মে ধর্মে দেশে দেশে, জাতিতে 
জাতিতে, পার্টিতে পার্টিতে যুদ্ধ, এই যে ঘরে-বাইরে যুদ্ধ--এর মূলে রয়েছে মানুষের 
আদিম প্রবৃট্টি_নিষ্ঠুরতা। আজ আদিম অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ হয়েছে সভ্যতারও 
হয়েছে কত রূপান্তর; কিন্তু সেই আদিম বৃত্ডিটা একই রকম রয়ে গেছে। আচার্য 
রামেন্দ্রসুন্দরের অপূর্ব বিশ্লেষণ তার নজের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি: 

“সেকালে ক্রুরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, 
নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। ভাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনবপ পালিশ, কোনরূপ 
রও ফলান ছিল না। একালেও ক্রুরতা, বর্বরতা, পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনই বর্তমান 
নাচে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভগ্তামির আবরণ স্থাপিত হইয়া, তাহার বীভৎস 
ভাবকে আচ্ছন রাখিয়াছে।.... বস্তৃতই চারি ভাজার বৎসরের ইতিহাস সৃক্ধ্রভাবে তলাইয়া 
দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচিত্র অধিক বদলায় নাই।”৮ সুতরাং সমস্ত যুদ্ধ প্রবৃত্ডির মূল 
রয়েছে মানুষের স্বভাবের মধ্যে । এইসব 'মশুভ বৃক্তিপ্রবৃত্তি নিয়ে অপূর্ণ যে মানুষ, তাকে 
নিয়ে যুদ্ধহীন দ্বন্হীন মানব-সমাজ সাম্য-শান্তি-মৈত্রী-প্রেমের বিশ্বপরিবার গঠন করা কি 
সম্ভব? যে মানুষ নিজেই অপূর্ণ তাকে নিয়ে একটা পূর্ণ ক্রুটিহীন মানবসমাজ গড়া যাবে 
না। এমন কী আমাদের সমস্ত মাচাব-আচরণ, সমস্ত কর্মধারাকে যদি বাইরে থেকে শিক্ষা 
দিয়ে, আইনের শাসন দিয়ে, সমাজনীতি রাজনীতির যাম্িক বিধি-বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করা যায়, তাহলে এবটা নিখুঁত যন্ত্রমানবের সমাজ [নর্মাণ করা যাবে মাত্র, কিন্তু 
পূর্ণ বিকশিত জীবন্ত মানুষের সমাজ সৃষ্টি করা যাবে না। এটাই শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্ত : 

-/৯ 170০1090190 100017791) 5/0110 0201)1101 ০০ 010286090 0৮ 11191 01 00177199590 01 
17017 ৮৮109 210 01701750105 11700911901 17৮০1 11 011 0101 20110115210 50010)- 
10519 10%11179 09 00109011011 01 17/ 0 59019] 0 [00911115981 11790111001, 
51181 ৮৬11] 00 001916৬০015 91100010100 1110) 01 11117)05, ৪ 1901109000 08(- 
1০1) 01 1105 2 ০0111110100 70911677) 01 001100151: 0771 7 00100111110 01 11915 


10110 0217001 01001/50, ০911701 10-010929(6 10106 1121) ৮/101)11), 110 09111010210 01 
0101 0101 0 79106015001 01 8 0011001 110110101175 1121) 01 2 10910650101 510৬+11)5 


৮। রামেন্জ রচনা-সঞ্চয়ন', ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ১৫০। 


৪৬০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


11517 0510.”৯ দেখা যাচ্ছে মানবসমাজে যুদ্ধের সমস্যা মানুষের জীবনের মূল সমস্যার 
সঙ্গে যুক্ত। মানবজীবনের মৌল সমস্যা নিয়ে চিস্তা করেছেন, এসব সমস্যার কারণ 
তলিয়ে দেখেছেন পৃথিবীর যে সব মনীবী, তাদের মধ্যে মহান ভারতীয় দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ 
অন্যতম। শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন-_-যে তিনটি মূল আকর্ষণ মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তি-_ 
আসুরিক শক্তি__জেগে ওঠে সেই তিনটি হলো অর্থ, কাম ও প্রতিপত্তি (11075%,36 
8170 7১0৮/91): “যে তিনটি শক্তি মানুষের অহঙ্কারের পক্ষে এবং অসুরের পক্ষে পরম 
আকর্ষণের জিনিস তাদেরই অন্যতম হলো অর্থ- আর দুটি, কাম ও আধিপত্য ।”'১০ 
এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও রামায়ণের যুদ্ধের মূলে ছিলো প্রতিহিংসা ও কাম, মহাভারতের 
যুদ্ধের মূলে ছিলো প্রতিপত্তি আর*সাত্রাজ্যের লোভ। আর আধুনিক যুগে যুদ্ধবাজরা মুখে 
যাই বলুন না কেন, আজকের অধিকাংশ যুদ্ধই ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু এই যে যুদ্ধবাজি 
এর সমাধান কী? শ্রীঅরবিন্দের মতো এই সমস্যার সমাধানের জন্যে মানুষের সঙ্গে 
মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সেটা শুধু সৌহারদেরি সম্পর্ক নয়, সেটা গভীরতর 
আত্মিক এক্যের সম্পর্ক। সেটা নৈতিক শিক্ষা দিয়ে সকলকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করা নয়, 
সেটা হলো সকলকে নিজের সম্তার অংশ রূপে উপলদ্ধি করা। এই উপলব্ির পরে 
আমরা আর 'নিজেদের ব্যক্তিগত অথবা ব্যাপক বিশ্বগত চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। এই 
বিশ্বগত চেতনা যখন মানবজীবনে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে, একমাত্র তখনি যুদ্ধ মানুষের 
সমাজ থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিতে পারে, যুদ্ধের সমস্যার আতান্তিক সমাধান 
হতে পারে: 7011 ৮/1৮চো। [থা 1129 06৮91010000 10111701015 0 0110+-000111)0 
%/111) 2811 1701), 0101 2. 00111111917 50150 01 (01110, 0011111)01191( 01719 ৮1101) 100 
15 05810 01 (170০1111101 176101% 95 010015015.--11021 15 7 07111000110, _-0111 
95 09015 01101115917, 0181 ৮/1701) 10 1095 16211190 (0 11৬০, 1801 11) 115 50101910 
[00150119] 2110 00101110101)01 6150-501)50., 0001 11) 48 170180 00111501521 00115010815- 
0055, 001) (110 [01)01)01061701/ 01 ৮৬71, ৬৮101) ৮৮102010৮01 ৮+০91)0115, 70855 0101 01 
1115 1100 5/11110111110 70055101110 01 10117.”১১ 

একজন রাবণকে বা দুর্যোধনকে বা হিটলারকে মেরে কি এ সমস্যার আত্যত্তিক সমাধান 
হয়েছে? যুদ্ধবাজি কি মনুষাসমাজ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে? একটা কোনো 
অসুরকে নিধন করলেই মানুষের ভেতর থেকে আসুরিকতার বিনাশ হয় না। বরং 
একজনকে নিধন করলে বহু অসুরের জন্ম হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্তী' ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত হলেও 
এর প্রণেতা মানবসভ্যতার এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর একটা সমাধানও 
রূপকের মাধানে দিয়েছেন। মহাশক্তি যখন দেখলেন যে, একটা অসুরের গলা কেটে 
ফেলার পরে তার দেহ-নির্গত রক্তবিন্দু থেকে শত শত অসুরের জন্ম হয়ে চলেছে, 
তখন সেই ছিব্রমস্তক অসুরের গলা থেকে যে রক্ত বেরিয়ে আসছিলো সেই রক্ত সোজাসুজি 


৯। ৮706 14 101৮16, ওত সি 1951, [906 
১০। “1775 1190)" ((নলিনীকাস্ত গুপ্তের অনুবাদ : মা?) 
১১৯। 90 40101010709 13110) 091490019 11015, ৬০1 15, 0587. 


যুদ্ধের সমস্যা - চূড়াত্ত সমাধান কোন্‌ পথে? ৪৬১ 


পান করে নিলেন। “তখন সেই মহা-অসুর রক্তবীজ শন্ত্র সমূহ দ্বারা আহত ও বক্তশূন্য 
হয়ে ভূতলে পতিত হলো।”১২ একথার অর্থ হলো কোনো একজন অসুরকে নিধনের 
মধ সমস্যার সমাধান নেই, আসুরিক শক্তিকেই দৈবী শক্তির মধ্যে আত্মীকৃত (855110- 
1০) করে দৈবী শক্তিতে পরিণত করে নিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে আসুরিক শক্তির 
দৈবীশক্তিতে আমূল রূপাস্তরের (11810510170911017) কথাই বলা হয়েছে। বাইরের যুদ্ধ 
কোথাও-কোথাও অপরিহার্য; কিন্তু মানব সভ্যতাকে যুদ্ধবাজি থেকে বীচাতে হলে অন্তরের 
যুদ্ধও অপরিহার্ষ। মানুষের মধ্যে যে অশুভ প্রবৃত্তি রয়েছে তার বিরুদ্ধে, অন্তমূখী (90- 
1০০1০) সংগ্রামই প্রথম প্রয়োজন। তাই শ্রীমা আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছেন অন্তরের 
দিকে _আত্তর যুদ্ধের দিকে 015 ০0119£0, (1)15 101019যা) ৮$1)10]) [176 10)151116 
৮/21115 01 015, ৮৮109 101 1150 1010 01) 25911)51 01505 0৮/ 016707110195, 01805 
0৮) 171061190110175, 01095 0৮৮1) 00508016163? ড/1)) 001 18010109119 00 1100 


[70900 01)17101 [9001101091101) 50 11091 16 0099 1101 99001770 0000991%' €0 79955 
01706 1101৩ [10100161) 016 01 11990 1011010, 715911010  00951710110179 10101) 


01017%0 217 01010116 01111590101) 1110 ৫91101659?”১৩ এর সঙ্গে ওপরের শুভ শক্তির 
সাহায্যে, দিবাশক্তির সাহায্যে আসুরিকতার আমূল রূপান্তরই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান। 
এক ধবনের পরিবর্তনের কথা আগেও কেউ কেউ ভেবেছেন। মনস্তত্ববিদ ফ্রয়েড 
মশ্ড5 বৃগ্ডিকে শুভবৃত্তিকে উরধ্বায়নের (90111181101) কথা বলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী 
ধর্মীয় নৈতিক (0110-9101091) শিক্ষার সাহায্যে রাজনীতির শুদ্ধিকরণের শিক্ষা নিজের 
জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মকে যাঁরা মানেন না, তারাও এখন একরকমের 
আত্মশুদ্ধিকরণেব উপযোগিতা স্বীকার করছেন। রবীন্দ্রনাথের পথ এ থেকে স্বতন্ত্র, সেপথ 
নান্দনিক আধ্যাত্মিক (72901)0110--501011081)। শ্রীঅরবিন্দের পথ হলো অস্তর্ধবী, সে 
পথ যৌগিক আধ্যাত্মিক (০1০ 9171081)। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে মানুষের 
অন্তর্নিহিত দু'টি অশুভ প্রবৃর্তি_-কাম ও অর্থলোভ- যে নির্যূল করা যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব একাধিকবার দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই দুটি বৃত্তিকে ঠিক নির্মূল করার 
কথা বলেননি, যৌগিক-আধ্যাত্মিক পথে আমুল রূপান্তরিত করার কথা বলেছেন। 
অধ্যাত্স বিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞান, তা যে ভৌতবিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও 
উপরে প্রতিষ্ঠিত তা নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। 
কেউ-কেউ বলবেন-__এই প্রমাণ তো সর্বসাধারণের (7939) কাছে পৌঁছোয় নি। আমি. 
বলবো- আইনস্টাইনের মাপেক্ষিকতার তত্তুই কি সর্বসাধারণ বুঝতে পেরেছে? 

শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক আপ্যাত্ত্িক বিজ্ঞানও একটা বিজ্ঞান : “5089 19 10111 081 
018011081 135০170108%"* শ্রাঅরবিন্দ এক পূর্ণ যোগের সাধনবিধি অনুসরণ করেছেন, 
১২। “স পপাত মহীপৃষ্ঠে শন্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ। | 

নীরখতশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ। 

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।।৮- শ্রীশ্রীচণ্তী, ৮/৬১-৬২। 
১৩। 0] [10002 1858721176০ 1306০৩10000, 2001, 7.1 
১৯৪ 902 00191010009 (7৫০ 425০1701059, 1৬1211071 116910) 25৫ 50881 19 /9 [08441 1991, 0 2. 


৪৬২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


এই যোগের সাহায্যে অখণ্ড মানবসম্তারই আমূল রূপাত্তর সাধন করা যাবে। তাই এই 
যোগ-পদ্ধতিকে বলা হয় রিপান্তর-যোগ' (059 01 118113101770101017)। মানুষের মধ্যে 
যে কাম, অর্থলোভ ও প্রতিপত্তি বিস্তারের কামনা-_যা সমস্ত যুদ্ধের মূল, তাকে রূপান্তরিত 
করা যাবে শুভ প্রবণতায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে জীবনকে ত্যাগ করে যোগী হওয়া বা 
তপত্বী বা সন্ন্যাসী হওয়া তার যোগের লক্ষ্য নয়, জীবনকে গ্রহণ করেই জীবনকে 
“দিব্জীবনে' (176 116 [9151006) রুপান্তরিত করা তার সাধনার লক্ষ্য : “9 ০০ ঞ 
50], 09017175951, 21192102551 15 1101 1106 00190110610 71170 00190 15 11905 
(011110107১৫ আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতে মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তির আমূল রাপাত্তর ছাড়া যুদ্ধ 
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৭. নারী-স্বাধীনতা, নারীবাদ এবং তারপর 


বান্যে কৈশোরে নারী পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ঃ নারী যেন পুরুষের 
সম্পত্তি__নারীর এই চিরদাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদা কোনো কোনো 
অতিপ্রগতিবাদী উচ্চারণ করেছিলেন নারী-জাতীয়করণের কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে 
বোঝা যাবে-_এই শ্লোগান আরো আপত্তিকর । এর মধ্যেও এই বোধটি প্রচ্ছন্ন আছে যে, 
নারী হলো সম্পত্তি, যদিও সেই সম্পত্তি ব্যক্তির নয়, জাতির আবার এর মধ্যে অশালীনতার 
ইঙ্গিত পেয়ে প্রাটীনেরা বললেন-__ 
এই 'সীতা-সাবিস্রীর দেশে'-__যত্রনাষ্য্ত পৃজ্যন্তে'-_সেখানে এসব অশান্ত্রীয় কথা 
পাড়ায় পাপ আছে। সমাজ যতই অধঃপাতে যাক্‌, ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাঙবে কে? 
ভারতের মেয়েরা মার্কিনী ঢঙে তই পোষাক পরুক, সিনেমা-থিয়েটার-মডেলিং করুক, 
তাদের অন্তরের প্রকৃতি_-ধর্মকে মুছে দেবে কে? তারা অন্তঃপুরচারিনী তাদের প্রকৃতি-ধর্ণ 
তাদের গৃহধর্মে সুপট্র করে গড়েছে। পুকষকে বাইরে রেখে অন্দরমহলের সমস্ত বোঝা 
বইবার সামর্থ তাদের বিধিদণ্ড। কোন্‌ দেশের মেয়েরা এনন সহনশীলা, প্রেমময়ী, শ্নেহমরী, 
করুণাময়ী? কোথায় দেখি নারীর এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ-_ একাধারে জননী ও রমণী-_মা ও 
প্রেয়নী? এদেশের ধর্মপ্রেমিক সদাচার-নিষ্ঠ সমাজনেতারা বলচছ্ছেন, পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ 
আমাদের দৃষ্টি, তাই এই সকল মহৎ গুণ আমরা দেখতে পারি নি। তাই নানা ল্লেচ্ছাচার, 
নানা ব্যভিচার এদেশে আনতে আমাদের দ্বিধা হয় না। -_এর উত্তরে নবীনেরা বলছেন-__ 
হোক পাপ, প্রায়শ্চিণ করতে আমাদের আপত্তি নেই। পাপকে বরণ করার দুঃসাহস না 
থাকলে এগিয়ে যাবার অধিকার পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিস্তকে ভয় করলে প্রাণকে প্রকাশ 
করা যায় না। বস্তুত, যা যত বড় পাপ, তাতে কি তত বড় সত্য নেই? আর সতা কথা 
বলতে কি, বাইরে যেখানে সতোব যত জয় ঘোষণা সেখানেই অন্তরে মিখার তত তমসাচ্ছন্্ 
গুহা। দর্পণের একপিঠে যেমন দীপ্তির দীপ্ত প্রতিফলন, তার অপর পিঠে তেমনি নিবিড় 
তমিস্না। কিন্তু যেখানে দর্পণ দর্পণ নয়, বিশুদ্ধ সহজ কাচ সেখানে বাইরের প্রতিফলন কম, 
কিন্তু ও পিঠেও আলো। সনাতন সমাজে একদিকে যেমন মন্ত্র পেলাম-_ 
ন তপস্তাপ ইত্যানব্রক্মচযম্‌ তপোভ্ডম্ম্‌। 
উদ্ধরেতা ভাবেদ যন্ত্র স দেবো ন তু মানুষঃ।| শিবসংহিতা 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও শুনলাম__ 
'জৈসী পুতলী কাঠকী, পুতলী মাসময় নানী। 
অস্থি নাড়ী মলমৃূত্রময়, যন্ত্রিতা নিন্দিতা ভারী ।।-_তুলসীদাস 
অথবা -_ দিনকো মোহিনী রাতকো বাঘিনী পলক পলক লহু চুতৈ। 
দুনিয়া সব বৌরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পুতৈ।। 
তখন নিতাত্ত সহজ দৃষ্টিতে যাকে দেখছিলাম, সে হল নরকের ১ দ্বার। যে ছিল সহজ 
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বাস্তব স্ফুট, সে এল প্রহেলিকা-কুহেলিকার আবরণ পরে। তার সহজ রূপ অসহজ হয়ে 
দাড়াল আমাদের চোখে, ভয়ার্ত দৃষ্টি বুঝল না-_অর্দেক মানবী তুমি অর্দেক কল্পনা ।, 
নিজের বরে “বৃকাসুর” সৃষ্টি! সে যখন তাড়া করল, তখন আমরা ছুটলাম গুরুর কাছে। 
গুরু উপদেশ দিলেন-__হয তাকে মা বলে প্রণাম কর, নয় তাকে নরকের কীট বলে 
খেদিয়ে দাও। 

এর ফল কি হল? যাকে পেতাম জীবনসঙ্গিনীরূপে, সহকর্মিনীরূপে, সে হয়ে এল 
একটা জটিল কুটিল, একটা কিস্তুত কিনাকার! শান্ত্রকাব কী ছোট করে দেখালেন নারীকে 

কৌটিলাদস্তসংযুক্তা সতাশৌচবিবর্জিতা। 
কেনাপিনিন্মিতানারী বন্ধন সব্রদেহিনম্।1-অবধূত গীতা ৮1১৪। 

গৃহের অভ্যন্তরে নারী অনেক মণিরতু সঞ্চঘ করেছে; কিন্তু তা কতদিন স্থায়ী? সে 
যে অসৃতকুস্ত ভরেছে তাতে যে গতি নেই। যেখানে গতি নেই, প্রসারতা নেই, তা দয 
পচে দুর্গন্ধ আবার হয়ে ওঠে, একথা মানুষকে বোঝাতে হবে না। 

নারীকে! তাই আনতে হবে বাইরে, পুরুষেব পাশে, দিতে হবে মুক্তি। সে নারী, 
শুধু 'নারী' নয়, এ সত্য তাকে বোঝাহে হবে না, বোঝবার স্বাধীনতা দিতে হবে। মানুষ 
হিসাবে সে বুঝুক তার প্রিকার কী, চাহিদা বা. দাবী কী। সে যে বাল্যে পিতার, 
যৌবনে ভতার এবং বার্ধক্য পত্রের সম্পণ্ডি নয, সে যে নিজেবও একজন এ সত্য সে 
বুঝুক। উপলব্ধি করুক। « 

একসময় বলা হয়েছিল- -ধাধীনত। বক্ষার শিক্ষা যার নেই, ঠাকে স্বারীনতা দেবার 
প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যেখানে ম্বানীনতা নেই সেখানে শিক্ষা কতটা ফলবতা হতে পারে ? 
ভয়, দাসমনোবুন্তি, আর দুর্বলভাই তখন মহৎ গুণের মুখোশ পারে আত্মগোপন করে। 
07115 রোম-জনতাকে মনেক বোঝালো _-সিজারের অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি 
পেতে হবে। তারা হবে সম্পূর্ণ স্বাবান-চেতা স্বাধীন মানুষ ।” তারা বলল-_ রাম" 
লড হাল লোক-_ এবাব মামবা তর অধীনে থাকবো । লোগর শিকল ছেদে সোনার 
শিকল! তাই বলছিলাম স্বাধীনতাব মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা, তাই জীবন্ত শিক্ষা। তার স্পর্শে 
মৃতও জীবন লাভ করে - মৃত কঞ্চম বোধযন্তী”। 

প্রাটীনপন্থীদেৰ মতে নারীর চেতনা নাকি জাগ্রত নয়। তার ভালোবাসায় কাম আছে। 
সে নিজে যেমন মোহান্ধ। পুরুষকেও তেমান সহজেই মোহান্ধ কবতে পারে । স্বাধীনভাবে 
ভালোবাসার, স্বীয়শক্তিতে চলবার শক্তি বা চেতনা গার নেই। তাই চাই তার উপর 
সমাজের বাঁধন। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে নাকি সেকথা সততা নয়! পুরুষের কথা আপাতত 
স্থগিত থাকবে। কিন্তু নারী, নারীর মত প্রাণ দিয়ে, বিশুদ্ধ প্রাণ দিয়ে কে ভালোবাসতে 
পেরেছে? প্রেমোপাসনায় রাধার মত সার্থক হয়েছে ক'জন পুরুষ? বস্তত প্রেমধর্ম- 
কোষে। নারীর অস্তরাত্মার প্রেমকে বিশুদ্ধ নিংস্বার্থরূপে প্রকাশিত হতে দেখেই পুরুষ 
* তুলনা করুন -_“কিমত্র হেযং?-- নাবী কা শৃঙ্খলা প্রাণভূতাংহি?__নারী। দ্বাবং কিমহো নবকস্য?- 
নাবী। সম্বোহযত্যেব সুরেব কা?-_নারী। বিজ্ঞাম্মাবিজ্ঞতামোহস্তি কোবা”-_নার্ধা পিশাচশ ন চ বঞ্চিতো 
য়ঃ।1” স্থবা--“নরকার্নবম্‌”__অবধূত_ গীত ৮/১৭। 
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বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছে-_'না জানি রাধার প্রেমে কোন গুণ আছে'। আজকের যোগী 
শ্রীঅরবিন্দও নারীর প্রেমকে স্বীকার করতে কুগ্ঠিত হননি-_“ শা)010 15 2 170190 01 


$/011)01) ৮/1)0 081) 10৬০ ৮/101) 116 [11170 0100 055০1101106 ৬1121 (1)9910), 0111 
(110 9181111 [0] 2 10101) 01) 1100 0০0৫৮ 2100 0৮০17 ৮৮101 11791 8005, 1100 
[01)551051 201 1011001115 2011011010 (9 (11011. /0100]1 1000৮ (1015, 000 110] 


5907 10 [110 11 10010 10 91160, 011 1 15 [9109001% 118০.২ পুরুষসিংহ 
বিবেকানন্দকে কোন কুসংস্কার আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই মানুষের হয়ে পুরুষ ও 
নারীর হয়ে--উভয়ের সমান অধিকার তিনি শ্বীকার করতে কুপ্িত হন নি। “এদেশে 
সত্ীপুরুষের মধ্যে এত ভেদ সৃষ্টি কেন করা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অথচ এই 
দেশেরই বেদাত্ত প্রচার করে যে, একই আত্মা সবর্বভূতে বিরাজমান ।” স্মৃতিগ্রস্থাদি লিখিয়া 
কঠিন অনুশাসনের ও বিধিনিষেধের নানা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের 
কেবল প্রজননযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে । দেশের অধঃপতিত যুগে যাজক সম্প্রদায় যখন 
অন্যানা সম্প্রদায়কে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সেই সময় নারীকেও 
তাহারা নারীত্বের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করলেন।”৩ নারীর ক্রিয়া পুরুষের 
সেবাই নয়, তার ভোগোপকরণ সাজিয়ে ধরাতেই তার চরম সার্থকতা নেই। সে স্বাধীনভাবে 
তার মনোধর্মের বিকাশেও সহায়তা করে। দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একবার 
বলেছিলেন - 

'৬/0170015 01171011017 11) 1110 15101102115 00170116010 (180 [017551091 [0121)0. 
51)0 15 1110150091)50010 (0 11191) 5 11)017091 01090101) 25 [া)টো) 19 10 1901 [0115102)। 
1( 15 01819 00006150 011 (110 117010121 [0121)0 5100 ড/01155 1011) 0০1110 (110 5019317 
(1101 ৮০ 0 1701 ৮1519110101 00110111101) . .”৮ ুইটম্যানের (5০10ৎ5 10০) 
সত্য কি মিথ্যা সে কথা হচ্ছে না, নারীর চেতনা কতখানি স্বাধীন, বিচার কতটা স্বচ্ছ, 
ক্রিয়া কতটা স্বয়ংপ্রকাশ নারী স্বাধীনায় তা কতখানি সহায়ক তারই কথা বলছি। নারী 
একক পুরুষের সম্পত্তি নয়, সমাজেরেও সম্পন্তি নয় সমাজের সেবায় স্বেচ্ছায় যে 
আত্মদান করবে, তার মাহাত্ম্য তাকে বুঝতে দিতে হবে। এতকাল সমাজের সেবা সে 
করেছে, তার অনেক সুফল হতে পারে, কিন্তু তা নিতাত্ত পক্ষে সমাজেরই। তাতে সে 
নিজে কতটুকু প্রসারতা লাভ করেছে? করে নি, তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবা 
স্বতঃস্ফুত্ প্রেরণ থেকে আসে নি। নিজের যে মাহমা ও সুপ্ত গুপ্ত প্রতিভা ও শক্তি 
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৩। “নেব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীবমাদণ্ডে তেন তেন স লক্ষ্যতে।।”-_ শ্বেতাম্বতবউপলনিষদ 
“মতএব হি যোগীন্ স্ত্রী পুংভেদং ন মনাতে। 
সবর্ষং রঙ্ষাময়ং ব্রহ্মান্‌ শশ্বৎ পশ্বতি নারদ।। ব্রহ্ষমবৈবর্ত, প্রকৃতি 
(কবলং শাস্ত্র শংমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে নিবিধয়ঃ। 
যুখিহীন বিচাবেণ ধর্মহানিঃ প্রজয়তে।।-_ যোগবাশিষ্ট 
৪ 1২০৬, 10111110100 40000 015 গাজা ১ ো0169016৫ 0 219-220 


নারী-স্বাধীনতা, নারীবাদ এবং তারপর ৪৬৭ 


(701971019110195) তাকে সে ফুটিয়ে ফলিয়ে তুলতে পারে নি। পারে নি বলেই সমাজের 
অংশ হয়েও সে দুর্বলই রয়ে গেছে, নারী*ই রয়ে গেছে। নারীকে পুরুষ হতে হবে এমন 
কথা বলছি না। নারীকে সার্থক নারী হতে হবে, তার প্রসারতা, তার স্বাধীনতা, তার 
শক্তিকে ফুটিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। এইখানেই এদেশের নারীর সার্থকতা। 

নারী স্বাধীনতায় প্রথম অন্তরায় যান্ত্িক ধর্মের বন্ধন, সমাজের বন্ধন। মানুষের 
স্বাধীন চেতনা ও কল্যাণবোধকে ক্ষুণ্ন করবার, আচ্ছন্ন করবার এর চেয়ে বড় শক্তি আর 
(নই। বিবেকানন্দ যে পৃথিবীটাকে “কুকুবের কৌকড়ানো লেজ” বলেছিলেন, তার কারণ 
তার গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, আধ্যাত্সিকতা নয়। তাই নারীর স্বাধীনতার কথা যখন প্রথম 
উচ্চারণ করা হলো, তখন “যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি শিহরি কানে দেয় হাত।' 
কিন্ত নতুন কথা নতুন আদর্শ যখনই আসে তখনি এবকম হয়। 

ভারতীয় শান্দত্রে আমরা আট রকম বিবাহবিপি দেখতে পাই- ব্রাহ্গ্য, দৈব্য, আর্ধ, 
প্রাাপ) আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ্য। এগুলোর মধো এক একটি মানব চেতনার 
এক এক - € স্তরে সাধিত হয়। শুধু বাহ অনুষ্ঠান করলে ধিবাহ ব্রাহ্ম বা দৈব হয় না। 
অথবা প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় ঘটিত হলেই তা গান্ধর্ণ হয় না। 

স্বাধীন বিবাহের সার্থকতা কি” আমার অন্তরাক্্া মাকে বরণ করলে পূর্ণ হতে পারে, 
তারে বরণ কনায় মত 'পাপই থাকৃক, মামার বিবর্তনের , আমার উধ্বমুখী ক্রমবিকাশের 
(219০0110111, ০৬010101071) পাথে সে অন্তরায় হবে না। তাই ভাকে বরণ করায় আছে 
সার্থকতা, নিগুঢ় সিদ্ধিব স্বীকৃতি । ভাবতেব বিবাহবন্ধন নাবি. আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ভিওির স্বরাপ বর্তমানে কি? সার্থকতা কতটুকু? তাও 
মালোচনা কবা দবকার। বয়ঙ্ক প্রবীণ খারা তারা দেখে শুনে বিবাহের মিল ঠিক করে 
দন। সত কথা, মান্ষের বুন্তি _প্রবৃন্তি বিচাল্ন করে দুইটি জীবকে মিলিয়ে এদেশের 
বিবাহপ্রথা মনেকখানি সার্থকতা এনেছে । কিন্তু তা নিতাত্ত পক্ষে জ্যোতিষ ও কর্মফলের 
উপর প্রাতিষ্ঠিত। ভাঙে মানুষের মন্তরের সন্ধান, অন্তরাত্মার সন্ধান নেবার দরকার 
আছে বালে মনে করা তয় না। তাই সার্থকতাব চেয়ে বার্থতাই বেশী কবে ট্রাজিডি ঘনিয়ে 
ত্লেছে। এই বাহাবিধির অনুশাসনে পড়ে কত জীবন শোষিত হয়েছে, কত বিনোদিনী”, 
“ছোটবউ', 'অন্নদা” 'নাজলল্ক্রী'র হীবন সার্থকতাকে সমাজের বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে, 
তা আজ নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই। 

যে বলে কর্মফল ভোগ ছাড়া পার্থিব জীবনের আর সার্গকতা নেই সে অধ্যা্মতত্ের, 
জীবনতনতুর, বাইরের বূপটাই দেখছে, কিন্ত শব্দজালে তো জীবনের মধুসঞ্চয়কে পাওয়া 
যায় না, 'তাতে চিত্তবিভ্রমই ঘটে__শবঝ জ্রাল মহারণাম্‌ চিন্তত্রম কারণম্‌।” মানুষের অন্তরের 
সত্য, গুহায়িত অন্তর পুরুষের সান্নিধা যে লাভ করে নি, সত্যের সঙ্গে তার প্রতাক্ষ 
যোগাবোগ নেই। অস্তবাত্মারও একটি নিগুঢ় ইচ্ছা নিজেকে ফুটিয়ে ফলিয়ে প্রকাশিত 
করে তোলার ইচ্ছা, এই তো সেই শাশ্বত, এষণা-_-অহং বহু স্যাম্‌।' এক তুঁরীয় ব্রন্মের 
বহুরূপে বূপায়নের মধ্যে একটি মহৎ সত) রয়েছে , তা জীবনকে ভোগ কবা, জীবনকে 
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পাওয়া ও তার মধ্য দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করা। তাই সে কখনো কর্ম করে, কর্মফল ভোগ 
করে, কখনো অন্য লীলা ছন্দে মেতে ওঠে, কখনো বা সব ভেঙ্গে চুরে শুষে পিষে 
নির্বিকল্লপে গিয়ে বিশ্রাম করে-_ সে যে নির্বিকার।৫ তাই তারই ইচ্ছার প্রয়োজনে সে 
কখনো নারীকে স্ত্রীরূপে, কখনো মাতারূপে, কখনো কন্যারূপে এবং আরো বহুবিচিত্র 
রূপে বরণ করে। বিবর্তনের পথে চলতে চলতে সে যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছা, গ্রহণ 
বর্জন করে। সমাজের বন্ধন তার উপর সাময়িক নিয়ন্ত্রণ চালাতে চায়। কিন্তু সে-শক্তির 
কাছে কোন বাহ্যবন্ধন শিশুর বাহপ্রসারিত করে পথ আটকে ধরার মত। পাপপুণ্য 
পুরস্কার-তিরস্কারের বিধানকে সে উপহাস করে__ এ যে পরম জ্ঞানীকে অ-আ-ক-খ 
পড়াবার চেষ্টা । “কিন্তু আসলে এগুলো কিনা আমাদের নিতান্ত ছ্েেলেমানুষী বুদ্ধির কথা। 
ভগবানের বুদ্ধি ভাগ্যিস এর চেয়ে অনেক বেশী, তাই এমনটা হতে পারি নি।.......বস্তুত 
আধ্যাক্মিকতাকে আর পাপপুণ্যকে এমনিভাবে একত্রে জড়িয়ে মানুষকে যে একদিক থেকে 
স্বর্গের লোভ দেখানো হতো, আর একদিক থেকে নরকের বিভীষিকার চিত্র দেখানো 
হতো.....এ হলো সেই মান্ধাতা আমলের--ঈশ্বরবাদের একটু হেরফের । ভগবান যেন 
আমাদের “বাবা”, তিনি যেন সেই পাঠশালার ওরুমশাই-__ ভাল ছেলেদের নাড় খেতে 
দিয়ে আর দুষ্ট ছেলেদের বেত পিটিয়ে দুনিয়া শাসন করছেন !”” € 21010] 01 ি০- 
1)711]) 15(--911 /১০100011100 পশুপতি ভট্টাচার্যের অনুবাদ) এই জনোই তন্ধে দেখি 
অন্তরান্সার পূর্তির জন্য তার ইচ্ছাব বৈচিত্র্যে পঞ্চমকারেব সাধনা, নানা ব্যভিচার। 
তান্ত্রিক চেয়েছেন মানবজীবনের পূর্ণতা। পরিপূর্ণ আত্মসম্তোগ আত্মতৃপ্তি। এই অন্তরাত্মা 
তার ইচ্ছায় একই জীবনে এক বা একাধিক পতি-পত্ী গ্রহণ করতে পারে, বা সবকিছু 
বর্জনও করতে পারে। তার সুপ্ত গুপ্ত প্রতিভা বহুজনের শিচিত্র স্পর্শে স্বপথে বিকশিত 
করে- বিচিত্রশক্তি সংযোগে বিচিত্র হতেই সে চায়__ একং বীজং বহু শঙ্ি যোগাহ। 
একটিনাশ্র সম্ভা তার বিচিত্র বিকাশের পক্ষে মথেষ্ঠ নয়। কঠকক্ষেত্রে সে চেষ্টা করে তার 
বিচিত্র বৃত্তিকে একদিকে ঘুরিয়ে তার প্রকাশ সাধন করতে। কিস্তু তাতে তাব্ন মহত্ুম 
প্রকাশ হয় না। বাইরের রও মাখিয়ে অথবা সমাজ শাসনের চাবুক মেরে সার্কাস পাটা 
বন্যপশু বশ করার মতই তার ব্যর্থতা । তাই প্রতোকে তার বিচিত্রধর্মকে প্রয়োজন বোধে 
বিচিত্র স্পর্শে সার্থক করুক-স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তা যদি না হয় মানুষকে একই 
কর্মসাধনের জন্যে ঘুরে ফিরে বহুজন্ম পাক খেতে হবে। কিন্ত আজকের (02108709১1৬০) 
মানুষ তা স্বীকার করবে কেন? 

এর মধো কথা উঠেছে-_ পুরুষকে বা নারীকে বন্ধা বিক্ষিপ্ত করলে তার শক্তি জমাট 
সংযত হতে পারে না। যেখানে একমুখী একাগ্রতা নেই সেখানে গভীরতাও নেই। কিন্তু 
যেখানে প্রসারতা নেই সেখানে গভীরতা কদিন টিকে থাকে? একমুখী হতে পারে সেই, 
যে বিরাট বিপুল বিচিত্র। যে দুর্বল যে শীর্ণ যে সন্কীর্ণ, সে ই একটি খুঁটিকে আশ্রয় করে 
দাঁড়িয়ে থাকে; তার ভয় ওটি ছেড়ে অন্যটি ধরতে গিয়ে যদি পড়ে যায়। 
৫। একমেবাদিতীয়ং সং নামরাপ বিবর্জিতিম্‌। 

সৃষ্টে ঃ পুরাধুনাপ্যসাতদৃক্তুং তদিতীর়্তে।।-_“পঞ্চদশী' (শঙ্ববাচার্যা) 


নারী-স্বাধীনতা, নারীবাদ এবং তারপর ৪৬৯ 


গভীরতায় ডুব দিলে বহুবিচিত্র মূল্যবান রত্বু পাওয়া যায়। সহজ করে বললে একটি 
পুরুষ ও একটিমাত্র নারীর যে মিলন, যে মিলিত সাধনা, তা-ই সৃষ্টি করতে পারে 
মহত্তম কিছু, পেতে পারে বিরাট উঁচু কোন শিখরের সন্ধান। কারণ তাতে বাইরের 
বিক্ষোভ নেই, চাঞ্চল্য নেই, শক্রশক্তির প্রলোভন কম। আছে গভীর সংহত প্রগাঢ় 
আত্মনিমগ্রতা এবং 10801 এসব কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের সমাজে এই 
একনিষ্ঠদের স্বরূপ কি? স্রষ্টা কে? এর মূল প্রেরণা কোথা থেকে? তার ফলই বাকি 
হয়েছে? 

শান্্কথা আব ভাবালুতা ছেড়ে দিলে, এসবের অন্তরালে কি দেখতে পাবো? 
একনিষ্ঠতার খোলস পরে কে দাঁড়িয়ে আছে? একটি জীবকে সমাজ যখন নিজীবি করে 
ফেলল তখন সে আশ্রয় চাইছে (অন্নবন্ত্র চাইছে_খোলাখুলি বলব কি?)। “তুমিই 
পরমণ্ডরু” “পরম দেবতা এ সব কথার 0011101201101 আজ কি দাড়িয়েছে? নিজীবি 
এসে সজীবর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এ কি নিষ্ঠা, না নিষ্ঠার নামে প্রবঞ্ধনা এবং 
আগ়প্রবঞ্চনা? নিষ্ঠা তখনই সার্থক যখন সজীবে সজীবে মিলন, বীরের সঙ্গে বীরের 
কোলাকুলি। এই নিষ্ঠাই নিজেকে পূর্ণ করতে পারে। অথবা না করুক, তাতে আত্মপ্রবঞ্চনা 
(নহ। আর সতি কথা বলতে কি, যে সাধনায় আত্মপ্রবঞ্ধনা আছে 'তা যত বড়ই হোক, 
সেই সাধণবৃদ্ষে যত ফলই ফলুক, তাতে ঘুন ধরতে কদিন? সে যে নিজেই নিজের 
পত্র--_ আব রিপুরাত্নঃ। 

বস্তত ভালমন্দ সবকিছুতেই মাছে । আজকের সনাজে যে দুই একটি সার্থক জীবনযোগ 
'শই একথা কে বলবে! মার প্রাটীন সমাভ যে কোন কুফল প্রসব করেনি তাও নিশ্চয় 
ববে কেউ বলে না। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, প্রভৃতি কার দান £ নারী স্বাধীনতার এই হলো 
0901১011০ পথ । অর্থাৎ বাইরের বাধন, সমাজ ও পর্দেব বাঁধন ভেঙ্গে মানুষকে স্বাধীন 
পথে চলার স্বাধীনতা দেওয়া। তার বহুতর সম্ভাবনাকে রীপায়িত করতে দেওয়া, পুষ্পিত 
বকাশসাপননে সহায়তা করা। কিন্তু এই বাহ) (900)০011০) স্বাধীনত। দিলেই, সমাজের 
বাধন ভাঙলেই তার অন্তরান্মা নুক্ত হলো না। চাই 50190110 সাধনাও। তার জন্যে 
দরকার অন্তরাত্মার স্বচ্ছন্দগতির যা অন্তরাম, তাকে অপসারিত করা, আধ্যান্মিক মুক্তি। 
ধর্মের বাঁধন ভেঙে আধ্যান্সের মুক্তি। শুধু সমাজের যান্ত্রক বিধান থেকে নয়। নিজের 
বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা । বাইরের বন্ধন ভাঙ্গা হলো-_ অন্তরের বন্ধন, অহংবোধ, 
স্বার্থ, লোভ, আসক্তি আর নিন্নতর বৃত্তি হয়ে গেল--এই অবস্থায় নারীর শুধু বাহ্য ঘুক্তি 
এলে নারীপুরুষের মিলন শুভ সুন্দর মঙ্গলময় হবে না। নারীর এই আন্তর মুক্তি না হলে 
বাহ্য মুক্তি আনবে কেবল বন্ধনহীন ব্যভিচার। সাম্প্রতিককালে এই ভয়াবহ প্রবণতাই 
দেখা দিয়েছে। নারীর স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠার সুস্থ স্বপ্ন নিয়ে যে নারীবাদীরা এগিয়ে 
এসেছিলেন, তাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই বিপথগামিতা যে আত্মঘাতী! 

আরো একটি কথা ভেবে দেখবার আছে। নারীবাদী আন্দোলন খানিকটা সফল 
হয়েছে সন্দেহ নেই। শিক্ষায় দীক্ষায, কর্মে ও পেশায়, রাজনীতিতে ও প্রশাসনে নারীর 


৪৭০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রতিষ্ঠা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুরুবই বরং ক্রমে ক্রমে পিছনে সরে দীড়াচ্ছে। দূর 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালা-বদল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু 
যদি কোনো দিন এই পালা বদল সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হয় তখন কি আমরা পুরুষের মুক্তি 
চাই প্রতিষ্ঠা চাই বলে পুরুষবাদের ধুয়ো ধরবো? কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নারীওতো 
পুরুষের ওপরে অত্যাচার করে। এ প্রসঙ্গে স্বানী-বিবেকানন্দের উক্জি স্মরণে আসছে__ 
“তোষামোদ করা আমার কার্ধ্য নহে, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে সকল অবাধ্য 
রমণীগণের মন হইতে সহাগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকে যে. তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুষ্টির ভিতর 
রাখিবে, আর যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলিয়া থাকে 
তখনই চীৎকার করিতে থাকে _এরপ রমণীগণ জগতেব মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া 
দাঁড়ীইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্দেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা 
করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই রমণাগণ তাহাদের অর্থাশন-পীড়িত 
প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টাশিয়া লইতেছে, আর তাহারাও বলিতেছে, “মহিলাগণ, 
আপনারাই জগতের মধ্যে সবর্বাপেক্ষা অদ্ভুত জীব।”” তখন আবার এ রমনাগণ এই 
প্রচারকগণ সন্বন্ধে বলিতে থাকে_ ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক'ং আব তাহাকে 
টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগহ চলিতেছে । কিন্তু 
জীবনটা ত এরূপ একটা তামাসা নহে, উহার মধ্যে গভীরভাবে প্রণিপান ও আলোচনা 
করিবার বিষয় অনেক আছে।” _- স্বামী বিবেকানন্দ 
কির্মযোগ' ১৩৫৭, পৃ ১০২০৩ 
আসল কথা, আমাদেব আন্দোলনের গোড়া গলদ ছিল। আমাদের নান্দোলন হবে 
নারীবাদী নয়, পুরুষবাদীও নয়, হবে মানবতাবাদী। 
আর অবশেষে এও ভেবে দেখতে হবে যে, মানবতাবাদেরগ সীমা আছে। একটু 
হেয়ালির মতো শোনালেও বলতেই হবে- মানবতাবাদের সীমা হলো মানবঠাই। মানুষকে 
রক্তমাংসের মানুষের দোষ ও গুণ দুই নিয়েই ভালোবাসা ভালো; কিন্তু তার মানবতার 
গগ্ডির মধ্যে তাকে চির-সীমায়িত করে রাখা যে বিবর্তনের আর প্রগতিব উজানে চলা। 
কিন্ত আমরা যদি চির -শ্রগতিতে বিশ্বাস করি, আমরা যাঁদ চূড়াত্ত প্রগতিবাদী হই, তবে 
আমাদের মানতেই হবে যে, মানুষের বর্তমান মানবতাব সীমাকে অতিত্রম করে যেতেই 
হবে আরো সামনে, আরো ওপরে । নারীবাদ নয়, পুরুষবাদ নয়, মানবতাবাদও আমাদের 
শেষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য আমাদের আরো অনা কিছু। পথ আমাদেব অনভ্ত। সুতরাং চরৈবতি। 
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তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, তিনি চলে গেছেন-_এমন যখন ঘটে কোনো বড়ো 
মানুষ বা বড়ো মনীবীর ক্ষেত্রে, তখন অনেক রাজনৈতিক নেতা শোকবার্তা পাঠান, আর 
অনেক সামাজিক অভিনেতা কুস্তীরাশ্র বর্ষণ করেন, তখন আত্মীয়রা জরিপের ফিতে 
দিয়ে মাপতে বসেন-_তিনি আমাদের কী ছিলেন, কতখানি ছিলেন! আমিও তাঁর 
আত্মমীয়। কিম্ত আমি যখন জরিপের ফিতে দিয়ে মাপতে যাচ্ছি, তখন দেখতে পাচ্ছি 
জরিপের ফিতের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি উন্নতশীর্ষ খজু পুরুষমূর্তি-_সেই মূর্তি 
আমার জনৈক যুক্তিবাদী পরমাত্রীয়ের মূর্তি। আমার সেই শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের নাম অধ্যাপক 
ধীরানন্দ রায়; ফিতের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যস্ত যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে তাতে 
মাঝখানে আর কাউকে দেখা যায় না, শুধু বিপরীত প্রান্তে রয়েছে এক দেবীমৃর্তি। তিনি 
আমার প্রমাত্ম্ীয়া পূজনীয়া তৃপ্তি রায়। তাকেই আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরতে পারছি-_ 
স্বচ্ছ নির্মলচিত্ত কোমলহৃদয় শুভ্র মুর্তি__সে মূর্তি আমাদের মাসিমার । আমার পক্ষে তাব 
বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়--কেবল একটি তুলনার সাহায্য সেই মূর্তির অস্তর-বাহির 
খানিকটা ফুটিয়ে তোলা যায়; অথচ সেই তুলনাটা রয়েছে সাহিতো--সেটি হল গোরা 
উপন্যাসের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া জননীর মূর্তি আনন্দময়ী। তিনি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা দিয়ে 
গড়া। কিন্তু আমার মাসিমা যেন সেই ভাবমূর্তির বাস্তব রূপায়ণ। তার কথা অনেকের 
কাছে এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তিনিই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। 
তার স্নেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে আমরা শাস্তিপুরের শাস্তিকুঞ্জে যেতাম বলেই সেই 
দুরপ্রাস্তবর্তী ঝজু পুরুষকে দেখার সুযোগ হত। 

আমাদের সাংসারিক জীবনে একটা সংকটের সুদীর্ঘ পর্ব গেছে। তখন আমরা বিপন্ন 
বিপর্যস্ত । যে মানব-জমিনকে চাষ করেছিলাম, আবাদ করলে সোনা ফলবে আশা করে, 
তার মধ্যপর্বটা অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে উষ:। পোড়ো জমি হয়ে গেল। এলিয়াটির ৬৪১1০ 
[.010-এর সঙ্গেও তার তুলনা চলে না, আমাদের দেশীয় তুলনাই বরং বেশি সার্থক-_ 
জীবনটা তখন হয়ে গেল ভয়াবহ মহা-শ্মশানভূমি। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে তখন 
সেখান থেকে পালাবারও কোনো পথ পাচ্ছি না। প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক দৈব-অদৈব সব 
রকমের পঙ্থ। ও প্রচেষ্টা তখন বার্থতামুখী। জীবনের এমন সংকটের উল্লেখ শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতীককাব্য “সাবিত্রী”তে পাই-_ 


“৯৮1 205০010010 01704179008] 1911076১১ 9115 

€)17 17021 ১017160111105 ৬/1)01) 176 019৬/5 10১01 (69 000৫. 

/৯]) 10007 00155 ৬1161) 101] 911 18110755 110690175.7 
-_-9/1171, 3008 1, 02100 1] 


এই কারনেই বোধ হয় আমার অস্তজবিনে তখন পথটা মোড় নিয়েছে জীবনের 
দেবতার দিকে; তাই সেখানে আলোর উদ্ভাস, অথচ বাইরের সাংসারিক জীবনটা 
তখনো পুরোপুরি সেই আলোকে প্লাবিত হয় নি-_তখন অস্তরে আলো, বাইরে অন্ধকার; 
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অন্তরে একটা পরম প্রাপ্তির আশ্বাস, বাইরে সব হারানোর বেদনা। জীবনের এই দ্বৈত- 
রূপের চিত্রটা ফুটিয়ে তোলা যায় ডিকেন্সের “এ টেল্‌ অব্‌ টু সিটিজ্‌* থেকে একটু ভাষা 
খণ নিয়ে : 
“1525 (15 10591 01 1111)95. 1. ৮/25 110 ৬/017১1 01 (11765, 11 ৬৮/৪১ 006 
2৮০ 01 91500), 1 5/25 0170 280 01 (001151715955, 1 %/25 110 00901) 
01 ০০1191, 1. ৮/৪5 1176 60901) 01 11)010010111%, 11 ৮/25 (16 5695017 01 
[.151)1, 1 ৬/25 006 59250] 01 1020107654, 11 ৮425 (109 51017105০01 1701)0, 
1 ৮/25 0176 ৬/117161 01 09510211, ৬/০ 1790 ০৬150101176 1001019 1005, ৮৬/৪ 
190 17011017) 1060019 10577 ..... 
_-00707165 1)1062574 714/2 097 270 ০1715 7 
(11116751101 14601109011 /97255 140. 2961) 17. 49. 
_ডিকেন্স্‌ এ বর্ণনা দিয়েছেন বিশেষ একটা সপনকালের সমাজজীবনের জটিল দ্বৈত- 
রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে; আমি একে এখানে প্রয়োগ করছি আমার ব্যক্তিজীবনেব 
দ্বৈতরূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে। যদিও আমি জানি এই প্রয়োগটা অপপ্রয়োগ মাত্র, 
তবু ডিকেন্সের ভাষাশিল্পের সৌন্দর্যকে একটু ভিন্ন অর্থে হলেও কাজে না লাগিয়ে 
পারলাম না" যাইহোক, আমার সাংসারিক জীবনে যখন মনে হচ্ছে আমার সবই হারিয়েছি, 
আমার সামনে আশার আর কিছুই নেই, আমার বিপর্যস্ত জীবনে তখন শাস্তির ললিতবাণী 
শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস", তখন একটু মেহের কোমল স্পর্শ, একটু পথনির্দেশের রশ্মিরেখা 
পাবার জন্যে আমরা মাসিমার কাছে ছুটে যেতাম, তখন মাঝে-মাঝে দূরত্বের ব্যবধান 
অতিক্রম করে যেতাম চির-উন্নতশির সেই যুক্তিবাদী ঝজুপুরুষের কাছে। তখন তাঁকে 
কিন্তু প্রথাগত আত্মীয় বা গুরুজন রূপে পাইনি। কখনো কাছে ডেকে আমাদের বিবাহোত্তর 
জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, বাড়ি করা, গাড়ি কেনা বা অন্যবিধ বিষয়সম্পত্তির কথা 
জিজ্ঞেস করতেন না। তিনি “নিত্যকার দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'র মধো কখনো 
নেমে আসতেন না, আমাকেও নামিয়ে আনতেন না। সেই ক্ষেত্রটিতে তাকে আমি পাইনি 
কোনোদিন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্যে মাত্র দু"দিন দু'টি উপদেশ তিনি আমায় 
দিয়েছিলেন। একটি দৈনন্দিন জীবনে প্রযোজ্য, অন্যটি উচ্চত্তরীয়। আমি ভোজন-রসিক 
ছিলাম বলে তিনি আমায় বলেছিলেন__“বেশি যদি খেতে চাও, কম খাও তবে।' আর 
বলেছিলেন-_ "9 10 11৬০ ৮/101) 15017081204 416 100) 01811" আজ জীবন- 
সায়াহেও তার উপদেশ দু"টি ভুলিনি আমি। 
কর্মজীবনে তিনি ছিলেন অধ্যাপক। সেখানেও পেশার নাগপাশে আবদ্ধ দেখিনি 
তাকে কোনোদিন, অনেক তথাকথিত অধ্যাপককে যেমন দেখেছি স্কেল রিভিশন, পে- 
প্রোটেকশন, ডি এ, ইন্ক্রিমেন্ট, প্রোমোশানের বাঁধা বৃত্তে আবর্তিত হতে, তাকে কোনোদিন 
সে পথে দেখিনি। আধুনিক কেরিয়ারিজ্মের (০8০1157) শিকারও হননি তিনি। তাই 
উত্তর-উত্তর ডিগ্রির মোহ ছিল না ভার কোনোদিন। কেবিয়ারের সঙ্গে ডিগ্রিকে যুক্ত করে 
দেওয়ার ফলে একালে পি-এইচ. ডি, ডি. লিট. প্রভৃতি ডিগ্রি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সস্তা 
ও সুলভ হয়ে গেছে এবং এই ডিগ্রির মোহ সত্যকার পাণ্ডিত্যকে, বিশেষ করে মৌলিক 
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চিত্তাকে, নির্বাসন দিয়েছে-_এই ছিল তার নির্ভুল সিদ্ধাত্ত। নীচে নেমে টিউশানির টাকা 
মেলাতেও তাকে আমি দেখিনি। টিউশানি তিনি করতেন না। কারণ তিনি একটুও 
লোভী ছিলেন না। তার জীবনটাই ছিল একটা শিল্প; তার বাড়ি, বাগান, ব্যক্তিগত 
্রস্থাগার সবই ছিল ছবির মতো সাজানো, ছিমছাম। তেমনি মনন ও মানসিকতায় তিনি 
ছিলেন পরিচ্ছন্ন চিস্তার অধিকারী। এই পরিচ্ছন্ন মনন ও বৈদগ্্ের রাজ্যেই পেয়েছি 
তাকে সর্বক্ষণ। কোনো ব্যাপারে এখানে অস্পষ্ট জ্ঞান বা ধোয়াটে ধারণা নিয়ে কোনোদিন 
তাকে সন্তুষ্ট থাকতে দেখিনি। 

নানা বিষয়ে তার ছিল বিশ্বতোমুখী জ্ঞানতৃষগ্র। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়া 
সত্তেও বিজ্ঞানের “মহাবিস্ফোরণ তত্'-ও আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। 
যখনি যেতাম তার কাছে, জিজ্ঞেস করতেন-_কী বিষয়ে কাজ করছি এখন, কী বিষয়ে 
পড়াশোনা করছি। আমান নিজের আগ্রহের দুটি বিষয়ের কথা বারবার বলেছি-_ 
ভাষাবিজ্জান আর শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ব। একবার বললেন-_“তোমার নতুন কথা কী 
বলেছ তোমার বইতে?” দু-একটা বিষয়ে এমন তলিয়ে প্রশ্ন করতেন যে, ভাষাবিজ্ঞানে 
আমাকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি বললাম-_ 
'কানো ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন-__যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহুরে শ্বাসবায়ু কোথাও 
বাধা পায তাকে ব্যঞ্জনধবনি বলে; কিন্তু আমি বলেছি-__শুধু মুখগহ্‌র কেন, কণ্ঠে বা 
ওষ্টেও ম্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তিনি বললেন-_ পূর্বোক্ত ভাষাবিজ্ঞানী যে 
মুখগহুরের কথা বলেছেন সেই মুখগহুরের মধোই কণ্ঠ এবং ওষ্ঠও ধরা হয়েছে'। এমনি 
করে যে-কোনে। বিষয়ই শেষ পর্যস্ত পরিষ্কাব না করে ছাড়তেন না। তাই বলছিলাম-__ 
একাত্ত যুক্তিনাদী এবং জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। 

সত্যি কথা বললে হয়তো একটু বড়ো কথা হয়ে যাবে। তবু অন্তত তার মননধর্মের 
গোত্র নির্ণধ করতে হলে বলতেই হবে--তিনি ইংরেজদেব মধ্যে বার্টাণ্ড রাসেল ও 
বাঙালীদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো নির্মোহ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসিকতার 
পথে চলেছেন। একাত্ত জড়নাদী ও যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলে তিনি 
ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমাব সঙ্গে আলোচনায় 
যখন এসবের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন, তখন তার. প্রখর যুক্তির সামনে আমি টিকতে 
পারতাম না। মনে-মনে ভাবতাম আমার আদর্শ পৃথক। যুক্তির মানদণ্ডে সবকিছুর অস্তিত্ব 
প্রমাণ করা যায় না; অনেক কিছুরই অস্তিত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব কবতে হয়। আমার সেই 
আত্মীয় যুক্তিবাদী ছিলেন এবং নাস্তিক ছিলেন। এ যুগে অনেকেই এরকম নিজেকে 
যুক্তিবাদী ও নাস্তিক বলে থাকেন। এই আত্মকথনের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য বা মহিমা আমি 
প্রতিষ্ঠিত করছি না। তার স্বাতন্তধ্য এবং মহিমা এই যে এ বিষয়ে তিনি কোনোদিন 
ভগ্ডামির আশ্রয় নেননি; বরং স্টার লিশ্বাস তার বাক্তিত্বে জপায়িত হয়েছিলো, তার 
জীবনদর্শন তার জীবনচর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছিলো এবং সেটা তার জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত এবং শেষদিনের পরেও কার্যান্বিত হয়েছে। এ যুগে অনেক যুক্তিবাদীকে দেখি 
মিটিং-এ নাস্তিকতার বুলি আওড়াতে অথচ বাড়ির উঠোনে দেখি লুকিয়ে শনিপূজা 


৪৭৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করতে! ব্যক্তিত্বের এই দ্বিধাবিভক্তি তার ছিলো না, তার যুক্তিবাদে ছিলো না কোনো 
ভণ্ডামি। সেটা তিনি শেষ পর্যন্ত প্রমাণও করে দিয়ে গেছেন। আত্মায় বা পরলোকে 
বিশ্বাসী ছিলেন না বলে নিজের সব-রকম পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান পর্যস্ত নিষিদ্ধ করে 
গিয়েছিলেন। সমাজবাদী ছিলেন বলে নিজের মরণোত্তর দেহটি পর্যস্ত সমাজকল্যাণে দান 
করে গিয়েছিলেন। নিজের আদর্শ অনুযায়ী এই যে নিজেকে ঢেলে সাজানো, এই যে 
নিজেই নিজের আদর্শ হয়ে ওঠা, এইটাতেই তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা । আগেকার 
ধনী জমিদারদের মতো ধর্মশীলা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা প্রহ্করিণী খনন, কিংবা 
আজকের রাজনৈতিক নেতার মতো স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ব্রিজ বা ফ্লাইওভার উদ্বোধন 
ইত্যাদির মতো বড়ো-বড়ো বীর্তিস্তম্ভ তিনি গড়ে যাননি, কিংবা জীবনানন্দের গবেষক- 
অধ্যাপক বা ইয়েট্‌সের 5০1101ঞ-এর মতো দুষ্কর গবেষণা করে “মৃত সব কবিদের মাংস 
ক্রিমি' ঘেঁটে দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করে যাননি। তাই বলছিলাম, তার বৈশিষ্ট্য বা 
মহিমার মুল্যায়ন তার বাণী দিয়ে হবে না, তার কাজ দিয়েও হবে না, তার এই 'হয়ে- 
ওঠা” (০০০০])17%) দিয়েই বিচার হবে তাকে। 

এদিক দিয়ে বিচার করে তাকে বারবার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলি-_“তোমার কীর্তির 
চেয়ে তুমি' যে মহৎ” নিজের জীবনদর্শন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে নিয়েছিলেন বলে তার 
বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন। 

বারবার বলছি তিনি কট্টর জড়বাদী যুক্তিবাদী ছিলেন, তার প্রত্যয়ে, তার সিদ্ধান্তে 
অনড় অবিচল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণা মানুষকে আজ নিত্য-পরিবর্তনশীল নব-নব 
আবিষ্ত্রিয়া ও নব-নব সিদ্ধান্তে নিয়ে চলেছে, তাই আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিকের জড়বাদই 
একদিন তার আজকের সিদ্ধান্তের গণ্ডির বাইরে নিষে যেতে পারে- এই কথাটি আমি 
তার কাছে বারবার তুলে ধরতাম। বিজ্ঞানীরা যে-রকম জড়পদার্থ (79019) সম্পর্কে 
অতি দ্রুত নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কার করে চলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে জড়বাদ 
(719101191157)) একদিন নিজেই নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে তাকে পড়েও শুনিয়েছি : 
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যুক্তিবাদের সীমা ৪৭৫ 


কিন্তু তবু তার সঙ্গে আমি তর্কে পারিনি কোনোদিন। তার ক্ষুরধার যুক্তিতে যতই 
আমি তার কাছে বারবার হেরে গেছি ততই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। এবং 
আমি শেষে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর তলায় আশ্রয় নিয়েছি__ 

“...সর্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে 
কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। সৃন্্নত্তরের তত্ত 
উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বৃথা বাকা ত্যাগ 
কর।... যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। 

'...জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, 
ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই 
চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন£ কোন্‌ যুক্তি দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি 
আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা 
অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্িয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের 
জ্ঞানের চরম সীমা হইয়া থাকিবে । ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। 

“ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বীস করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাহাকেই 
যথার্থ অজ্দ্রেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দীড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি 
যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শুন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমবা কোথাও 
দাড়াইতে পারি না। কেবল অর্থ, যশ, নামের আকাঙ্ক্ষা বাতীত অপব সব বিষয়ে যদি 
কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি জুয়াচোর মাত্র । ক্যান্ট (12171) নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করিযাছেন যে. আমরা যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ-প্রাচীন ভেদ করিয়া তাহা অতিক্রম 
করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথা : আমরা যুক্তিকে অতিক্রম 
করিতে পারি।... যাহা যুক্তির উধ্র্বে সেখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ খুঁজিয়া 
পাওয়া যায।.. 

“...নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। .. বেশী কথা বলা উচিত নয়, 
কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়।” 

_-স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন সংস্করণ, ১৯৯৩, পু. 
২১০১ ২৩০-৩১, ২০৯। 

শ্রদ্ধেয় যুক্তিবাদীর কাছে আমার নিজের পরাজয়ের মধ্যেই আমি সাস্ত্না খুঁজেছি। 
মনে মনে বলেছি-_-“আমার এপথ তোমার পথের থেকে গেছে বেঁকে।' 


৪৭৬ 


৯. শক্তিসাধনা : সেকাল ও একাল 


বাঙালীর শক্তি সাধনা ও তার ফলশ্রুতি : ভারতের সাধক সৃষ্টির মুলে দুটি সত্যকে 
খুঁজে পেয়েছেন_ ঈশ্বর ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি। বলেছেন- দুটিকেই আদি ও অনস্ত 
বলে জেনো-_প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্যনাদি উভাবপি। বিশ্বলীলার রহস্য ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে তারা এই দুইরূপের কথা বলেছেন, কিন্তু দুইরূপকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, 
দেখেছেন একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ রূপে । শ্রীঅরবিন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন__ 


1176 0/75৬/0] [0050 20010990 0% 2170161)( 11012) 10110 ৮195 00791130109 ও 
1111101০171 111 15015161700. 91112 0180 1911, 810177101) 210 9109101 0৮ 0176 2110 


1001 (৮/0 ৮/110 21০ 50108191010. 0116 1106 1301৬11)6) ৬0]. 1], 07 5. 
শক্তির এই ধারণা শ্রীস্টীয় ও এস্লামিক ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে পৃথক করেছে। 
আবার শক্তিসাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে মূলত বাঙালীর মধ্যে। শক্তিসাধক বলে বাঙালীর 
খ্যাতি আছে। অবশ্য চিন্ময়ী শুদ্ধা আদ্যাশক্তির উপলব্ধি বৈদিক খষিদেরও ছিল-_ 
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন মম যোনিরপত্বস্তঃ সমুদ্রে। 
ততো বিতিষ্ঠে ভূবনানু বিশ্বো তামুন্দ্যাং বর্মণোপস্পৃশামি।_খণেদ; দেবীসুক্ত। 
এই দেবীসুক্তের মধ্যে কেউ-কেউ ভারতীয় শক্তিবাদের উৎস খুঁজেছেন। তথাপি 
পিতৃ প্রধান আর্ধজাতির মধ্যে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য ছিলো। তাই শক্তিবাদ ঝণেদীয় 
উৎস থেকে এসেছে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।১ কিন্তু বাঙালী মিশ্রজাতি, 
আর্ধেতর মাতৃপ্রধান জাতির প্রভাব রয়েছে তার বিশেষ মানস-গঠনে, তার শক্তিসাধনার 
প্রেরণায়। বাঙালীর মাতৃশক্তির উপাসনা, তার তন্ত্রসাধনা, তারই বিশিষ্ট সম্পদ। এদেশে 
এসে বৌদ্ধ ধর্মও তাই বিশুদ্ধ অহিংস ধর্মরূপে টিকতে পারেনি, বাংলার তান্ত্রিক প্রভাব 
তার ওপরেও ক্রিয়া করেছে। ক্রমে বান্ধণ্যতান্ত্রিক ও শক্তিতান্ত্রিক সাধনপন্থা বৌদ্ধ 
সাধনপন্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছে । তার পরিচয় পাই সহজযান সম্প্রদায়ের সাধনায়, 
চর্যাপদাবলীতে। এমন কি যে রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ঃবধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সেই 
রাধাবাদও পণ্ডিতদের মতে এসেছে ভারতীয় শক্তিবাদ থেকেই ।০ বাঙালীর লোকসাহিত্য 
এবং লৌকিক সাধনাব কথা বলাই বাহ্ুল্য। তার লৌকিক ধর্ম সাধনায় নারী-দেবতারই 


১. দ্রষ্টাব্য : ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধাব ক্রমবিকাশ, পৃ ৬। 

২। "বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহসাধন-পন্থার সঙ্গে শক্তি ও প্রাহ্মাণ্তান্ত্রিক মোক্চ ও গুহাসাধন-পঙ্থার পাথক্য 
আর বিশেষ কিছু বহিল না, দুয়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল পর্বের শেষের দিকেই 
আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পবিণতি লাভ কপ্লিল।”-_- ডঃ নীহাররপ্জন রায় বাঙালীর 
ইতিহাস। 

৩14...” শপরাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে। সেই সাধারণ শক্তিবাদই 
বৈষ্ঞব ধর্ম ও দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগ ও বিভিনন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাশ 
করিয়াছে, সেই ক্রম-পরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই বাধাবাদে।” 

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ: ৩। 
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প্রাধান্য ছিল। মনসা-মঙ্গল আর চণ্তীমঙ্গলের সুদীর্ঘ সাহিত্য-ইতিহাসে তার পরিচয় 
পরিস্ফুট। শক্তিভক্ত বাঙালীর কবি কৃত্তিবাস বৈষ্ঞব-প্রকৃতি রামকে দিয়েও শক্তিপৃজা 
করিয়েছেন। আসলে সংস্কৃতের ভাব-বস্তর (47816 01 9215101 %/011') সঙ্গে বাংলার 
ভাব-বস্তর (47810 01 7361)881,) মিলন-মিশ্রণ যতই হোক না কেন শক্তিসাধনাকে 
বাঙালী চিরকাল আপনারই করে রেখেছে। 
তার এই শক্তিসাধনার ফলশ্রুতি হয়েছে মহৎ, তার মনোজীবনে. তার অস্তঃসত্তীয় 
এই সাধনাই এনে দিয়েছে বাঙালীর বাঙালীত্ব। সে কথা শ্রীঅরবিন্দ বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করছেন-_জ্ঞানের প্রতি শিশুসুলভ অসীম কৌতৃহল, কল্পনার এশর্য ও মহত্তর চিন্তায় 
ভারতীয় জাতিসমূহে সে অগ্রণী হয়েছে। যুক্তিতে সে অগ্রসর হয়েছে নব্ন্যায়ে'র 
ব্যাখ্যা কবেছে অবলীলাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীননে যার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখি। এছাড়া 
বাঙালীবু রয়েছে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যার জোরে সে সমগ্র ভারতবাসীকে চরমপন্থার 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। এসবই তার দীর্ঘকালের শক্তিসাধনার ফল।৪ কারণ মহাশক্তির 
হাতে সে নিজেকে তুলে দিয়েছে শিশুসুলভ সারলোো। ফলে সে হয়ে উঠেছে মহাশক্তির 
যোগা আধার, তার দিবাইচ্ছা ও দিব্যশক্তির যোগ্য বাহন। এই বিরাট এঁতিহ্য রয়েছে 
তার শক্তিসাধানার। এই সুদীর্ঘ সাধনার সুফলও সে পেয়েছে অনেক। অথচ এই 
এতিহ্যেব পুনবাবর্তনও আজ আর সম্ভব হচেছ না। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে এব কারণ 
কীঃ এর উত্তরও পেয়েছি আমবা। বিবর্তনের গতি এসে জীবন ও যুগকে পরিবর্তিত 
কবেছে। সেইজন্যে আগে এই পরিবর্তিত যুগ ও জীবনের স্বরূপটা বুঝে নিয়ে তারপরে 
দেখতে চেষ্টা কবব এযুগের শক্তি-সাধক শ্রীঅরবিন্দেব জীবনদর্শনের মধ্যে নতুন যুগের 
শক্তিসাধনাব কী নির্দেশ পাই। 
যুগ-বিচার ও নিরীক্ষা : কথ' প্রচলিত আছে- সাহিত্যে যুগের সমাজের ও জীবনের 
বূপ প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য যুগকে ধারণ কবে। দেখা যাক আমাদের আধুনিক সাহিত্যে 
আধুনিক সমাজের বর্তমান যুগের কোন্‌ রূ'পটি ফুটে উঠেছে। 
আধুনিক সাহিত্যিকরা বলছেন, দু'-দু"টি বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের জীবনের বুনিয়াদ ভেঙে 
গেছে, তার জীবনশ্রী আর নিরাময় হয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্যে বলিষ্ঠ বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না। 
অভাব অনটন অশান্তি যুদ্ধের হিড়িক এবং তার ফলে জীবনের বিপুল অবক্ষয়ের মুহূর্তে 
চিরস্তন মুল্যবোধগুলির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথায়__ 
“মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ 
সংক্রমিত মড়কের কীট; 
শুকায়েছে কালশ্োত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।” 
--নরক : ক্রন্দসী। 
এই বুঝি সৃষ্টির বিনাশ হল- মানুষ হাল ছেড়ে হাহাকার করতে বসেছে-_ 
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-[.৯.121101 2 700065709110৬/ 7৬011, 
দ্বিতীয়ত, আমাদের সভ্যতায় এসেছে জটিলতা-_বহুতর সমস্যা এবং বিভিন্নমুখী 
বিকাশ। দেখছি আমরা বন জিনিষ, চিস্তা করছি আমরা নানা বিষয়ে, কারণ ঠিক যেন 
ধ্যানস্থ হতে পারছি না কোন একটি জীবন-প্রতায় নিয়ে। কবি সমালোচক যুগটিকে 
চিনতে পেরে বলছেন-_ 
0801 01111291101) 0017)1)101701705 01091 ৮1619 0190 00111101011 
[7151118 01901) 216111700 ১০751111119, 17051 [01000100 ৬0110105 
2110 ০0171010% 165105.৫ 
নিরাশ হযে কবি যেন যন্ত্রনাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন__ 
অতএব পরিব্রাণ নাই।/ যন্ত্রনাই জীবনে একান্ত সত্য;/ তারই নিরুদ্দেশে 
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয়/ প্রত্যক্ষ নিমেষে। -_সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : “নরক' 
অবক্ষয়ের সার্থকতা : সভ্যতার এই উৎক্রাস্তিমুখীনতায় এই হল যুগের অপরিহার্য সত্য। 
এর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ ও সার্থকতাও আছে। পুরাতনের সহজ অনুসরণে বিপদ নেই, 
নতুনকে গ্রহণের মধ্যে ঝুকি অনেক। জীবনে সহজ সুবিধার সন্ধানী মানুষ, তার পুরোনো 
সংস্কারকে, তার অন্ধবিশ্বাসকে, সঙ্কীর্ণ জীবনবোধকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায় সে। বৃহত্তর 
মুক্তি, উদারতর সত্য আজ যখন একটি নতুন পথে তাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন তাব 
অস্বীকৃতি, তার অনিচ্ছা । এই প্রবলতব শক্তির আঘাতেই তার এই বিপর্যয। এমনি এক-একটি 
ভাঙনের পরে আসে এক-একটি নতুন সৃষ্টি। এই আঘাতে সংঘাতে মানুষ তার জীবনের 
সীমাবোধকে ছাড়ছে। চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে ত্যাগ করে মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করছে-_ 
আসন্ন প্রলয়। মৃত্যুভয 
নিতাস্তই তুচ্ছ তার কাছে। (সুধীন্দ্রনাথ : নরক, “সংবর্ত')। 
এই অবক্ষয়ের আরো একটি সার্থকতা রয়েছে। মানুষ যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে অধস্তলে, 
তার চেতনা যে নেমে পড়েছে নরকে", তা হয়েছে তার চরম উধ্ব গতির জন্যেই। 
জীবন যেন আরো প্রবল বেগে এগিয়ে যাবার জন্যেই খানিকটা পেছনে সরে এসেছে 
অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হবে সে-_অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্া বিদ্যয়া অমৃতং অশ্রুতে। আধুনিক 
কবির চেতনায়ও যুগের এই সার্থকতাটি ধরা পড়েছে-__ 
“তৃত্তিহীন বিরহে জুলছো তুমি-_জুলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু তোমার পুরানো, 
ডিমের খোলসের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক অন্য এক জগৎ, 
এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আবো, আরো অন্ধকারে, যখন সব হারাবে, 
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কোনো চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধরে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে 
তোমার দিকে ভবিষ্যৎ সব নতুন-নতুন হয়ে।”-_বুদ্ধদেব বসু : শীতরাত্রির প্রার্থনা 

এ যুগের শক্তিসাধনার স্বরূপ ২ বর্তমান যুগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি, 
এর লক্ষণ হচ্ছে কর্মব্যস্ততা, বিজ্ঞান-সাধনা, আন্তর্জাতিকতা, আর সকলের উপরে সেই 
এক চিরস্তন সংকল্প- দুঃখ ও মৃত্যুকে জয় করে জীবন ও জীবন-রসের সীমাকে ক্রমশ 
বাড়িয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। যুগের এই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেই আধুনিক কালের শক্তি- 
সাধনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। এ যুগের এই বিপুল অবক্ষয় ও তার 
সার্থকতাও তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তাই এ যুগের উপযোগীই শক্তি-সাধনার পথ 
দেখিয়েছেন তিনি। কারণ, জগৎ ও জীবনকে তিনি স্বীকাব করেই নিয়েছিলেন, তার 
সঙ্গে যুগকেও তিনি বরণ করেছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন সবকিছুর অন্তরের 
সত্যটিকে খুঁজে বের করতে, তার সার্থকতাকে এক সত্যতর গভীরতর ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত;করতে। তীর দৃষ্টির আলোকে আমরা যুগের স্বরূপ ও তার সার্থকতা বিচার 
করতে টেষ্টা করেছি। এখন এই যুগের উপযোগী তার শক্তিসাধনার পথ-নির্দেশ কী তা 
দেখতে চেষ্টা করব। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ওঁপনিষদিক যুগের পর থেকে আমরা ক্রমশ এ জীবন থেকে 
মুখ ফেরাতে থাকি এবং শঙ্কর ও বুদ্ধেব যথাক্রমে নেতিবাদ ও নাস্তিবাদ এবং পরবর্তী 
কালের নানা পবলোকবাদী ধর্মমতের প্রভাবে জীবনকে ত্যাগ করার মধ্যেই পরম পুকযার্থ 
খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। এর ফলে ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ চতৃর্বগেব সাধনায় ভারসাম্য নষ্ট 
হযে গেল। বলাও হয়ে থাকে আমরা পরকালের নেশাষ খুঁদ থয়ে ছিলাম বলেই ইহকালের 
ইতিহাস লিখলাম না। বলা-বান্ুল্য এ যুগে আমরা যখন জীবনকে পূর্ণ করে স্বীকার 
করতে চলেছি তখন বাস্তবের কোন খুঁটিনাটিকেই আমবা বাদ দিতে পারি না। 

এখন আবার এই বাস্তবমুখীনতার জন্যে আমরা অতিমাত্র কর্মবাস্তও হয়ে উঠেছি। 
জীবনের ছন্দ থেকে কর্মকে আর যে কেটে বাদ দিতে পারব না একথা স্পষ্টই বুঝতে 
পারছি। এ যুগের শক্তিসাধনায় তাই শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের গুকত্ব সবচেয়ে বেশি 
দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার নিজের সত্তার প্রয়োজন বুঝে অন্য যোগপথগুলি বাদ 
দিলেও দিতে পাবো, কিন্তু কর্ম যোগ ছাড়া পূর্ণ যোগের সাধনায় পূর্ণ তম সংসিদ্ধিকে পাবে 
না। তবে তোমার প্রতিটি কর্মের পেছনে থাকবে যজ্ঞবোধ--দিবয জননীর পায়ে উৎসগীকৃত 
সাধকের নিরাসক্তি। ভগবতী মায়ের কাছে সর্বাঙ্গীণ সমর্পণই হচ্ছে এই শক্তিসাধনার 
প্রথম এবং শেব কথা--“901761101 15 0176 11791 ৮/01৫ 01 01১ 09. 8110 507011001 
1১ 110 19১1 %/010 01 01015 %০০৪-4/]1] 10019 1৮188921700 (৮1781 15 ০8৪8) বলা 
বাহুল্য এখানে দিবা-কর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় কর্ম বোঝায় না, জীবনের শুদ্ধতর অথচ পূর্ণ তব 
রূপারণের জন্যে প্রতিটি কর্মই দিব্যকর্ম। এই কর্মযোগের সাধনায় বিভিন্ন স্তর আর তার 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মও আছে) এর উচ্চতম স্তরেও সাধক প্রারদ্ধ ক্ষয় করে 
ব্রহ্মনির্বাণে বিলীন হয়ে যান না, জীবন্মুক্ত হয়ে প্রকৃতিব সমস্ত কর্মের মধ্যে মহাশক্তিরই 
এক গৃঢ় বিধানকে প্রতাক্ষ করেন। 


৪৮০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


এ যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিও শক্তিসাধকের কোন ক্ষোভ নেই। সৃষ্টির 
পেছনে ক্রিয়াশীল এক অসীম শক্তিকে দেখে বৈজ্ঞানিকরা যেমন কেউ-কেউ বিস্মিত 
হয়েছেন, শক্তিসাধনকও তেমনি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন না। বিজ্ঞানও পরোক্ষে 
শক্তিসাধনাই করে চলেছে, শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বলেছেন__ 
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এ ছাড়া শক্তিসাধক যোগের মধ্য দিয়ে এই শক্তির উৎসে গিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপটি 
আ।নম্কার করার চেষ্টা করছেন এবং প্রত্যক্ষ বোধির মধ্য দিয়ে যা পাচ্ছেন তারই 
আলোকে তিনি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে জগৎকে দেখছেন- _সুতনাং 
বিজ্ঞানকেও দেখছেন। ফলে একদিকে যেমন তার কোনো মিথ্যাচার নেই তেমনি প্রচলিত 
আচারনিষ্ঠার প্রাণহীন কাঠিন্যও নেই। 

আমাদের কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হচ্ছে আস্তর্জাতিকতার দিকে। অতি- 
আধুনিক কালের ধুয়ো হচ্ছে-_বিশ্বায়ন (01909115911)! ধর্মের ও দেশের গণ্ডিকে 
ছাড়িয়ে আমরা চাইছি একটা বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করতে। 
অন্ধ সন্কীর্ণ সংস্কার আর অর্থহীন দেশাচার প্রাকৃতিক নিয়মেই উঠে যাচ্ছে। কিন্তু সংস্কার 
এবং দেশাচারকে অনেক দিন থেকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একার্থক বলে ধরে আসছি 
বলে পশ্চিমের প্রথম ভাব-তরঙ্গের ধাক্কায় আমরা কুসংস্কারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকেও 
বর্জন করতে বসেছিলাম। বিবেকানন্দ এই ভ্রান্তি থেকে জাতিকে রক্ষা করেন। তারপরে 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার উপরে শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন তার অতিমানস রূপান্তরের 
শক্তিসাধনা__পূর্ণযোগ। শ্রীঅরবিন্দ যে শক্তিসাধনার পথ নির্দেশ দিয়েছেন তাতে 
আধ্যাত্মিকতার শুদ্ধবূপটি রক্ষিত হয়েছে, ধর্মের যা বাইরের ঠাট তা-ই বর্জিত হয়েছে 
বস্তুত শক্তি-সাধনায় মানুষের অন্তঃসত্তার শাশ্বত ও সার্বিক সত্যের ওপরেই তিনি জোর 
দিয়েছেন। প্রেম, তক্তি, আস্পৃহা, অনাসক্তি, আন্তরিকতা, আত্ম- সমর্পণ--তার সাধনার 
এই পথগুলি সর্বধর্মের সার নিয়ে গড়ে উঠেছে; এ ধর্ম তাই সর্বমানবের আন্তর্জাতিং 
সাধনার পথনির্দেশি দেয়। আমাদের প্রাটীন তন্ত্রসাধনার মহত্বও অনেকখানি। কিন্তু ঠিব 
এই কারণেই তারও বাইরের আনুষ্ঠানিক দিকটুকু ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তার ভাবমূল্যটুং 
গ্রহণ করেছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, একই লোকের মধ্যে যেমন একাধিক যু' 
গ্রথিত থাকতে পারে তেমনি একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক ধর্মের ও ব্যক্তিত্বের প্রভা 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করতে থাকে। সে-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ সাপকের স্বধ 
স্বভাব ও রুচিকে অস্বীকার করেন নি। এই পথের শক্তি-সাধক নিজের প্রয়োজন অনুসা 
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নিজের অন্তর্ধামীর কাছেই পাবেন সাধনার ইঙ্গিত। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য এই 
যে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন ছক-কাটা শিক্ষা সাধক-মাত্রের পক্ষেই ফলপ্রসু 
হবে এমন নির্দেশ তিনি দেন নি। শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় সাধক 
যে-কোনো দেবদেবীর আশ্রয়ে সাধনা করতে পারেন, শুধু মূল দিব্য সত্যের এক্যবোধটুকু 
সজাগ রাখলেই হল। 

এই শক্তি-সাধনার পথ যেমন সর্বদেশের সর্বজনের জন্য, তেমনি সর্বকালের 
মানবাত্মার যে দাবী, নচিকেতার যা শাশ্বত অভীগ্সা-_অজর অমরত্ব-_শ্রীঅরবিন্দ এর 
সিদ্ধিতে তা-ই চেয়েছিলেন। পৃথিবীর দুঃখকে মৃত্যুকে জয় করার প্রযাস মানুষের চিরকালের । 
কেউ তাতে বার্থ হয়ে নির্বাণে কিংবা 'গোলোকে” সরে পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন, কেউ 
বা পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাকে জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিযে বলেছেন-- 
এতেই পূর্ণতা দুঃখ ও সুখ জীবনের দুটি অপরিহার্য দিক। শ্রীঅরবিন্দ এই দুই রকম 
জীবন-প্রকৃঞ্চনার কোনটিকেই সমর্থন করেন নি। বলেছেন, সত্য যদি থাকে তবে লোকাস্তরে 
নয়, এখানেই তাকে লাভ করতে হবে, মর্ত-প্রথিবীতেই দৈহিক অমরত্ব, জীবনের পূর্ণতা 
স্থাপনের দিন এসেছে। এর অর্থ হল-_ 
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প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সাধনা সর্বমানবের আন্তর্জাতিক সাধনা বলেই কি এতে 
তধিকাববাদ বলে কিছু নেই! আছে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। নিয়ম, যম, স্বাধ্যায়, 
চবিত্রবল--এ সবই তোমার থাকতে পাবে। তবু তুমি এই সাধনায় অনধিকারীই হয়ে 
থাকতে পাবো। এ সাধনায় প্রথমেই চাই তোমার অন্তবকে জানা-_-তোমার অস্তরতম 
অভীন্মা কিসেব জন্যেঃ তোমান অন্তরের গভীরে এই দিব্য-জীবনের প্রতি একটি সহজ 
সরল ডাক শুনতে পাচ্ছো কি? তা যদি পেয়ে থাকো, তোমার সাধনাব পথে তুমি 
এগিয়ে যাও। তোমার অস্তরেব আহানে মহাশক্তি তোমাব হৃদয়ে আসন পেতে বসবেন, 
তোমার জীবনের রথটি চালাবার দাযিত্ব তিনিই নেবেন। তার কৃপা যে মুককেও বাচাল 
করে, পঙ্গুকেও এনে দেয় গিরিলঙ্ঘনের শক্তি। তুমি তারই হাতে তুলে দাও তোমার 
জীবন-সাধনার দায়িত্ব। শিশুর মতো সহজ সারল্যে অচল বিশ্বাসে লেগে থাকো অবিচলিত 
নিষ্ঠায়। এসাধনায় তিনিই সাধ্য, তিনিই সাধক। সাধকের আধাবকে তিনিই রুপান্তরিত 
করে নেবেন তার দিব্যলীলার শ্রীক্ষেত্ররূপে। আবার একদিকে শিশুর সারল্যে মহাশক্তির 
হাতে নিজেকে তুলে দিতে হবে, অন্যদিকে তেমনি নিরোধী শক্তির মন্ত্রণ, নিন্নপ্রকৃতির 
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৪৮২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই সাধনায় আত্মসমর্পণের শেষস্তরে এসে সাধকের 
ক্ষুদ্র অহং-সীমা ভেঙ্গে যায়। সাধক ভগবতী জননীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বুঝতে পারেন, 
তার কর্মে যেমন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি আবার সবকিছুর পেছনে মহাশক্তিই 
ক্রিয়া করে চলেছেন। 
সাধক যতই মহাশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকেন মহাশক্তিও তার বহুরূপ 

ও বহু ব্যক্তিত্ব ক্রমশ সাধকের কাছে প্রকাশ করে ধরেন। মহাশক্তির চারিটি প্রধান 
ব্যক্তিত্বের কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। মায়ের এই চারিটি মহারূপ হচ্ছে_ মহেশ্বরী, 
মহাকালী, মহালল্ষ্্রী ও মহাসরস্বতী। এক বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে মহেশ্বরীর অবস্থান, তিনি 
জ্ঞান ও বিস্তৃতিরই জননী। মহাকালীর প্রকৃতি অন্যরকম। জ্ঞান নয়, শক্তি; বিস্তৃতি নয়, 
উচ্চতার অধিষ্ঠাত্রী তিনি। জ্ঞান ও বিস্তৃতি, শক্তি ও উচ্চতা ছাড়াও মহাশক্তির রয়েছে 
আর এক দিক। সেখানে আছে তার শাম্বত সৌন্দর্যের রহস্য, সুসঙ্গতি ও পারিপাটয, 
লাস্য ও লাবণ্য, দিব্যানন্দের স্কর্তি। এ হল মহালন্ষ্ীর ক্ষেত্র। মা মহাসরস্বতী হলেন 
মায়ের কনিষ্ঠা শক্তি। জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্য-_সবকিছুর মধো তিনি এনে দেন শিল্পসৌষ্ব, 
নিখুত সংসিদ্ধি। এই হল মায়ের চার মহারূপের প্রকাশ যাদের সাহায্যে তিনি তার 
অতিমানস সিদ্ধির জন্যে ক্রিয়া করে চলেন। শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন মা শুধু উপর 
থেকেই ক্রিয়া করেন না, নেমে আসেন মত্যপ্রকৃতিব কাছাকাছি । শ্রীঅরবিন্দ তার “সাবিত্রী' 
মহাকাব্যে এক রূপকের আশ্রয়ে ঘোষণা করেছেন মহাশক্তি তার সৃষ্টির অতিমানস 
রীপাস্তর সাধনের জন্যে অবতীর্ণ হযেছেন মত্য প্রকৃতির মধ্যে। অশ্বপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট 
হয়ে আলোক-দুহিতা দেবী সাবিত্র; নেমে এসেছেন আমাদের মধ্যে। এ যুগের শক্তি- 
সাধনায় তার করুণায় আসবে সিদ্ধি । এই সিদ্ধির স্বপ্নময় রূপটি শ্রীঅববিন্দের ভামায় 
অনবদা হয়ে উঠেছে : 
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আবার বাস্তব জগতের আর এক জিজ্ঞাসা--আজ একশ" বছনেব বেশী হল আনাদের 
সাহিতাসম্রাট দুঃখ করে বলেছিলেন__মা কী ছিলেন, মা কী হয়েছেন! তিনি কিন্তু 
দেশজননীব কথা বলে ছিলেন। 

কিন্তু তার পরবর্তী মায়ের রূপ তিনি আর দেখে যেতে পারেন নি। যদি আজকের 
দেশজননীর রাপ তিনি দেখতেন তা হলে তাব অন্তরের দুঃখ হয়ত আরো মর্মীস্তিক হত। 
মা শুধু ছিন্ন মস্তা নন, তার বিভিন্ন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন, ক্রমশ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে 'আসছে। 
মায়ের এক-এক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক-এক অঞ্চলে পড়ছে। এ চিত্র কল্পনা করা যায় 
না, এব ভাবীরূপ অতি ভয়াবহ! এই মা আমাদের দেশজননী! 
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কিন্তু কেন? সাহিতাসনতরাটের পরে আমরা যদি আরো একটু তলিয়ে দেখি তা হলে 
বুঝতে পারবো আমাদের দুঃখ এ নয় যে, মা কী ছিলেন এবং কী হয়েছেন, আমাদের 
দুঃখ আরো গভীর, আবো মুলীভূত-_“আমরা কী ছিলাম, আমরা কী হয়েছি! আমরা 
যা হয়েছি আমাদের মা তারই মতো হয়ে উঠছেন। দেশজননী রূপে যে মায়ের আমরা 
পূজা কবি, তিনি আমাদের ভাব-ভাবনারই মূর্তরাপ। আজ যদি তিনি খণ্ডিতা হয়ে 
থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে আমাদের ভাব-ভাবনার মধ্যেই খণ্ডতা এসেছে, বিচ্ছিন্নতা 
দানা বেঁধেছে। সুতরাং মাকে অখণ্ড পূর্ণ মুর্তিতে দেখতে হলে আমাদের চিত্তের জগতে 
অখণ্ডতা পূর্ণতা আনতে হবে। 

আর আমাদের অন্তরের শুদ্দীকরণ ও অখণ্ুতা বিধান যদি না করতে পারি, তবে যে 
নাকে ভগবতী জননী রূপে আমরা আবাহন করবো তাঁকেও আমরা ধরে বাখতে পারবো 
না। মায়েরই একটি কপ সম্পর্কে মনে পড়ছে আমাদের একালেরই শক্তিসাধক খষি 
অরবিধন্দর সাবধান বাণী “ননিগুট বিশ্ব-আনন্দের সাথে আছে যেখানে ছন্দ-সাম্য, সর্ব- 
সৌন্দর্যময়ের আহবানে সাড়া পাওযা যায় যেখানে, যেখানে রয়েছে মিলন একা, যেখানে 
বহু প্রাণের আনন্দ প্রবাহ হয়েছে ভগবৎ-অভিমুখী, এমন আবেষ্টনেই তিনি নাস করতে 
সম্মত। কিন্তু... এমন মানব-হাদয়ে যদি তার অবস্থান হয যাকে তিনি দেখেন স্বার্থপরতা 
ঘ্বেষ ঈর্ষা হিংসা অসূয়া দ্বন্দ ঘিরে বয়েছে, দেবোদিস্ট আধারে যদি মিশে থাকে বিশ্বাসঘাতকতা 
বুভুক্ষা অকৃতজ্ঞতা, ভক্তিকে যদি প্রাণাবেগেব স্থুলতা বা কামনাব রূঢতা অশুদ্ধ করে 
থাকে -তবে এমন হৃদযে এই সৌম্যা শ্রীময়ী দেনী তিষ্ঠাবেন না।”--(শ্রীঅরবিন্দ : মা?) 
ধষির এই সাবধান-বাণী মনে বেখে একালে আমাদেব এগিয়ে যেতে হবে। 

আমাদের দুর্গাপুজাও মহাশক্তিব পু্জা। এ পূজার জনে) অধিকারী হতে হয়, যোগ্যতা 
অন করতে হয়। আমাদের পিতামহেরা বলতেন, কাচা মাটির পাত্রে সোমবস ঢেলো না, 
পাত্রটি গলে যাবে। শক্তি নামিয়ে আনতে হলে, তাকে ধারণ কবতে হলে, আধারটি তৈরী 
করতে হয় পস্যার আগুনে পুড়িয়ে তাকে পাকিয়ে নিতে হয়। এ আধাব যেমন ব্যষ্টির 
তেমনি সমষ্টিব, যেমন ব্যক্তির তেমনি দেশের । অথা আজ ব্যক্তি ও সমাজেব প্রতিক্ষেত্রে 
আত্মপ্রস্তরতির সাধনার অভাব বরং বেড়ে যাচ্ছে, মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার এবং কোনো-কোনো 
ক্ষেত্রে ব্যভিচাবও | এ অবস্থায় মহাশক্তিকে নামিয়ে এনে ধারণ করতে পারবো আমরা কী 
করে? আর মহাশক্তিই বা আমাদের এই আত্মপ্রতারণা, দুর্বলতা, অবক্ষয়, অবিশ্বাস সহ্য 
করবেন পেন? তিনি শ্রেহময়ী মা ঠিকই, কিন্তু তিনি ভযংকবীা রণরঙ্গিণীও। একালের 
শক্তিসাধক শ্রীঅরবিন্দ মায়ের এই 'পটি স্মরণ করিনয় দিয়ে আমাদেব অত্যন্ত সতর্ক করে 
দিয়েছেন--“অসুরের প্রতি ভয়ংকর তার মুখমগুল, ভগবদ্বিদ্ধেবীর উপর নির্মম নিদারুণ 
তার চিত্ত। বিশ্বলোকের রণরঙ্গিণী তিনি--সংগ্রামে কখনো পশ্চাৎপদ নন। সামান্য ভ্রুটিও 
তাব অসহনীয় 1...১ (তদেব) এই শক্তি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি নাও হতে পারেন। 
যদি বলি বিশ্বশক্তি প্রকৃতিরই বাস্তব শক্তি, তা হলেও শক্তির এই বিধানও সমানই 
প্রযোজ্য । জীবনের শক্তি, সমাজের শক্তি অর্জনের ও বর্ধনের ও ধারণেব যে বিধান 
প্রকৃতিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; সেই বিধান লঙ্ঘন করলে প্রকৃতির রাজোও কোন ক্ষমা 


৪৮৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নেই। প্রকৃতির বিধান আরো দুর্লউথ্য। প্রকৃতি মাতা হলেও তিনিও প্রতিশোধ নেন। 

তিনি মা; কিন্তু আমাদের ঘরের মা নন। তবে তিনি কি দেশজননী-_দেশমাতা? খাষি 
বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও দেশকে মাতৃরূপে জাগ্রত 
করতে চেয়েছিলেন। তার যুগগত উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। কিন্তু মা দুর্গা যিনি, তিনি 
দেশের সীমাকে অতিক্রম করে রয়েছেন, তিনি শুধু দেশজননী নন, তিনি বিশ্বজননী। 
আজকে বিশ্বায়নেব পটভূমিকায় মা দুর্গার উপাসনার তাৎপর্য অন্য রকম। 010811580101- 
এর যুগে শ্রীসশ্রীচণ্তীর খষির কল্পনার তাৎপর্য আরো অনেক বেশি। যে শ্রীঅরবিন্দ একটা 
বিশেষ যুগে দেশের ইতিহাসের সঙ্কট-কালে বলেছিলেন-_“অন্য লোকে স্বদেশকে একটা 
জড়পদার্থ কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া 
জানি, ভক্তি করি, পূজা করি”, সেই শ্রীঅরবিন্দ মা দুর্গার বুগোত্তীর্ণ সর্বকালীন সর্বদেশিক 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন-__“দুর্গা হলেন মায়ের নিরাপত্তা ও রক্ষাকারী শক্তি।" 
বর্তমান পৃথিবীতে মায়ের এই রক্ষাকারী শক্তিকে চাই আমরা। তিনি দুর্গতি থেকে রক্ষা 
কবেন, তাই তিনি দুর্গা। দুর্গতির সম্ভাবনা আজ সারা বিশ্বে। অশুভ শক্তির জাগরণে সারা 
বিশ্ব কম্পিত। আর্ক শক্তিতে, রাজনৈতিক শক্তিতে, আণবিক শক্তিতে যে দেশ সবচেয়ে 
বেশি সমৃদ্ধ, সে দেশে এই অশুভ শক্তির অভ্যুত্থান সবচেয়ে বেশি। তার শক্তির কাছে, 
তার কুটবুদ্ধির কাছে আজ কত দেশ পরাজিত, বিপন্ন, ছিন্নভিন্ন; পুড়ে ছারখার হয়ে গেল 
কত দেশ। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল কথা- মানুষের মধ্যেই রয়েছে এই অগ্ুভ শক্তির 
প্রবণতা। সে-ই হচ্ছে অসুর। আবার মানুষের মধ্যেই রয়েছে শুভ ইচ্ছা, শুভ শক্তিও । 
বিভিন্ন ধরনের শুভ প্রবণতা-_বিভিন্ন ধরনের শুভ শক্তির প্রতীক হলেন বিভিন্ন দেবতারা । 
দেবতারা প্রত্যেকে তাদের বিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিলেন মাকে__সকলের অস্ত্রের আর সকলের 
তেজঃশক্তি দিয়ে তৈরি হল ঘনীভূত একটি মহাশক্তি-__এই কথার অর্থ একতাবদ্ধ শুভশক্তি 
হলেন মা দুর্গা। তিনি এগিয়ে এলেন দেবতাদের রক্ষা করতে, অর্থাৎ পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষকে বাঁচাতে । যে তিনটি মূল প্রবণতা পৃথিবীর সমস্ত অশ্তভ শক্তির মূল উৎস সেই 
তিনটি হল- অর্থ, আধিপত্য আর কাম (৬৮799, 0০৬/৩ 214 5০৯)--“যে তিনটি শক্তি 
মানুষের অহঙ্কারের পক্ষে এবং অসুবের পক্ষে পরম আকর্ষণের জিনিস তাদেরই অন্যতম 
হল অর্থ, আর দুটি কাম ও আধিপত্য ।” (-_শ্রীঅরবিন্দ : “মা')। তলিয়ে দেখলে বুঝতে 
পারব রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ, ইলিয়দ-ওদিসির যুদ্ধ, আজকের পৃথিবীর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, 
এবং আমাদের দেশের নানা অশান্তি, এত হানাহানি ও খুনোখুনির পেছনে রয়েছে এই 
তিনটি অশুভ প্রবণতা-_এক বা একাধিক। এর বিরুদ্ধে সমস্ত দেবশক্তিকে অর্থাৎ সমস্ত 
শুভশক্তিকে একত্রে জাগ্রত করতে হবে আমাদের । সেই জাগ্রত শুভ শক্তিকে বলতে 
হবে- যারা! আজকে এত হানাহানি কবছে, এত রক্ত নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলছে, 
দেশের, দশেব, পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে, তাদের কি তুমি ক্ষমা করেছো? 
“যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি 
কি বেসেছ ভালো”"”? 


চ. প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী, 
শেক্স্পীয়র 


৪৮৭ 


১. রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে 


বিপ্লবী কিংবা যোগী কিংবা দার্শানক বলেই শ্রীঅরবিন্দকে আমরা জানি। কিন্তু এছাড়াও 
রয়েছে তার আর এক পরিচয়-_সেটাও তার অন্তরঙ্গ পরিচয় । সেখানে তিনি কবি এবং 
কাব্যরসিক। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-_ দার্শনিক হবার আগে থেকেই আমি কবি। বাস্তবিক 
বিলেতে ছাত্রাবস্থাতেই তার কাব্যরচনার সূত্রপাত। ইংরেজী ছাড়াও গ্রীক এবং ল্যাটিন 
ভাষায় কবিতা লিখে সেখানকার বিদগ্ধ অধ্যাপরদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তিনি। 
তার চেয়ে বড়ো কথা, কবিতার রসজ্ পাঠক ছিলেন তিনি। স্কুল-কলেজের পড়ার 
বাইরে কবিতা-উপন্যাসের রসাস্বাদনে এমন মগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি যে, বিলেতে তার 
শিক্ষক-অধ্যাপকরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, গল্প-কবিতা উপন্যাস পড়ে অরবিন্দ 
নিজের পড়ার বিষয় উপেক্ষা করছেন। 

বিষ্লেতের শিক্ষা শেষ করে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায এসে সেখানকার মহারাজার রাজস্ব 
বিভাগে ও প্রশাসনিক বিভাগে অল্প কিছুদিন কাজ করার পর নিজের প্রতিভা ও 
মানসিকতার অনুকূল চাকরি পেয়ে যান-_প্রথমে বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষার 
মংএকালীন অধ্যাপকের পদ, তারপবে ক্রমান্বয়ে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের পূর্ণ সময়ের 
মআধাপকের পদ, উপাধান্ষের পদ এবং শেবে কার্যকরী অধ্যক্ষেব পদ লাভ করেন। এই 
সময়ে বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-তপস্বীর জীবন যাপন কবতেন তিনি । তখন তার 
পানাবিষয় ছিল বিশ্বসাহিত্যের গ্রন্থাবলী। মাবালা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বিলেতেই 
নিছের চেষ্টা বাংলা শিখেছিলেন তিনি । বরোদায় অবস্থান-কালে সাহিতিক দীনেন্দ্রকুমার 
রায়কে বাংলাব শিক্ষক নিধুক্ত কবে তার কাছে কথ্য বাংলাও শিখেছিলেন। এই সময় 
প্রায় দু বছর দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের শুধু শিক্ষক ছিলেন না, তাব অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গীও 
ছিলেন। তিনি সাহিতিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিব বিখাত “সাহিত্য” পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের 
যে স্মাতিকথা ('অরবিন্দ-প্রসঙ্গ') লিখেছিলেন, তা থেকে জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা শ্রীঅরবিন্দ পড়েছিলেন এবং রবীন্দ্রকবিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার 
লিখেছেন 

“অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাবাগ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই 
কৌকিল-কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন.....।”* 

অন্তরের অস্তস্থলে যে শ্রীমববিন্দ ছিলেন কবি ও কাব্যরসিক তার প্রকাশ এক দিকে 
ঘটেছে সার প্রতীক-কাবা '8৬111"-তে, মন্যদিকে তার নন্দতত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা 
বিষষক রচনা “[)0 1700110 [১00 (ভবিষ্যতের কবিতা) ও 1,00105 01 911 
/১21010170, 31 5076*-এ। সাহিত্য-সমালোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে যেসব আলুলাচনা করেছিলেন তা আমাদেব নিম্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক কবে। 


১ বায়, দীনেন্্কুমাব “অববিন্দ-প্রসঙ্গ' কলকাতা দ্বিন্টীয সং, ১৩৭৯, পর ৪৭। 


৪৮৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দের মতো 'ববিতনীষী'র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সত্য 
হলো-_তাদের কাব্যসাধনা তাদের জীবনসাধনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত: হাই 
তাঁদের কাব্য-সাহিত্য তাদের জীবনদর্শনেরই প্রকাশ। অবশ্য তাদের জীবনদর্শনও শুধু 
তাত্তিক সূত্ররচনা নয়, প্রত্যক্ষ জীবনসাধনার অপরোক্ষ উপলব্ধির রসসিক্ত নির্যাস। 
এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ যে সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, তার কারণ 
হলো শ্রীঅরবিন্দ নিজেও কবি ছিলেন বলে তার রসবোধ দিয়ে রবীন্দ্র-কবিতার রসগ্রহণ 
করেছিলেন, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কিছু মূলীভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। একথার অর্থ এরকম 
কিছুতেই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের দ্বারা প্রঙাবিত হয়েছিলেন কিংবা 
শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ছারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসল কথা দু'জনেই 
ভারত-সংস্কৃতির মাটিতে বেড়ে-ওঠা একই বৃক্ষের দুটি পুষ্প, বিশ্বসংস্কৃতির আকাশ 
থেকে নিয়েছেন মুক্ত আলো-বাতাস, উর্ধ্ের সূর্য তাদের আকৃষ্ট করেছে সমানভাবে। 
জীবনের ভবিব্যৎ পূর্ণতার স্বপ্নদ্রষ্টা দুই মহান কবি-দার্শনিক। লক্ষ্য তাদের এক, পথ 
তাদের স্বতন্ত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি : 
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শ্রীঅরবিন্দের পথ যৌগিক আধ্যাঘ্বিক, রবীন্দ্রনাথের পথ নান্দনিক-আধ্যাত্মিক। কিন্ত 
লক্ষ্য তাদের এক। দুজনেই জীবনে অহং-সীমার বাইরে পূর্ণতার সন্ধানী । 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শ্রদ্ধাবোধ পরে আরো গভীর হয়। 
রবীন্দ্রনাথকে তিনি মানবজাতির এখনো-পর্যস্ত-বিকশিত সর্বোচ্চ চেতনার কবি বলে 
অভিহিত করেছেন : 

“আজ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যেখানে পৌচেছে, যা-কিছু লাভ করেছে, সে-সকলেব 
সৃন্ষ্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা... 5 

একথার তাৎপর্য একটু ব্যাখ্যা করা দরকার । শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিবর্তন 
হয়েছে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের স্তরে । এখনো পর্যস্ত বিবর্তনের শেষ ধাপে 
মনের বিকাশ হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীতে হয়েছে মনোময় মানুষের আবির্ভাব । তিনি 
বলেছেন--আমরা যদি প্রগতিবাদী হই, তা হলে আমরা মানতে বাধ্য যে, বিশ্বের 
বিবর্তন এই মনের স্তরে এসেই থেমে যেতে পারে না, মানুষের মনোময় চেতনার 
পরে আরো এক ধাপ উধ্ধতর চেতনার বিকাশ হবে। এই উধর্বতর চেতনার নাম 
তিনি দিয়েছেন-_মতিমানস (২0])৩াযা)11)0)। উপনিষদের 'বিজ্ঞানময়” কোষের মধ্যে 
এই অতিমানসের ইঙ্গিত আছে। শ্ীঅরবিন্দ বলেছেন_-মন থেকে অতিমানসের দিকে 
এই যে উত্তরণ, এই উত্তবণের পথে মানবচেতনাকে মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর অতিক্রম 
২ ভা) 0৮009 শি এ 1০1, ৬০] 20 (00 1117775011), 0 546 


৩. শ্রীঅববিন্দ 'ভনিষাতেব কবিতা” (70৫ ) এত 1৯০৮০" গ্রগ্থেব বামেম্বব শ'কৃত অনুবাদ), ১৯৯, 
পৃ. ৩৬৭। 


রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ৪৮৯ 


করে যেতে হবে। এই স্তরগুলি হলো-__উধর্বমানস বা [0121)61 7710, জ্যোতির্মানস 
বা 11101111090 17010, বোধিমানস বা 10101007170 ও অধিমানস বা 
()%০]া)1701+ প্রাণের পরে মনের স্তরের বিকাশের ফলে পৃথিবীতে যেমন নতুন প্রাণী 
মানুষের জন্ম হয়েছে, তেমনি মনের পরে অতিমানসের বিকাশের ফলে নতুনতর 
অতিমানব জাতির আবির্ভাব হবে এবং তার ফলে জীবন হবে পূর্ণতর, সুন্দরতর 
দিব্জীবন। আমরা বলি--সাহিত্য ও শিল্প জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যে-শিল্পে জীবনের 
প্রতিফলন হয়। একথা নিয়ে আজ আর তর্ক ওঠে না। একথা মেনে নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছেন উর্ধ্বতর চেতনাসম্পন্ন উন্নততর জাতির পূর্ণতর সুন্দরতর জীবনেরও তাই 
প্রতিফলন হবে সাহিত্যে শিল্পে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-_বিশ্বের সাহিতে। ক্রমশ উ্বতর 
চেতনার বিকাশ আভাসিত হচ্ছে। যে ক'জন কবির মধো এর আভাস লক্ষ্য করা 
যায় তাদের মধ্যে প্রধান হলেন আইরিশ কবি এই. (জর্জ উইলিয়াম রাসেল), ইংরেজ 
কবি ইয়েট্‌স্‌ এবং বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যার আলোকেই তা হলে বোঝা 
যাবে প্রীঅরবিন্দ কোন অর্থে বলেছেন__'আজ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যেখানে পৌচেছে, 
যা-কিছু লাভ করেছে, সে-সকলের সৃন্ষক্মতম শীর্ষে অবস্থান করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ।' 
শ্রীঅরবিন্দ আরো ব্যখ্যা করে বলেছেন : “মানুষের জীবনধারায় এক মহস্তর যুগের 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে.........কিন্ত তার আগে মধ্যবর্তী পর্বে প্রথমে আসবে এমন একটা 
কাবা যা তার বর্তমানের ক্ষীণ সূচনা থেকে সেই মহান যুগের দিকে তাকে পথ 
(দখিয়ে নিয়ে যাবে; তাকে সাহাফ্য করবে নতুনতর সব দার্শনিক মতবাদ, পরিবর্তিত 
প্রসারিত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, অন্যানা শিল্পকলার মধ্যে _-সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপতা এবং 
ভাক্কর্ষের মধো- নতুনতর সত্যের অভিবাক্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নিত্য- 
নতুন মহান আদর্শ, এবং ধমীয় মানসিকতার এক অভিনব স্ভ্রীবনী শক্তি, কিন্তু সেই 
ধর্মীয় মানসিকতা মাব কোনো সন্বীর্ণতা বা ওহ্য সাধনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। কাব্যে 
এই পরিবর্তনের একটা চকিত বশ্মি উনতিমপ্যেই দেখা দিয়েছে এবং হতিমধোই এই 
রকমের একটা মহত্তব দিগ্দর্শনের সৃঠনা হয়ে গিয়েছে। হুইটম্যানের সচেতন প্রয়াস, 
কার্পেন্টারের বিশিষ্ট সুর. এই (জর্জ উইলিয়াম ব্যাস্লে)-র কাব্যের বিশিষ্ট গুট তাপ 
রবীন্দ্রনাথের দ্রুত তাত্ক্ষণিক খ্যাতি- এসবের মধ্যে তারই প্রথম চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।”৫ 

উনবিংশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাতোব জড়বিজ্ঞান ও ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান__এই 
দুয়েব মধো সমন্বয়ের আদর্শের বীপাণ হতে থাকে। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে 
১৮৯৩ সালটি তাৎপর্যপুর্ণ। এই বছর সমন্বয়ী অধ্যাঞ্চেতনার বাণীমূর্তি শ্রীরামকৃষ্জের 
ভাবাদর্শ নিয়ে স্বামী নিবেকানন্দ পাড়ি দিলেন শিকাগো ধর্ম মহাসন্মেলনে ভারতের 
সমন্বয়ী ধর্মের বাণী তুলে ধরার জনো, অনা দিকে এ বছরই ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষায় 
অভিষিক্ত হয়ে ভারতের মাটিতে পা দিলেন শ্রীঅরবিন্দ। প্রাচেব সঙ্গে পাশ্চাতোর লেন- 





৪ দ্র বর্তমান গ্রন্থের শাঅববিন্দেব নন্দনতত্্ ও সাহিত্যজিত্রাসা”। 
£ শ্রাঅববিন্দ “ভবিষ্যতের কবিতী”, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৬১। 


৪৯০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দেনের ইঙ্গিতবহ এই এঁতিহাসিক ঘটনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে 
ভবিষ্যতের পূর্ণজীবন। এবং সেই জীবনই হবে ভবিষ্যতের কবির মুখ্য উপজীব্য। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করে ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার কথা লিখেছেন 
শ্রীঅরবিন্দ : “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যে একটির রয়েছে বিরাট একটা 
আধ্যাত্মিক মন এবং এমন একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা মাত্মিক স্বরূপ ও শাশ্বত সত্যের দিকে 
ঘোরানো; অনাটির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণা এবং প্রাণশক্তির এমন দুর্দম সাহস 
যা পৃথিবী ও তার সমস্যাবলীকে ক্রমে ক্রমে জয় করে চলেছে। এখন এই দুই মানসিকতার 
মধ্যে যার যে সম্পদই থাক না কেন, এই দুই এসে পরম্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের 
এই পারস্পরিক তড়িৎস্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এন্ং দুয়ের মিলন থেকেই 
জন্ম নেবে ভবিষাতের কবিতা ।” 

_-এই সমন্বয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে যেসব কবির প্রসারিত চেতনায় নতুন অনেষণা 
জেগেছিলো তাদের সকলের মধ্যে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথকেই শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন : 

“যেসব কবির মধ্যে একদিকে মানুষ এবং বস্তবাজির অন্তরের শাশ্বত কপ এবং 
আত্মার সত্য এবং আত্মার বাস্তবতা, অন্যদিকে জীবনের প্রতি নিষ্ঠা_এই দ্বিবিধ শক্তির 
জন্যে দ্বিমুখী অন্বেষণা মিলিত হয়েছে, সেই কবিদের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের 
যথেষ্ট কারণ হল যুগের এই প্রয়োজন, এই চাহিদা ।......এই অন্বেষণাই হুইট্ম্যানের কাব্যের 
প্রধান সুর। যিনি অনেক খুঁজেছেন, অনেক দেখেছেন, কিন্তু পুরোপুরি লাভ করতে 
পারেননি, এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, হুইট্ম্যানে তা-ই হয়েছে”_এই অন্বেষণা একটা মহৎ 
অগ্রণী কাবাসৃষ্টির দিগন্ত সম্প্রসারিত করেছে; এখানে একটা নতুন জীবনদৃষ্টির পবিণত 
পরিপূর্ণ ভার মধো বাস করার পরিচয় নেই বটে; কিন্তু এখানে সেই নতুন জীবনদৃষ্টির 
দ্বার-উন্মোচন হয়েছে। মেরিডিথের মধ্যে এই অন্বেষণা মত্যের দিক থেকে বারে বারে 
দেখা দিয়েছে, এই.-র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এটি আধ্যাত্মিক দিক্‌ থেকে আবির্ভূত হয়েছে, 
ইয়েটুসের সূক্ষ্নদর্শন ও সৌন্দর্যের সুন্ষ্ন ছন্দিত বাণীকে আশ্রয় করে এটি পৃথিবী এবং 
নেপখ্যলোকের জীবনের মধ্যে যাতায়াত করেছে, আর কার্পেন্টারের মধ্যে এটা একটা 
বৃহৎ পরিপূর্ণতার সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। আর ববীন্দ্রনাথের কবিতার আকস্মিক এবং 
বিশ্বব্যাপী সাফল্যের পক্ষে একটা বিশেষ সুযোগ এই ছিল যে, যে আবিষ্কার ও যে 
সমন্বয়-সংমিশ্রণের সন্ধানে আমাদের যুগচিত্ত নিমগ্ন, সেইটাই তিনি একালের অনা 
যেকোন সৃজনধর্মী লেখকের চেয়ে বেশি এনে দিয়েছিলেন। তার সৃষ্টি হল সীমাকে 
অতিক্রম করে যাওয়ার চির-অনাহত সঙ্গীত, সুরের মুঙ্ছনায় ভরা সে এক জগৎ যার 
মধো আত্মার সত্যের সৃম্ষ্ন ধ্বনি এবং আলোক জীবনের সুন্ক্রতর সুক্ক্মতাকে একটা 
নতুনতর তাৎপর্য দান করে। অভিযোগ করা হয়েছে, এই কাব্য অতিমাত্র সূম্্ন, সাধারণের 
ধরা ছোঁয়ার বাইবে, পার্থিব জীবনের বিস্তৃত, প্রতাক্ষ, বর্তমান এবং জীবন্ত বাস্তবতা 


৬ শ্রীঅববিন্দ ভলিষাতেব কবিতা”, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৬৮। 


রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ৪৯১ 


থেকে দূরবর্তী । ইয়েট্স্কে তো কেউ কেউ কেন্টায় কল্পনাবিলাসের কবি ছাড়া আর 
কিছুই মনে করেন না, রবীন্দ্রনাথকে তার নিজের দেশেই অবাস্তব কাব্যিক দার্শনিকতার 
জনো অভিযুক্ত করা হয়েছে__তার কাব্যে নাকি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষতা নেই, 
স্পর্শে তার বাস্তবতা নেই, প্রাণের প্রতি নিষ্ঠা় তেমন জোর নেই! কিন্তু এটা হল এই 
কাব্যসৃষ্টিকে ভুল বোঝা এবং জীবনের অর্থকেও অনেকখানি ভুল বোঝা ।”৭ 

সাহিতাক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা থেকে জেনেছি__বরোদার চাকরিতে থাকার 
সময় থেকেই শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিতার আগ্রহী পাঠক ছিলেন। বরোদা থেকে 
বাংলায় ফিরে আসার পরে চরমপন্থী বিপ্লনী আন্দোলন, জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা, 
'বন্দেমাতরম্” দৈনিক পত্রিকার লেখা ও পরিচালনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি 
পরে ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পর যোগ-সাধনায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা “আর্য প্রকাশিত হতে থাকে। এই 
পত্রিকার তিনি শুধু সম্পাদক ছিলেন না, প্রায় একক লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাতেই 
তার সমর পৃষ্ঠায় দার্শনিক গ্রন্থ “79৩ 1116 1)1570'-এর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয় তার 1) ১৮17011951১ 01 ৬০9,70০ 10091 01 11001091) (0711, 000 
1]0171)0) 09016 (016 1১590101025 01 ১০০11 1)0৮০101017)01)0), 1106 1৭585 00 
106 00119,1170 ১০০1০ 01 (1) ৬৫৫ 11)0 1700010 [১০০11, 1190 10010010101) 01 
[70121) 0811016. প্রত্যেকটি সুবিশাল গ্রন্থ । ফাকে ফাঁকে পাশাপাশি চলতে থাকে প্রতীক 
কাব্য ১৪৬1%-র রচনা ও পুনর্লিখন। এহ লেখালিখির পর্ব যতই শেষ হয়ে আসে ততই 
তিনি ক্্মশ অস্তরুষী হয়ে পড়েন এবং ১৯২৬-এর পর থেকে লোকসঙ্গ প্রায় ত্যাগ করে 
মহাপ্রভুর “গম্ভীরা লীলা'র মতো নিঃসঙ্গ বাস ও একক সাধনায় নিমগ্ন হন। শিষ্যদের 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো তখন শুধু পত্র-পত্রোক্তরের মাধ্যনে। কিন্তু তার এই নিঃসঙ্গ 
বাসের দিনগুলিতেও তিনি নিত্য বহির্বিশ্বের খবর রাখতেন, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের দৈনন্দিন 
অগ্রগতির কথা সংবাদপত্রের মাধামে জানতে চাইতেন (তখনকার বিখ্যাত ইংরেজী 
দৈনিক পত্রিকা 'অমৃতবাজার পত্রিকা” তাকে পড়ে শোনানো হতো)। তিনি রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যিক খ্যাতির খোঁজ-খবরই শুধু রাখতেন না, “ভবিষ্যতের কবিতা*য় বহু স্থানে তার 
সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন; গীতাগ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলেন এবং সেই 
অনুবাদ থেকে তার “ভবিষ্যতের কবিতা"য় অংশ-বিশেষ উদ্ধীতও করেছেন। 'গীতার্জলি'র 
ংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ যে অনবদ) গদ্যকাবো করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন-_ 
সেইটাই ছিলো তার যোগ্যতন প্রকাশ-মাধ্যম। মূল বাংলা গীতাঞ্জলি" পদ্য-ছন্দে রচিত 
ভিন্ন-ভাষার বেড়ি পরানো হতো, নয় তো ইংরেজী ভাষার ছন্দোবন্ধে পাঠকের অলক্ষ্যে 
সেই ভাষার আত্মাই এসে আসন অধিকার করতো । তাই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতার্জলির 
কাব্যধর্মী গদোর মোগ্যতম মাধম শ্রীঅরবিন্দকে মুগ্ধ করেছিলো । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ 
একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই গদ্যানুবাদ অনবদা হলেও এটা ইংরেজ পাঠকের 
৭. শ্রীঅরবিন্দ . ভবিষ্যতের কবিতা”, ১৯৯৫, পৃ: ২৯৮-৯৯। 


৪৯২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


পক্ষেই অপরিহার্য; সেই অনুবাদ বাঙালী পাঠকের কাছে কখনো মূল বাংলা গীতাঞ্জলির 
স্থান গ্রহণ করতে পারে না, মূল গীতাঞ্জলির মহিমাই আলাদা । শ্রীঅরবিন্দের এই 
বিশ্লেষণ অতুলনীয় বলে তা অতি দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃত না করে উপায় নেই। এর 
কারণ শ্রীঅরবিন্দের সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতার্জলির শুধু কাব্যসৌন্দর্যই 
উদ্ঘাটিত হয়নি, এতে শ্রীঅরবিন্দ নিজে যে কত বড় রসজ্জ সাহিতা-সমালোচক ছিলেন, 
তাও বোঝা যায় : 

“মহত্তর ভাবকে যদি প্রকাশ করতে হয়, তাহলে অতীতের মহাকবিরা যে ছন্দঃ- 
স্পন্দন ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, তার চেয়েও আরো গভীর, আরো ব্যাপক, 
আরো নমনীয়, অথবা বলা যেতে পারে, বহুদিকে প্রকাশক্ষম এক ছন্দঃস্পন্দন কাব্যকে 
খুঁজে বের করতেই হবে।... সেই জন্যে আমরা দেখতে পাই, ছন্দের এঁতিত্যাগত যেসব 
ছাদ ছিল, সেগুলিকে ভেঙে ফেলার বা সম্প্রসারিত করার, গভীর বা সূন্ধ্র করে 
তোলার চেষ্টা চলেছে। কখনো-বা সেগুলিকে একেবারে বাদ দিয়ে তাদের স্থানে আরো 
কোমল প্রকৃতির আরো বিচিত্র ও নমনীয় আদর্শের ছন্দ আনবার চেষ্টা হয়েছে।... সেই 
জন্যেই আমরা দেখতেও পাচ্ছি কাব্য-ছন্দের সমগ্র ঘুল পদ্ধতিতেই একটা প্রচণ্ড এবং 
অভূতপূর্ব বিপ্লব সূচিত করার চেষ্টা চলেছে।... 

“কিবিতার ছন্দঃস্পন্দনের এই নতুন এবং শ্বাধীন রূপেব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
প্রতিনিধি যাঁরা, তারা হলেন ইংরেজ এবং মার্কিন__যথাক্রমে কার্পেন্টার ও হুইট্ম্যান। 
রবীন্দ্রনাথ তার গীতিকবিতাগুলিব যেসব ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন সেগুলি এ 
ধারায় আকস্মিক পরিপুষ্টি দান করেছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সেগুলি ঠিব, 
প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ এ অনুবাদণ্ডলি ছন্দঃস্পন্দিত কাবাধর্মী গদ্য ছাড়া আর কিছুই নর। 
এই ধরনের যে লেখা, এই যে ধ্বনি হিল্লোলিত গদ্যকবিতা এও একরকমের স্বীকৃত 
রপবন্ধ, একটা স্বতন্ত্র জিনিস। প্রতিষ্ঠিত ছন্দঃপরিমিতির বিধি-বিধানের সঙ্গে এর তো 
কোনো প্রতিদ্বদ্বিতা নেই। এহল কবি-প্রতিভার একরকমের বৈচিত্র্যবিলাস, ছোটখাট 
ইতরবিশেষ সাধন করা। এরও একটা বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট স্কান আছে, এব দ্বারা এমন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যা অন্য কোনো ভাবে সার্থকতার সঙ্গে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ 
করতে চেয়েছিলেন তার কাবোর এমন একটা কাবাক অনুবাদ, যা মূলের ডাব ভাবনা 
এবং আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়কে একেবারে যথাযথ উপস্থাপিত করতে পারে। এবং তাঁর এই 
কাজের জন্যে এইটিই ছিল একমাত্র উপযুক্ত পদ্ধতি, কারণ অন্যভাষাব সুনি্দিক্ট 
ছন্দঃপরিমিতিব কাঠামোকে আশ্রয় করে মে ভাষাত্তর সাধন করা হয় সেটা মূলের 
নিজস্ব গতি-ছন্দের স্থানে শুধু ভিন্ন একটা ছাদই যে এনে দেয় তা নয়, উপরস্ত এই 
বিজাতীয় কাঠামোটিকে আনার ফলে তাতে প্রায় পৃথক্‌ একটি আত্মা এসে আসন 
অধিকার করে। কবিতার ছন্দ হল এতখানি শক্তিশালী, সুস্পষ্ট এবং সৃষ্টিশীল জিনিস। 
কিন্তু কাব্যধর্মী ণদ্যের নমনীযতা বেশি, তাতে পরিমিত পর্ব-পর্বাঙ্গ অনুসারে ধ্বনি- 
হিল্লোল সৃষ্টির বাধাধরা নিয়ন তেমন কিছু নেই। তাই কাবাধর্মী গদ্য মূলের গতি-ছন্দের 
যে ম্রাত্বিক স্বরাপ তাকে কুক্ষিগত করে না, তাকে ঢেলেও সাজায় না। এমনকি এটা 
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মূলের একটা ক্ষীণতম সুদূর ছায়া, প্রতিধ্বনি বা বিভ্রমও সৃষ্টি করতে পারে, যদি একই 
বা অনুরূপ আত্মা সক্রিয় হয়ে থাকে। তবে তার মধ্যে মূলের সেই একই পরিমাণ শক্তি 
কখনো থাকতে পারে না; কিন্তু অনুপ ব্যঞ্জনার একটা প্রতিধ্বনি তাতে শোনা যেতে 
পারে।... 

“মুক্ত-ছন্দের কোন কোন ফরাসী রচয়িতার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য আছে; 
কিন্তু তিনি হুইট্ম্যান্‌ বা কর্পেন্টার নন। তিনি হলেন একজন সুন্ষ্ন ও সুচারু কলাকুশলী, 
এবং তিনি তার শিক্প সৃষ্টি করেছেন পরিপূর্ণ প্রসাদণ্ডণ ও আধ্যাত্মিক চারুতার সঙ্গেই। 
কিন্তু যেটুকু তার করণীয় ছিল তার বেশি এতটুকু কিছু তিনি করতে যাননি, যে পুরানো 
কাবারীতিকে কাব্যিক গত্প্রিবাহের একটি অভিনব বিধান দিয়ে সরিয়ে দেবার কোন 
অভিপ্রাযই এখানে তার মধ্যে নেই। সে রকমের কোন উদ্দেশ্য যদি আদৌ এখানে 
থাকত, তাহলে তাকে চরম ব্যর্থতাই বলতে হত। অতি-রমণীয় এই ইংরেজী গদ্য; কিন্তু 
তাই বলে কেউ যদি একে মুল কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনা করতে যায়, তাহলে সে 
দেখতে পাবে, এই ভাষাস্তরের ফলে মূলের সম্পদ কতখানি হারিয়ে গেছে, তার বদলে 
কবি সাফল্যের সঙ্গেই অনা একটা কিছু এনেছেন যেটা ইংবেজী পাঠককে পরিতৃপ্তি দিতে 
পারে; কিন্তু যে কান, যে মন একবার কবির মাতৃভাষায় তার সহজাত এবং অলৌকিক 
গীতিমাধুর্যটি শুনেছে তাকে কখনই তা পরিত্ৃপ্তি দিতে পারে না।”” 
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শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এই হলো রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের চূড়াস্ত সিদ্ধাস্ত-_ 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশোর্ধ। এই পরিণত বয়সে শ্রাীঅরবিন্দ সম্পর্কে তার যে 
গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিশ্চয়ই একদিনের উচ্ছ্বাস নয়। শ্রীঅরবিন্দের শৈশবকাল 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাকে জানতেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ বিলেত-ফেরৎ 
ডাক্তার ছিলেন। তিনি ছিলেন ষোলো-আনা বিলিতি ভাবাপন্ন। দেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও 
আচার-আচরণে তাঁর আস্থা ছিলো না। তাই শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন মাত্র ৭ বছর 
তখনি তিন পুত্র ও এক কন্যাকে তাদের মায়ের সঙ্গে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন বিলিতি 
শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহেবী জীবন-ধারায় মানুষ করার জন্যে। উত্তরবঙ্গে কৃষ্ণধন ঘোষেব 
ডাক্তার হিসেবে পসার ছিলো ঈর্ষণীয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সদাশয়, অকৃপণ, পরোপকারী; 
দান-ধ্যানে অর্থ বায় করতেন প্রচুর। ডঃ কৃষ্চধন ঘোষের এইজন্যে মাঝেমাঝে আর্থিক 
অনটন হতো। তখন বিলেতে পুত্রকন্যাদের শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের টাকা নিয়মিত 
পাঠাতে পারতেন না। কখনো-কখনো অন্রকষ্টও ভোগ করতে হয়েছে তাদের। কিংস 
কলেজে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও তার মা ও ভাইদের ভরণ পোষণ কিছুকাল চলেছিলো 
শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেন্ট পল্স্‌ ক্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্যে যে বৃত্তি 
পেতেন, তাইতে ৷ বিলেতে শ্রীঅরবিন্দের সেই অভাবক্রিষ্ত দিনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টী ছিলেন সয়ং 
রবীন্দ্রনাথ । উত্তরকালে সেই দিনের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- 
“মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাদের মা যখন হংল্যাণ্ডে 
পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশু বয়সেই আমি তাদের 
দেখেছি। ইংল্যাণ্ডে দুঃসহ দারিদ্রের সাঙ্গে সংগ্রাম করে তালা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কৃতিত্ব লাভ করেছেন।””২ 
বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তিনি বালা অবস্থা থেকেই অবহিত ছিলেন। রবীন্ঞনাথের 
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জন্ম ১৮৬১ সালে, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ সালে। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে 
রবীন্দ্রনাথ এগারো বছর বড়ো ছিলেন। বয়সে প্রায় এক-যুগ বড়ো হলেও প্রথমাবধি 
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তার মনে একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। 

ইংল্যাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দেব সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেলো। 
শেষবার দেশে ফেরাব আগেই বরোদা কলেজে কাজ করার সময় থেকে বাংলায় তার 
অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পরিচালনায় যে চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে 
উঠছিলো তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ হয়। ক্রমে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাকার 
সময় থেকেই বাংলার চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এদিকে 
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই 
আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশী আদর্শে শিক্ষা-দানের জন্যে ১৯০৫ সালের ১৬ই 
নভেম্বর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজকিশোর রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত প্রমুখ স্বদেশী নেতৃবৃন্দেন প্রচেষ্টায় 'জাতীয় শিক্ষা পবিষদ' 00116191001] 
0 12000801107) গঠিত হয়। এই শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে কোলকাতায় বৌবাজারে 
১৯০৬ সালে আগষ্ট মাসে “বেঙ্গল নেশশ্াল কলেজ ও স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র কবেই পরে মাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে । বরোদার চাকরিতে 
পুরোপুবি ইস্তফা দিযে শ্রীঅববিন্দ এই বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজেব প্রথম অধ্যক্ষের 
কার্যভাব গ্রহণ কবেন। বারোদায় তাব শেন বেতন ছিলো মাসিক ৭১০ টাকা । বেঙ্গল 
নেশন্যাল কলেজে তান বেতন হলো মাত্র ৭৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথ যেহেত জাতীয় 
শিক্ষা পবিষদেব অন্াতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং বেঙ্গল নেশন্যাল কলেজ এই শিক্ষা 
পরিষদের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিলো, সেহেও ববীন্্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের এই আত্মত্যাগের 
কথা নিশ্চয়ই জানতেন। 

অন্যদিকে শ্রীঅধবিন্দ ববোদার চাকবিতে থাকাব সময়েই ছুটি নিযে মাঝে মাঝে 
বাংলায় আসতেন এপং বাংলাব চরমপন্থী গ্লাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় 
রাখতেন। এই যোগাযোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ ততে থাকে এ *ং শ্রীঅববিন্দ বাংলার চরমপন্থী 
মান্দোলনেব মুল তান্তিক নেতা হয়ে ওঠেন। শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরৌপুবি 
আত্মনিয়োগ করাব জনো শ্রীঅরবিন্দ বেঙ্গল নেশনাল কলেজে অধ্যক্ষেব পদও ত্যাগ 
করেন। এতিহাসিক অপ্যাপক সুশোভন সবকার লিখেছেন- “বেঙ্গল শাশনাল কলেজের 
প্রথম বছর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তিনি পদত্াগ করেন (১৯০৭) সক্রিয় 
রাজনীতিতে স্বীপিয়ে পড়বেন পলো ।”৩ ১৯০৭ সালেব মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র পালেব 
সম্পাদনায ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা “বন্দোমাতবম্‌" প্রকাশিত হলে শ্রীঅববিন্দ তার প্রধান 
লেখক ও পরিচালকের দায়িত গ্রহণ করেন। এই পত্রিকা শ্রীঅরবিন্দ ৯ই এপ্রিল থেকে 
২৩শে এ্প্রল ১৯০৭ পর্ষস্ত ধারাবাঁহক ভাবে ধনজ্রথ স্মতিনৌধা (9255/৬৩ চ২৬১/১1৪০৩৯) 


৩ সবকার. অধ্যাপক সুশোভন . ইতিহাসেব দৃষ্টিতে জাতীয শিক্ষা পরিষদ", বঙ্গীয় জাতীয় শিল্ষণ পলিষণ, 
১৯৭৯, পৃ. ১৪ 


৪৯৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নামে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও বিপ্লবের বাণী 
প্রচার করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯০৭ সালের ৩০শে 
জুলাই পত্রিকার অফিস খানাতল্লাসী করেন; ১৬ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা 
হয়; কিন্ত স্বল্পকাল পরেই তিনি জামিনে ছাড়া পান। ২৯শে আগষ্ট তার বিরুদ্ধে 
মামলার শুনানি শুরু হয়ে। ২৩শে সেপ্টেম্বৰ তিনি প্রমাণের অভাবে নির্দোষ সাব্যস্ত হন 
এবং মুক্তি পান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে “বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ন্মস্কার' কবিতাটি লিখে 
শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানান। এখানে কবিতাটির মূল 'অংশ উদ্ধৃত করছি-_ 

বাণীমূৃ্তি তূমি। তোমা লাগি নহে মান, 

নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুত্র দান 

চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি 

বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি 

পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন__ 

টা ...৮...০৮১ বিধাতার 

শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার 

চেয়েছে দেশের হয়ে অকুঠ আশায় 

সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় 

অখণ্ড বিশ্বাসে। 

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে 

সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্‌ রাজা কবে 

পারে শাস্তি দিতে !”5 

বাস্তবিকই ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে শাস্তি দিতে পারেন নি। এই কবিতায় 
শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরো ভবিষ্যতদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন 
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও দর্শন পুরোপুরি রূপলাভ করেনি তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
“আছ জাগি পরিপূর্ণ তার তরে”... 

_এই যে “পরিপূর্ণতা'র জন্যে শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার কথা তিনি লিখেছেন ত 
আপাতদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে বোঝায়, কিন্তু এতে তার ভবিষ্যতে; 
যোগ ও দর্শনের মূলতত্বের পূর্বাভাস আমরা খুঁজে পাই। শ্রীঅরবিন্দ যে যোগসাধনা; 
' পদ্ধতি তুলে ধব্নেন তাকে বলা হয় 'পূর্ণযোগ”, যে দিব্যজীবনের দর্শন ব্যাখ্যা করেন ত 
হলো 'পূর্ণ জীবনদর্শন'। এককথায় তার সমগ্র জীবনদর্শনই হলো পূর্ণ জীবনদর্শ' 


৪. শান্তিনিকেতন, ৭ই তাপ্র, ১৩১৪, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, ১৪০৪, পর ৪৮৪-৮৫ 


প্রীঅরবিন্দ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ৪৯৭ 


(106572] [7105079)। রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র কথায় হয়তো তার অজ্ঞাতেই যেন 
সেই তত্তের ইঙ্গিত উচ্চারিত হয়েছে-_-আছ জাগি পরিপূর্ণ তার তরে।' 

এরপরে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় ১৯২৮ 
সালে। রবীন্দ্রনাথ লগুনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে “হিবার্ট লেকৃচার” দেবার জন্যে 
আমন্ত্রিত হযে রেলযোগে মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন। পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হয়ে 
মাত্রা থেকে কলোম্বো জলপথে যাবার সময় জাহাজ পণগ্িচেরীতে (স্থানীয় নাম 
পুড়ুচেরী) থামে স্বল্পক্ষণের জন্যে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_“জাহাজ দুদিন 
পরে পগ্ডিচেরীর ঘাটে আসিয়া থামে। পণ্তিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই 
পথে যাইতেছেন জানিতে পারিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার অনুরোধ 
জানাইয়া তিনি লোক পাঠাইলেন। বৎসর দুই হইল শ্রীঅরবিন্দর সাধারণ লোকজনের 
সহিত দ্েখা-সাক্ষা€ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বৎসরে নির্দিষ্ট দিনে ভক্ত ও 
গুণগ্রাহীদের দর্শন দেন ও প্রয়োজন মতো পত্র লিখিয়া তাহার বক্তব্য ও উপদেশ 
জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল ।...৮৫ তার 
কিছুদিন আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) হয়ে গিয়েছিলো । তার ভয়াবহ বিধবংসী 
তাণ্ডবে তখনো পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক। এই বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্যের দিনে একমাত্র বলিষ্ঠ 
আশাবাদী দর্শন শ্রীঅরবিন্দের দিব্জীবনের তত্ত্ব বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক মহলকে আকৃষ্ট 
করেছিলো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীঅরবিন্দের “আর্য' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন বলে 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কথা জেনে বলেছিলেন- “511 4১৫ 0৮17009 7১ 7779 5017182] 
07. যদিও রবীন্দ্রনাথ “আর্ধ' পত্রিকা পড়তেন কিনা তা জানা যায় না, কিন্তু বিশ্ব- 
সচেতন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবনের কথা শুনে থাকবেন। তাই 
ববীন্দ্রনাথেরও মনে শ্রীঅরবিন্দকে দেখার আকাহ্বা অনেকদিন থেকেই দানা বেঁধেছিলো। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “অনেকদিন মনে ছিল অববিন্দ ঘোবকে দেখব।* শ্রীঅরবিন্দের 
আহানে সেই সুযোগ এসে গেলো, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হলো 
২৯শে মে ১৯২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_“কবির সহিত অরবিন্দের 
সাক্ষাৎ হইল বহু বৎসর পরে। প্রায় এক ঘন্টা কাল উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়-__ 
ব। কথা হয়, তাহা প্রকাশিত হয় নাই, কারণ বোধহয় মাদার ছাড়া সেখানে আর কেহ 
উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকঘণ্টা পরে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া কবি বলেন যে, 
অরবিন্দকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য লাগিয়াছে। এই সাক্ষাৎ কবির মনে এমন নাড়া 
দিয়াছিল যে, সমস্তদিন কাহারও সহিত বেশি কথাবার্তা বলেন নাই। সেইদিন (২৯শে 
মে ১৯২৮) অরবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কবি 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলেন।””” 


৫. এই সাক্ষাকারের বিবরণ ও তৎসম্পকিত পত্রাবলী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রজীবনী' 
থেকে গৃহীত। 
৬ তদেব 
৭ তদেব 
আধুনিক বাংলা উপন্যাস. ৩২ 


৪৯৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ইংল্যাশ্ড যাবার পথে “শাক্তিলি' জাহাজে বসেই কবি এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সেই 
প্রবন্ধের মূল অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো : 

...প্রিথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সতা করে 
পেয়েওছেন। সেই তার দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তার সত্তা ওতপ্রোত। 
আমার মন বললে, ইনি এঁর অস্ত্যবর আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন। কথা 
বেশি বলবার সময় হাতে ছিলো না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হল, তার 
মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত।... তাই তার মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শাস্তির উজ্জ্বল 
আভা । মধ্যযুগের শ্বীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জাঁবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই 
চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে খষি-পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, 
'ুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি।' পরিপৃর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশধিকার আত্মার 
শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাকে বলে এলুম- আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের 
মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। এই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে__ 
শূষ্বন্ত বিশ্বে।৮ 

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রজীবনে গভীর প্রভাব 
ফেলেছিলো। শ্রীঅরবিন্দের মুখস্রীতে রবীন্দ্রনাথ “সৌন্দর্যময় শাস্তির উজ্জ্বল আভা” দেখতে 
পেয়েছিলেন, 'প্রথম দৃষ্টিতেই' বুঝেছিলেন ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে * পেয়েছেন”, 
তার কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যে প্রথমাবধি আধ্যাত্মিক উপলবদ্ধির একটা প্রচ্ছন্ন 
পূর্ব-প্রস্তুতি দেখী যাঁয়। কৈশোরেই তার গায়ত্রী মন্ত্রে যে দীক্ষা হয়েছিলো, তাতেই তান 
মধো এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিলো। এই গায়ত্রী মন্ত্রটি হলো-__ 

“ও ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণযং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।” 
_খধ্ধেদ ৩/৬২/১০ (অর্থঃ ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও ব্বর্লোকে যিনি আমাদের ধীশক্তি 
প্রেরণ করেন, আমবা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।) (ওঁ ভূর্তৃবঃ স্বঃ-_ 
এটি মহাব্যাহৃতি, গায়ত্রী জপের আগে প্রযুক্ত হয়। মূল বৈদিক মন্ত্র হলো-_তৎ 
সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।-_ঝথেদ ৩/৬২/১০) 

প্রায় অনুরূপ উপলব্ধির স্পর্শ পাই শ্রীঅরবিন্দের গায়ত্রী মন্ত্রে_ 

“তৎ সবিতুর্বরং রূপং জ্যোতিঃ পরস্য ধীমহি। যন্নঃ সত্যেন দীপয়েৎ।।” 
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বৈদিক গায়ন্ত্রী মন্ত্র জপ করার সময় রবীন্দ্রনাথের যে উপলব্ধি হয়েছিলো তা যে 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুদ্ধির অতীত মরমিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাতে সন্দেহ 
নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন-_-“গায়ন্রী-মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে 
বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না 


৮. 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৩৫। 


শ্রীঅরবিন্দ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ৪৯৯ 


বুঝিলেও যাহা চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে __আমাদের পড়িবার ঘরে 
শানবাধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই 
চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে 
কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।...আসল কথা, অন্তরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে 
সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।”৯ প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ এই রকম 
বুদ্ধির অতীত কোনো উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন বলে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শনেই তার 
আত্মিক উপলব্ধিকে যুক্তিবুদ্ধির প্রমাণ ছাড়াই নিজেও উপলব্ি করেছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রজীবনে কী গভীর প্রভাব 
ফেলেছিলো তা সাক্ষাতের পরের দিন ইউরোপ প্রবাসী প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 
চিঠি থেকেও জানা যায়-- 
“পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা কবে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন 
এই রকম তপস্যার খুবই দরকার । নইলে ভিতরেব আলো ক্রমে ক্রমে কমে 
আসবে। প্রতিদিন যা-তা কাজ কবে, যা-তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় 
চাপা পড়ে যায়, নিজেকে যেন দেখতে পাইনে।”১০ 
ববীন্দ্রনাথ একই দিনে কন্যা মীরাদেবীকেও লেখেন--“অরবিন্দকে দেখে আমার ভাবি 
ভাল লাগল-_ বেশ বুঝতে পারলাম নিজেকে ঠিকমত পাবাব এই উপায়।”১১ 
আরো দুটি উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস উক্তি পাওয়া যায়। 
এই দুটি উক্তি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন দিলীপকুমার রাষের “অনামী' 
গ্রন্থ থেকে। প্রথমটির উপলক্ষ হলো দিলীপকুমার রায় পণ্ডিচেবীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে 
আশ্রয় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যখন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তখন 
রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে পাঠান ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮। এই কবিতায় রূপকের 
মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাওয়া যায় : 
“নিন্ে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির ₹ পত্যকাতলে; 
উধের্বে গিরিশঙ্গ হতে শান্তিহীন পাধনাব বলে 
তরুণ নির্বর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি 
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল “আশীর্বাদ মাগি, 
তে প্রাচীন সরোবর'। সরোবর কহিল হাসিযা 
“আশিস্‌ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উতদ্ভাসিয়া, 
প্রভাত-সূর্যের কবে; ধ্যানময় গিরি তপস্বীর 
নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ-নীর 
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনছায়া হতে 
৯ রনীম্্-বচনাবলী, মূল বিশ্বভারতী সং, ১৭শ খণ্ড, ১৩৬১ (“জীবনস্থৃতি'), পৃ ৩০৯। 


১০. “চিঠিপএ' ৩, পত্র ২৬, ৩০শে মে, ১৯২৮ 
১১. চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬০, ৩০শে মে. ১৯২৮ 


৫০০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে, 
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয় 
মসীকৃষ্জ বিদ্বপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয় 
গৃঢ় জড় শক্রদল। এই তব যাত্রাব প্রবাহ 
আপনার গতিন্নেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহে ।”৯২ 
--২৮শৈ ডিসেম্বর ১৯২৮। 
পরে ৫ই বৈশাখ ১৩৩৮ সালে দিলীপকুমার রায়কে লেখা আর একটা চিঠি পাওয়া 
যায়। তাতেও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাওয়া যায়। 
“শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তার সম্বন্ধে, সমাজের সাধারণ 
নিয়ম খাটবে না। তাকে সসম্ত্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে-_-সব সৃষ্টিকর্তাই 
একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইথানেই যেখানে জমেছে সকলের 
সঙ্গ-_তার উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা 
সেটা সহ্য করি কেন£-_- যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জম্তে__ 
শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে, তষার জন্যে।” 
দ্রঃ দিলীপকুমার রায় : “অনামী”, পৃ. ৩৪৯ 
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। আজকের নানা সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর তৃষ্তা নিবারণের 
জন্যে শ্রীঅরবিন্দ যথাথই এনেছিলেন অমৃত-বারি। 


১২. দ্রঃ ববীন্দ্রনাথ  'পবিশেষ'। 


৫০১ 


৩. শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী 
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বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই শুধু নয়, একজন আদর্শবান আদর্শস্থানীয় পুরুষ হিসাবেও 
(নতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে সর্বভারতীয় স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধার অর্ধ্য পেয়েছেন, তা বোধহয় 
খুব কম নেতাই পেয়েছেন ভারতের ইতিহাসে । এর কারণ বোধহয় এই যে, নেতাজীর কর্মযজ্ঞের 
মুলে কোনো রাজনৈতিক কুটবুদ্ধি ছিল না, ছিল একটা আপোষহীন ধজু আদর্শের প্রেরণা । 
আর এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় কর্মবীরেব জীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যস্ত ছিল নিজের অনুসরণীয় 
আদর্শের সন্ধান; অথচ সেই সন্ধান ছিল স্থবির নয়, ডায়নামিকৃ। দেশের মঙ্গলের জন্যে নিজের 
জীবনের পথ সন্ধান করতে গিয়ে তিনি আদর্শের সন্ধান করে গেছেন জীবনের পর্বে-পর্বে।যা 
শাম্বত চিরায়ত তাকে অন্তরে গ্রহণ করেও জীবনে যুগের উপযোগী দেশের উপযোগী আদর্শ 
বারবার খুঁজে গেছেন তিনি। 

বাংলায় চরমপন্থী স্বাধীনতা-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ! 
প্রথম জীবনের এই মহাবিপ্রবীর চরিত্র ও কর্মসাধনার যেটা মুল বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য 
নেতাজীর নিজের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে শ্রীঅরবিন্দের 
বাক্তিত্বের সেই বৈশিষ্ট্যটি নেতাজী নিজেই সুন্দরভ'বে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে 
আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়” প্রথম সাধিত হয়েছিল পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে এবং সবার উপরে তিনি ছিলেন “মানবপ্রেমিক'। আর 
মানবপ্রেমিক 'ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছিল তাঁই শেষ পর্যস্ত ধর্ম ও দর্শনের 
ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ও তার যোগ্য শিষ্য 
বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ স্বীষ্টান্দে ইহলোক ত্যাগ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী ৫০২ 


করেন, কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। 
অরবিন্দ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি, বরং এর গভীরে একেবারে ডুবে 
গিয়েছিলেন, এবং ১৯০৮ খুষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের 
একজন হয়ে ওঠেন। তার অন্তরে রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটেছিল। 
(__নেতাজীর অসমাপ্ত আত্মজীবনীব অনুবাদ : “ভারতপথিক' সমগ্র রচনাবলী, ১ম 
খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ৯)। নেতাজী শ্রীঅরবিন্দকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখেছেন তা আমরা এখান 
থেকেই জানতে পারি। 

শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ পার্যদদের কাছে শুনেছি__শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃতি ছিল মূলত 
আত্মপ্রচারবিমুখ ও অস্তর্মখী। তার সমগ্র কর্মপ্রয়াস ও জীবনসাধনার এ হল একটি লক্ষণীয় 
মূল বৈশিষ্ট্য। নেতাজীর জীবনেও আমরা লক্ষ্য করি প্রথমে ছিল একটি সহজাত অন্ততমূ্খীনতা। 
আত্মজীবনী রচনার সময়ও তিনি লিখেছেন : “আমি বোধ হয় অস্তর্মথী ছিলাম এবং 
এখনও তাই আছি” (“ভারত পথিক', সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩)। পরে সমাজ- 
সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং আত্মজীবনীতেই পরবর্তী অংশে লিখেছেন “খুব 
ধীরে ধীরে আমি আমার অস্তর্মখীনতা ঝেড়ে ফেলেছিলাম ।” প্‌. ৩৫)। তার অন্তরখীনতা 
তিনি কাটিয়ে উঠলেও এই অস্তর্মুখীনতা তার বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যেও একাস্ত বহিরু্ঘী 
বিক্ষিপ্ততা থেকে তাকে রক্ষা করেছে, একটা অবিচলিত আত্মস্তা তিনি কখনো ত্যাগ 
করেননি । যদিও ব্যক্তিগত স্বার্থে যোগসাধনা তিনি করেননি, তবু এই আত্মস্থতায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠ 
পথনির্দেশ ও শক্তিলাভের জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যেও বারে বারে নিবিষ্ট হয়েছেন 
ধ্যানের তন্ময়তায়। যখনই তিনি ভারতের জন্যে গঠনমুখী পরিকল্পনার কথা চিন্তা কবেছেন 
তখনই বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের মতো কর্ম ও ভোগের মধ্যেও ত্যাগ-ও ধ্যান-ধারণার 
উপরে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন : “নব জাগরণেব জন্য এখন থেকে আমাদের 
সকলকে প্রস্তুত হতে হবে! ধ্যান, ধাবণা, চিন্তা, কর্ম, তাগ, ভোগ- এই সবের মাঝখান 
দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে _যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জনা 
প্রস্তুত থাকব।' (-_- তরুণের স্বপ্ন, ১৯৯৭, পৃ. ১২)। 

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রথম আদর্শেব প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তার স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ। এবং তাব আদর্শ উন্মুখ বয়ঃসন্ধি-লগ্নে প্রথম প্ুবতাবার 
মতো দেখা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তার রচনাবলীর মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র যখন 
“সবে পনেরয়' পড়েছেন, তখন “একদিন হঠাৎই দৈবক্রমে' একজন প্রতিবেশী আত্মীয়ের 
বাড়ীতে “তাব বইগুলির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের 
রচনাবলী” । নেতাজী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন : “কযেকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, 
এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে 
বাড়ীতে এসে সাগ্রহে পড়তে আরম্ভ করলাম। মজ্জাবধি আমার শিহরন খেলে গেল। 
প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার 
জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তার কাছ থেকে 
লাভ করিনি, যার জনা সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে 


৫০৩ বিবিধ প্রসঙ্গ 


তাই এনে দিলেন।” (--'ভারতপথিক" সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূ. ১৯-২০) 

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন 
নেতাজী। উপলব্ধি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যে “সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
উপাদান হল সাধারণভাবে চরিত্র-গঠন ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তার 
বাস্তব নির্দেশ। তিনি অবিরতই একথা বলতেন যে, ত্যাগের দ্বারাই শুধু সিদ্ধিলাভ 
সম্ভব...।” একথা বলাই বাহুলা যে, আত্মস্বার্থ ত্যাগের যে জুলস্ত আদর্শ নেতাজী তার 
সমগ্র জীবনে রূপায়িত করে গেছেন, তাব দীক্ষা এখানেই হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ- 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ও প্রেরণা নেতাজীর সমগ্র জীবনে ফন্ু-স্রোতের মতো চির- 
প্রবাহিত ছিল। 

স্কুল-জীবন থেকে আদর্শের এই মুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে নেতাজী পরবর্তী ছাত্রজীবনে ও 
সংগ্রামী)জীবনে যত এগিয়ে গেছেন তত বিভিন্ন পর্বে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও 
দর্শনের (প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দ-স্্ীবামকৃষ্ণ ও শ্রীঅববিন্দ তার 
কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন ও পৃথক আদর্শ বপে উপস্থিত হননি, এঁরা ছিলেন একই ভাবতীয় 
এতিহ্যের তথা একই ভারত-আত্মার বাণীমুর্তি নিভিনন যুগে যুগোপযোগী বিবর্তনের 
ধারায় নবরূপে রূপাধিত। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শ্রীঅরবিন্দের 
দিকে সঞ্চরণ তাব কাছে ছিল একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক! স্কুল-জীবনের পরে কলেজ 
জীবন থেকেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। তার 
আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় দেখি : “কলেজের ছাত্ররূপে যা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তা 
অরবিন্দের নামকে ঘিবে দুর্জেযিতা নয়, বরং তাব রচনা ও পত্রগুলি। 'অরবিন্দ তখন 
“আর্য নামে একটি.. পত্রিকা সম্পাদন কবছিলেন, যার মাধামে তিনি তার দর্শন ব্যাখ্যা 
করতেন।... যা আমাকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত কবেছিল তা....ঠার চমকপ্রদ উক্তিগুলো 
নয। তাব গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ কণ্ছিল।” (--'ভাবতপথিক", সমগ্র রচনাবলী, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪)। কলেজ জীবনে নেতাজী বিশেষভাবে দর্শনের ছাত্র ছিলেন; সাম্মানিক 
শ্রেণীতে দর্শনশান্ত্র পড়েছিলেন এবং অনুমান কবা যার “আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 
শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক গ্রন্থ “দিব্জীবন” (170 110 10176) পড়েই (নতাজী 
লিখেছিলেন “তার গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।” 

নেতাজী কলেজ-জীবনের পরে- এমন কি আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবারও 
পরে-_ যখন ক্রমে-ক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে এগিয়ে আসতে চান, তখন দেশবন্ধু 
চিত্তবঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) তার রাজনৈতিক কমণজ্ঞের গুরু ও পথনির্দেশক হয়ে 
উঠেন, একথা আমরা জানি। নেতাজী তার এই আরাধ্য গুরু সম্পর্কে লিখেছেন : 
““আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবস্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনৈর চরণে 
দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া 
তাহাব পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাহাব অবর্তমানে তাহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সন্মুথে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী ৫০৪ 


জীবনের পথে চলিব; এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি।” (--তরুণের প্র, 
১৯৯৭, পৃ. ৬৪)। 

১৯২০ সাল থেকে নেতাজী তার সেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে তার ভবিষ্যৎ 
কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে চিঠি লিখতে থাকেন। ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে 
শ্রীঅরবিন্দের পথই তার গ্রহণীয় পথ বলে উল্লেখ করছেন : “আত্মত্যাগের আদর্শ 
নিয়েই জীবন আরম্ভ করতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও 
উচ্চ-চি্তা এবং দেশেব কাজে উৎসগীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তা ছাড়া বিদেশী 
শাসকের অধীনে কাজ করা অতি ঘৃণিত মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে 
মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ।” (--ভারতপথিক" সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৬১)। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তার আদর্শ, দেশবন্ধু ছিলেন তার পরবর্তী বাস্তব রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের পথ-নির্দেশক ও গুরু । 

একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজীর পথ ছিল অহিংস 
আন্দোলনের পথ নয়, সহিংস সশস্ত্র বিপ্রবের পথ। আর বাংলায় পর্ণ স্বাধীনতা ও সশস্ত্র 
বিপ্লবের দীক্ষাণ্ডর ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই বাজনৈতিক আদর্শ নেতাজী শ্রীঅরবিন্দের 
বিপ্রব-প্রয়াস থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। 

নেতাজীর জীবনদৃষ্টির দুটি দিক_- একদিকে আধ্যাত্মিক দার্শনিক প্রবণতা, অন্যদিকে 
আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা--এই উভয় দিকেই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তার আদরশস্থানীয় 
পুরুষ। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে কেস্ত্রিজ থেকে নেতাজী তার সেজ্দাদাকে একটি 
চিঠিতে লিখেছেন : “অরবিন্দ ঘোষ আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তার কাছে এবং তাব 
উদ্দেশ্যের কাছে আমি আমার জীবন ও সত্তা সমর্পণ করেছি।” €--সমগ্র রচনাবলী, 
১ম খণ্ড, পূ. ১২১)। 

গ্রীসের মনীষী প্লেটো তার কল্পিত আদর্শ রাজ্যের জন্যে যে আদর্শ নৃপতির কথা 
ভেবেছিলেন সেই নৃপতি হবেন দার্শনিক রাজা” (11010501001 [0072)। অর্থাৎ তার 
মতে, রাজার মধ্যে দার্শনিক প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক শাসনক্ষমতার সমন্বয় হওয়া চাই। 
আমাদের দেশের আজকের আদর্শহীন নিতা-পরিবর্তনশীল আপোষ-চপল রাজনীতিতে 
কাটাকুটি খেলার দিনে ভাবুকের দেখা এই স্বপ্ন বাস্তবে সম্ভব কিনা জানি না; কিন্তু 
আমাদের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাজীব মধ্যে এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণের 
মস্তিষ্ক ও ক্ষত্রিয়ের তেজঃ বীর্য নিয়ে আবির্ভীত হয়েছিলেন তিনি। তাব দার্শনিক প্রজ্ঞা 
তার আপোষহীন সংগ্রামী প্রয়াসকে চালিত কবেছিল। এবং তার দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ 
দীর্ঘকাল ছিলেন তার অনুসরণীয় আদর্শ। 


৫০৫ 


৪. শেক্স্পীয়র : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে 


নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় কালোস্টীর্ণ সাহিত্য-সমালোচকের পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন, “সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, 
তাহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান-_তীহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।, 
রহস্যভেদ সমীক্ষকের পক্ষে আংশিক বার্থতার রূপ পেতে বাধ্য । অন্যদিকে স্রষ্টার হৃদয় 
যেখানে হাত মিলিয়েছে সমালোচকের মনীষার সঙ্গে সমালোচক সেখানেই “সরস্বতীর 
সন্তান", সারব্তের মর্মব্াখ্যায় সফল, কালোস্রীর্ণ সৃষ্টির অধিকারী। ওদেশের ম্যাথু 
আনল্ড টি. এস. এলিয়ট এবং এদেশের রবীন্দ্রনাথের মতোই শ্রীঅরবিন্দও এমনি 
একজবু কবি ও সমালোচক একাধারে। তার বোগজীবনের জ্োতির্মগুল, দার্শনিকতার 
উত্তঙ্গ বিহার তার সাহিত্যিক পবিচয়কে সাধাবণের কাছে অনেকখানি আচ্ছন্ন করলেও 
কবি ও সমালোচক হিসাবে তার অবদান অমবস্তের দাবি রাখে । এই বিশ শতকে যখন 
মহাকাবা রচনা প্রায় অসম্ভব বলে ঘোষিত হয়েছে তখনই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষায় 
রচনা করলেন তার অপূর্ব প্রতীকধর্মী মহাকাবা “সাবিত্রী” ($85107)। অন্যদিকে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের প্রাকৃলগ্নে ঙার মনীষাব সপ্তা্থ রথ "আর্য পত্রিকায় তার যে সাতটি প্রধান 
রচনা আত্মপ্রকাশ করে- দ্য লাইফ ডিভাইন (দর্শন), দি সিন্বিসিস মফ যোগ (যোগ), 
দি আইডিয়াল মফ হিউম্যান ইউনিটি (রাঙ্গনাতি), দি হিউম্যান সাইক্ল্‌ (সমাজনীতি), 
দি এসেজ শন দ) গীতা (ভাষা), দ্য সিক্রেটস্‌ মফ দ্য বেদ (ভাষা) এবং দ্য ফিউচার 
পোষেট্রি নেন্দনতত্্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা)--লক্ষ। করা যায় সাহিত্য-জিজ্ঞাসাও তার 
মধো একট প্রধান বিষয় ছিল । আশৈশব কবিমনের অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ আর্ষে যখন 
ফিউচার পোয়েট্রি'ব মাধামে সাহিত্য-সমালোচক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন বোঝা 
তেমনি সৃষ্টির সৌন্দর্য-মণ্ডিত। স্বয়ং কবি ছিলেন বলে শ্রীঅরবিন্দ এখানে ইংরেজি 
কাব্যধারার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করেছেন অপূর্ব সমপ্রাণতার সঙ্গে। অঙ্টার প্রতিভা যেমন 
বিশ্বরহস্যের সঙ্গে অভ্তত একবারের জন্যে একপ্রাণ হয়ে যায়, সমালোচকের প্রতিভাও 
তেমনি শিল্পসৃষ্টিব সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অনবদ্য সৃজনী প্রতিভার অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ 
এই একাত্মতার গুণে সাহিত্সৃষ্টির মূলতন্ত যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, কাবাসৃষ্টির রহস্য 
উপলব্ধি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের প্রধান প্রধান অষ্টাদের 
সম্পর্কে সুষম বিচক্ষণ আলোকপাতও করেছেন। তার ফিউচার পোয়েট্রি ও পত্রাবলীতে 
ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতন শ্রেঞ্চ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়র সম্পর্কে তার আলোচনা 
এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 

সাহিত্য যে জীবনেরই রসরূপ--এ সূত্র শ্রীঅরবিন্দ অন্বীকার করেননি । তাই 
শেক্স্পীয়রেব সৃষ্টির ব্যাখা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে তার জীবন-চেতনার কথাই উল্লেখ 


৫০৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করেছেন প্রধানভাবে। জীবনরস-রসিক শেক্স্পীয়র জীবনের মধ্যে প্রাণের বিপুল প্রবাহ 
ও বিচিত্র প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। তার সেই জীবননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির মুলে তার সমাজ 
ও পরিবেশের পটভূমিকাটি অনেকখানি ক্রিয়াশীল ছিল। ইউরোপীয় নবজাগরণের 
পরিণততম ফলশ্রুতি শেক্স্পীয়রের জীবনদৃষ্টি গঠনে যথেষ্ট কাজ করেছিল। সৃষ্টির 
সঙ্গে সমাজজীবনের এই যোগ আবিষ্কার যে এঁতিহাসিক সমালোচনার আধুনিকতম 
রীতি শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনায় তার পরিচয় সুস্পষ্ট-_যদিও সৃজনী প্রতিভাকে তিনি 
শুধু সামাজিক বাতাবরণের উৎপাদন-ফল বলে স্বীকার করেননি। দেখা যাবে শেক্স্পীয়রের 
কবিষ্বরূপ নির্ণয়ের আগে শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপের তৎকালীন সাঘাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ 
করেছেন, বিশেষ করে নবজাগরণের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা 
ছিল মুলত ধীরপ্রবাহিত প্রথাবদ্ধ, এবং একদিকে রাজভয় অন্যদিকে ধর্মভয়ে সদাসঙ্কৃচিত 
সীমাবদ্ধ। নবজাগরণে এই সীমা-সঙ্কোচ বিচুর্ণ হল, জীবনের প্রতি মমতা বৃদ্ধি পেল। 
শ্ীঅরবিন্দ বলেছেন, 
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বলছেন, রেনের্সাসের পূপ বিভিন্ন দেশে খানিকটা স্বতন্ত্র, কিন্তু সর্বদেশে তার স্বরূপগত 
পরিচয় একই,__-সে হল এই জীবন-প্রেম-_জীবনের প্রতিটি লীলা-বিকাশে সৌন্দর্য ও 
আনন্দের আবিষ্কার-_015009019 01 1০81069 &1)0 009১ 11) 9৮০19 ০0019 01 11001 
নবজাগ্রত ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্তরিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, 
সর্বমুখী নবতম বিকাশের চরম রূপ দেখা গেল এলিজাবেথের শাসনকালে, আর এই 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চিত্র পেলাম এলিজাবেথের যুগের কাব্যে ও নাটকে। এযুগের শ্রেষ্ঠতন 
কবি-নাট্যকাব শেক্স্পীয়রের জীবন-চেতনায় তাই জীবনের এত বিচিত্র রূপ ও অবাধ 
লীলা মুর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের এই উদ্দামতা ও প্রচণ্ততা বোধ হয় ভাগীরঘীর প্রথম 
অবতরণের ধারাটির মতোই দুর্বার এবং শেক্স্পীয়রের মতো প্রচণ্ড শক্তিধরের পক্ষেই 
তার প্রথম বেগটি ধারণ করে পরে তাকে শিল্পের সুবিন্যস্ত খাতে নবমুক্তি দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে। তার যুগে অন্য নাট্যকার ফাঁরা ছিলেন, জীবনের এই প্রথম প্রচণ্ড বেগটি তারা 
ধারণ করতে পারেননি । জীবন তাদের প্রতিভার শৈল্পিক পথ বেয়ে প্রকাশিত না হয়ে, 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের পথ নিজে করে 
নিয়েছে। সেখানে জীবনের সঙ্গে শিল্পের, প্রকৃতির সঙ্গে আর্টের কোন পার্থকা দেখি না। 
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শেক্স্পীয়র " শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ৫০৭ 


কিন্তু জীবনের ফটোগ্রাফিক উপস্থাপনাতেই শিল্প-সাধনার সিদ্ধি নেই। জীবনের প্রতি 
মমতা, প্রাণের উদ্দামতা ও প্রবেগ, কর্মময় জীবনের সংঘর্ষ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা-_ 
উচ্চাঙ্গের নাট্যসৃষ্টির জন্যে এসবই প্রয়োজন, কিন্তু এটুকুতেই শিল্পের পূর্ণাঙ্গ সফলতা 
নেই। জীবনের এসমস্ত উপাদানকে সংগ্রহ করে একটি অখণ্ড শিল্পরূপ গড়ে তোলার 
জন্যে শিল্পীর মধ্যে চাই ব্যাখ্যাতার খধিদৃষ্টি। জীবনের প্রতিটি লগ্ন প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও 
আবেগ পবম্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনের বাহ্যক্রিয়াবলীর অস্তরালশায়ী একটি 
গভীরতর জীবনসত্যের অবিচ্ছেদ্া সূত্রে সবই একক্র-গ্রথিত। এই গ্রস্থন আবিষ্কারের 
জন্যেই প্রয়োজন ব্যাখ্যাতার সেই অস্তর্দূষ্টি। এরই উপাস্থতিতে জীবনের কথা অখপ্ 
শিল্পরূপ ধারণ করে, এরই অনুপস্থিতিতে জীবনেব উপস্থাপনা হযে দাড়ায় বিচ্ছিন্ন 
ঘটনাবলীব অর্থহীন রিপোর্ট । শ্রীঅরবিন্দের মতে এই ব্যাখ্যাতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই 
শেক্স্প্রীয়র কালোতীর্ণ অর্টা, এরই অভাবে তার সমসাময়িকেরা সীমাবদ্ধ রয়ে গেলেন 
কালের গণ্ডিতে। 

জীবনের আহত বিচ্ছিন্ন উপাদান যে স্বর্ণসূত্রে গ্রাথত হয়ে শেক্স্পীয়রের সৃষ্টিতে 
শিল্প-মাল্য বচিত হয়েছে নিঃসন্দেহে তা হল এই বাখ্যাতাব অন্তর্দৃষ্টি (401017৩1810 
15100)")। কিন্তু শেকৃস্পীয়রের মধ্যে জীবনব্যাখ্যা কখনো দার্শনিকতার পর্যায়ে উন্নীত 
হয়নি। চিন্তার উপরে অতিমাত্র গুকত্ব আরোপ করে জীননকে সূশরূপে উপস্থাপিত 
করেননি শেক্সপীয়র, জীবনের রসবপটিই প্রাধান্য পেয়েছে তার কাছে। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছেন-_ 
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শেক্স্পীয়রের আলোচনা প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টও অনেকটা একই কথা বলেছেন-_ 
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এখানেই শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক নাটাকারদের সঙ্গে শেক্সীয়রের পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। 
জীবনভাবনা-জীবনব্যাখ্যা শেক্সপীয়র ও গ্রীক নাগাকারদের ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র প্রতিভা- 
রীতিতে সাধিত হয়েছে। শেক্স্পীয়র জীবন-প্রকাশে স্বতঃউৎসাবিত সৃ্ির (১70170)0- 
0$ 0০81101) তাগিদ বক্ষা করেছেন। জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ এত নিবিড় 
ছিল যে, জীবন তার সৃষ্টিতে যেন আপনা থেকেই শিল্পিত নবজীবনরূপে গঠিত হয়ে 
চলেছে। কিন্তু গ্রীক নাট্যকারেরা জীবনকে যেন গ্রহণ করেছেন অনেকটা দার্শনিকের 
দৃষ্টিতে, এজন্যে যেন একটা ধ্যানল্ শিল্পবোধ জীবনের উপবে সচেতন নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে 
(০0111011510 01 21) 10101050 1115010 111) । প্রথম ক্ষেত্রে তাই নিরপেক্ষ ভোক্তার 
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৫০৮ * বিবিধ প্রসঙ্গ 


জীবনরস যতটা ছাপিয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ততটাই যেন সাধকের জীবন-নীতির 
অনুশাসন প্রধান। একজন গ্রীকনাট্যবিশেষজ্ঞ যথার্থই বলেছেন__ 
“11015 0101)108] ০1০৬211017) 01 (6076 2180 [1005০ 15 [011181)5 01) 118051 
$81101)0 19810016 1) 21)01010 01972... 
শেক্স্পীয়রের শিল্প-চেতনায় প্রতিভাধর স্বতঃউৎসারণ যতখানি আছে, বুদ্ধির সচেতন 
নিয়ন্ত্রণ ততটা নেই। জাত প্রতিভার বলে জীবনের যে ব্যাপক বৃহৎ চেতনা তার 
নাট্যসাহিতো পাওয়া যায়, তা-ই তার অমরত্বের প্রধানতম কারণ। তার শিল্পকলা আজ 
প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্তু তার জীবন-চেতনা শাশ্বত। 
শেক্স্পীয়বের এই জীবন-চেতনাকেই শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের মতোই শ্রীঅরবিন্দের আলোচনা মূলত আস্বাদনপন্থী (&[/0811৬০), আরিস্টটল 
বা ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মত বিশ্লেষণপন্থী (40819) নয় । কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি স্রষ্টার 
মতোই একদিকে যেমন সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে তেমনি অন্যদিকেআবার তাকে 
্রষ্টার নিরপেক্ষ নিরাসক্তিও বঙ্গায রাখতে হয়। সমালোচকের এই অপরিহার্ধ দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গি 
র অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ। তিনি একদিকে তাই শেক্স্পায়রের সৃষ্টির প্রাণরহস্া আবিষ্কার 
করেছেন, অন্যদিকে তেমনি এই নিরাসক্তির জনোই সমালোচনায় সংযম ও ভারসাম্য বজায় 
রেখেছেন। তাই শেক্স্পীয়রের জীবন-চেতনার ব্যাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তার সীমা-নির্দেশও 
করেছেন। শেক্স্পীয়রের কবিমানসে জীবনের বিচিত্র ব্যাপ্ত রূপ যেমন বিধৃত হয়েছে, তেমনি 
লক্ষ্য রাখতে হবে, জীবনের সামগ্রক রূপ শেক্স্পীয়র ধারণ করতে পারেননি । তার চেতনা 
জীবনের নিমতম কোটি যেমন স্পর্শ করেছে, উচ্চতম শীর্ষে তেমন আরোহণ কবতে পারেনি। 
একই মানবাধারে যেমন প্রেত, পিশাচ, পণ্ড, পাশবিকতার প্রচণ্ডতম প্রবেগ পরিলক্ষিত হয় 
তেমনি দিব্যজীবনের জ্যোতির্লেখাও উদ্ভাসিত হতে পারে । শেক্স্পীয়র প্রাণময় কোষের কামনা 
বাসনা সংঘর্ষ সংগ্রাম--এবং এই স্তরেরই কিছু হৃদয়ের মহত্ব-_রপায়িত করেছেন, কিন্তু উচ্চতর 
মনের গভীরতর দিব্যসত্তার যাদু তার প্রতিভাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। শ্রীঅরবিনেদের ভাষায় 
তার মতামত উদ্ধৃত করি-__ 
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1001 0101)2 (106 11)011011-50101 0ো 0106 0601) 101)01810 0011)1 01 1106 
01091007001 10001) 01 1110 10012) 9011.7€ 
ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন জীবনের উচ্চতম ও 
নিন্নতম, মহ্ভ্ুম ও নীচতম প্রেরণা ও এষণা এঁরা যতদূর কল্পনা করতে পেরেছেন, 
শেক্স্পীয়র ততদূর পাবেননি। শ্রীঅরবিন্দের মতে তবু শেক্স্পীয়রের জগ শুধু 


8. 4৮. 18181) ১11701078816 1) এনা 01106 26০0১, 
৫. *17)5 10010 1১১০1, 17,100 
৬. 41-0016]এ $€) 911 4৯00101১100, যে [0 দো] 1949. 130. 301-9 


শেক্স্পীয়র : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ৫০৯ 


বহির্জগৎ বা স্কুল জগৎ নয়, স্থুলের একটু উপরের স্তরে শেক্স্পীয়রের হিরণ্যগর্ভ 
প্রতিভা তার নিজস্ব সৃষ্টির একটি জীবননিষ্ঠ শিল্প-লোক রচনা করেছে। এবং তার এই 
নিজস্ব ভূমিতে শেক্স্পীয়রের সৃষ্টিশক্তি নিখুঁ ও অনন্য। তার সীমা এবং তার ত্রুটি 
বিস্মৃত হয়ে যাই যখন তার কল্পনার মৌলিকতা, জীবনীশক্তির অফুরস্ত উৎসার, প্রকাশের 
অপ্রমেয় শক্তির কথা ভাবি; শ্রীঅরবিন্দ বলতে ভোলেননি ব্যাস-বাল্মীকিকেও এখানে 
শেক্স্পীয়র অতিক্রম করে গেছেন। বাস্তবিক শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য-দৃষ্টি কোন অন্ধ 
জাতীয়তাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। সমালোচক হিসাবে তিনি সর্বদেশের, সর্বজাতির। 
এখানেও তিনি কলোতীর্ণ অষ্টা। 


ছ.- প্রসঙ্গ : গ্রন্থ-সমালোচনা 


১. ভাষাবিজ্ঞানে পূর্ণায়ত দৃষ্টিভঙ্গি 


১। পৃথিবীর ভাষা ' ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ 
পবেশচন্দ্র মজুমদাব 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/কল-২০/৫৫ ০০ 
২। “আধুনিক ভাষাতত্ঁ' 

আবুল কালাম মনজুর মোবশেদ 

নযা উদ্যোগ/কল-৬/১৫০ ০০ 
এতিহাসিক আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কিংবা কালক্রমিক (07801/071.) € এককালিক 
(5%1501)1:0171) ভাষাবিজ্ঞান__যে অভিধায়ই চিহিত করি না কেন, এক সময এই দুই 
ধারা ছিল পরস্পরেব প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা, মনে হত যেন দুটি প্রায় সমাস্তবাল বেখা এগিয়ে 
চলেছে শ্পরস্পননকে না ছুঁষে। এই প্রতিদ্বন্ৰিতাব বীজ বুনেছিলেন সুইস ভাষাবিজ্ঞানী 
ফের্দির্না দা সোস্যুর (50101112100 00 9801599)। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান 
সম্পর্কে বক্তৃতা (১৯০৭-১১) দিতে গিষে এই বর্ণনামূলক ভাবাবিজ্ঞানী এতিহাসিক 
ভাষাতত্কে তাব আলোচা বিষযেব মধ্যে গ্রহণ করলেও একেবারে আপোসহীন কণ্ঠে 
ঘোষণা করেছিলেন- বর্ণনামূলক (এককালিক) ও এঁতিহাসিক (কালক্রমিক) দৃষ্টিভঙ্গিব 
বিবোধিতা হল চবম বিবোধিতা এই দুয়ের মধ্যে মআাপোসেণ কোনও পথই খোলা নেই 

1) 01010051110) 00০(৮১০01) (1)9 ৮16৮10011105, (1)0 51010101810 4150 0110 ৫19- 

৮11701110 15 20501110 9110 110৬১ 10 001111)10101015 06 ১৭0৭৭।170, 79101188770 
(011৮6 477 0০7670/ 1,177216751/05 131? 7966, 7? 931 তাবপব এলেন তাব ভাবশিষ্য 
উত্তবসাধকেবা। ভাষাব এককালিক কপবর্ণনাকে চবমে নিযে শিবে ভাষাব শুধু অবয়বের 
বহিবঙ্গের বর্ণনা ও বিশ্লেষণকে ভাষাবিজ্ঞানেব উপজীব্য করে তুললেন। লিওনার্দ ব্ুমফিল্ড 
0.9071010 13109010010 1,9/76%050, 1935), জেলিগ্‌ এস. হ্যাবিস্‌ (291115 9 
11917159 1/০1/1005 15) ১17210/%/41 /577152515005%,- 1951) প্রখুখ ভাষাবিজ্ঞানার হাতে 
মবযববাদী ভাষানিজ্ঞানেব (51100018121 11111517151109) প্রতিষ্ঠা হল। অন) দিকে পাশ্চাতো 
ভাষার ইতিহাস ও এতিহাসিক ব্যাকবণচচার ধাবা স্বতন্ত্র পথে প্রবাহত হয়ে চলল ক্রমশ 
অধিকতব উপেক্ষাব সঙ্গে। আমাদের দেশে এতিহাসিক ভাষাতত্চর্চাব জগতে অদ্বিতীয় 
মনীধী ভ'্ষাচার্য সুনীতিবূমাব চট্টোপাধাযেব প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্যে যখন বর্ণনামূলকঅবয়ববাদী 
ভাষাবিজ্জ্রানেব সচনা হাযে গেছে। ১৯২৬ এ ভাষাটার্ষেব "7000 00811 20৫ 10০৬০1- 
00001. 01 11)0 1301)50]1 1.911150090+ গ্রন্থটি প্রকাশ হবাব পব প্রা অর্ধশতাব্দী 
কাল চলল এ্রতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানেব রমরমা । ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারই 
আমাদের দীক্ষাগুরু। তার আগে এদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিক্ষিপ্ত কিছু সূচনা হয়ে 
থাকলেও তিনিই আধুনিক ভাবতে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদাতা-17580001 06 1৮009] 
[101017 1.171511901০9| তার পথ ধবে এলেন বাংলা আচার্ধ সুকুমাব সেন, ডঃ মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাব অধ্যধনে এঁগযে এলেন ড2 বাণীকাস্ত কাকতী 


আধুনিক বাংলা উপন্যাস ৩৩ 


৫১৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


(/555917956, 105 [70177701101 0110 [000101)11101)(). ড£ উদয়নারারণ তেওয়ারী (1100 
011£11) 0100 1005 91011001001 13110118111), ডঃ বাবুরাম সক্সেনা, (2৮010060101 01 
/959011), ড2 সুভদ্র ঝা (70111070101) 01 1৮90101)111) এবং আরও মনেকে। কিন্তু 
পরে বাংলায় শুরু হল সেই এঁতিহাসিক আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দ্ন্দ_-সোস্যুর 
যেটাকে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা বলেছিলেন সেটা হয়ে উঠল গোষ্গীগত প্রতিদ্বন্দিতা; শেষে 
তা রূপ নিল আঞ্মণ াব প্রতিআব্রমাণব। অনেক দিন পবে আজ সেই দ্বন্দ-মুখর 
পর্বেব অবসান হয়েছে, আঙ্জ ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় আমরা হয়তো থিসিস্-আ্যান্টিথিসিসের 
স্তব পেরিয়ে সিন্থিসিসের স্তবে উঠে এসেছি। বিদেশে এব আমাদের দেশেও পুবনো 
বিবোধ ও বিরোধিতার অবসান হযেছে, ভাষাবিজ্ঞানীবা এখন উপলব্ধি কবছেন পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষের মধ্যে পেন্ডলামটিব দোদুলামান অবস্থা এখন থেমে গেছে সমন্বয়ের বিন্দুতে 
এসে-চমৎকার এই তুলনাটি আাজকের ভাষাবিজ্ঞানী পল কিপাবৃক্ষির: "০৫87৬ 11015 
1০100111011) 1100 11101151050 ০0100 (0 0 ]90911101) 01109" _11100191, 


[70011 11150011071 1.11017111501057 11) 1৬০৮৮ 110120)1৭ 111 11710111110, ০৫. ০৮ 
1১01)5, 10101) 1988). [0 315 


কেমন করে এলেন শবাবিজ্ঞানারা (দাদুলামান অবস্থা থেকে প্রজ্ঞার ছর্মে? বৈঙ্ানিক 
দরষ্টিভঙ্গির দৌশতে। এতিতাসিক ভাষাও যা ছিল ভাবার ইতিহাস মার এঁতহাসিক 
ব্যাকরণ, তাও - প্রতিষ্টা পেন বেজ্ঞাশিক নাতিপদ্ধতির এপব। যে এরঠিহাসিক ভাযা 5ওঁকে 
কটর বর্ণনামূলক ভাষাবিক্পানারা পুরে সবিয়ে বেখেছিপেন ভামাবিজ্ঞান থেকে, হবে 
(01101105 চি 11901১911) তাকে তলে নানযলন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আগঠায। এ 
প্রচেষ্টা আণেও কেউ বেউ কবেছিলেন। ভকেটুন ?ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ হাসিব 
ভাষাবিজ্ঞান ও ঙাব পীতিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কবলেন বিস্তৃত্ভাবে বর্ণশামুশক 
আযাবিজ্ঞানেব পাশে সমান মর্যাদায় তার আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বিষমক গ্রন্থে। এত কথা 
স্মরণ করছি এই জনে। যে. মালোচ) দুশ্তন বাঙালি ভাধাপিজ্ঞানাব মনোই দখা যায় 
দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা, উদার তা এবং সমথয়ী পূর্ণতা। মধ্যাপক আবুল কালাম 
মনজুর মোরশেদ তো স্বীকারই করেছেন_ তার গ্রন্থে এরতিভাসিক £পনামূলক, গঠনমূলক 
ও রুপান্তরমূলক পদ্ধতির সহাযো মূল শিষয়বস্ত আলোচিত হযেছে।' আব অধ্যাপক 
পবেশচন্দ্র মজুমদার তাব 'পৃথিবীর ভাষা: ইন্দো-ইউবোপায় প্রসঙ্গ' গ্রন্থে তান নির্বাচিত 
ভাবাগুলি সম্পর্কে যে সাশোচনা করেছেন তাতে ভাষাশুলির ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে 
বর্ণনামূনক গঠন-বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে । ফলে তৃতীয় বিশ্বের শরিক দুই-ছুখণ্ড পশ্চিন 
বাংলা ও পূর্ববাংলা ('বাংলাদেশ')--বাংলাৰ ভাষাবিজ্ছান চর্চাব এই দুই দিগন্তের দুই 
জ্যাতিষ্ক ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার -_দুজনেরই 
আলোচনার প্রধান আকর্ষণ যা চোখে পড়ে তা হল পূর্ণায়ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা দুজনের 
আযাপ্রোচে। অধ্যাপক মজুমদারের উদ্দেশ ইউবোপের কয়েকটি নির্বাচিত ভাষার বংশ- 
পরিচয়, ইতিহাস এবং তারই সঙ্গে গঠনগণত বৈশিক্টের বর্ণনানূলক বিশ্লেষণ। এই ইতিহাস 
ও বর্ণনার সূত্রে এসেছে তত্তের উল্লেখ। আর অধ্যাপক মোরশেদের উদ্দেশ্য ভাষার তত্ত 
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ব্যাখ্যা ও তার নানা নীতিপদ্ধতির বিধিবদ্ধ উদ্ঘাটন; তার উদাহবণের সূত্র ধরে এসেছে 
বাংলা ভাষা সহ অন্যান্য ভাষার আলোচনা । 

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-__ 
বাংলায় এতিহাসিক ভাষাতত্ত্ চর্চার যে ধারা প্রবর্তন করেন তাকে পৰিপুষ্টি দান করেছিলেন, 
সাম্প্রতিককালে সেই ধারাটি যার হাতে শীর্ষাবন্দু স্পর্শ করেছে তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ 
নিবিষ্ট অদ্বেযু অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার । “সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ'-এ 
যাকে প্রাচ্যের সমৃদ্ধতম প্রাটীন ভাষার ক্ষেত্রে একালের অদ্বিতীয় গবেষক রূপে দেখেছিলাম, 
তাকে এবার দেখা গেল অন। মেকতে সঞ্চরণ করতে অনুবপ গার্ভীর্যে, অনুরূপ গভীরতায়। 
এবারে তার গবেষণার ক্ষেত্র পাশ্চাতোব ও মপাপ্রাচেব প্রধান কযেকটি আধুনিক আর্ভাষা। 
এবং এবারে শুধু এতিহাসিক বিচার নয়, বর্ণনামূলক বিশ্বেষণেও এগিযে এসেছেন তিনি। 
এতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বাইরেও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের কোনও কোনও ধারা এর 
মধেই তার দক্ষ স্পর্শে এদেশে আলোকোজ্জ্বল অবয়বে মাঝে মাঝ ধরা পড়তে আরম্ভ 
কবেছিল। আলোচা গ্রন্থে তারও ।কছু-কিছু পরিচয় পাই। 

আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক মজুমদার নির্বাচিত ভাষাশুলির বংশ-পরিচয় ও অতীত 
ইতিভাস বিবৃত করে চলে এসেছেন তাদের বঙমান ভাষিক গঠনের সংক্ষিপ্ত সংহত 
বিশ্রেষণে। এই লিশ্বেষণে মুলত 'তাদের ধ্বনিতত, রূপততু ও বাক্যতত্রের স্বাতন্ত্াদ্োতক 
পরিচয় চি তুলে পবেছেন। এব আগে ঠিক একই পদ্ধতিতে তিনি ভারত-উপমহাদেশের 
প্রধান ভাযাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তার “মাধুনিক ভাব্রতীয় ভাবাপ্রসঙ্গে' 
(১৯৮৭) গন্থে। তিনি ঠিকই নলেছেন ঠার বর্তমান আলোচ্য গ্রশ্থটি তার পূর্ববর্তী গ্রন্থের 
পরিপৃবক। সুতরাং দুটি গ্রন্থ মিলিয়ে পৃথিবীর প্রধান ভাষাচিত্র প্রায় পূর্ণাঙ্গ হল। 

আবও আনন্দের কথা, লেখক নির্বাচিত ভাষাগুলির শুধু ভাবাতান্তিক পরিচয় উদঘাটনে 
নিজের মন্বেষাকে সীমাবদ্ধ বাখেন নি। ভাষার মহিমা তার সাহিত্যিক সমৃদ্ধিতে, তার 
ভাবসম্পদের ভাগুারে। একথা মনে রেখে লেখক নির্বাচিত ভাষাগুলির প্রধান সাহিত্যিক 
সম্পদেবও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তার গ্রন্থে। ফলে একই সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের 
দ্বৈত ক্ষেত্রে প্রায় বিশ্বপরিক্রমাব সুযোগ পেলাম আমরা বাংলা ভাষার মাধামে। তবে 
একথা হয় তো বলে দিতে হবে না যে, নাত্র ২৪৪ পৃষ্ঠার একটি বইতে ইন্দো-ইউবোপীয় 
বংশের সব ভাবা ও সব সাহিত্যের পরিচয় দেওয়। সম্ভব নয়। সুতরাং লেখককে বেছে 
নিতে হয়েছে ইন্দো ইউরোপীয় বংশের প্রধান চাবটি শাখা এবং এই প্রধান কয়েকটি 
ভাষা। যেমন-ইতালিক শাখা রোমান্স ভাষাবর্গ: স্প)নিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি; টিউটনিক 
শাখা ১আার্মানিক ভাষাবর্গ: জার্মান, ইংরেজি, বাস্তা-শ্লাবিক শাখা ১শ্লাবোনিক উপশাখা: 
রুশ ভাবা; ইন্দো-ইরানীয় শাখা »পারসিক উপশাখা: ফারসি ভাষা। গ্রন্থটি যখন ভাষার 
এন্সাইক্লোপিডিয়া নয়, ভাষার বিশ্লেষণ, তখন এরকম কয়েকটি প্রধান ভাষা বেছে 
নেওয়া ছাড়া গবেষকের গত্যত্তর থাকে না। তবু এই প্রসঙ্গে একটি ঘাটতি চোখ এড়িয়ে 
যায় না। ইতালিক বা লাতিন শাখা থেকে জাত রোমান্স ভাষাগুলির মধ্যে ফরাসির 


৫১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


মতো ইতালীয়ও একটি প্রধান ভাবা। সমগ্র ইউরোপে এক সময় নবজাগরণের উৎস ও 
কেন্দ্র ছিল ইতালি। তার ভাবসম্পদ, চিস্তা্ষুরণ ও সাহিত্যসমৃদ্ধির আধার ইতালীয় 
ভাষার কথা মনে রাখলে পর্তৃগিজের চেয়ে ইতালীয় ভাষাকে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ 
মনে হয় না। সুতরাং আমরা আশা করব পরবর্তী সংস্করণে ইতালীয়ও স্থান পাবে 
লেখকের আলোচনা ও বিশ্লেষণের তালিকায়। 

অধ্যাপক মজুমদারের ভাষা! দৃষ্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ম্যাথু আর্নন্ডের অন্য প্রসঙ্গে 
প্রযুক্ত একটি পদগুচ্ছ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সেই পদগুচ্ছটি হল 11161 99008511099 | 
ফলে আলোচ্য কোনও বিষয়কেই তিনি হালকাভাবে নেন না। প্রত্যেকটি বিষয়কেই ধরে 
তাকে তলিয়ে দেখা এবং তার সম্পর্কে আরও তথ্য দিয়ে গভীরতর তত্ব উদ্ঘাটন 
করা এই হল তার গবেষণার মূল নীতিগত প্রতিষ্ঠা। একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাক। 
ভারতীয়দের মধ্যে বহু পূর্ববর্তী পণ্ডিত তারাপুরওয়ালা৷ (*11201) 16172011917 ১0120] 
[8129016%517) তার বহুপঠিত গ্রন্থে 08101101115 01 1170 93010170001 [817111376) 
পৃথিবীর ভাষাগুলির রীপতাত্তিক (71010110101091) বগীকরণে সেগুলিকে প্রথমেই দুটি 
বর্গে বিন্যস্ত করেছিলেন-_জৈববন্ধনহীন ( |1101911০) এবং জেববন্ধনযুক্ত (017%91010) 
বর্গ এবং প্রথম বর্গের প্রসঙ্গে চিনা ভাষার উল্লেখমাত্র করে নীরব ছিলেন; অধ্যাপক 
মজুমদার সেখানে চিনা ভাষার এই গঠনগত স্বরূপ আরও তলিয়ে দেখেছেন এবং মূল 
ভাষা থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতি তিনি সমগ্র 
গ্রন্থেই অনুসরণ করেছেন। কি স্প্যানিশ ভাষা, কি ফরাসি ভাষা, কি জার্মান, যে ভাষাই 
তিনি ধরুন না কেন, তার স্বরূপ বিশ্লেষণে আছে অনুপুষ্থ পূর্ণতা। আলোচিত ভাষাগুলির 
সব দিক--তাদের উৎস ও ইতিহাস, মানচিত্রসহ প্রচলনক্ষেত্র ও চতুঃসীমা, উপভাষা ও 
মান্যভাষা, ভাষাভাবীর সংখ্যা, সাহিত্যসম্পদ, ধ্বনিতাত্বিক-রূপতাত্তিক-বাক্যতাত্তিক সংগঠন 
ইতাদি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে ভাষাজিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে বইটি একটি 
পরিতৃপ্তির আমেজ দিয়ে দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সমাপ্তিতে পৌঁছায়। কেবল যে দু-একটি 
জায়গায় প্রশ্ন থেকে যায় তার মধ্যে একটির কথা আগেই বলেছি: ইতালীয় ভাষার 
অনুল্লেখ প্রথমেই চোখে পড়ে । আরও দু-একটা জিজ্ঞাসা আছে। ফরাসি ও ইতালীয় দুটি 
ভাষা একই উৎস থেকে এসেছে, অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের 
ইতালিক শাখার আধুনিক ভাবাগুলির মধ্যে ফরাসি ভাষার উচ্চারণ খুব কম বানান- 
ভিত্তিক এবং ইতালীয় ভাষার উচ্চারণ খুব বেশি বানান-ভিস্তিক অথবা অন্যভাবে বলা 
যায়: ফরাসি ভাষার লিপি-পদ্ধতি খুবই কম উচ্চারণভিত্তিক এবং ইতালীয় ভাষার 
লিপিপদ্ধতি খুব বেশি উচ্চারণভিত্তিক। এর কারণের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন অধ্যাপক 
মন্ধ্ুমদার (পৃঃ ৯১-৯২)। আবার ফারসি ভাষা উৎসের বিচারে ইন্দৌ ইউরোপীয় বংশের 
ভাষা হওয়া সত্তেও তার শব্দভাগ্ারে সেমেটিক বংশের আরবি শব্দের সংখ্যা এত বেশি 
যে আজ আরবি-ফারসি সমগোত্রীয় বলে ভুল হয়। এই ঘটনাটির এঁতিহাসিক কারণ 
অধ্যাপক মজুমদার চমংকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (পৃঃ ২২২)। কিন্তু ইংরেজি ও জার্দান 


ভাষাবিজ্ঞানে পূর্ণায়ত দৃষ্টিভঙ্গি ৫১৭ 


ভাষা একই উৎস থেকে এসেছে, অথচ রূপতাত্তিক গঠনে জার্মান ভাষা অনেকটা 
সংশ্লেষণমূলক ভাষা, ইংরেজি অনেকটা বিশ্লেষণঘূলক। ইংরেজি ও জার্মানের এই পার্থক্যের 
কোনও এঁতিহাসিক-সাংক্ষতিক কারণ আছে কি? অধ্যাপক মজুমদার বিশেষজ্ঞ ভাষাততুবিদ 
বলেই মনে করি এ বিষয়ে তিনি যদি সবিস্তারে আলোকপাত করতেন তা হলে 
ভাষাজিজ্ঞাসুরা লাভবান হতেন। 

অধ্যাপক মোরশেদের বইটি যথার্থত আধুনিক ভাষাতত্তের বই কোন্‌ দিক দিয়ে বলি। 
“আধুনিক কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ববীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের পথে' বইটিতে 
এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী তা হলে 
আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসপ্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে 
দেখা ।' একথা আমরা জানি । বুঝতে পারি আধুনিকতাটা বিষয়বস্তুর ওপরে ততটা নির্ভর 
করে না, যতটা নির্ভর করে এই দেখার ওপরে, দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। নৈর্যক্তিক বৈজ্ঞানিক 
ৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক দৃষ্টিভ্জি। অধাপক মোরশেদের বইটিতে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই 
অনুসৃত হযেছে সমজ্ত প্রসঙ্গে। তা£ দেখি এতিহাসিক ভাষাতত্ত, ভাষার বংশানুক্রমিক 
বগকিরণ, তুলনামূলক ভাষাতত্ব প্রভৃতি তথাকথিত পবনো প্রসঙ্গও তিনি তার অ.লোচনার 
বিষয়ীভূত করেছেন। তার কৃতিত্ব এসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার প্রয়োগ। 
এসব প্রসঙ্গ ছাড়া যানে আমরা মপেক্ষাকৃত আধুনিক বিষযবস্তু বলি তা তো তার 
আলোচনায় এসেছেই, এবং এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি প্রার্জলভাবে। 
মুূলধ্বনি বা শ্বনিমের (170101)০) তত, রীপমুল বা রূপিম (01)110110) বিশ্লেষণ, 
বাক্তত্্ব (35018), অবয়ববাদী বা গঠনমূলক ব্যাকবণ (900010] 01100721), 
এমন কি রূপান্তরমূলক সুজনধর্মী ব্যাকরণ (া21900117101101001 00110190150 01211- 
1191) ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হওয়ায় অধ্যাপক মোরশেদের গ্রস্থখানি আধুনিক 
ভাষাতত্ের একটি প্রায় পূর্ণীঙ্গ গ্রন্থ হয়ে ঈঠেচ্ছে। এত প্রসঙ্গ উ্থাপিত ও আলোচিত 
হওয়া সত্তেও আয়তনে মাত্রাতিরিক্ত বিস্তার লেখক পছন্দ করেন নি। ফলে এসেছে 
অবয়বে সংহতি ও প্রকাশরীতিতে সংযম-- বৈজ্ঞানিক আলোচনার দুটি অপবিহার্য গুণ। 
বাংলা ভাষায় রচিত আর কোনও গ্রন্থে আধুনিক ভাষা।বজ্ঞানের এত দিক এত সংক্ষেপে 
অথচ প্রাঞ্জজভাবে আলোচিত হয় নি। ভাষাতত্তে প্রতাকধর্মিতা, সেমিওটিক্স, গাণিতিক 
ভাষাতত্, সংযোগতত্তের মতো আধুনিক ধারাগুলির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন 
তা আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এক কথায় বাংলার 
মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানেন অতিসমৃদ্ধ জগতে প্রবেশের পক্ষে এ বইটি 
একটি নিত্যসহায়িকা বা ৫0190101117) 

অথচ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের তত্তকথা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোরশেদ 
স্বদেশের ভাষার কথা ভুলে যান নি, দেশের মাটির নাড়ীর টান ছিড়ে ফেলেন নি তিনি। 
তাই ককৃনি ইংরেজি, পিজিন, ক্রেওল-এর পাশে চট্টগ্রামের উপভাষা, সিলেটি উপভাবা, 
নোয়াখালির উপভাষারও রূপ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। 


১৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অধ্যাপক মোরশেদের গ্রন্থখানি আধুনিক ভাষাতত্তের প্রায় সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যগ্রস্থ হলেও 
দু-একটি কথা বলবার আছে। সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্যে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান (9০০10- 
11115115109) একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা । অথচ অধ্যাপক পবিত্র সরকারের একটি প্রবন্ধ 
(“ভাষা দেশ কাল') ও ডঃ মৃণাল নাথের একটি গ্রন্থ (সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা") 
ছাড়া সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় লেখা বেশি চোখে পড়ে না। অধ্যাপক মোরশেদ 
যদি তার গ্রন্থে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের নীতিপদ্ধতি বিষয়ে একটি আলোচনা যোগ করে 
দেন তো একটি বড় ঘাটতি অংশত পুরণ হয়। 

আরও একটি কথা। বাংলায় ভাষাবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলির সর্বজনহীকৃত 
প্রতিশব্দ গড়ে ওঠে নি। ফলে একই ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এক-একজন 
ভাষাবিজ্ঞানী ব্যবহার করেছেন এক-এক রকম। “ফোনিম” (21101017)০)-এর বাংলা করেছেন 
কেউ 'ধ্বনিতা”, কেউ “মুলধ্বনি”, আবার 91870111 00107155101) 101 901011100 
010 ৮০001111081 7011111110100% এই শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন “ম্বনিম'। এই 
পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মোরশেদ যদি তার গ্রন্থে সর্বত্র বাংলা পারিভাষিক শব্দের পাশে 
পাশে মুল ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি দিয়ে দিতেন তা হলে সাধারণ পাঠকের অনেক বিশ্বাস্তির 
অবসান হত। 

বইটির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন হলেও মুদ্রণগত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। শয, ণ, ড- 
এর জন্যে যে ধ্বনিগত চিহ্ন ব্াবহাব করা হয়েছে তাব বদলে নান্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক 
বর্ণমালার (17১) চিহু ব্যবহার করলে বইটির মুদ্রণ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আর নিখুঁত 
হতে পারত! 

“সাহায্যকাবী গ্রন্থের তালিকাটি ইংরেজি গ্রন্থেব দিক থেকে নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু 
বাধ্লা গ্রন্থের তালিকাটি আরও একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত। 11807 101191117 901901৩0 
1018100019৮010-র £101110115 01100 90101109 01 1.7118010 যেমন বহু প্রনো বই 
হওয়া সর্তেও ভাষাবিজ্ঞানের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য প্রাথমিক পাঠ্য গ্রন্থ, 
তেমনই বাঙালি পাঠকের কাছে আচার্য সুকুমার সেনের “ভাষার ইতিবৃত্ত ঠিক আধুনিক 
ভাষাতত্তের বই না হলেও চিরাষত সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয় মনে হয়। কিন্ত এহ 


বাহ্য। এসব ছোটোখাটো ঘাটতির কথা ছেড়ে দিলে অধাপক মোরশেদের গ্রন্থটি বাংলায় 
আধূনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় সংযোগ, সন্দেহ নেই। 
উিলএভালা, 


৭/২/ ১৯৯৮ 


২. বাংলা বানান-সংক্ষার 


বাঙলা বানানবিধি'-__ডঃ পবেশচন্দ্র মজুমদার 
সাবস্ধত লাইব্রেবী, কলকাতা-৬, দাম-১০টাকা 


বাংলা বানান সম্পর্কে বিতর্কেব সূচনা হব'র পর থেকে এ সম্পর্কে অধিকারী অনাধিকারী 
কেউই নিঙ্গস্ব মত প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। আবার অতি সাম্প্রতিককালে 
যারা এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন তাদেব অধিকাংশেরই আলোচনা আংশিক ও 
পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ মজুমদারের আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি 
সংক্ষিপ্ত হলেও একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অর্থাৎ বানান-সংস্কারের বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে সামগ্রক আলোচনা এবং বানান সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার বিধিবদ্ধ বিন্যাস। 
এছাড়া, লেখকের একটি লক্ষণীয় গুণ হল দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও বাপ্তি। তিনি তার 
মালোষ্চনায বাংলা বানান-বিতর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তো দিয়েছেনই, তাছাড়া প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে পূর্বজিজ্ঞাস্ুদেব মত উদ্ধত করেছেন, সে সম্পর্কে িচার বিতর্ক করে অগ্রণীদের 
গ্রহণযেগা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার আলোচনাব আর একটি বড় দিক হল বানান- 
সংক্কাব সম্পর্কিত তার প্রস্তাবেব ব্বহাবিক উপযোগিতা । 
সাম্প্রতিককালেব ভাযাবিজ্ঞানীদেব মধ্যে অধ্যাপক মজুমদাবের স্বীকৃতি অবিসন্বাদিত। 
তার এই স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা রয়েছে তার মান্মপ্রচাব-নিমুখ সনিষ্ঠ সাধনলব্ পাণ্ডিত্যে। অথচ 
মতি পাণ্ডিতোর (০091)1) ফলে দৃষ্টিভঙ্গি যে অধিকাংশ সময় ভারসান্য হারিয়ে ফেলে, 
লেখকের তর্তঁলোলুপতা (11701 17101110111) বাস্তবতা ও প্রয়োগ-সম্ভাবাতাকে যে ভুলে 
যায়, ড. মঞ্জুমদারেন আলোচনাযষ সেটা আদৌ চোখে পড়ে না। ফলে তিনি বানান সংস্কারের 
এমন কতকশুনি সুর দিয়েছেন যা কোনো ক্রমেই চরমপন্থী নয়, যা সহজ স্বাভাবিক ও 
প্রযোগসস্তব 09801105010) অথচ যুগোপ শ্যাগ। ও প্রগতিশীল ।বানান সমস্যার যে সমাধান 
তিনি দিয়েছেন তা বাস্তব উপমোগিতা ও ব্যবহারিকতা সম্পর্কে কত সচেতন তা বোঝা যায় 
তার দৃ্টিভিঙ্গিব মূল বাখ্যানে 5 উদ্দেশ্য মুখ্যত বানান-সংস্কার হলেও মনে রাখা দরকার, 
উচ্চাবণ-মুখী বানান পদ্ধতি চালু করাল অতিরিক্ত আগ্রহে যেন অযথা টাইপের সংখাবৃদ্ধি না 
ঘটে। বানান সংস্কার এমনভাবে করতে হবে যাতে টাইপের সংখ্যা কমে অথবা সহজভঙ্গীর 
টাইপেব বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় । এর ফলে বানানরীতি যথেষ্ট সহজ ও লঘু হবে।” প্রঃ ৮) 
৷ সম্পূর্ণ উচ্চারণ-অনুসারী বানান (110170110 0111101512101)5) পুবর্তন তিনি সমর্থন করেন 
না, তার কারণ মতি প্রগতিশীলভার লোভে এতে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বিভ্রাট ঘটবে এবং 
স্বাভাবিকতা নষ্ট হবে ' যেমন-_ জন” জোন, মন মোন, যদি-জোদি, অভ্যাস--ওব্বেশ ইত্যাদি 
দেখা দেবে । “এমন কি প্রকৃত বাওলা শব্দেও এক ধরনের নৈরাচার দেখা দেবে নেরম/নরোম 
গরম/গরোম, ঘুমান/ ঘুমানো/ঘুমনো/ ঘুমুনো ইত্যাদি।” (পৃঃ ৯)। স্বাভাবিকতার কথা বিচার 
কবেই তিনি বলেছেন বাহলা বানান জার্মান ভাষার মতো উচ্চারণ-অনুসারী করা সম্ভব নয়, 
উচ্চারণে ও বানানে পার্থকা থাকবেই । তেমনি বাংলা বানানের সরলীকরণের নামে কেউ 


৫২০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কেউ যে স্বৈরাচার শুরু করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। ফরাসী ভাষায় বানানে ও উচ্চারণে 
আকাশ-পাতাল তফাৎ ।কিস্তু বানান থেকে উচ্চারণ সঞ্চরণে নৈরাজ্য নেই। বানান ও উচ্চারণে 
বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একটি অন্তর্নিহিত বিধিবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাতেও এরকম অন্তর্নিহিত 
বিধিবদ্ধতা প্রয়োজন । জার্মান ভাষার বানানও পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুগ নয় ।স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে 
সঙ্গতি লক্ষ্য করা গেলেও ব্যপ্রনধ্বনির ক্ষেত্রে জার্মানভাষাতেও বানান ও উচ্চারণে অসঙ্গতি 
বেশ চোখে পড়ে। আপাতত একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে-_-াঃ& শব্দে 
এবং 1820 শব্দে ৪'-এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথম শব্দে এর উচ্চারণ হল কৃ” কিন্তু দ্বিতীয় 
শব্দে গ'। কিন্তু এই অসঙ্গতিও নিয়মবদ্ধ। জার্মান ভাষায় শব্দান্তিক ঘোষধবনি (0741 ৬০1০০৫ 
0011501)91)0) অঘোষ হয়ে যায় । ফলে শব্দের শেষে ঘোষ বনাম অঘোষ ব্যঞ্জনের স্বনিমীয় 
পার্থক্য (91101161710 0011101850) নিষ্কিয় হয়ে যায়। একেই বলে 176811911580107, তা ভাষা- 
বিজ্ঞানীরা জানেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো আধুনিক ভাবাতেই বানান পুরোপুরি উচ্চারণ- 
অনুগ নয়; তা সত্তেও সব ভাষাতেই একটা গভীর নিয়মবদ্ধতা রয়েছে । আমাদের মনে হয় এ 
বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই যে, বাংলা বানানকেও “নিয়মতন্থ্ধে আনা বোধ 
হয় একেবারে অসম্ভব হবে না।” 

বানান সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটনের আগে ডঃ মজুমদার বানান-বিপর্যয়ের যে কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করেছেন তা যথাযথ ও ইতিহাস-সিদ্ধ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বানান সরলীকরণের 
যে পৃথক-পৃথক আদর্শ অনুসরণ করছে তাতে কোনো আদর্শ মানদণ্ড তো গড়ে উঠছেই 
না, উপরস্তব জনসাধারণের মধ্যে নানা বিশৃজ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। আর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক- 
সামাজিক কারণগুলির ভূমিকাও কম নয়। যেমন ঃ “একদিকে হিন্দী অপরদিকে বাঙলাদেশী 
বাঙলা- এই উভয়ের চাপে পশ্চিমী বাঙলার অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই 
হিন্দীর প্রভাবে জন্তা, বন্ধ্‌, দুধ প্রভৃতি অজন্ন বানান ও উচ্চারণ বাঙলা ঘাঁটি গাড়ছে; 
অপরদিকে সংস্কৃত এতিহ্য থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশী বানান ও 
শব্দগঠনের নৈবাজা এদেশে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যেমন বাঙলাদেশী 
উচিৎ, উৎকর্ষতা, স্বাধীনতাত্তোর, শারীরিক শিক্ষক ইত্যাদি।” (পৃঃ২)। এর সঙ্গে 'র ও 
'ডু'-এর ব্যাপক বিপর্যয়ের দৃষ্টাত্তগুলিও স্মরণীয়। অবশ্য এটাও মনে হয় যে, এসব 
বিপর্যয় শুধু বাংলাদেশী উপভাষার প্রভাব নয়, শিক্ষার দোষও আছে। 

নানা সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলা বানানে এক রকম নৈরাজ্য 
ও স্বৈরাচার উপস্থিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত বাংলা বানান 
সংস্কার সমিতি (১৯৩৬) যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকায় তৎকালীন উপাচার্য 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “বাংলা বানানের একটি বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ বিশ 
বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।” 
বহুকাল পূর্বে উচ্চারিত এই উক্তি আজকের পরিস্থিতি সম্পর্কে অব্যর্থ ভবিষ্যৎ-বাণীর 
মতো শোনায়। ভাষার ক্ষেত্রে এরকম স্বৈরাচার ও নৈরাজ্য যখন সূচিত হয় তখন একটি 
সর্বজনগ্রাহ্া আদর্শ রূপ (9211910 (07) গড়ে তোলার উপযোগিতা ইতিহাসে অনেকবারই 


বাংলা বানান-সংস্কার ৫২১ 


অনুভূত হয়েছে। ভাষা নৈসর্গিক বিধানে আপনা থেকেই বিবর্তিত হয় ঠিকই, কিন্তু অনেক 
সময় সচেতন পরিকল্পিত পদক্ষেপের প্রয়োজনও দেখা যায়। জার্মানীতে যখন আঞ্চলিক 
উপভাষাগুলির স্ব-স্ব প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শ ভাষারূপের 
আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছিল তখন "5০০7০ 91১$-এর উদ্যোগে অনুরূপ পরিকল্পিত 
সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়েছিল, যার ফলশ্ুতি হল-_10001501)6 [71001)510901)6? 
09179) 91210210 91১০০০1। বা আদর্শ চলিত জার্মান ভাষা । আজকের দিনে বাং 
বানান সম্পর্কেও অনুরুপ সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন রষেছে। সাম্প্রতিক কালে যাঁরা 
পরিকল্লিত আদর্শের সন্ধান করেছেন তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভাষাততৃবিদ পরেশনন্ত্র 
মজ্মদারের আলোচনা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় । বাংলা বানান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে 
তার অবদান দ্বিবিধ (১) আজকের নৈবাজ্যের মধ্যে একটি সর্বজনীন বানানপদ্ধতির 
পরিকল্পনা (২) বাস্তবতার সঙ্গে সামর্জস্য রেখে বানান সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাব প্রণয়ন। 
ডঃ মজুমদার বাংলার বানান-সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। বাংলার সহোদব স্থানীয় 
ভাষাগুলির বানানের সঙ্গে তুলনা করে তাদেব সঙ্গে যথাসাধ্য সঙ্গতি রেখে বাংলা বানানের 
মান নির্ণয় করেছেন। তার আলোচনায় এবিধ ব্যাণ্ণ ধেমন আছে, ভেমনি আছে বিশ্লেষণের 
গভীরত।। স্বয়ং ভাষাবিজ্ঞানী বলে তিনি বানান- সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
তলিয়ে দেখেছেন এবং এতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। 
বাংলা বানান-সংক্কারের সঙ্গে লিপি-সংস্কারের সমস্যা জড়িত। একটি উদাহরণ দিলেই 
বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বাংলাব 'আযা” ধ্বনিটি আধুনিক বাংলায় স্বতন্ত্ মূলধ্বনি ব' ্বনিমের (1৮০- 
10170) মর্যাদা লাভ করেছে, “এ' থেকে “আযা' এখন পৃথক হয়েছে বলেই 'বেণা” ও 'ব্যালা'র 
মধ্যে অর্থ পার্থকা ঘটে ।অথচ “আযা" ধ্বনিব জন্যে বাংলায় কোনো বর্ণ 091০1) নেই । যুক্তিশীল 
মানুষ মাত্রই স্বীকার কববেন “ম্যা'ব জন্যে বাংলায় স্বতন্ত্র বর্ণ প্রয়োজন। এই সমস্যাটির কথা 
লেখক উত্থাপন করেছেন । বর্ণমালায় 'আ” ধ"নির হান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন । মোট 
কথা, বাংলা বানান-সমস্যাকে যতদিক থেকে দেখা সম্ভব এবং যত অংশে বিশ্লেষণ করে বিচার 
করা সম্ভব তা সবই তিনি করেছেন। দুঃখের বিষয় এবব ”' একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে কিছু মুদ্রণ- 
প্রমাদ থেকে গেছে। যেমন-__ধরণ (পৃঃ %.৯) বসু পৃঃ ৬), সংস্কৃতানুগতো (পৃঃ ৬) ইত্যাদি। 
এইসঙ্গে গ্রছের একটি ঘাটতির কথাও উল্লেখ করাযায়। লেখকা নজেই স্বীকার কবেছেন “ইংরেজী, 
ফরাসী ও জার্মান ধ্বনির বাওলা প্রতিবণীকিরণ সম্পর্কোকছু বলা গেলো না।” লেখক প্রতিষ্ঠিত 
ভাষাবিজ্ঞানী বলে এ বিষয়টি সম্পর্কেও টার আলোক-সম্পাত প্রতাশিত ছিল৷ অন্যানা ভাষায় 
প্রতিবরীকরণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এসম্পর্কে একটি অগ্রণী গ্রন্থের কথাও মনে পড়ছে-_ 
“ভারতীয় ভাষাও মে লিপ্যত্তরণ” (181191110191101) 11) [01217 1,011608765-101 [7 
৩956170, 9200110101501910 1৯101102101, 1979) ।ড$ঃ মজুমদার যদি বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে 
বাতার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এবিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন তবে আমাদের 
বানান-সমস্যার আরো একটি উপেক্ষিত দিক উদ্ঘাটিত হবে। 
_সারস্বত', 
মাঘ-চৈত্র, ১৩৯০। 


৩. ভাষা প্রসঙ্গ : একটি প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
'ভাষা ও মস্তিষ্ক" ৫ ডাঃ নৃপেন ভৌমিক, দীপ প্রকাশন 
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“তাদের (মানুষের) ভাষাই হলো 'তাদের আত্মা।” আর 'তান্রে আন্মাই হলো তাদের 
ভাষা"। আত্মার অস্তিত্বের বিতর্কিত প্রশ্নে না গিয়েও ভিলহেল্ম ফন্‌ হুমবেস্টের কথার মুল 
তাৎপর্যটুকু আমরা সবাই স্বীকার করে নিই -_ মানুষের অস্তরের সঙ্গে রয়েছে ভাষার 
নিবিড় সম্পর্ক। তাই ভাষা সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার আর গবেষণার অন্ত নেই। 
বেদের 'পদপাঠ' থেকে এদেশে ভাষা বিশ্লেষণের সূচনা । তারপরে কত তত্তুকথা, পাণিনি 
পতঞ্জলি, কাতআয়ন, চন্দ্রগোমী, ভর্তহরি, ভট্রোজি দীক্ষিত হয়ে ব্যাকরণের কত ধারা কত 
সম্প্রদায়” এন্দ্র, চান্দ্র, জৈনেন্দ্র, শাকটাযন, হেমচন্দ্র, কাতন্দ্রকলাপ), সারস্বত, মুদ্ধবোধ, 
জৌমর, সৌপদ্ম, নবানায ইতাদি। পাশ্চাতা কত স্তর কও প্লাণা- বাকরণ (0111)- 
11191), তুলনামূলক ভাষাতত্ (00111001711 151)11010%) এতিহাসিক বা কালক্রমিক 
ভাষাবিজ্ঞান (17151011021 01 101001101710 111570150)05), বর্ণনামূলক বা এককালিক 
ভাষাবিজ্ঞান (09507119110 0 9$11010101110 1111101150105), অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান 
(১1171011101 11110151105), সংবর্তনী সপ্রননী ব্যাকবণ ((1111510111)21101121 0001701- 
[1৮০ 0121011121) সমাজ ভাযাবিজ্ঞান (99০10-1,11%0815110) মনোভাধষাবিজ্ঞান (৮৮- 
0100 11111151105) ইত্যাদি। নিত্য নতুন তত্ত্ব ও মতবাদের জন্ম ও বিকাশ এখনো হযেই 
চলেছে। তবু ভাষাজিজ্ঞাসায় মানুষের তৃপ্তি নেই, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মতো মানুষ বলতে 
পারে না-_ তাকে আমি জেনেছি, তাকে আমার জানা হয়ে গেছে। বরং অনন্ত জিজ্ঞাসা 
নিয়ে বৈদিক কবির মতো মানুষকে এখনো বলতে হবে--“বাক্‌ চার প্রকাব। এব মধ্যে 
তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। শুধু চতুর্থ প্রকাব বাক্‌ মানুষেরা বলে থাকে ।”২ 
অর্থাৎ ভাষাব রহসা কেবল চার ভাগের এক ভাগই মানুষ জানতে পেরেছে । ভাষাজিজ্ঞাসায 
এই অতৃপ্তি রয়েছে বলেই ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা ও অন্বেষণা এখনো এগিয়েই 
চলেছে। ভাষাবিজ্ঞান তাই বিজ্ঞানের অন্যানা শাখার মতোই একটা জীবন্ত বিজ্ঞান (11%- 
111 5010100)। এই বিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা হলো 
ডাঃ নৃপেন ভৌমিকেব 'ভাষা ও মততিক্ষ”ণ (২০০২)। 

ভাষ। সম্পর্কিত, সব লিজ্ঞাসার আদি জিজ্ঞাসা হলো-_ভাষার উৎস কী? “কমন 


১।0)4৩1 01৩ ৬০০১1)/০৩৩1//)৩1 06৭ ৬1৩15০11151) পাযাএ০17090055 10917751501, 1949, 7 2 
২। চত্বারি বাকৃপরিমিত৷ পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা মে মনীমিণঃ। 
গুহা ত্রীনি নিহিতা নেঙ্গয্ডি তবীযং বাচো মনুষ্যা বদাস্ত।। _-ঝগ্বেদ সংহিতা ১/১৬৪/৪৫। 


ভাষা প্রসঙ্গ : একটি প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা ৫২৩ 


করে ভাষার জন্ম হলো? সেই আদ্যিকালে মানুষ মনে করতো জগতের অন্য সবকিছুর 
মতোই ভাষাও ্রশ্বরের অলৌকিক নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে 
বলা হয়েছিলো- ঈশ্বর একটি মাত্র মানব-দম্পতি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের একটি 
মাত্র ভাষা ছিলো। পরে আবার ঈশ্বরেব নির্দেশেই এক ভাষা থেকে অনেক ভাষার সৃষ্টি 
হলো- সেগুলি এতই পৃথক যে এক-ভাষাভাষী লোক অন্য-ভাষাভাষীর কথা কিছু বুঝতেই 
পারবে না। 

4570 010 1,010 5010, 3611010, [10 0501019 15 0110, 2170 (1)0% 1190 911 0179 
17011071950, 

00 (0. 1091 119 0 00৮৮1). 2110 (11010 00110011110 (1011 11111911815. 11101 1110৮ 
108 1101 7111001510110 010 00110110015 5]০00]) ১০ (10 1,010 500100100 (17011)... 
(1001) 111১ 9০0 01 911 (170 00111. . (10 1,010 010 11010 00111011110 (1)0 1917719120 
01811 11)0 02111) "৩ 

এমনি কত অলৌকিক কল্পনা করেছে মাদিকালের মানুষ ভাষার সৃষ্টি সম্পার্কে। 
অনেক পরে যখন সভ্যতার আরো বিকাশ হয়েছে, যুক্তিবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন 
সনীষীরা জীবনের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ করে ভাবার সষ্টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 
এ বিষয়ে মহামনীষী মাক্সম্যলর (18510001101) চারটি তত্ত বা মতবাদ উল্লেখ করেছেন £ 
(ক) বাউ-ওয়াউ মতবাদ বা বনাম্সক মওবাদ (9০৬৬-৮০৮৮ 00001 01 0170110)101960110 
(103001৬) 7 এই মতবাদের বর্তব। হলো- গীবজগ্ত না পশুপক্ষীরা যে ধ্বনি সষ্টি করে 
সেই ধনির অ-ুকলণ করে অর্থাৎ অনেকটা যেন তারই প্রতিধ্বনি কবে আমরা সেই 
সেই পশ্ঃপ্রাণীর নামকরণ করে থাকি। বেমন- ঝি বি পোকার নাম যেন তার পাখার 
সাহাযো সৃষ্ট কিত প্ননির অনবরণে করা হয়েছে। 

(খ) প২-পুহ বা টাটু টাট মতবাদ বা আবেগমলক মতবাদ (1)001)-0001) (1)001% 01 
11)1010)00110181 (11001) : গীপনের এক একটি ঘটনা ও মনু শত আমাদের মধ্যে এক- 
এক রকমের আবেগ াগিমে দেয় এবং সই আবেগা? জাগার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখ 
দিয়ে যেন আপনা থেকেই মাবেগ উদ্নাস ক্রোপ-থুণা '1স্ময় উত্ডেজনাসুচক কোনো ধ্বনি 
বেরিয়ে মাসে। এ পরবনির সাহায্যে নামরা এ আবেগের কারণ-রূপ নস্ত বা ভাবের 
নামকরণ করি । এই ৩ওর উদাহরণ দিতে গিয়ে ভাষাবিহ্ঞানী তারাপুর ওয়ালা বলেছেন-- 
আদিম মানুষ প্রিয় বা বার্ত গ্রিশস পেলে শ্রানন্দের ধাণি খরতো পর্র্‌ ()007)। 
সংস্কৃতে এপ্রয়' শব্দ এবং ইংরেজি 10010 শবে (পি এব স্থানে ক্রু) এই পর্র্‌ (90171 
ধ্বনির যেন প্রতিপ্ননি শোনা যায় 

(গ) ডিং-ডং মতবাদ অথবা দেহিক প্রাতক্রিয়ামশক মতবাদ (011/-00911 (0001৮ 
01 02011010110 (11001) £ এহ ম৩ঙবাদের বঞ্তবা হল বাহ্যজগতের বিশেষ বস্ত বা 
ঘটনা মানুষের ইন্দ্রিয়ের আবেগ উাঞ্ডেন্গনা ছাড়াও এমন সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, 
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৫২৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সেই দৈহিক প্রতিক্রিয়ার বশে তার মুখ দিয়ে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি বেরিয়ে 
আসে। ইংরেজী 212-2% শব্দটি আঁকা-বাঁকা পথ দেখে মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
এসেছিলো। বাংলা “হৈ-চৈ", 'হিজিবিজি', “হুলুস্থুল' প্রভৃতি শব্দ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো। 

(ঘ) য়ো-হো-হো মতবাদ (%০-)০-1)০ 1115015) : এই মতবাদ অনুসারে ভাষার 
ধ্বনি মানুষের শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। দৈহিক শ্রম লাঘব করার জন্যে ভারি কাজের সময় 
মানুষ মুখ দিয়ে কতকগুলি ধ্বনি সৃষ্টি করে। যেমন-_মজুরেরা কোনো ভারি জিনিস 
টানবার সময় বলে “হেইয়া-হো” কিংবা পাল্কি-বাহক লোকেরা বলে 'হ-হ-না”। ইংরেজীতে 
নাবিকেরা জাহাজের দাঁড় টানার সময় সমবেত কণ্ঠে বলে “য়ো-হো-হো”। এই থেকে 
₹রেজী +1)981 শব্দটি এসেছে। অন্যান্য মতবাদের মতো এই মতবাদের দ্বারাও খুব কম 
সংখ্যক শব্দের ব্যাখ্যা করা যায়। 

ওপরে যে চারটি মতবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কোনোটিই 
সন্তোষজনক নয়। এইসব মতবাদের দ্বারা ভাষায় ব্যবহৃত কিছু-সংখ্যক শব্দের উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু এসব শব্দ ছাড়া ভাষায় আরো বহুসংখ্যক শব্দ ব্যবহৃত হয় 
যাদের উৎপত্তির কোনো ব্যাখ্যা এইসব মতবাদে নেই। বলা বাহুল্য এসব তত্ত্বে মাত্র 
কয়েকটি শব্দের উৎস ছাড়া ভাবাসৃষ্টির খুব বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো না। 
প্রায় সব ব্যাপারে অলৌকিক সৃষ্টি তত্বের বদলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকে পাশ্চাত্য 
মনীষীদের দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দিলো অন্য একটি যুগান্তকারী রচনা। সেটি হলো চার্লস্‌ 
ডারউইনের (01891105 [021৮117) “দি অরিজিন অব্‌ স্পেসিস্‌ (01) 01181. 01 9০- 
0109) বইটি (১৮৫৯)। এই গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টির যে বাাখ্যা দেওয়া হলো তার সঙ্গেই 
জড়িয়ে আছে ভাযাসৃষ্টির ততৃ। ডারউইনের সেই তত্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে 
মোটা রেখায় সেটা এইভাবে আমরা চিহিত করতে পারি : ঘুর্যমান গ্যাসীয় পিগু থেকে 
জাত পৃথিবীতে প্রথমে জড় পদার্থের (11810) সৃষ্টি হয়েছিলো, তারপরে বিবর্তনের 
(০৮০18107) ফলে জড় থেকে ক্রমশ শ্যাওলা-বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী ইত্যাদির জন্ম হলো। 
অর্থাৎ জড়ের বুকে প্রাণের 116 আবির্ভাব হলো। তারপর মানুষের আবির্ভাব হলো-_ 
পৃথিবীর বুকে মননশীল প্রাণীর আবির্ভাব হলো অর্থাৎ প্রাণের (016) পরে এলো মন 
(01170)। এখন এটুকু মানতে বাধা নেই যে, জড়ের চেয়ে যেমন প্রাণ ছিলো সূন্ষ্মতর 
ও উন্নততর ক্রিয়া, প্রাণের চেয়ে তেমনি মন হলো সুন্ম্মতর উন্নততর ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার 
ক্রমকে বিবর্তনের তিনটি স্তর বলতে পানি এবং এটাও এখন অনুভব করি যে, “মন' 
(10) হলো আজ পর্যন্ত বিবর্তনের শেষ ধাপ। মানুষ হলো এই মনের অধিকারী । 
“মানব' কথাটিও এসেছে মন্‌ ধাতু থেকে। এই মনই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্য 
দান করেছে। মন হলো মানুষের স্বাতন্ত্যসূচক চিহ্ু (0110107109)। 

মনত্তত্ববিদেরা বলেন মনের তিনটি দিক (8599015) বা মনের ব্রিবিধ বৃত্তি (90811) 
হলো : চিন্তন (01101175), সন্কল্প (৬/11117%) ও অনুভব (991116)। ত্রিবিধ বৃত্তির যে 
ক্রিয়া, তাকে মনের অধিকারী মানুষ প্রকাশ করতে চায়, অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে 
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চায়। এই প্রকাশ (1250016551017) ও সঞ্চার (00হাহ701111580011)-এর তাগিদেই মানুষ 
নানারকম মাধাম আবিষ্কার করেছে। এইসব মাধ্যমের মধ্যে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত 
মাধ্যম হলো ভাষা (875195৩)। সুতরাং মনের বিকাশের সঙ্গে ভাষার বিকাশ 
অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মনহীন প্রাণীর ভাষা নেই, আর মন আছে বলেই মানুষের ভাষা 
আছে। ডাঃ ভৌমিক ঠিকই বলেছেন ঃ “মানুষ ভাব বিনিময় করে কথা দিয়ে, ভাষার 
মাধ্যমে । শুধু ভাব বিনিময় কেন, মানুষ চিন্তা করে ভাষার সাহায্যে।”” পৃঃ ১) এই 
উক্তির দ্বিতীয় অংশটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই গভীর সত্য প্রথম ধরা পড়েছিলো প্রতীচ্যের 
আদি দর্শনাচার্য প্লেটোর উক্তিতে ঃ “চিন্তা ও ভাষা মূলত একই। পার্থকা শুধু এইটুকু 
যে, চিন্তা হলো আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি 
আমাদের চিত্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তা-ই হলো ভাষা ।”৪ 

যদিও মন থাকলেই ভাষা থাকবে-_ এটা অপরিহার্য ভাবে সত্য নয় (যেমন মূক 
মানুষের মন আছে কিন্তু ভাষা নেই) তবু অন্য প্রাণী থেকে মানুষের একটি স্বাতন্ত্যসূচক 
বৈশিষ্ট্য হলো ভাষা । লেখক এই মূল সত্যটাই বলেছেন সহজ করে- ভাষা মানুষকে 
মানুষ করেছে। ভাষাই “পশুদের তুলনায় আমাদের বাড়তি জিনিস, মানুষের নিজ্ব 
বিশেবত্ব। কথাই আমাদের মানুষ করেছে। ভাষা ও লিপির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানুষের 
শ্রেন্ঠ আবিষ্কার" €্ঃ-১) মনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদা। 

এই মন কী, সে বিতর্কের শেষ নেই। মন কোনো বিঘুর্ত বিদেহী ভাবসত্তা, নাকি মন 
হলো মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র__সেই বিতর্কে আমরা যাবো না। লেখকও সেই বিতর্কে না 
গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মনকে মস্তিক্ষেব ক্রিয়া ধরে নিয়ে মস্তিষ্কেরই সঙ্গে ভাষার 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। অবশ্য এতকাল ভাষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক 
ভাষাবিজ্ঞানীদের যে দৃষ্টি এডিঘে গেছে, তা নয়। বরং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে এত 
বেশি বিধিবদ্ধ আলোচনা হয়েছে যে, ভাষাবিজ্ঞানে 'মনো ভাষা বিজ্ঞান 
(05501)01178150105) নামে একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ ধারাই গড়ে উঠেছে, এমন কী ভারতীয় 
ভাষাতেও এ বিবয়ে দু'একটা বিধিবদ্ধ আলোচনা 'চাখে পড়ে। যেমন-_ডঃ সুর্যদেব 
শান্ত্রীর হিন্দীতে লেখা 'মনোভাষিকী' (১৯৪৩)। এটি উৎকৃষ্ট রচনা: কিন্তু বাংলায় 
মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে লেখা বই বড়ো একটা চোখে পড়ে না। অথচ সমাজভাষাবিজ্ঞান 
(3০9০3011170150109), উপভাষাতত্্ 00191901010) ও উপভাষা বিষয়ে ক্ষেত্র-গবেষণা 
পশ্চিম বাংলায় ও বাংলা দেশে যথেষ্টুই হয়েছে। মনোবিজ্ঞানে ডঃ নৃপেন ভৌমিকের 
বইটি এই অনুর্বর মরুক্ষেত্রে ওয়েসিসের মতো। বিশেষত মস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক 
এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাঞ্জল বাংলায় আগে আলোচিত হয় নি, একথা জোর দিয়েই 
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বলা যায়। বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন বসু যখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চায় সম্ভাবনার 
কথা বলেছিলেন, তখন অনেকেই তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ 
ভৌমিক তার একাধিক রচনায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত 
করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিরল। আজকে যখন 
বিজ্ঞানকে গণচেতনায় ছড়িয়ে দেবার কথা উঠেছে, তখন তার লেখাগুলির গুরুত্ 
অপরিসীম। আগেই বলেছি, মন কোনো বিমূর্ত সম্তা নাকি মন শুধু মত্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের 
ক্রিয়া সেই কুট দার্শনিক বিতর্কে লেখক ডাঃ ভৌমিকও যান নি। এতে গণচেতনায় 
বিজ্ঞানকে সঞ্চারিত করা এবং বক্তব্য বিষয়কে প্রার্জল করে €তালা সহজই হয়েছে। 
ডাঃ ভৌমিকের “ভাষা ও মস্তিচ্ব” গ্রন্থের প্রথম তিনটি বিভাগ-_“কথাই আমাদের 
মানুষ করেছে", ভাষা শেখায় মত্তিষ্ষের ভূমিকা” এবং “ভাষা শেখার কলা কৌশল' 
ভাবাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তী বিভাগগুলি অনেকটা চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের অঙ্গ, যদিও এই বিভাগগ্ডলিও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং সাধারণ 
শিক্ষিত পাঠকেরও আকর্ষণের বিষয়। প্রথমোক্ত বিভাগের অধায়গুলিতে ভাষাবিজ্ঞানের 
অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী হলেও অনেক ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ভাষার 
একেবারে গোড়ার কথাই তিনি ঠিক ধরেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী যেখানে বলেন -+4& 171- 
£1018/20 15 0 5$511)) 01 010111291 ৮9০] 55111901১10 ৮1101) 10101110915 01 2 
500191 7011) ০00101810 9190 111101801,”৭ গ্রন্থকার ডাঃ ভৌমিক সেখানে বলেন-_ 
“ভাষা তো আসলে বহু শব্দের সমাহার। আর শব্দগুলি হলো প্রতীক যার প্রত্যেকটির 
আলাদা আলাদা অথ আছে। শুধু শব্দগুলো মনে পলাখলে তো চলে না, মনে রাখতে হয় 
প্রতীকার্থও” | (পৃঃ-২৭)। দুজনেই ভাষার প্রতীকধর্মিতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। 
আসলে ভাষার ধ্বনি তো আর তার বহিরঙ্গের গঠন, ভাষার প্রতীকার্থই তার প্রাণ, 
এখানেই ভাষার উপযোগিতা । সাধাবণ ভাষার তত্্কথা বিশেষ বিশেষ ভাষার মূল গঠন 
প্রকৃতি সম্পর্কেও লেখকের বক্তবা ভাষাবিজ্ঞান সম্মত। লেখক যখন বলেন বাংলা 
ভাষায় আছে প্রায় ষাট হাজার শব্দ, ইংরেজিতে আড়াই লক্ষ । পৃথিবীর প্রাটান সনাতনী 
ভাষাগুলির একটা সুবিধা ছিল-কয়েক শত শব্দমূল বা ধাতু জানলেই কাজ চলতো । 
প্রত্যয়বিভক্তি জুড়ে তৈরী করা যেত হাঞার-হাজার শব্দ। আজ থেকে প্রায় দুহাজার 
বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভাবন করেছিলেন আট শত ধাতু বা শব্দমূল। তার 
উপর ভিত্তি করেই এক বিশাল শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল সংস্কৃত ভাযা। আধুনিক 
ভাষাগুলি অতটা ধাতুনির্ভর নয়_-ব্যাকরণের অনুশাসনও অনেক শিথিল। ফলে ভাষাকে 
শিখতে হয় প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে””, (পৃঃ-২৭) তখন তার উক্তি পাণিনির 
ধাতুবিষয়ক মতবাদ (1001 111001)-এর সঙ্গে একালের ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুকুমার 
সেনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ডঃ সেন অনেকটা একই রকম কথা বলেছিলেন 





৫ 9১1165৬2170, ৮0৮৭৫ 11, ঠা) 11000006010 (0 1911070015016 55161706, ৩৬ [1৬৩% 9810 (01)- 
৬৪1516515৭9, 1947, ০). 1 


ভাষা প্রসঙ্গ . একটি প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা ৫২৭ 


বহুকাল আগে। তিনি বলেছিলেন- ধাতুর সঙ্গে প্রতায়-বিভক্তি যোগ করে বহুল শব্দ- 
সৃষ্টিতে প্রাটীন ভাষা সংস্কৃতের ক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর অন্য ভাষা থেকে 
কৃতখণ শব্ধ (1,001) 014) বেশি নিয়েছে আধুনিক ভাষা । এ পথে ইংরেজি নিজেকে 
সমৃদ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। 

'ভাষা কি মুদ্রিত স্মৃতি? এবং ভাষা শেখায় স্মৃতির ভূমিকা” অধ্যায় দুটি আমাদের 
বহ্কালের জিজ্ঞাসার বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয়। ম্মৃতিকে লেখক তিনটি শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন-- সহজাত, মুদ্রিত এবং অর্জিত। সহঙ্গাত স্মৃতি নিয়ে প্রাণী জন্মায়, মুদ্রিত 
স্মৃতি তৈরি হয জন্মের ঠিক পরপরই, মাব অর্জিত স্মৃতি হল তাব সারাজীবনেব সচেতন 
প্রয়াস” (পৃঃ ১৪)। এই তিনপ্রকার স্মৃতির মধ সুদ্রিত স্মৃতিই ভাবা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ওরুত্রপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। “পবীক্ষা ও দৃষ্টান্ত থেকে এটাই মনে হয় যে, মানুষের 
ভাষা শেখার ক্ষমতাও সুদ্রিত স্মৃতির সঙ্গে জাড়িত। মুদ্রণ প্রক্রিয়াটি ঘটে যায় জীবনের 
প্রথম ছখ বছবেব মধে।। ছয বছর বয়সের মধ্যে শিশুকে যে কোন একটি ভাষা শিখে 
নিতেই হবে। ধভাবতই শিশু প্রথম ভাষাটি শেখে মায়ের কথা শুনে। সেটাই হয় তার 
মাঠভাষা। ... ছষ বছর বয়সের পর ভাখা শিক্ষার স্বাচ্ছন্দা ও সাবলীলতা ধারে ীবে 
আাপে। ঠাই শিশ্ককে কোন বিদেশি ভাষা শেখাতে হলে তা শুরু কর! উচিত তার 
শৈশবে । সজব হলে ছয় বছরের ভেতর” (পৃ₹-২৬)। লেখকেব এ নির্দেশ মনোবিজ্ঞানের 
এাহণীয় বিষষ। এটি প্রযোগমুলক ভাষাবিজ্ঞানের (400101190 1-771015০5) নিষমে দ্বিতীয 
শাধা শিক্ষাদানের মূলনীতি এবং সমাজ (9০9০10-111180151109) ভাযাবিজ্ঞানের আলোকে 
শামাদেব দেশের ভাযাপরিকল্পনাব ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় আদশ। অল্প বয়সে, ভারতীয় শিশুব 
ইংবেজীা শিক্ষাব বিতর্কিত বিষষে এই উক্তিটি একটি নালোকবর্তিকা। সুতবাং শীচু ক্লাশে 
»ংরেলী শিক্ষা তালে দেওয়া মোটেই বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ হয়নি। 

যে কোনো জাতর শ্াষায় মুল সম্পদ হলো মানুষের বাগ্যন্ত্রেব সাহাযো উচ্চারিত 
ধ্বনিসমন্বযে গঠিত অর্থপূর্ণ শব্দভাগ্ডাব। বাত্তিমানুষেবও ভাষার মুল সম্পদ হলো তার 
'শাখা শব্দভাগ্ডার। এই সব শন্দ শিশু শেখে সমাজ-পা্বার-পরিবেশ থেকে । এবং এই 
শেখা শব্দগুলিকে সে তার স্মতিভাগ্ডারে সযতেে সঞ্চম কবে রাখে। এইখানেই শিশুর 
ভাবাশিন্ষয় স্মৃতিব ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে শব্দ মানুষ শেখে এবং স্মভিতে ধরে 
পাখে, সেই শব্দকেই সে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তুলে এনে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রয়োগ করে। 
এই প্রত্রিয়াটি লেখক চমৎকারভাবে ব্যাখা করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় 
এই প্রত্রিয়াটি একটু যান্ত্রিক। কিন্তু ভাষা প্রযোগেব ক্ষেত্রে মনের একটি সৃষ্টিশীল ভূমিকাও 
আছে। ভাষার শব্দগুলির বিন্যাস এবং তার মধ্যে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থব্যঞ্জনাটি ভাষার 
সৃষ্টিশীল দিকের অন্তর্গত। চমৃষ্কি এই দিকটির ওপবে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 
ভাষাবিজ্ঞানে অবয়ববাদী (5118010191) যান্ত্রিক মতবাদে মানুষের সজনশীল চিত্ত যখন 
হাপিষে উঠেছিল, তখনই চমৃক্কি নিয়ে এলেন তার রূপাস্তুরমূলক সৃজ্জনমূলক বা সংবর্তনী 
সঞ্জননী ব্যাকরণের (71919101079110101 00101811506 012171)01) তত যার প্রথম মূল 


৫২৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কথাই হল, ভাষা শুধু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তা একটা সৃজনমূলক ব্যাপার, মানুষের সৃজনী 
চেতনার (01680150 0015010051055) সঙ্গে যুক্ত। ভাষার সৃজনমূলক দিকের উপরে 
গুরুত্ব আরোপ চমৃক্ষিব ভাষাতত্তের প্রথম প্রতিপাদ্য সূত্র : 

40786 ০01 116 009110105 11001 011] 19109095 170৮০ 11) 00101)01) 15 [10০11 
১010811/৩" 8990 ৮৬ ভাবাব এই সৃষ্টিশীল দিকটি মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশের সঙ্গে 
যুক্ত এবং কীভাবে ক্রিয়াশীল লেখক যদি গ্রন্থেব পরবর্তী সংস্করণে আরো বিস্তৃতভাবে 
ব্যাখা করে দেন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসার সার্থক নিবৃত্তি ঘটে। কারণ এবিষয়ে 
আলোচনায় তিনিই যোগ্য ব্যক্তি। 


বঙ্গদর্শন 
(অধ্যাপক স৩।৮ৎ চৌধুবা সম্পাদিত) 


সংখা! ৮, ৯। 
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৪. বাংলা ছোটগল্ে সমাজচেতনা 


কালচেতনার গন্প ঃ তপোবিজয় ঘোষ 
নবসাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা-৯। দাম : কুডি টাকা 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন -_“টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউবোপে 
এখন অনেক লোক টাকার জনাই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু 
আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন 
প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের, রুচি ও শিক্ষা 
বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃতি ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।” 
আজ থেকে এক শ' বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন, আজ তা বাংলা সাহিত্যের 
বাজারে মর্মান্তিক ভাবে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। কাউন্টারের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু সংখ্যক 
নেখক আজ 'লোকরপ্জন” প্রবৃত্তির বশে লিখতে গিষে যে বিকৃত রচনার জন্ম দিয়ে 
চলেছেন, দেশের সন্কীর্ণ বিবর থেকে ভয়াবহ সরীসপগুলি টেনে বের করে তাদের 
বিষনিঃশ্বাসে আকাশ-বাতাস দূষিত করে দেশেব সামাগ্রক জীবন বিপন্ন করেছেন, অথচ 
বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থেকেও সমাজচিত্র উপস্থাপনার দোহাই পাড়ছেন, 
তাতে দেশের গুধু সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ই সূচিত হচ্ছে না, আমবা এই অপসংস্কৃতির দুষিত 
বাতাববণে অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কখা যদি মানি তবে দেশের 
এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে সারস্কত সম্প্রদায়ের একটি দায়িত্ব আছে। এই দায়ি 
সম্পর্কে অবভিত থেকে ফাঁরা দেশের বৃহত্তর জনসমাজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
গল্প লেখাকে বৃত্তি হিসাবে নয়, ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তপোবিজয় ঘোষ তাদের 
মধো উল্লেখযোগ্য লেখক। সাধারণভাবে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক এতিহাণ্ড এই 
দায়িত্বণীলতারই পক্ষে । দূর অতীতের কথা বাদ [দলে কথাসাহিত্যে আমাদের দেশে যাঁরা 
স্ভ্তব্বর'প _-বহ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়-_তাদের কেউই দায়িত্বহীন ফরাসী ন)ঢারালিস্টদের ধারার পরিপোষক 
নন, সামাজিক সমস্যা সমাধানে এঁদের পৃথক পৃথক জাবনদর্শন যা ই হোক এঁবা কেউই 
সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি। কেউই ন্যাচারালিস্টদের ধারায় পরিপোষক নন, 
সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি। কেউই সমাজকে ভাঙার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তাপাবিজয় ঘোষ প্রমুখ আজকের উদীয়মান লেখক গোষ্ঠীও-- খারা তাদের সামাজিক 
দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে লেখা গুরু করেছেন তীখ' যদি তাদের আদর্শে অবিচলিত 
থাকেন তবে ভাবীকালের কাছে তাদের একটা স্বতদ্ধ স্বীকৃতি অবশ্যহ প্রাপ্য হবে। 
ব্যাপক অর্থে লেখকের এই বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বকেই বলতে পারি লেখকের 
কমিট্সেন্টু, দায়বদ্ধতা। তপোবিজয় এই অর্থে একজন কমিটেড লেখক। কিন্তু তার 
কমিট্মেন্ট কোনো রাজনৈতিক এস্টারিশ্মেন্টেব কাছে নয়, মানবতার খাতিরে একটি 
আদর্শের কাছে, সুতরাং বৃহত্তর অর্থে সনাজের কাছে, মানুষের কাছে: এবং গভীরতর 


আধুনিক বাংলা উপন্যাস. ৩৮ 


৫৩০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


অর্থে নিজের বিবেকের কাছে। এই বিবেকের কাছে তিনি খাঁটি বলে চরম আতঙ্কের 
দিনেও কোনো ভয়ে তিনি তার আদর্শ ছাড়েন নি, এবং এই বিবেকের কাছে তিনি 
দায়বদ্ধ বলে ভবিষাতে কোনো লোভ তাকে আদর্শত্রষ্ট করবে না। 

এই মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলেই তার কোনো কোনো ছোটগল্প রাজনৈতিক 
আদর্শের পোষক হলেও প্রচারপত্র মাত্র না হয়ে সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার 
গল্পওলি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে এগুলি শিল্পরূপের বিচারে "ছোট ভোট 
দুঃখ কথা" কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে একটি বৃহৎ যুগজীবনের ভাষ্যরূপে মহাকাব্যিক 
সম্ভাবনা পূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি গল্প এক বা একাধিক বাক্তির জীবনের “ছোট প্রাণ ছোট 
বাথা”র কাহিনী কিন্তু সেই ব্যক্তি্লীবনগুলি একটি যুগের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক 
সমস্যার প্রতীক। এই যুগটি নবজাগরণ-যুগের মতো কোনো সংগঠনাত্বক মাদর্শে উৎসব 
মুখরিত নয়, এক ব্যাপক বিনষ্টি ও সর্বাত্মক অবক্ষয়ের শ্মশান-শুন্যতার অষ্টহাস্যে ভীত 
কম্পিত। তবু গল্পগুলি এই মহাশ্মশানের চিতাভস্ম মাত্র নয়, চিতাভস্মে লুক্কায়িত 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্রিস্ফুলিঙ্গগুলির ভবিষাং সম্ভাবনা নির্ভীকের পক্ষে আশাপ্রদ। 

তপ্পোবিজয় ঘোষের 'কালচেতনার গল্প” সঙ্কলনের প্রথম গল্প ক্ষৎকাতর। এক 
নাকের নির্বাণ অস্বাভাবিক ক্ষুপা ব্যক্তি-শটীকার্ডের ক্ষুধা নয়, বমান শতাব্দীর অন্নাভাব 
ক্রষ্ট গণজীবনের জঠরজ্্রালার প্রতীক। অনাহার ও দুর্ভিক্ষের ভস্মতিলক মাথায় পরেই 
আমরা বর্তমান শতাব্দীতে পদার্পণ করেছিলাম। এই গল্পগুলি বর্তমান শতাব্দীব জাতির 
দীর্ঘকালের নিরন্ন জীবনজ্কালার চরম পরিণতির পটভূমিকায় রচিত। গল্পগুলি ক৩খানি 
কাল-সচেতন ঠা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এক ব্যাপক অন্নকষ্ট অনাহার দুর্ভিক্ষেব বৃহত্তর 
যুগগত তাৎপর্য বহন করে এই গল্পটি । এটি ছোটগল্প হলেও বৃহৎ ব্যঞ্জনায় মহাকাবাক 
তাৎপর্য বহন করে এই গল্পটি শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারগত, এর মধো চেপে রাখা 
ঘুম-পাড়িয়ে রাখা যুগণত সমাজগত ক্ষুধার ব্যঞ্জনা আছে-__“শটীকান্তর মনে হল সে 
যদি এখন এ বাড়ীর সবাইকে, তার মা বউ এমনকি ইতুকে পর্যন্ত ঘুম থেকে টেনে 
তোলে, জাগিয়ে দেয়, তাহলে সবাই কিছু খাবার জন্য ছটফট করবে। কেন না সবাই 
অস্পষ্ট আচ্ছন্ন একটা ক্ষুধাবোধ, সামান্য কিছু রুটিতে যার তৃপ্তি হবার কথা না, পেটের 
মধ্যে ভাজ কবে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন ওরা জেগে উঠলে খিদেটা কি আর 
ঘুমিয়ে থাকবে।” বলছিলাম গল্পগুলি শ্মশান ক্ষেত্রে সব-নিঃশেষ-হয়ে-যাওয়া ভস্ম নয়, 
ভস্মে প্রচ্ছন্ন স্ফঁলঙ্গ। ছাইচাপা এই আগ্রস্ফুলিঙ্গগুলি গল্পের মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে। 
যেমন “এখন ওরা জেগে উঠলে খিদেটা কি আর ঘুমিয়ে থাকবে?” 

কানচেঙনার গল্পগুলি একটি কালেব বৃহত্তর সমস্যা ও বেদনার শল্প। “মূল্যবৃদ্ধি ও 
তার প্রতিকার" গল্পটিকে সমকালের দুটি জটিল সমস্যা- শিক্ষার পরিবেশদূষণ ও খাদ্য 
সমস্যা-_লেখক যেন ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষত থেকে বের করে রক্তাক্ত অবস্থায় 
অকম্পিত হস্তে তুলে ধরেছেন। শিক্ষার পরিবেশ আজ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ভয়াবহ। 
যে ছাত্ররা অধ্যাপককে পরীক্ষাগৃহ থেকে বের করে নকল করে, অধ্যক্ষমশাই তাদের 


বাংলা ছোটগল্লে সমাজচেতনা ৫৩৬ 


নামে গোপন রিপোর্ট পাঠাতেও ভয় পান। অধ্যাপকেরা আর পরীক্ষার ঘরে ঢোকেন না। 
টোকাটুকি করে পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। আমরা মত্মপ্রতারণাতেই তৃপ্তিলাভ করি-_পপরীক্ষা 
অতিশয় নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে সম্পর্ণ হয়েছিল।" শিক্ষা বাবস্থার দূষিত বাতাবরণের ওপর 
একটা করুণ চিত্র উপস্থাপিত করেই লেখক নিরস্ত হন না। লেখকের অভ্তর্ভেদী দৃষ্টির 
পরিচয় পাই অধাপকদের কাছে অধ্যক্ষের সমঝোতা-প্রস্তাবে-_ “গোপন রিপোর্ট গোপন 
থাকবে না। এখন সব সরষেব মধ্যেই ভূত ঢুকে আছে। জানাজানি হলে আপনারা বিপদে 
পড়বেন। তার চেয়ে নিজেরাই একটু সামলে সুমলে চলুন।” বস্তত আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায়-_“সর্বাঙ্গে ঘুণ ধরেছে। পোকায় কে? ঝাঁঝরা করেছে সব কিছু । এখন এডুকেশন 
মানেই চনৎকার একটা প্রহসন।” এর চেয়ে মর্মীত্তিক চিএ দেশের দ্রব্য মূলা বৃদ্ধি ও 
মনাহারেন। গ্রাম থেকে লেখকের দিদির লেখা চিঠি__ “গ্রামে একেবারে চাল পাওয়া 
যাইতেছে না, এক ছটাক গমণ্ না। আমার ছেলেমেয়েরা তিনদিন একরকম না খাইয়া 
আছে। ঘোষপাড়ার অনাদি ঘোষ না খাইয়া মারা গিয়াছে। যদুর বট পাগলের মত হইয়া 
বাচ্চাকাচ্চা সমেত নিজের খড়ের চালায় মগ্ন লাগাইহে গিয়াছিল--তাহাকে ধরিয়া 
হাত পা বাধ্রিয়া রাখা ইইয়াছে।” এই সমস্যার কাবণ বিশ্লেষণে লেখক তলিয়ে দেখেছেন 
সমস্যার স্বরীপ। আশাদেব দ্রব্য মুল। বৃদ্ধির প্রকারে “উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, 
মভাতদারি বন্ধ করিতে হনে, চোরা নাঙ্গাব্িদ্বে শাস্ত দিত হইবে, ম্রাম্ষীতি রোধ 
করিতে হইবে, বন্টন বাবস্থার সামা শানিহে হহবে . এখন ভিন জানেন, বিশ্বাস করেন, 
স্থায়ী প্রতিকারের পথ এসব নয়! এ সব গৌণ ব্যাপার । াসলে আঘুল গভীর সর্বব্যাপা 
একটা পন্লিবর্তন চাই। প্রনো গাছ শিকঙ সমেত উপরে ফেলে নতুন চারার রোপন 
চতি, যেমন চাই পচাগশা ঘুণ ধবা শিক্ষা বাবস্থায়, হেমান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও । সব ভেঙে 
ঢারে চছনছ করে একটা ণঙতণ রাষ্ট নতুন সমাজ চাই!” 

বলা যেতে পারে এই 170102]19 প্রঙয় লেখকের মূল জীবন দণনি। জীবনে ও 
সৃষ্টিতে তাই তিনি কোনো শ্াপোষে বিশ্বাসী নন। 

তীক্ষভাবে কালসচেতন আরও একটি গন্প হল কুগুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ'। 
বর্তমান যুগের শ্রেণীদ্ধন্দের পট টুমিকাষ রচিত এই গল্পটিও যুগের বৃহগর এতিহাসিক 
তাৎপর্য বহন করে । সমাজের দুহ শ্রেণী --শোধণ ও শোযিতশ্রেণার প্রতিনিধি যথাক্রমে 
পনীবাড়ির দাদী কুকুর টাইগার" আর মফন্বলের স্কুলের এক দরিদ্ব মাস্টার । টাইগারের 
সঙ্গে মাস্টারের চলে “ঠাণ্ডাযুদ্ধ'। “কেননা শ্রীযুক্ত টাইগার কুঁণুবাড়ির সম্পত্তি বক্ষক 
এবং খাঁটি আমেরিকান বংণ সম্ভুও, আর আমি অখ্যাত -এম বাংলার এক কনিষ্ঠ করণিকের 
সম্ভান এবং কুণ্ডবাবুর স্কুলের গুুনিয়র্র পোস্টের মাস্টার । আসলে সূক্ষ্প বিচারে টাইগারের 
সঙ্গে আমার তো অনেকটা প্রভুভত্যের সম্পর্ক। সে হিসেবে আমি ওকে মান্য করব এবং 
ও আমাকে করুণাপূর্বক অবজ্ঞা করবে, এইরকম হওয়াই উচিত ছিল।” 

'পকিস্ত টাইগার আমাকে সহ্য করতে রাজী ত*ল না। আর আমিও ওকে তেমন মান্য 
করতে পারলাম না।” এই না পারার পেছনে আছে লেখকের ইতিহাস-চেতনা -অবহেলিত 


৫৩২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


দরিদ্র শ্রেণীর ক্রমিক আত্মজাগরণের ইতিহাস। যে 01955-0:011515080511955 বিশ শতকের 
গোড়া থেকে দানা বাধতে থাকে, তারই চরম প্রকাশ ঘটেছে “কুগ্ডুবাবুর কুকুর আমি এবং 
ভূতনাথ' গল্পে । ইতিহাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখকের কালচেতনা তীক্ষভাবে সতর্ক বলে 
গল্পটি ব্যক্তিসমস্যার গল্প না হয়ে ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। অথচ 
লেখকের এই শ্রেণী দ্বন্ব-এর চেতনা কফি হাউসের সৌখিন সাম্যবাদীদের তর্তুবিলাসিতা 
(11001 17150191111) থেকে আসে নি। গল্পের পাঠক মর্মীস্তিকভাবে উপলব্ধি করে 
লেখকের এই শ্রেণী চেতনা রূঢ় জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। পাশাপাশি 
দুই দৃশ্যে নায়কের মর্মান্তিক উপলব্ধি ঃ ধনী গৃহের কুকুর টাইগাত্নকে সযত্তে দুধ খাওয়ানো 
হচ্ছে ঃ “একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম মস্ত গামলায় সাদা ঘন টলটলে দুধ। 
সঙ্গে কণ্টা রুটি, কার্তিক ছিঁড়ে ছিড়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে টাইগার যথারীতি ক্রুদ্ধ ভুকুটি 
করল। জোরে ঠেঁচাল না। বোধ হয় সম্মুখে খাদ্য ও কার্তিক উপস্থিত বলে। এক গামলা 
দুধ দেখে অবাক হয়ে বলে ফেললাম বাবাঃ, এত দুধ! 

“কার্তিক মুখ তুলে বলল, 'এত কুথায় গো মাস্টারবাবু! ই-শালা আরো খেতে 
পারে।' তখন “আমার ছোট ভাইবোনগুলোর কথা মনে পড়ল। আমার বুডী ঠাকুমার 
মুখটা চোখে ভাসল। ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় বেশীক্ষণ বই খুলে রাখলে আমার মাথা 
ধরত বলে একজন অধ্যাপক আমাকে একগ্লাস দুধ কি হরলিক্‌স্‌ খেতে বলেছিলেন। 
আমি লজ্জায় বাবাকে বলতে পারি নি।--সে কথা মনে পড়ল। দু'বেলা চায়ের জন্য 
আধসের দুধ নিয়েছিল মা। বাবা শুনে বলল, এই মাসে পনেরো টাকা প্রিমিয়ম দিতে 
হবে, আর তুমি কিনা রাজ্যের বাড়তি খরচ জুটিয়ে বসে আছ! কবে যে বৃদ্ধি হবে 
তোমার।' আমি সেদিন দেখেছি, আমার রোগা মায়ের হলুদ চোখে জল টলটল করছিল” 
মাতার এ অশ্রু" থেকে যে মর্মান্তিক বেদনা সঞ্চারিত তা নিঃসন্দেহে খাঁটি সাহিত্যের 
উপকরণ হতে পারে, এ গঞ্সেও তা সাহিতা-পদবাচ্য হয়ে উঠেছে অনুভূতির গভীরতার 
জনোো। 

কাল চেতনার গল্পগুলি সমাজের এক একটি সমস্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের চাপা 
বারুদ। বিস্ফোরণের সম্ভাবনায় রাজনীতিবেস্তার কাছে ভয়াবহ, কিন্তু রসিকের কাছে 
আকর্বণীয়। “একটি মতানী গল্পেব "ভুমিকা" এইরকম আমাদের অসুস্থ অব্যবস্থিত সমাজের 
উপজাত সৃষ্টি মস্তানদের নিয়ে লেখা । এদের কথা ভাবলে অন্য প্রসঙ্গে প্রযুক্ত মহাকবির 
সাবধান বাণী বারবার মনে পড়ে “পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 
রাজনীতিবিদরা এদের দ্বারা নিজেদের কার্যোদ্ধার করছে! এখন এই মস্তানরা সমাজের 
সমস্যা নয়, উপরতলা সমাজের ভিত্তি। এখন সমাজ-নেতাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে এই 
ভিত্তিতে যদি ভূমিকম্প হয় তবে উপর-তলার প্রাসাদরক্ষা নিয়ে। এদের নিয়ে গল্প 
লেখ! "হালের বাংলা সাহিত্যে এর খুব চল্‌ দেখছি। ছোট-বড়ো সবাই যে যার ক্ষমতা 
মতো এ তন্নাটে টু মারছে আর রাতারাতি রামায়ণতুল্য বই নামিয়ে দু'হাতে পয়সা 
লুটছে।” এদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে লেখক আবিষ্কার করেছেন, আমাদের বর্তমান 
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অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অসুস্থ সমাজের শিকার এই মস্তানেরাও মূলত মানব সন্তান, 
নানবিক হৃদয় ও মানবিক মহত্তের স্পর্শে এরা নিজেদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে 
পারে। শুধু গল্প লেখার উপাদান সংগ্রহের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে 
গিয়ে লেখক যখন বিনা দোষে পুলিশের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন, তখন তাকে বাঁচাবার 
জন্যে এই মস্তানেরাই এঁগয়ে আসে। লেখক বিম্মিত হলেন-_“জেনে শুনেও শুধু আমারই 
জন্য সাবেগডার করবে থানায়? আশ্চর্য! কাল রাব্রেই না আমি ওদের আমার আস্তত্ব ও 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ভেবেছিলাম? বর্তমান সমাঙ্জ ব্যবস্থার শিকার আমাদেরই 
ঘরের সন্তান আমাদেরই রক্তে তৈয়ারী এই মস্তানদের মধ্যে যে আমাদের মতোই 
হাদয়স্পন্দন চলছে, তাতে মানবিক অনুভূতি, মানবিক মহত্ব ও ত্যাগের সমস্ত সম্ভাবনা 
রয়েছে, লেখকের এই আবিষ্কার সাহিত্যিকের বড় প্রাপ্তি, পাঠকের রসতৃষ্জারও উপরের 
স্তরের, তৃষ্ণার উপাদান। এই মানবতার আবিষ্কিয়াতেই গল্পগুলি কালচেতনার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েও আজ এবং অনাগতকালেব মানুষের রসতৃষ্ার খোরাক হয়ে থাকবে। 
লেখক হিসাবে এখানেই তপোবিজরের সর্বার্থ সিদ্ধি। লেখকের কালচেতনা তাকে সমকালের 
ঘটনাপপ্ীর এঁতিহাসিক মাত্র করে তোলেনি। 

তপোবিজয় ঘোষের গল্পের পাঠকের কাছে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল, 
তার গল্পের প্রসঙ্গ বা প্রযুক্তিগত প্রেরণার জনে) তিনি বিদেশের নতুন-নতুন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার দিকে চাতকদৃষ্টি, নিয়ে উপর দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন নি। তার গল্পের 
বিষয়বস্ত্র দেশের মানুষ ও মাটি থেকে আহত এবং তার আঙ্গিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
অপারিহার্ষভাবে আপনা থেকেই উৎসারিত নৈসর্গিক আঙ্গিক। ফলে চেতনাপ্রবাহ, অবচেতন 
মন প্রভৃতি বিষয়গুলি তিনি কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করে তাঁর গল্পে আমদানি করেন নি। 
করেন নি বলেই তাব গল্পের আঙ্গিকেও কোনো কৃত্রিমতা নেই। বিষয়বস্তু, ভাষা, ভঙ্গি 
সবই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ এবং জীবন-স্পন্দিত। 

তপোবিজয় ঘোষের গল্পগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু অনুসারে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বেশ 
লক্ষ্য করা যায়। ক্ষতৎকাতর' গল্পে অনেকটা চেতনা প্রথাহধর্সী আত্মকথার আঙ্গিক রয়েছে। 
শটীকান্তের এক রজনীর বিনিদ্র চেতনার আরশিতে তার জীবনের প্রবহমান চলচ্চিত্র 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'কুণুবাবুর কুকুর, আমি ও ভূতনাথ' গল্পের আঙ্গিক আত্মকথামূলক, 
কিন্তু সূচনা নাটকীয়-_'ওই কুকুরটাকে আমি একদিন খুন করব” এই সংক্ষিপ্ত স্বগত 
উক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে গল্পের বিষয়বস্ত্র ও নাটকীয় সংঘর্ষ, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ_ সমাজের 
দুই শ্রেণী; তাদের শ্রেণী দ্বন্দের বৃহৎ ব্যঞ্জনার উপযুণ্ড আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন গল্পকার । 

“একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা'-তে ছোটগল্পের আঙ্গিকের একঘেয়েমি ভাঙা হয়েছে। 
লেখক পটাশের সঙ্গে গণেশের মতো আর একজন মস্তান পেয়ে ভাবছেন “নায়কের 
সঙ্গে সহনায়ক করা যাবে ওকে । কিংবা প্রতিনায়ক। আর মাঝখানে ওই ড্যাবড্যাবে-চোখ 
মেয়েটা ।_চমৎকার ত্রিভুজ হবে!" তার পরেই বিষয়বস্তুর তাগিদে বাঁধা ছক আপনি 
ভেঙে যায়। তীক্ষ বাস্তবের নির্মম অভিঘাতে যখন 'পরগত অভিক্তা আত্মগত উপলব্তে' 
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পৌছায়, তখন লেখক উপলবি করেন-_নায়ক-প্রতিনায়ক-নায়িকা “বোমা পিস্তল মদ 

মাগী নাচগান সহ দিব্যি বাঁধা একটা ছক আছে, সঙ্গে কিছু রাজনীতি, কিছু সমাজনীতি, 

কিছু হা-হুতাশ, চোখের জল” নিয়ে সৌখিন গল্প বাজাবের ভাড়াটে লেখক'দের জন্যে। 

জীবনের তাগিদে তার প্রয়োজনীয় আঙ্গিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপনি আসে; যেমন হিমালয় 

থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে জলের স্রোত যখন প্রথম নেমে এসেছিল, তখন নিজের পথ 

নিজেই করে এগিয়ে গিয়েছিল। তপোবিজগষ ঘোষের গলে আঙ্গিকের এই নৈসর্ণিক 

স্বচ্ছন্দতা আছে, তাতে কৃত্রিম ভাবে কাটা ক্যানেলের নিয়গ্ত্রিত বিন্যাস নেই, প্রকৃতির 

নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের বলিষ্ঠতা আছে। এক কৃত্রিম জলপ্রবাহকে নদীর মতো সাজাবার 

জন্যে চেষ্টা করে বাইবে থেকে কচুরিপানা এনে ভাসিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় নি, বরং 

লেখকের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে জীবনপ্রবাহ এসব গল্পে ভেসে গেছে, লেখক তার 

পাশে বসে দেখেছেন, নোংরা উপাদানগুলি। তাদের মুখের জীবন্ত ভাষা__ 

মস্তানের মুখে__ 

(১) আগে জবান্‌ দিন স্যার ।' 

(২) শ্লা (শালা) এক নম্বর হারামি। ভোটে গাডঙ্ড মেবে আমাদের আর পান্ডা দেয় 
না!” 

(৩) "শালা বেইমানের পয়সায় আমি পেচ্ছাপ করি! 

(৪) 'পটাশদা তাই মাঝরাতে “বড় খোকা' ঝেড়ে দিষেছে দু'খানা-_' বড় খোকা 
কি? জানেন না? ছছোও! এই যে সাইজ-_” 

ংবা পুলিশের মুখে-_ 

(৯) শালা কুক্তার বাচ্চা! চলো থানায়। এই ভকৎ সিং... 

(২) এখন তোমবা শালা তিলে খচ্চর বনে গেছ! কলেজগুলোতে বোমা তৈরর 
কারখানা বানাচ্ছ! পেঁদিযে সব লাশ করে দেব।' 

কিংবা বড়লোকের বাড়িতে নিযুক্ত ভৃত্যের মুখে আঞ্চলিক ভাষা _ 

(১) এই শালো! চুপ যা, চুপ যা! এত টিচাইছিস কেনে! ঘরে কি ডাকাত টুইকল, 


এ্যা? 
ভিতরে আসবেন বাবু! তবে ট্রকছি অপিখ্যে করুন। ইয়াকে বেঁধে আসি। 
ভারি হারামি কুকুর বাবু__ 


(২) “এত কুথায় গো মাস্টারবাবু! ই-শালা আরো খেতে পারে।' 

গল্পকারের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রকাশক্ষম ভঙ্গিতে বলিষ্ঠ : “সমস্ত ব্যাপারটা 
একটু যেন পিচ্ছিল অপমানকর মনে হতে লাগল। সহকর্মীদের চোখে ঈর্ধার ফুলকি, 
ঠোটে চাপাহাসির বিদৃপ। ছুটির সুখে সীতেশ রায় তো বলেই ফেলল, 'এসেই সেক্রেটারির 
গুড লুকে উঠে গেলেন! আপনাদেরই কপাল মশাই-_-1 লজ্জিত আহত ভঙ্গিতে আমি 
চুপ করে রইলাম। আমার হয়ে কালিদাসবাবু বললেন, “হবে না কেমিস্থির লোক যে। 
শক্ত করে না বাধলে দড়ি ছিডতে কতক্ষণ-_-” এই বর্ণনার দুটি বাক্যাংশ, “পিচ্ছিল 


ংলা ছোটগঞ্লে সমাজচেতনা ৫৩৫ 


মপমানকর” আর ঈর্ষার ফুলকি'র বদলে অন্য শব্দ কল্পনা করতে পারি না। তেমনি 
'কেমিষ্ট্রির লোক যে। শক্ত করে না বাধলে দড়ি ছিড়তে কতক্ষণ__” একটি বিশেষ 
সময়ে মফ্বল স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়ার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা ফুটিয়ে 
তুলেছে। লেখকের সমাজচেতনা যেমন সতর্ক, তাব ভাষাশিল্প তেমনি তীক্ষু। বর্শাফলক 
শাণিত হতে-হতে যেমন তার অগ্রভাগটি তীক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে লেখক 
ভাষাকে শানিয়ে-শানিয়ে ত্ীক্ষ কবে এনেছেন। এর এক-একটি 11720 যেন ভাষাকে 
এক এক দমকে ঘষে ধারালো ও ঝকঝকে করে তুলেছে : “যেই আমি রাস্তার ধারে 
বাগানের ছোট গ্রীলের দরজায় হাত রাখলাম, অমনি দেখ, শালা যেন ধণমূর্তি! চকিতে 
দাঁড়িয়ে গেল উঠে, পাকিয়ে তুলল চোখ, সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল থাবা, বর্শা ফলকের 
নতো ঝলকে উঠল দত, সাব সমানে ঘেঁও-_ঘেঁও-_াক্‌--” পল্পকারের ভাষাশিল্প এই 
রকমই "বার্থ লক্ষাভে | 


- “নাবস্বত' মাঘ-চেত্র, ১৩৮৯ 


৫. মেঘ ্লিগ্ধ, নদী নিগ্ধ, ক্লিগ্ধ হৃদয়ের ছায়া 


নদীতে মেঘের ছায়া (কাব্যগ্রন্থ) 

- মনিরুজ্জামান 
প্রকাশক : নিজাম উদ্দিন জামি, 
শব্দশিল্প, ৪০ মোমিন রোড, টট্টগ্রাম। 
মূল্য : পঁচাত্তর টাকা। 


যুক্তিবাদী যুগে বুদ্ধির তীস্ষ তলোয়ারে যখন ক্ষত-বিক্ষত আমরা, তখন চারিদিকে তাকাই__ 
হৃদয়ের কোমল স্পর্শ কে বুলিয়ে দেবে আমাদের রক্তাক্ত অঙ্গে? হৃদয় যে হারিয়েছি আমরা, 
হৃদয়বৃত্তি শুকিয়ে এসেছে আমাদের সেই কবে দু' শ' বছর আগে সাত সমুদ্র তেরো নদী 
পারের কবি ফ্রিদ্রিশ শিলার আধুনিক সভ্যতার এই অভিশাপের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন : 

“আজকের সভ্যতার গর্বিত প্রাচুর্য পৃথিবীর মানুষের হৃদয়টাকে সঙ্কুচিত করে আনছে। 
সাধারণ মানুষ-_যারা এই সভ্যতার শিকার হয় নি-_তাদের মধ্যে কিন্তু এই হৃদয় 
এখনো সহানুভূতিতে স্পন্দিত হয়। শহরে যখন আগুন লাগে, তখন যেমন ভয়ার্ত মানুষ 
তার সামান্য সঞ্চয়টুকু নিয়ে পালায়, এই সাধারণ মানুষেরা তেমনি তাদের হৃদয়টাকে 
বুকে করে আগলে নিয়ে সভ্যতার অগ্রিদাহ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ।...সভ্যতা তো 
আমাদের মুক্তি দিতে পারে নি, মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সভ্যতা যত নতুন শক্তি 
এনে দিচ্ছে আমাদের হাতের মুঠোয়, ততই নতুন-নতুন চাহিদা জাগিয়ে দিচ্ছে আমাদের 
মধ্যে। পার্থিব চাহিদার শৃজ্থল আমাদের আষ্টরে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে ভয়াবহভাবে- এতই 
ভয়াবহভাবে যে, যা আমরা পেয়েছি, তাকে হারাবার ভয়ই আমাদের আরো গ্রাস করে 
ফেলছে, মানুষের উন্নততর বিকাশের জ্বলস্ত প্রেরণাটাও নিভে যাচ্ছেঃ আর বন্ধনের 
কাছে নিষ্ক্রিয় দাসত্বের বুলি আজ পরম প্রজ্ঞার বাণী রূপে প্রচারিত হচ্ছে। 

”9100129 99105116170755 90101011 1010 085 17017 495 1৬01 17711217172 
70152111117, 099 11) 00) 10180) ব000171)0110161) 10001) 07 5৬11)102(1)911501 
501810091, 01114 ৮৮10 0115 91101 01011189170011 51901 50017119091 110175011) 01011095 
1501010]) 8115 001 ৬61৮1151011 201 00101)10]1 ... [010161111611, ৬/০11 ০11101101, 
11115 হা) 71011101200 5012011, 0101৮/101611 1711 10001 16101. 10 510 11 11115 
80159011061, 11 011) 1760195 890001015 : ৫12 91109 005 1)1)51501)018 50101771101) 
9101) 117111001 0271755015017001 20, 50 42055 ৫10 [01011, 27) ৮91110101), 561051 ৫01) 
(671111501)11150102701) ৬০10655610110 61511011 10170 019 1৬125511710 ৫05 10106017001) 
00910152175 টি] 016 11000500 ৮/91518011 005 10911 1111. _ _ 90111101, 
711001101): 00001 ৫10 /১5 (1101 15010 12121611010 005 1৬০11501161 11) ০1110 


চ২০101)6 ৬০1) 93116161). (চিএ]751 31160. ০৫. 9 ৬/11101115017. 7112000111৮. 9170 
৮1110111809, 1.4৯. 190110011: 0000 00119175109 21055. 1967, 00. 29-28. 


রচনা “মানুষের নান্দনিক শিক্ষা বিষয়ক পত্রাবলী”তে। তার দু'শ বছর আগের কথা আজ 


মেঘ স্নিগ্ধ, নদী স্লিপ, স্নিগ্ধ হাদয়ের ছায়া ৫৩৭ 


আরো মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রগতি মানবতাহীন শিক্ষা আর 
অনুভূতিহীন আভিজাত্যে আজ মানবজীবন প্রস্তরীভূত হয়ে আসছে । আর এই পাথুরে জীবন- 
জমিতে এখানে ওখানে যে দু'একটি রক্তকরবী এখনো ফুটে আছে তাদের মধ্যে একটি হলো 
আলোচ্য কবির হৃদয় । এদিক থেকেতিনি বিভূতিভূষণ-জীবনানন্দের সমগোত্রীয় কবি প্রাণতার 
অধিকারী। তাই কবি যখন তার হারানো প্রেয়সীকে খোঁজেন ব্যাকুল আগ্রহে তখন স্পষ্ট 
অনুভব করি- তিনি নিজে হৃদয়বান, আজকের মানুষের হয়ে তিনি মানুষের হরানো হৃদয়টাকেই 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন দর্পিত সভ্যতায় সব আছে, শুধু তাকেই হারিয়েছি আমরা-_ 
“সব আছে, আগের মতন করে। সব কিছু থেকে যায় কেমন। 
তোমারও তো থাকার কথাই ছিল, তাই জানতাম সরল বিশ্বাসে, 
তুমি থাকবে বলে কিছুই বদলাবে না। 
'মাজ সবই আছে, 
তুমি তো কোথাও নেই, না দালানে, না বাগানে, না সিঁড়ির পাশে, 
কিংবা জলাধারের ট্যাপে হাত রেখে--কোথাও "ভুমি নেই, তোমাকে 
কোথায় খুঁজবো। 
ক্লান্ত আমি ঘুরে ঘুরে দালানের সব কটি ঘর” । 
--কোথায় খুঁজবো। 

-_ এই অন্বেষণা দিয়েই কবি মনিরুজ্জমান শুরু করেছেন তাব কাব্য গ্রন্থ 'নদীতে 
মেঘের ছায়া'। এ নদী শ্নি্ধ, এ মেঘ শ্নিপ্ধ_নদীর বুকে মেঘের ছাঙায় দু'দণ্ড বিশ্রাম 
করি আনরা। বন্ত্রসভাতায় তাপদগ্ধ আমরা অনেক পথ হেঁটেছি, এবার একটু জুড়িয়ে 
নিই আমরা এই কাবা ছায়ায় বসে যখন ভাবি আধুনিকা প্রেয়সীর প্রেমের চাঁদ ডুবে 
গেছে 'খল-জ্যোহম্ায়', তখন তার নির্মন প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যভেদী বর্শার ফলকে প্রতিফলিত 
হয় রূপসী বাংলার শ্নিপ্ধ রূপ-__ 

“হয়ে গেছে ভুল- 
তুমি যে গাং নও, নিনজল গাঙুরের পাক, 
তোমার জলজ ঝোপ আর বাদাড়ের জলপ।খি ঝাক 
পানকৌড়ি, সাদা বক, জল ট্রপি, মাছরাঙি দল 
দেখে তখন বুঝি নি আসলে তোমার সম্বল।” 
_নিসর্গ ফেলুল?। 
কবি কোমল হৃদয়ের প্রেম-প্রত্যাশী এবং তার প্রত্যাশার নিত্য-অনুষঙ্গ হলো নিসগ 
“শিশির হয়ে ভোরের সরু অর্করেখাগুলি 
বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাক, 
কোকিল এলে পঞ্চমে তার কুনুতানে 
প্রলয়কেও ভুলে থাকা যায়! 
সোনাবউ ও সোনাবউ, ও নরোম দেহে 
এ তো হাতের কাছেই গরম ঝুমকো হার, 


৫৩৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ও সব থেকে তোমার বুকে কখন বল 
ফুটবে প্রেন আমার জন্যে একটু ভালবাসা?” 
_-তোমার প্রেন'। 
প্রেমের প্রসঙ্গে কবি হৃদয়ে দূর থেকে ভেসে আসা একটা বেদনার সুর যেন বেহালার 
করুণ রাগিশীতে শোনা যায়। তবু কবি নৈরাশ্যবাদী নন। প্রকৃতিকে দেখে তার মনে 
হয়_-এ জীবন মধুময়। 
“পৃথিবী আপন করে সাজায়ে দিয়েছে তার রঙ 
তাই এত মনে হয় মধুময় ক্ষুদ্র হীবন।" 
---'সুন্দর প্রতিদিন? । 
এবং যখন মনে পড়ে 'পিতামহ-পিঙামহা নক জননীদের পৃথিবীর পাপের কথা, 
তখনো ক্ষমাসুন্দর তার দৃষ্টিতে ননে হয় এসবের গভীর তাৎপর্য আছে। কবি এক 
দার্শনিক উপলব্ধিতে উপনীত হন-- 
“অগভীর জীর্ণ আর পুরাতন হাটে 
তুলে দেই ঝাঁপ 
পিতামহ পিতাষহা জনক জননীদের পৃথিবার পাপ 
মনে হয় আহ মেন তারও এক অর্থবহ শিবন্তর রূপ 
আমার ভ্ানালা ধরে খুম ভাঙা পাতে আনে জ্যোছনার ধুপ”। 
--সুন্দর প্রতিদিন'। 
রোমান্টিক কবি শিগুময় আধুনিকতার স্যাম্পেন ছেড়ে চলে যেতে ঢান প্রাচীনা 
জননীর কোলে। কবির মনে হয় এখানেই বুঝি শাস্তি। এই শান্তির বারিবিন্দুর আশায় 
আমিও চেয়ে আছি মআাকাশেব শঠভিষা নক্ষত্রের মতো -_ 
“আমি কোনও ভাপ্তব সঙ্জান জোনে 
কবে থে মাতব নিয়ে জামাম মাখাবো খুশি হয়ে 
কি ট্রপিটার পাট খুলে শেষে পরবো মাথায় সোজা করে 
আহাদে (সমাই মার রূটি নিয়ে মার কাছে বসবো খেতে 
কবে সেই (আামালের কাছে যাবো 


ঘাট থেকে 
সাম্পান ছোডে। 
৪ ভাই (গেগে আাছি আকাশের শভভিশা নক্ষত্রেব মতো)” 


- -কোজাগরী প্রতীক্ষা'। 
ডক্টুর মনিঞ্চতামানকে ভান শাম ভাষাতান্রের নীরস গবেবক অধাপক রাপে। নদীতে 
মেথের ছায়া 'পড়ে মাশন্দিত বিম্মযে দেখলাম তাব হাদয়ে একটি কবিপ্রাণ আছে যা শ্লিগ্ধ 
কোমল । 
_-সাহিতা ও সংস্কৃতি । 
শাবদীয়া সংখ্যা- ১৪১২ 


জ. ঞ্সঙ্গ : পত্র/পত্রোত্তর 
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এক 
আজ সকালে কি সুন্দর রোদ উঠেছে। সোনার মতো ঝকঝকে রোদকে দেখে মনে হচ্ছে 
পূজোর আর দেরি নেই। সত্যি আমার কী যে একটা আনন্দ হচ্ছে, একটা কীরকম যেন 
অনুভূতি-- মনে হচ্ছে এই রোদ সনস্ত শরীরে মেখে নিয়ে সারা বাগান “আজি শরততপনে 
প্রভাত স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়” গানটি গেয়ে ছুটে বেড়াই। আরও মনে হচ্ছে 
আর বছরেও এমনি শরৎ দিনে এমনি মন ব্যাকুল করা রোদই তো উঠেছিলো--আর 
এমনি আনন্দ দিয়েই তো বিদায় নিয়েছিলো । অথচ আজকের রোদকে দেখে মনে হচ্ছে এ 
যেন সম্পূর্ণ নতুন -সবে মাত্র আজই উঠেছে--তাই একে বরণ করছি __ওহে সুন্দর মরি 
মবি তোমাষ কী দিয়ে বরণ করি, 
্রকৃত্তির যিনি দেবতা তিনি আমার কাছে এই রোদের মতো চিরনবীন। তাকে প্রতিদিন 

প্রতিমুহূর্তে যদি দেখি, তবু আমার দেখা ফুববে না-_তাকে এননি করেই প্রতিদিন প্রতিসুহূর্তে 
মাবিষ্কার করে যাব। আজ মনে হচ্ছে বৈষ্ঞব পদাবলীর সেই পদটি _ 

“সখী কি পু্সি অনুভব মোয়। 

সই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয়।।” 


শরৎ এলো আর গেল। মনে হচ্ছিল এই সুন্দর দিন গুলিতে অভ্তরের দেবতাকে পেয়েছি 
মানার পাই নি। পেযেছি একটু মনে মনে. দেখেছি অন্তরে চোখ মেলে । কিন্তু মনে পেলেই 
আমার চাওয়া মেটে না, চোখের সামনে রাখতে ইচ্ছে করে সবসময় । জানি সে ইচ্ছে হয় 
না সকলের । কিন্তু আমার ইচ্ছে আমার কাছে মস্ত বড় সতা। 

তুমি মনেক বদলেছো। জীবনে পান্তব সাধনা যখন নিয়েছ তখন এই সাধনাই 
(তামাকে রূপান্তরিত করবে। কিন্তু তবু মনে হয়, এখনো তু'ম আমার চেয়ে অনেক বড়ো। 
জীবনে যেসব পরীক্ষায় তৃমি উত্তীর্ণ হয়েছ, বলতে গেতো তার তুলনায় মামার জীবনে 
(কানো পরীক্ষাই মাসে নি। 

“ক'-এর জীবনে যা হয়েছে, দশঙ্গনের মতো আমি তা বিস্মষের চোখে দেখি না, নিন্দার 
চোখে তো নয়ই। সেদিন ওপারে বেড়াতে গিয়ে আমার সঙ্গে একদিনের পরিচয়ে ও 
আমার সম্পর্কে অনেক ঘত প্রকাশ করেছিলো, আনি তেমন করতে পাবিন!। একদিন কেন, 
অনেক বছরেব পরিচয়েও কাবো জীবনের, বিশেষ করে জ্বর সবটুকু জেনেছি বলে মত 
প্রকাশ করা অসম্ভব । জীবনের স্রোতে এমন সব বিচিত্র বাক, এমন সব ঘূর্ণি আছে যে 
বাইরে থেকে কিছুতেই অপরে তা বুঝতে পারেনা । 

তবে এটুকু বলতে চাই তার জীবন সৌন্দর্যসম্তারে ভরে উঠলে আমাদের তা কম 
আনন্দের নয়। 

তিন 
এখন শীত-_কুয়াশার ভীড় তবু মনটা বিশীর্ণ পাহাউী' নদীর মত বরুণ নয়-_ কেননা 
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আমাদের মন শীতের বন্দরেই তো নঙর ফেলবে । কত ভালোলাগা রঙ নিয়ে শীতকে 
আঁকবো মামরা বসন্তের থেকেও নবীন করে শরতের থেকেও শুভ্র করে। বেশ মনে হচ্ছে 
আমার নীল ঘাটের ওপর িপিকা'র পাতাগুলো খোলা-_শিরশিরে হাওয়ায় কাপছে 
আমার শরীরের মেরুন র্যাপার। 

রাতের রেডিওতে সানায়ের সুরে ইমনকলাযাণের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের 
একটু শীতকরা অন্ধকাবে-_সুরের মায়াজাল কোনো বিরহিনীর হৃদয় থেকে দূর দিগন্তের 
আকাশ পর্যস্ত ঢেউ তুলেছে। ঝালিশে মাথা রেখে সে তার স্বপ্নের রাজকুমারেব কথা 
ভাবছ্ছে। সেই কবে রাজকুমার গেছে সোনার হরিণ খুঁজতে । এখনো ফেরে নি। কতক্ষণ সে 
ভেবে চলেছে তাব ঠিকানা নেই-__চোখের জলগুলো টুপটুপ করে রাতের শিশিরের মতো 
ঝরে পড়েছে বালিশের গায়ে। তার চেতনার স্তরে আজ আর কেউ নেই শুধু সেই এক 
স্বপ্রের রাঙ্জকুনার _হীরের মত জ্বলছে-_আর তার জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে তাব সমস্ত 
বিন্দুতে-বিন্দুতে। কর্মহীন দীর্ঘরাত-সঘন কল্পনাভারে পীড়িত হৃদয় ছুটে চলেছে। গ্রানের 
সমস্ত লোক গেছে গঙ্গান্নানে_ -নিদ্রিত নিশি গ্রাম। তারও যাবার কথা ছিলো সথীদেব 
সঙ্গে। সস যায় নি- বন্ধুরা গেছে ফিরে। তারপর দুরু দুরু বুকে, দোর খুলে যে চুপেচেপে 
গেল রাজকুমারের প্রাসাদে -বাহরে তখন রাত্রির ঘুন পাতলা হয়ে এসেছে। রাজকুমার 
তখন কি করছে গ অবগুষ্ঠনে ঢাকা মুর্তি তবু সে দেখতে পাচ্ছে সারাদিন শিকাবে ঘুরে ক্লান্ত 
দেহ নরম ঘাসের বিছ্বানাধ এালয়ে দিষেছে রাজ্কুমাব। তাব কাচ্ছে কেউ নেই শুধু চিরচেনা 
এক অপরিচিতার ছায়া _ শিথিল সে বাহুদুটো হযারের শদী সুঠাম শুঙ্গি চিরকালের মাত্রাপথ 
চেয়ে আছে নির্বিকার নিশ্চপ। আজ সারাদিন রাজপুত্র বনে বনে ঘুরছে, সজনেতশায 
ছায়ায় ছায়াম, সোনাডাঙার মাঠ পেবিয়ে ইচ্ছামতী পার হয়ে আরও দুবে, বহুদূরে, অনেক 
দূরে বাতাবীলেবুর গন্ধে 5রা পথে। গামছাড়া এক রাঙা মাটির পথে, রৌদ্রদীশ্ু রাঙাদিন 
এসেছে, গাছের হলুদ ফুলে এসেছে মুখব মৌমাছি। সবুঙা ঘাসকে নাড়িষে রাজপুত্র »৮লছে 
নিপ্রিও দেবদারু বনে, নিদ্রালয় পাখী ডাকছে। আসছে বাত দীর্ঘছায়া ফেলে, জোনাকির মদ 
পাখনায় অপরূপ রাত আসে, মারও রাত গভাব হয়, জামরুল গাছের ফাক দিয়ে কানে 
ঠাদটা উঁকি (দয়। রাজপ্রাসাদ টানে না 'তাকে। জীবনে সে না চাইতেই অনেক পোয়েছে তবু 
পৃথিবীর সব বেদনা কেন ছাযা ফেলে তার বুকে যেন কোনো নিঃসঙ্গ ঘ্বীপে সে বসে আছে 
একা অসহায় সেই চিরটেনা মুখটির জন্যে। মানুষের ভিড়ে খোজে সেই মুখ। প্রাতরাতে 
আসে সেই মুখ কিন্তু ধরা দেয় না। চুলেব কল্তুরী গন্ধ তার কথা বলে, দু চোখের তলে 
তার জীবনের অগাধ ইশারা, অতীতের বসস্ত বাহার, সুন্দৰ কপালে আকা বিন্দু বিন্দু ঘাম। 
চোখে চোখ রেখে সে ডাকে যেন নিশিডাক, করুণ মিনতি মাখা সুরে সে ডাকে-এসো এসো 
পেরিয়ে এসো জীবনের প্রান্তসীমা। সেই ডাকে নেই কোনো কামনা বাসনা, শুধু হৃদয়ের 
সুগভীব আর্তি, যেন নিস্তরঙ্গ নদীর ওপর নিঝুম রাত্রির বিশাল নীরবতা । মন্ত্র চালিতের 
মত হঠাৎ রাজপুত্র উঠে বসে ধরতে যায় অধরা অবগুঠিতাকে। তখন চাদ ডুবে যায়। 
পূর্বদিকেব অলস নয়নে তখনও জড়ান ঘুম। দূরে বহুদূরে মন্দিরেব ঘণ্টা বাজে ঢঙ্‌, ঢঙ্, 
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ঢঙ্। ত্রস্ত পায়ে উঠে দাঁড়ায় অবগুষ্ঠিতা বলে সময় হল--আমি যাই। তারপর নিমেষ 
ফেলতে না ফেলতে সে মেঠো পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে কোথায় চলে যায়। মন্দিরের ঘণ্টা 
তখন বেজেই চলে ঢঙ্‌, ঢঙ্্‌, উঙ্। 
চার 
বর্ধা আবার ঘুরে এলো প্রতিবছরের মতো। আজ বর্ষণমুখরিত দিন। রবীন্দ্রনাথের 
গানটি বারবার মনে পড়ছে-__ 
“এমন দিনে শান পলা যায় 
6৮৪1 ছাশল্গাল স্ল্নায়। 
দুহানে মুখোমুদি 
গভীর পুখে দশ 
আকাশে জল বাবে আঁনপাব 
ূ জগতে কেহ যেন নাত আর।।' 
ঙ্নিনা তুমি তোমার নির্জন ঘরে কার প্যানে আজ মগ্ন? কোন্‌ সুদূর আকাশেব 
ধুবতারা তুমি? তুমি কি আজ পক্ষীবাজেব পিঠে চড়ে উড়ে যাবে তার কাছে তোমার সব 
কালে ফেলে? তোমার জানালায় মাজ ভিজে সবুজের মেলা, তুমি বৃষ্টির গান শুনছ। 
আমার মনে হচ্ছে মামি এই ঘন বর্ধাব দিনে কোন সুদূর দ্বীপে গিয়ে তপস্যয় বসি। 
মাথাব এপব দিষে চলে যাক সমস্ত বর্ধা। নিঃসঙ্গ সেই দ্বীপে অফুরন্ত বর্ষা ধাবা আমার 
সব ধুষে মুছে যাক। আমি যেন তপশ্চরণে বর্ষার কুমুদের মতো সুন্দর শুশ্র পবিব্র হয়ে 
উঠি। আনার রাশি গৌরী নাম যেন সার্থক হয়। শত বর্ষায় আমাদের প্রেন যেন হয জন্ম 
ঈন্মান্তরের! ঘুগ যুশান্তরেও্ড তা যেন থাকে অক্ষয, অব্যয, নিতা শাশ্বত, পবিত্র। 
র্পাচ 
বাইবে বৃষ্টি হচ্ছে, জোর বুষ্টি' এই মাত্র খেয়ে এসেছি। দ্বাবের বাইবে কে দাঁড়িয়ে 
মাছে বুঝতে পারছি না। কারণ দরজা বন্ধ । তবু মনে হচ্ছে দরজা খোলার অপেক্ষায় কে 
যেন দীড়িয়ে আছে, খুললেই ঘরে ঢুকবে । আমারও ঘুম হচ্ছে না। হয়তো আরো পড়া 
উচিত ছিলো, রাত এখনো বেশি হয় নি। তবু নানাবকম চিন্তা কেবলি মনের মধো আসছে। 
এ অবস্থায় পড়াও হয় না, ঘুম হয় না, মনে হচ্ছে উঠে দবজা খুলে দিই, কি্ত উঠব 
কেন? লোকটাই ভারি বোকা । আমি খিল দিই নি, দরজাটা ইচ্ছে করলেই খুলতে পারে 
সে। তবু আসবে না বাইরে দাঁড়িয়ে কেবলই ডাকছে। 
এমনি দিন বাইরে বৃষ্টি আব হাওয়া। ঘরে কিছুই নেই। তবু ঝড বয়ে যাচ্ছে মনের 
মধ্যে। জানো “সাহারা'র মধো ঝড় উঠলে কী ভযানক হয়। হাজার চেষ্টা করেও থামাতে 
পারছি না। সাহারার ঝড় থামানো যায় না। কিন্তু বৃষ্টি কই__এক ফোটা জল নেই-__অত 
বড় সাহারার বুকে। সাহারার বুকের ভেতরে এই যে ঝড় বইছে তা তো কেউ বোঝে না, 
তারা তাকে বাইরে থেকে দেখেই সরে দাঁড়ায়। কিন্ত জানো সাহারা মস্ত বড় কবি। তার 
ভেতরের এই অসীম অনুভূতি কত যুগের এই সীমাহীন আর্তি তাকে মস্ত বড় কবি করে 
দিয়েছে। তার অন্তরের আবেগ বয়ে বয়ে গলে চলছে তলে তলে- বালী তো কেউ খুঁড়ে 
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দেখেনা, সে সাহস তো কারো নেই, সেখানে তো কী তীব্র জলম্নোত সাধারণের দু'কুল 
ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কিছুই না। সাহারাকে আমি মহাকবি বলে মনে করি। সে 
যদি কোনো কাব্য লেখে তো সে হবে চিরকালের মানুষের কাব্য। তবে সে লিখবে না 
কোনো কালে, কারণ সে মৌন কবি। 
ছয় 

দুপুরে বারান্দায় চেয়ারটা নিয়ে বসলাম। একটু বেরোবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কুড়েমি 
এমনি পেয়ে বসলো যে এক গ্লাস জল কেউ গড়িয়ে দিলে ভালো হতো, উঠে জলটা নেবার 
ইচ্ছে করলো না। উঠি উঠি করেও উঠলাম না, জল কে দেনে? শেষে তৃষ্গ মিলিয়ে গেল 
বেচারি। 

বিকেলের পিছু পিছু সন্ধ্যে এলো। মাঠে এবারের টুর্নামেন্টের খেলা হচ্ছিল। খেলাটা 
শে হতেই ছেলেরা চলে গেলো মাঠ ছেড়ে । তারপর কি যে হলো। আস্তে আস্তে অন্ধকারেব 
সঙ্গে সঙ্গে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এলো। প্রান্তরের এ কোনটাতে একটা কাঠাল তার 
গোটাকয়েক ছোট ছোট কিসের ষেন গাছ আছে। সেগুলোর ঝোপে অন্ধকারট! এমনি জট 
পাকিয়ে গেল, আর ক্রমশ এমনি ফুলে উঠতে লাগলো যে মনে হলো চোখের সামনে ভারী 
একটা মজার কথা শুনে একটি স্বান্থ্যবতী তরুণী হেসে গড়িয়ে পড়লো আর তার মাথার 
এক রাশ ঘন কালো চুল এ অন্ধকারের মতো তার চোখ মুখ সব ঢেকে ফেললো । সে 
হেসেই খুন। খোলাচুলে তাকে কি মানিষেছে। 


সাত 

আমাদের বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটের খুব কচি একটি আদুরে ছেলে আছে। তার 
মুখে আবদারের ভাবটি ভারি মিষ্টি। তার সবুজ ছেলেমানুষী দেখতে অপরূপ লাগে। সে 
ছোট্ট একটি পাখী পুষেছিলো। সোনার খাঁচায়, সন্ধ্যের ছায়ায়, বাড়ির উঠোনে কামিনী 
গাছের ডালে সে পাখীকে রোজ টাঙিয়ে রাখতো। পাখা নিজের ভাষায় কত কথা বলতো । 
পাখীর কথা তো মানুষ বুঝতে পারে না। সেও পাখীর কথা বুঝতে পারতো না। তবু কান 
পেতে শুনতো পাখীর গান, তার মানে বুঝতে চাইতো । এক দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে 
দেখতো পাখীর ঘন নীল রঙ। 

আজ ছেলেটির ভারি মন খারাপ। দেখে বুঝেছি সারাদিন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। 
আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দায় সে গালে হাত দিয়ে বসেছিলো- এটুকু ছেলে । আমি 
বললাম-_-কি হয়েছে তোমার? 

আমার সঙ্গে সে কখনো কোনো কথা বলতে সাহস পেত না। আমাকে বোধহয় 
ভাবতো দার্শনিক ধরনের লোক । সারাদিন মোটা মোটা বই পড়ি-_মানুষের হাসিকানার 
মানে বুঝতে পারি না। আমার সম্পর্কে তার এসব ধারণা আজ কোথায় গেল জানি না। 
তার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম । আমার হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল তার 
বাড়ির উঠোনে 
তার দুয়ার খোলা । ছেলেটি কেদে বলে উঠলো । “আমার নীল পাখী চলে গেছে। দু'বছর 
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পরে ফিরবে বলে কোথায় উড়ে গেছে। আমি এতদিন কি করে বাঁচবো? বলতে বলতে 
সে মাটিতে পড়ে গেলো। সন্ধ্যার বাতাস আরো জোরে বইতে লাগলো । আমি দাঁড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে নীল পাখীর শূন্য খাচার বাতাসের শো শো শব্দের করুণ হাহাকার শুনতে লাগলাম। 
আট 

আমার আদর্শের কথা বুঝতে পারো না বলে দুঃখ করো না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা 
করো বলেই বুঝতে পারো না। কোনো রকম চেষ্টা না করে ছেড়ে দাও দেখি, তোমার 
মনটাকে খুলে রেখো ওপর দিকে সহজভাবে । ক্রমে সব তোমার মনেই ভেসে উঠবে। 

আর মামার আদর্শের কথা, দেখো তোমাকে বলি, এখন হয়তো বুঝবে না, পরে 
বুঝবে_ আদর্শ সব মানুষেরই থাকে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না। আর আমার 
আদর্শ তো আমার ব্যক্তিগত আবিষ্কান নয়। এ আদর্শে পেছনে একজন বিরাট মনীবীর 
মবদান অশহে, এ পথের পথিকও তাই আমি একা নই যে আমার কোন অহঙ্কার থাকবে। 
5বে পথটা যে ভয়ানক শক্ত তা বলাই বানুলয। পৃথিবীতে অতিমানব সৃষ্টি-_-এটা বিদেশের 
দার্শানকরা ম্মনেকে স্বীকার করলেও অধিকাংশেই তা মিথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্ত 
তার আংশিক প্রনাণ তো আমরা ১৯৫০ সালেই চোখে সামনে দেখলাম। সেই মনীষার 
দেহতাাগ পর সংশযীরা বিস্মিত হলো-বৈজ্ঞানিকেবা হতন্ম্ব হলেন। 

মামি বলছি মাদর্শ সকলেরই একটা না-একটা থাকে। তোমার কোনো আদর্শ নেই 
ণলেচ্, মথচ ভোমারও আদর্শ মাছে, সে আদর্শে যখনি মামি হস্তক্ষেপ করোছ তখনি তুমি 
সবে পড়েছ, মাদর্শে মব্রমণ হলে প্রতোক মানুষই সরে দাডাষ বা সংঘর্ষ বাধে । এর প্রমাণ 
আম তোমার জীবন থেকেই দিতে পারি। তকাং এহ যে, বারো আদলে পেছনে থাকে 
প্রচণ্ড এক্তি, কাবো আদর্শ শি ইান, কিন্তু স্বাতপ্ত্য সকলেবই অল্প বিস্তর আছে। 

নয 

কিতা লেখা একটা চিঠি পেলাম। ভারি ভালো লাগালো । আর সকলের জীবন থেকে 
মামাদের ভীবশের তফাৎ বিরাট _ কথাটা 3ম ?িকিই বুঝেছু। বুনেছ যখন, তখন আমাকে 
বলাতে বলছ বেন £ উত্তর তো তুমি নিঙ্গেই দিয়েছ । আব দশজনের জীবনের সঙ্গে আমাদের 
জীবনের যে বিবাট তফাৎ রয়েছে । আমাদের জীবনট' জীবনই শুধু নয়,_ভ্রীবনযোগ। 
ওকদেবেব ভারি সুন্দর একটি কখা আছ্ে-_/১11 11115 10৮৪ । আর এর (পেছনে মানুষের 
শর্জির চেয়ে অনেক বড়ো একটি শত্ি কাজ করছে। 

মানুষের নিশ্চেষ্ট হঙযাটা সাধনার অঙ্গ নয়, কিন্তু কোনো পার্থিব ফলের জন্যে 
মতিনাএরায় বাকুল হওয়া একদমই ঠিক নয। সে জন্য নিবাসম্ড হয়ে আমার কাজ আমি 
করে যাচ্ছি। কোনো পার্থিব জিনিসের জন্যে মার আছি গঞদেবের কাছে জিদ করে দাবী 
কববো না আমি ভো শপথ করেছি তাব কাছে। 


দশ 
তুমি নিজেই লিখেছো-_সাধাবণের জীবন থেকে তোমার জীবনটা আলাদা ধরনের। 
শাউ আমিও বলছি তুমি অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নিজেকে কিছুতেই ছোট করতে 
পাববে না। সবসময় মনে রাখবে -0েই তোমার জীবনকে জীবনকেন্দ্রের দিশারী মহাপুরুষ 
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শ্রীঅরবিন্দকে-্যার কঠিন কাজ করবার জন্যে তোমার জন্ম। আমি তো সবসময় তার 
কাছে প্রার্থনা করি--“হে ভগবান তুমি তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেও ।” জানি তিনি 
আমায় ভীষণ ভালবাসেন- আমার কথা না শুনে তিনি থাকতেই পারবেন না। তাই আমি 
গভীর শান্তিতে আছি। 
এগারো 

আমি যে লিখেছিলাম পথের কথা, যে.পথের শেষ নেই। [099 টা কি তোমার পছন্দ? 

ওটা আমার নেশা। কবির কথায়-_ 
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, 
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী ।' 

শিল্পীর জীবনে বন্ধন সাধারণ বন্ধনের মত নয়। তার পথে পথেই আনন্দ। তা পুবানো 
হয় না। “কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।” আমাদের থাঝবে না অতীতের 
কান্না, থাকবে না সামনের জীবনের স্বপ্র, আমরা শুধু এক মুহূর্তের ফুটে ওঠা ফুল- _সন্ষযেই 
ঝন্ যাব। 

বুঝতে পারছ না আমাদের বহু দূরের পথ চলা । দীর্ঘ সারি পাইনগাছের নীচে আমাদের 
দুপুরটা ,কাটবে, কখনও ঝর্ণার ধারে গান গাইবো. তুমি ক্লান্ত গাছে মাথা দিয়ে চুপ করে 
আছ। আবার সন্ধ্যেতে কোনো পান্থশালায়। এমনি করেই জীবনের বসত্ত শেষ। আব 
বিদায়ের বেলায় দুজনে সমুদ্রেব মাঝে ছোট নৌকা ভাসিয়ে দেবো নিজেদের । উত্তাল 
ঢেউ আছড়ে পড়বে নৌকায়- দুজনে হয়ে যাব শেষ। 

বারো 

সাধারণ দশজনের মতো পারিবারিক জীবন আমারও কাছে চিবকালই ঘৃশ্য। তবে 
অসাধারণ হওয়ার অর্থ যাযাবব হওয়া, একথা আমার মনে হয় না। যাযাবর হলো লক্ষ্য হীন 
ঘরছাড়া। আমার মতে ঘর যদি ছাড়তে হয় তবে কাপুরুষেব মতো লক্ষ্যহীন জীবনের জনো 
কেন? কোনো মহৎ লক্ষ্যের জন্যে ঘরছাড়া ভালো । সেটাতে বীরের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় 
আছে- শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দের জীবন। একেই বলে সাধারণের ওপরেব জীবন । বিস্তৃ 
এই জীবনের জন্যে সংগ্রাম করার যে শক্তির প্রয়োজন তা যাদেব নেই তারাই একটা 
লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন যাযাবরের পথ বেছে নেয়__সাধারণ জীবনের কর্তব্য এবং মহতজীবনেব 
সাধনা দুটোকেই ভয় করে পলাষনী মনোবৃদ্তি নিয়ে সরে যায়। আমি ভীরু নই। এর যে 
কোনো পথে বীরের মতো চলতে পারি। কিন্তু তুমি পারবে কি? তুমি পারবে না। কারণ 
তোমার প্রকৃতি আমি জানি। তুমি অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ দুর্বল 9508119!. 

সাধারণ (901110191 নরনারীর জীবন পরিণতি (তামার কাম্য নয়। তবে এসো দেখা 
যাক. কে কতখানি সাধারণের ওপরের জীবনের জন্যে সাধনা করতে পারে- আমি না 
তুমি? দুজনেরই শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক বীরত্বের পথে। পথ ছেড়ে প্রান্তরে যাযাবর 
হওয়ার মধ্যে ভীরুতা আছে গৌরব কোথায়? রামকৃষ্জদেব বলতেন-_যুদ্ধ যদি করতেই 
হয় তবে কেল্লায় থেকে করাই ভালো। আর যে সাধারণ জীবনকে ত্যাগ করতে চাইছো 
তার মধ্যেই লীরত্বের এবং শক্তির অনেক অগ্রিপরীক্ষা আছে। যারা এ পথে চলে তারা 


স্বপ্ন থেকে সত্যে : নীরবতার দিকে ৫৪৭ 


কোনো মতেই হেয় নয়। অন্তত তারা 99০811% নয়। জীবনকে তারা বদলে না ফেলুক তার 
মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস তাদের আছে। চাওতো এসো তোমাকে এপথে আমি 01801121156 
করছি। দেখা যাক কার কতখানি শক্তি। 
তেরো 

“শেষের কবিতার কথা আমারও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাবণোর ভয় ছিলো, 
অমিত তার কবিমনে লাবণোর যে কল্পরূপ গড়ে তুলেছে, বিয়ের পর প্রাত্যহিকতার, 
বাস্তবের আঘাতে তা ভেঙ্গে যাবে। তাই তাদের প্রেমকে তারা আকাশের নীলের মতো, 
পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখতে চেয়েছে, বাস্তবে সে নীলের স্পর্শ পাওয়া যায় না, 
কিন্তু তার মোহ আছে বূপ আছে। কবিগুরুর এই তত্তুটাকে প্রতিবাদ করার যোগাতা 
আনার নেই। কিন্তু আমার নিজের উপলার বা বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি না। আমি 
বদি অহঙ্কারী হতাম তবে এ প্রশ্ন জোর গলায় করতাম লাবণা-অমিতের প্রেম রোমান্টিক 
প্রেমঠকিস্তু এই প্রেমই কি একমাত্র সত্য? এই প্রেমের পরেব একটা স্ব আছে। সেটা 
লাবণ্য আমিত কারো উপলব্ধিতে জোটে নি। না স্পেটারই কথা, বোমান্টিক প্রেম যখন 
দুটি জীবনকে যুক্ত করে দেয়, তখন সে দুটি জীবনেন প্ুপ অনা। সে প্রেম যদি সতাকারেল 
প্রেম হয় তবে ব্লোমান্টিকতাব ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনেৰ নতুনতর সত। আবিষ্কারে 
ব্রতী হয়। জানো, মামি যে মহৎ উপলব্ধি পেয়েছি, তা হলো এই যে. জীবনটা একটা 
আর্ট। তাকে নন করে গড়ার সাধনা তো কখনো পরোনো হয় না! চিরকালের জনো। 
রোমান্টিক ভাব বিহ্লতায একটা অবসাদ আসে, আসেই। কিন্তু প্রেম রোমান্টিকতা নয়। 
প্রেম সাধনা । জীবন ও প্রেম মখন সাধনার অঙ্গীভৃত হয় তখন তা কখনো পুরোনো হতে 
পারে ন।। অমিত ছিলো স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্রবিলাসী হওয়াটা খারাপ নয়। কিন্তু স্বপ্নে অবসাদ 
আসবে এই ভয়ে আগে থেকে বিদায় নেওয়ার মধ্যে ঘণ্যরকমের কাপুক্ষাতা আছে। বরং 
স্প্লটা কাটয়ে ভাই থকে মাত্মিক সতোর শিল্পরূপ "বর করার মধ্যেই কবির এবং 
(প্রমিকের গৌরব আছে। 

রোমান্টিকতার পরবর্তী স্তরেব এই যে প্রেম, এর বপটা কবিগুক্ু ধবতে পারেন নি। 
নিজের কৈফিয়ৎ অবশ্য কবি নিজেই দিয়েছেন-_কপগুরু যা পেরেছেন, তাই পেরেছেন, 
তার বেশি তিনি পারেন শি। সেটা (পরেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাব “সাবিত্রী' মহাবাব্যে। 

তোমাকে বলি সতাকারের প্রেম যখন রোমান্টিকভার স্তর অতিক্রম করে দুটি জীবনকে 
যোগ করে দিয়ে যায়, তখন সে জীবন যেমন ব্যক্তিত্বহান হয়ে পড়ে না, তেমনি ব্যক্তি__ 
অহঙ্কারের খোলসও তার মধ্যে থাকে না। তখন ব্যক্তিস্বাতঙ্জ্য বোধ (00951110 ০017- 
30108151195) এসব কত তরল তুচ্ছ উপলব্ধি বলে হন হয়। শ্ীরাধার কথা ভাবো। সবটা 
দিয়েও তার দেওয়ার শেষ হয় না। তার মান, সন্মান, লঙ্জা সবই তার প্রেমিক হরণ করে 
নিলেন-_বন্ত্রহরণের তাৎপর্যই এই। এই উপলব্ধির মধ্যে একটা প্রচণ্ড লোকোত্তর আনন্দ 
আছে। তার কাছে অনা মুল/বোধ, আমিত্ববোধ, সবই তুচ্ছ। অবশ্য কেটি মিটারপ্রা 
(শেষের কবিতা) এসব জিনিস প্রথমে বোঝে না। 

তুমি এসব কথা অনেকটা বোঝ। সে জন্য আমার আনন্দেরও অন্ত নেই। তুমি যে 


৫৪৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ক্রমে-ত্রমে সবছেড়ে মহত্তর প্রেম ও সাধনার পথে এগিয়ে আসছ এটা আমার কাছে 
আনন্দেরই কথা। 


চোদ্দো 

দু একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। জীবন সম্পর্কে আমার যা আদর্শ। কোনো 
সামাজিক মানুষের পক্ষে হয়তো তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তো সমাজের আদর্শের কথা 
বলছি না। এ আমার একাত্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমারই একাস্ত নিজের আদর্শ। এই আদর্শ 
আমি আনার জীবনম্বপ্রে লালন করেছি। জীবনে রূপ দিতে চেয়েছি। এটা যেহেতু সাধারণ 
সামাজিক মানুষের আদর্শ নয়, আমারই ব্যক্তিগত পাগলামী, সেইজন্যে অন্য এক ব্যক্তির 
পক্ষে এই আদর্শকে গ্রহণ করা বা না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ আদর্শ যদি তার 
পক্ষে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে বুঝবো আমার আদর্শ আমারই পাগলামী । 
এবং একাস্তই ব্যক্তিগত। তাই বলি “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা 
চলরে”। আমার আদর্শের পথে আমি একান্তই একা। তবু আমার আদর্শকে আমি কিছুতেই 
ছাড়তে পারব না, এবং আদর্শের সঙ্গে কোন রকমের মাপোষ করতে পারব না। একা 
অন্তত এর জন্যে মরতে পারবো এই মৃত্যুই আমার পক্ষে গৌরবময় 

একটা কথা আমি স্বীকার করতে অন্যান্য দশজনের মতো দ্বিধা করিনা যে, এ আদর্শ 
অনেক দুরূহ এবং একে মনে প্রাণে ভাবে স্বপ্নে চেতনে অবচেতনে পূর্ণ রূপ দেওয়া এখনো 
সম্ভব হয়ে ওঠে নি আমারি পক্ষে। তবু আমার আদর্শকে আমি যতদিন শ্রদ্ধা করবো, 
ততদিন তার বিপরীত কোনো আদর্শের পক্ষ থেকে ওকালতি করবো না। আমার নিজেরই 
আদর্শকে__তা যত দুরূহই হোক-_ত্রমে ক্রমে রীপায়িত করার সাধনা করবো। এই 
সতাকে আমি পূর্ণ রূপ দিতে পেরেছি__এ অহঙ্কার আমার একদম নেই। তবে এর জন্যে 
আমি নিজের সঙ্গে ও পরের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। গুরুদেবের কথা তো 
তুমিই আমায় বলতে-_ স্বামীর আদর্শকে অনুসরণ করাই স্ত্রীব সাধনা । আবার তুমিই নিজের 
অজান্তে আমার আদর্শের মতো কত গড়ে উঠছ তা জান ₹ আব শ্রানন্দ আমাব। 
তোমার মধ্যে দেখেছি আমারই মহৎ স্বপ্রের বাত্তব মূর্তি। কত শ্রদ্ধার আসনে বসেছ, দশটা 
বাজারের বড় বড় মহিলার চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র হয়ে। তুমি যতই আমার অবাস্তব আদর্শকে 
রূপ দিয়ে দীড় করাবে ততই আমার আদর্শের জোর বাড়বে। 

পনেরো 

সব মানব-মানবীর ভালবাসার মধ্যেই তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব ছাড়াও থাকা উচিত একটা 
সৃজনশীল মন। যদি এই সৃজনশীল মন বাত্তবের সবরকম দাপট অতিক্রম করে নিজের 
বাঞ্ছিতকে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলে তবে বাঞ্থিতের পূর্ণতা তার কাছে চিরকালই রইলো, 
সে নিতাই নতুন 'হোয়'। এবং এইখানে অসাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব, এইখানেই তার 
মহত্বের পবীক্ষা। এইখানেই তিনি চণ্ডিদাস হয়ে প্রেমের মধ্যে নিত্য নতুনের রসাম্বাদ 
করেন। 

অসাধারণ মানুষের চাওয়া সাধারণ মানুষের চাওয়া থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ 


স্বপ্ন থেকে সত নীরবতাব দিকে ৫৪৯ 


রূপগুণ বিদ্যা এশর্য সম্পন্ন একজনকে কামনা করে। কিন্তু পাওয়ার পর রূপগুণ বিদ্যা 
এম্বর্যবান সেই পরমবাঞ্ছিতকেও তার কাছে একদিন পুবোনো অবাঞ্ছিত মনে হয়। কারণ 
যে সব জিনিসের জন্যে তার এই চাওয়া সেসব জিনিস পেলেই তাদের স্বাদ ফুরিয়ে যায়, 
আর যেহেতু এসব চ্গিনিসই সীমাবদ্ধ সেহেতু এতে আর নতুন আবিষ্কারের কিছুই থাকে 
না। দেহের চাওয়ার স্তরে এ সত্যটা খুব সহজে ধরা পড়ে। সুতরাং যদি কারো পাওয়ার 
অবসাদ আসে বুঝতে হবে তার চাওয়াব এমন কোনো জিনিসের কামনা ছিলো যার স্বাদ 
ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ যে চেয়েছিলো সে সাধারণ মানুষ, সাধাবণ চাওয়াই চেয়েছিলো-__ 
সাধারণের যে পরিণতি তাই তাকে ভোগ করতে হবে। আর অসাধাবণ যিনি তিনি সাধান্রণ 
উপকরণের জন্যে কাউকে চান না। তার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। তিনি মানুষের অভ্তভরকে চান, 
আত্মাকে চান। এর স্বাদ কোনো দিন ফুরায় না। সুতরাং এ কোনোদিন পুরোনো হয় না। 
শ্রীঅরুবিন্দ এইভাবে তার শিষাদের চেয়েছিলেন, তাই তব শিষ্যরা তার কাছে অনেক 
অপূর্ণ, অনেক তুচ্ছ হওয়া সত্তেও তার কাছে কোনদিন পুরানো হয় নি। 

আর আমি মনে করি, মানুষেস মধে) যারা একাভ্উই সাধারণ তাদের যে কোনো গতি 
নেই তা নয়। অসাপারণ মানুষের মন, আব শ্রীঅবনিন্দের মতো প্রেম সকলে নিয়ে জন্মায 
না, শ্রীমরবিন্দের চাওয়া অসাধারণ মানুষের মতে হতে পাবে না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সাধারণত্ের 
সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ও শক্তি সর্বমানুষেব অস্তবে থাকে। তা সময়সাপেক্ষ এবং 
তার জনা মবশ্যই সাধনা দবকার। আমার ততো মনে হয়, মহৎ জীবন যারা চায় তাদের 
ভ্ীবনে প্রেম কখনো নির্বাচনমূলক না হয়ে সর্বদা সংগঠন মূলক হওযা উচিত। সাধারণ 
জীবনের পথিক যারা নিজের প্রেনাম্পদ বা নিজের জীবনসঙ্গীকে বহুর মপা থেকে বারবার 
নির্বাচন করে বেড়ায, ০১৫০৫কে পাবার জন্য £০০৫কে প্রত্যাখান করে এবং ৮০%কে 
ধরাব জন্যে 9০1০ কে ছেড়ে যায়। একে আম বলি নির্বাচনমুলক প্রেম। সংগঠনমূলক 
প্রেম হল সেই যার আদর্শ স্ত্রীর কাছে লিখিত শ্রামরবিন্দের পত্রাবলীতে পাই। সেখানে 
প্রেনাম্পদকে অবাঞ্কিত মনে হবার কথ! নেই, তাকে মন্য দশজনের তুলনায় ভাল বা মন্দ 
করার কথাও নেই। সর্ব উপ্বের্ব কবল একটি কথা, আদ্ন যাকে গ্রহণ করেছি-_ তাকে “ডে 
নেওয়ার দায়িত্ব আমার। তাকে দিয়েই মামার সাধনা চলবে, তাকেই মামি গড়ে তুলবো। 
একে সংগঠন মূলক (প্রম বলতে চাই। এই প্রেনই কল্যাণমূলক এবং শাস্তিমূলক । নিজে 
সৃষ্টি করার মধো, নিলে গড়ে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা সর্ব শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তা 
0০5কে নির্বাচন করে নিলেও পাওয়া যায় না, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। আর 
সৃষ্টির যে আনন্দ তাই তো মহাকবির আনন্দ! যারা অসাধারণ তারাই এর রস বোঝে। 

ভগবানও মানুষকে যে গড়ে নেবেন তার জন্যে চাই মানুষের নমনীয়তা এবং ভগবানের 
কাছে আত্মসমর্পণ । আধুনিক তার্কিক মনের কঠোরতা এবং তথাকথিত ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতা 
এব জন্যে সহায়ক নয়। বাক্তিত্বে এই তেজস্বিতা বা কঠোরতা বর্তমান এ প্রথিবীতে শ্রদ্ধা 
অনেক পাবে, কিন্ত দিবারূপাস্তরের সাধনাকে তা সফল করতে পারবে কিনা জানি না। 
কারণ দুটি জিনিসই সর্বদা মানুষকে ভগবান থেকে বিচ্ছেদমুখী করে। অথচ সাধনার জনো 
ঠিক "ভাগ নয়, গভীর সহনশীলতা দরকার । ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার নিয়ে কত ভক্তশিষা 


৫৫০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ থেকে সরে এলেন। কিন্তু যে মহত্তের সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ তার 
শিষ্যদের গড়ে তুলেছিলেন তার তো অংশীদার হলেন না। আমরা অসাধারণ মানুষ নই। 
আমাদের চাওয়ায় পাওয়ায় অনেক সাধারণ উপকরণ আছে তা আমি স্বীকার করতে লজ্জা 
পাই না। তবে আমার গর্ব যে আমি অসাধারণ অমৃতরসের পিযাসী। এবং এপথের সাধনায় 
তোমাকে সঙ্গীরূপে পেয়েছি__-যোগ্য সঙ্গীরূপে। আমাদের সাধারণ জীবনকে মহত্বের 
মহিমায় ভূষিত করবোই-_এই আমার জীবনপণ। এপথে তোমাকে আমি যতটা বদলাতে 
পেরেছি এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আমার চেষ্টা যে সংগঠনশীল, নির্বাচনশীল নয়__ একথা 
তুমিও বুঝেছ। 
যোলো 

তোমার কাছ থেকে ফিরে চাকরিতে গিয়ে মনটা এমন ভরাট লাগছিলো যে কারুর 
সঙ্গে যে আমার ঝগড়া বা মতানৈকা হতে পারে এ প্লারণাই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিল। র- 
এর সঙ্গে তখুনি ভাব করলাম। ছাত্রীদের খুব আনন্দের সঙ্গে পড়ালাম। বাড়িতে ফিরে 
নিজে কিছু পড়াশুনা করলাম। 

অনেকে রাতে একটা সমাধান মনে এলো। সাধনার পথে তোমার সঙ্গী হতে হলে 
আমাকে কঠিন তপস্যা করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে গুরু রূপে বরণ করেছি। তাই 
তপস্যায় তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। ভোর ৩ ২ টায় উঠে পড়লান। বোনেদের সঙ্গে 
পড়াশুডনো করলাম ৫টা পর্যস্ত। তারপর ন্নান সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করলাম অনেকক্ষণ। 
সেই আবছা আলোতে ফুল দিয়ে সাজানো ঠাকুরকে কি সুন্দর লাগছিলো । সম্কল্প করলাম 
আজ সারাদিনটা উপবাস আর মৌনতা অবলম্বন করে কাটাবো। সারাদিন তাই করেই 
কাটলো। দুপুরে একবার ধূপধূনা দিয়ে পুজে করলাম। সুর দিয়ে মন্ত্র পড়লে বেশ একটা 
শিহরণ লাগে। এখন সন্ধ্যেবেলা উপবাস ভেঙেছি। খুব আনন্দ লাগছে। সাফল্যের বোধ 
হয় এই একটাই পথ। আমি শান্তিতে আছি। 


সতেরো 

ওয়েসিসে দাড়িয়ে আছি আমি সাহারার একক অভিযাত্রী । কোথা থেকে ওয়েসিসের 
অধিষ্ঠাত্রী তরুণী দেবী এলো। বললো অনেক কথা আমার হাত ধরে নিয়ে গেল তার পৃজার 
মন্দিরে। সে নিজে দেবী, তবু মাথা নত করে দিল আমার পায়ে। 

আজকের তোমার দুটি পংক্তিতে আরো গভীরভাবে সইদিনেব কথাই অনুরণিত করে 
তোলে, “আজো কিন্ত আমার আগের মতোই মনে হয়, কী করে ভক্তিনত দৃষ্টিতে তোমার 
পায়ের কাছেই মাথা দিয়ে থাকি, মুখ তুলে ওপরে তাকাতে সাহস হয় না, তুমি যে অনেক 
মহৎ, অনেক বড়, তুমি যে দেবতা ।” 

আমার কথা শোনার জন্যে এই যে ব্যাকুলতা, তত্পরতা, আমার ইঙ্গিত বোঝার জন্যে 
অপূর্ব সচেতনতা, এবং সকলের ওপরে অপূর্ব শ্রদ্ধা-_সব মিলিয়ে তোমাকে বেছে 
নিয়েছিলাম সেদিন আমার সাধনার সঙ্গীরূপে। আজও সেই তুমিই আছো জানি। তাই 
অনেক আঘাজ পেলেও শেষ পর্যস্ত স্থির থাকি, শুধু কর্তব্যের খাতিরে নয়, অন্তরের 
প্রত্যয়ে 


স্বপ্ন থেকে সতো নীববতার দিকে ৫৫১ 


তুমি লিখেছ 'আমি চোখের ওপরে দেখছি একসঙ্গে তুমি কি খাটুনি খেটেছ। 
আসলে আমি আমার প্রচেষ্টার সত্যিই কোনো ত্রুটি করি না। তুমি অন্তত এটা বুঝবে, 
এইটাই আমায় জোর দেবে আমি কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাবো । কর্তব্য থেকে কোনদিন 
আমি বিচলিত হবো না, একথা ঠিক কারণ আমি আদর্শবাদী। কঠোর পরিশ্রম করি 
আমি। লক্ষ্য যদি আমার ব্যর্থ হয়, তবু এগিয়েই যাবো, লক্ষ্য হবে কর্তব্যের জন্যে 
কর্তব্য। কোনো পুরস্কাবের আকাঙ্ক্ষা করা চলবে না। এভাবে চলা অবশ্য খুবই শক্ত। 
কিন্তু আদর্শবাদীর পক্ষে তো কোনো ব্রান্তির স্থান নেই, ক্ষমা নেই। জীবন তার কাছে 
একটি কঠোর ব্রতমাত্র। 

তুমি আমাব সমস্ত প্রচেষ্টাব সমস্ত খাটুনির কথা বুঝে যা লিখেছ, তাতে আমি অনেক 
জোর পেয়েছি। 

আঠারো 


আকাশটা আজ কি যে আনমনা উদাস, মেঘলা হয়ে আমার মনের অনুভূতিকে আরও 
গভীর করেছে। 

জান, তোমাকে একটা কথা বলি। শ্রীমার বাণীতেও তো ম্রান্ছ যে সাধনাপথেব কোনো 
সাফল্যের কথা কাউকে নাকি নলতে নেই একমাত্র গুরু ছাডা। আমি তাই কাউকে বলিনি। 
কিন্ত আজ আর গাকতে পারছি না। 

কাল বাতি ফিবে এসে হঠাং শুনলাম ক কে মামু পুঙ্জোতে একটা দামী শাড়ী কিনে 
দিয়েছে। সাধারণত আমাকে বঞ্চিত কারে মামু তাকে ওরকম কিছু দেয না। তাই মনটা 
তখুনিই খুব খাবাপ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই নিজের ওপর একটা ঘৃণা এলো। 
ভাবলাম তোমাব সঙ্গী হযে একটা তুচ্ছ জিনিসের ওপর এরকম আসক্তি-_ তখুনি প্রশান্ত 
ননে ধ্যানে বসলাম। ঘন্টাখানেক ধ্যানে ছিলাম। খুব অন্তর দিযে শ্রীমাকে ডাকতে লাগলাম। 
মাগো এত যে তোমাকে ডাকি সে ডাক তোমার শ্রীচরণে পৌছায় কিনা আমি বুঝবো কি 
করে? অন্ধকাবের বুক চিবে একটি আলোর বেখা--স্পন্ত দেখতে পেলাম মায়ের দুটি 
শ্রবণ কি যে আনন্দ হলো। তাই তোমাকে ন। জানিয়ে পারলাম না। তুমি বড় সাধক। 
এর একটা উত্তর দিও। সবটাই আমাব কল্পনা প্রসূতি নয়তো? 

উনিশ 

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে দাড়িয়ে আছি। চারিদিক কত যে মনোযোগী প্রতিভা ডুবে 
আছে বইএব সমুদ্ধে প্রবাল সংগ্রহ করতে। দূরে দেখতে পেলাম তুমিও এক পাশে বসে 
কী যেন নোট করছো । অন্য পাশে একা বই-এর পাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি চেয়ে আছি 
ওপরের দিকে, সমুদ্রের মুক্তো কত ওপরে উড়ে উড়ে খচ্ছে, নীলতারাকে তবু ছুঁতে পারছে 
না, আমার উধ্বাচারী মনের চিরসঙ্গী সেই নীলপাখি আজ কাছে নেই, গতি তাই আমার 
মন্থর হয়ে আসছে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাতে পারছে না। 

এবারে তাই যেদিন পাখীকে পাব, সেদিন আর সকল পাওয়াকে ছাড়িয়ে যাবে 
উধর্বতর আলোকের সন্ধানে অভিযান। এবারে আমাদের নানা কাজকর্মের ওপরে থাকবে 
দিব্জীবনের অতীন্সা নিয়ে ওপরের দিকে চলে যাওয়ার সবরকম আয়োজন। প্রার্থনা, 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


ধ্যান, শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে পাঠ আর সবশেষে তোমার আবৃত্তির অমৃতপান। 
সৌন্দর্যাচার, রুচি ও বিদগ্ধ মানসিকতার আদান প্রদান। 
বিশ 

আমাদের বাড়ির বিরাট খোলা-ছাদটা আজ একেবারে ফাঁকা । আমি ছাড়া আর কেউ 
নেই। এখন সন্ধ্যে-নির্জন, নীরব, শান্ত চারধার। চারপাশের বিস্তৃত ঝোপ জঙ্গলে অন্ধকার 
নেমেছে শান্ত চরণে। পড়তে বসার আগে, আমি ধ্যান সেরে নিলাম। ওদিককার গাছপাতার 
মধ্যে, আকাশের গায়ে কার চরণচিহ £ আমি ডুবে গেলাম, খুঁজতে গেলাম আমার আমিকে 
জন্ম-জন্মাত্তরের আমিকে। 

ব্রন্মনিষ্ঠ ঝষি যাজ্ঞবন্ধ্য গৃহাস্থশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবেন_ ভগবানের ডাক শুনতে 
পেয়েছেন তিনি। সংসারের ভোগৈশ্বর্ষ ছেড়ে তাই অরূপরতনের সন্ধানে চলেছেন। প্রিয়তমা 
স্ত্রী মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে চলে যাওয়াতে মনে বড় বেদনা বাজছে ... তবু যেতে হবে। 
সংসারের বিস্ত-সম্পত্তি স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে প্রসন্ন মুখে বিদায় নিতে চাইলেন ঝখবি। কিন্তু 
স্বামীর আদর্শই ধার আদর্শ, অমৃতের আসম্পৃহা যার মনে, তাকে কি বিভ্ত দিয়ে ভোলানো 
যায়ঃ মৈত্রেয়ী বললেন-__“যেনাহং নামুতা স্যাং কিনহং তেন কুর্যাম্‌”_ নিলেন মৈত্রেয়ী 
স্বামীর সঙ্গ-_ঘর-ছাড়ার কষ্ট, দুঃখের তপস্যা, অমৃতের অস্পৃহায তুচ্ছ হযে গেলো। 

আমারও এবার তোমার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া । যে ঘর বেঁধেছিলাম অনেক 
স্বপ্ন নিয়ে, সে ঘর ভগবান নিজেই ভাঙলেন। হয়তো ঘরের মায়া কাটিয়ে দিলেন ভগবান 
নিজের হাতে। এবার বানপ্রহ্থ_ পান্থশালায়, বৃদ্ধাশ্রমে, যোগাশ্রমে-_শুধু অমৃতের সন্ধানে 
অন্তরের অনন্তের সাগরে ডুব দিতে হবে। 

আর কথা নয়, তাই চিঠিও নয়-_ কারণ চিঠিও তো কথাই__ লিপিবদ্ধ কথা । আর 
চিন্তাও নয়__কারণ চিন্তাও নিজের মধ্যে নিজে-নিজে কথা । তাই এবার সব কথা ছেড়ে, 
চিঠি ছেড়ে, চিন্তা ছেড়ে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে ডুব দেবার পালা । জানো, যতই অস্তরেব 
এই নীরবতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে কবির কথা কত সতি-_ 

পরাৎপর যিনি, 

তার ক্রিয়া চলে মনের নীরবতায়। 

অনুচচারিত যে বাণী, 

তা শুনতে পাই হৃদয়ের নিস্তব্ধতায়। 
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ঝ. পরিশিষ্টু৮ু_-১ : মতামত 


রামেশ্বর শ'কৃত 
১. “সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা” সম্পর্কে 


দেশ (২০/১০/৯০) $ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গণ) 011%11) 910 
[0০৬০1010701 01 (11০ 80117911 1.91115120 প্রকাশের পর বাংলা ভাষায় এধরনের 
সুবিস্তৃত কোনো মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।......একালে নব্য ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
বিশেষ কোনো মৌলিক গবেষণা-গ্রস্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে না।.......কিস্তু প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র বাংলাদেশ এব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গেছে।.......বর্তমান লেখক বিশেষ পরিশ্রম 
করে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন।'........বাংলা ভাষায় এধরণের গভীর ও 
ব্যাপক জালোচনা দুর্ভি। 
২: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রফেসর 
ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয 


ওভারস্যাণ্ড (১২/৭/৯২) $ ডু শ'র এই বইখানি ভাষা সম্পর্কে প্রায় একটি কোষগ্রন্থে 

পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হয়েছে। এই বইয়ের তুলনীয় আর কোনও বই 

বাংলায় আছে বলে মনে হয় না।...বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত জার্মান লেখকের আয়নে। 

ভাষাতত্্ব বিষয়ে এরকম একটি বই লেখার অধিকার যে তাঁব আছে তাঁন মেধা, অধ্যয়ন 
ও পাগ্ডিতোই শা প্রমাণ অবিসংবাদিত। 

_ড:ভবতোষ দত্ত, অবসবপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রফেসর 

ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাক্তন ডিরেক্টুর ঃ রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী 


ডঃ রমেশ্বর শ'ব সাধারণ ভাষাবিঙ্ঞান ও বাংলা ভাষা" ভাষাবিজ্ঞীনেব বাঙালি ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যগ্রন্থ। প্রাটান থেকে দধুনিক সময় পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানের 
অগ্রগতি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ডঃ শ"' তার বিভিন্ন ধারণা « তত্তের, সেই সঙ্গে বাংলা 

ভাষার ইতিহাস ও সংগঠনের, বিস্তারিত ও প্রশংসনীয় মালোচনা করেছেন। 
__ন্ড: পবিত্র সরকার, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/১২/৯১) £ বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার অনুর্বর যুগে রামেশ্বর 
শ'র আবির্ভাব নতুন আশার আলো দেখায়। বস্তুত, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা 
ভাষা" গ্রন্থটি বাঙালির কাছে এক অসামানা উপহার। যে অপরিসীম ধৈর্য এবং তদ্গত 
নিষ্ঠায় এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, যে ঈর্ষণীয় ঝজু প্রকাশভঙ্গিতে রচনাটি 
সুখপাঠ্য করে পরিবেশিত হয়েছে, তার জন্য বাঙালিমাত্রই লেখকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ 


৫৫৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 
ভাষাবিজ্ঞানীর সুন্ষ্ব পর্যবেক্ষণ-শক্তির অধিকার বলেই লেখক সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানের 


এতে উন্মোচিত হয়েছে তা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ এবং আধুনিক। 

__ড: পরেশচন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রপুরক্কারপ্রাপ্ত ভাবাবিজ্ঞানী), রীডার, বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

প্রতীচ্যের দেশগুলিতে ভাষাবিজ্ঞানের বহুঘুখী অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবিষয়ে 
মৌলিক ও সহায়ক বইয়ের প্রকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের 
শরিক হিসেবে এইসব জরুরি প্রকাশনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুবই 
সংকুচিত ।....সেদিক থেকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর রামেশ্বর শ'-এর এই 
প্রচেষ্টা বিশেষ সাধুবাদের যোগা। কারণ এই বইতে তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক 
ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ধরিয়ে দিয়েছেন। 


_ড. নির্মল দাশ, প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী 
আপনার বই আগেই দেখার সৌভাগা হযেছিল। আপনি যে অশেষ শ্রম স্বীকার কবে 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন সে ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। 


__্ড:আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়। 
এ একটি অমূল্য সংযোজন। প্রশংসনীয় উদ্যম। 


_-ড: মৃণাল নাথ, প্রান্তন বিভাগীয় প্রধান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালব 


গণশক্তি (২৮/৮/৯৪) একক পরিশ্রমে বাংলা ভাষার অধায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে 
এই বইটির একটি গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা আছে। 


_-ড: আশিসকুমার দে, বিভাগীয় প্রধান, বাংল! বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় 


রামেম্বর শকৃত অনুবাদ 
২. ভবিষ্যতের কবিতা" সম্পর্কে 


অধ্যাপক ড: রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্ধ : রবীন্দ্রভারতী ও 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য : তিরুপতি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ 


(সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) 


সাহিত্যতত্ত মীমাংসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে নন্দনতত্ত্বজিজ্ঞাসূর অবশ্য পাঠ্য 
'ভবিষ্যতেব কবিতা 


শ্রীঅরবিন্দের রচনা প্রপ্রানত: ইংরাজী/ত। ধারা তার রচনার সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন, 
ঠার বাকা কতখানি দীর্ঘ, তার রচনাভঙ্গী কি কন দাঢ'পনদ্ধ এবং প্রায় সমস্ত শাক্যের 
মন্বয় কত দুরূহ । শ্রীঅরবিন্দ তার সৃষ্টিকে হযতো ইচ্ছা করেই এমন একটা জায়গায় 
নিয়ে যেতে চেয়ে হিলেন সেখানে প্রবেশ করতে গেলে “বোধি'র সাহাযা নিতে হয়। 
বেদের খষিরাপ্ত তো এমনটিই করেছিলেন। 'বোধি'র আলোকে যে সম্তকে তারা দর্শন 
করেছিলেন, বেদের মধ্যে সেই সত্যকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। আর তাই 'বোধি'র 
সাহাযোই তাতে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের 0101৩ ৮০০৮" এব বাতিক্রম নয়। 

শ্রীসরবিন্দের া])0 ৭1001019091 রচনার পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে । 1011)05 
(08191175-এর ০ ব০৬/ ৬/7৬5 11. [211191। 1.11017710010 বইটি যখন তার হাতে 
মাসে, তখন তার মনে হয়েছিল যে এ এমন একটা সৃষ্টি যার মধ্যে তার ব5নাশৈলীর 
সৌন্দর্যের জনে), ভার নিখুঁত মাত্রা বসানোর জন।, তার অস্তদৃষ্টি, তার সৃক্ক্ন পর্যবেক্ষণ 
এবং তার যথাযথ রস-বোধের জন্যে আমাদের আন্তরাত'" আনন্দ লাভ করতে পারে। যে 
মাইরিশ সাহিত্য আন্দোলন সমসামায়ক ইংরাজী সাহিত্যর কাছে উচ্চস্তরের কবিকে 
উপহার দিয়েছে, শ্রীষুন্ত কাঙ্জিনস্‌ সেই সাহিত্য আন্দোলনেবই নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে 
একজন। শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল যে, কাজিনসের বইটি এমন একটা আন্দোলনের 
অঙ্গ যে আন্দোলনের লক্ষ্য হল সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা সুস্থ পরিবর্তন ঘটানো এবং 
একটা প্রাণপূর্ণ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বাতাস ও আলো এনে দেওয়া। "6 ৩৬ 1995 
11) 1211111511 1.1191910016 গ্রন্থে 91105 009511)5 সমসামাঁয়ব এবং সাম্প্রতিক ইংরাজী 
কবিদের সম্পর্কে এমন অনেক আলোচনা করেছেন, যাতে আছে প্রশংসনীয় সহমর্মিতা, 
ভাষার আলোক-বিস্তান্্রী শক্তি এবং শিল্পের এক অব্যর্থ সুচারু স্পর্শ । কাজিন্সের বইটি 
শ্রাীঅরবিন্দকে অনুপ্রণিত করলেও তত্তের উপস্থাপনে এবং মননে 00 চি 170০1 
বইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে যে তত্ব আছে, সেই তত্ত্বের উপস্থাপনে এর 
আরম্ভ, কবির সু্ষ্প দর্শন ও রচনাশৈলীর মধ্যে সামণ্স্য প্রতিষ্ঠানে বিশ্লেষণে এর বিস্ততি 


৫৫৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


এবং মানুষের দিব্য-সম্ভাবনার উপলব্ধি ও প্রকাশে এর পরিসমাপ্তি। সংস্কৃত সাহিত্য- 
তত্বমীমাংসকেরা যখন রসকে কাব্যের আত্মা বলে উল্লেখ করেন এবং ব্যঞ্জনাকে রস 
পরিবেশন সমর্থ শক্তি বলে বলেন, তখন তারা একটি নিগৃঢ় সত্যের প্রকাশ ঘটান ঠিকই, 
কিন্ত এ সত্যও চরম সত্য নয়। রস' হচ্ছে এমন একটি সৌন্দর্য যাকে খণ্ড খণ্ডভাবে 
ভাগ করা যায় না, যা অখগ্ ও পরিপূর্ণ, যা আপনার আলোকে আপনি ভাস্বর, তাই 
হচ্ছে 'রস'। ঈশ্বরই তো হচ্ছেন এই পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্যের স্বরাপ। তাহলে কি ধরে 
নিতে হবে যে, কাব্যের লক্ষা হচ্ছে এই অসীমের প্রাপ্তি, যে অনত্ত ও অসীম ও সমস্ত 
আপাতসুন্দর বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে তাকে সুন্দর বলে প্রতিভাত করাচ্ছে। 
সংস্কৃত সাহিত্য মীমাংসকেরা বলেন, এই রসের উপলব্ধি করতে গেলে কাব্যকে বায্জনাশ্রয়ী 
গতেই হয়। যে কাব্য ব্যঞ্জনার উপরে নির্ভর করে না, তা শব্দবৈচিত্রয ও বাচ্যার্থ সৌকুনাষেরি 
গন মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এ গণ্ডিকে লঙ্ঘন করে উখিত হতে পারে না। তাই 
মহাকাব্য “সাবিত্রী” প্রসঙ্গে রচিত পত্রাবলীতে শ্রীঅরবিন্দ স্পট করে বলেছেন, কেখল 
সহৃদয়তা দিয়ে কোন কাবোরই মর্মমুলে প্রবেশ করা যায় না। এর জনা চাই আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টি, যে দৃষ্টি খণ্ডের মধোও অখগ্কে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে। সীমার “মাঝে 
সৌম্যর যে সুর প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তাকে দেখিয়ে দেবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে 
করেন “সাবিত্রীর মর্মসুলে প্রবেশ করতে গেলে এই আধ্যান্সিক চেতনাকেই আশ্রয় 
কবতে হয়। কারণ এই তো অস্তর্মুখা অভিজ্ঞতা, যা নতুন দিগন্তকেন্উন্মোচিত করে দেয়। 

ংরাজী কাব্য-সাধনার আদি পর্ব থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু ইংরাজী কাবা বিশ্লেষণ 
করে শ্রীঅরবিন্দ যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হচ্ছে এই ইংরাক্তী কাব্যের বিবঙন কি নবজন্মকেই 
সূচনা করছে নাকি অবক্ষয়ের বার্তা বহন কবে নিয়ে আসছে। ইংরাজী কাব্য যতই 
মস্তরাত্মার নান্দনিক অভিব্যক্তির পরিচয় দিক না কেন, তার মধ্যে বুদ্ধিবাদের চরম 
বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা আছে। এটাই হচ্ছে তার অবক্ষয়ের দিক। 
বুদ্ধিবাদ যদি তার সীমার বাইরে এগিয়ে যেতে না-ই পারে, তাহলে তার নিজস্ব গণ্ডির 
মধ্যে, __-তার অবদান যাই থাক না কেন--একটা কাব্যিক অবক্ষয়ের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি 
হতে বাধ্য। বুদ্ধি যতই আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যানা বৃক্ভিকে অবদমি৩ কবে 
রাখবে, ততই এই অবক্ষয় ঘনিয়ে মাসবে। শ্রী্রবিন্দ মনে করেন যে এই অবক্ষয়ের 
তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আগে থেকেই পাওয়া গিয়েছে। একটা শৈল্সিক অবক্ষয় যে আসন্ন 
এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য যে কলা ও কাব্যের দিক্‌-পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, 
এ রকম একটি নিরবচ্ছিন্ন ভয় উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র শেষ ভাগ জুড়েই চোখে পড়ে। 
একসময় তো এমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে, যেভাবে আধুনিক মন ধীরে ধীরে 
বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছে এবং দিন দিন তার কাব্যিক ও সৌন্দর্য-রসিক কল্পনা হাস পাচ্ছে, 
তাতে অপরিহার্য নিয়মে কাব্যের পতন হতে বাধ্য; বিজ্ঞানের জন্য তাকে আসন ছেড়ে 
দিতেই হবে। আধুনিক মন যে নতুন পথ বেছে নিয়েছে তার লক্ষ্য হল একটা উর্ধ্বতব 
মহত্তর মনন ও জীবন। মানব-মনীষা আর প্রত্যক্ষ বাস্তবতার জগংকেই সব কিছু বলে 
মেনে নিয়ে খুশী নয়; সে অনুভব করতে শুরু করেছে যে, আধ্যাত্মিক মন বলেও একটা 


“ভবিষ্যতের কবিতা' সম্পর্কে ৫৫৯ 


কিছু আছে এবং সেই মনই একটা মহত্তর ও ব্যাপকতর দিব্যদর্শনের দ্বারে আমাদের 
পৌঁছে দিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম উন্মোচনই হুইট্ম্যান, 
কার্পেন্টার এবং কয়েকজন সাম্প্রতিক ফরাসী কবি, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌্স্‌ এবং মেরিডিথ 
ও অন্যান্য কয়েকজন ইংন্লাজী কবির কাবা-সৃষ্টির মূল তাৎপর্য। 

শ্রীঅরবিন্দের ধারণা যে, ভবিষ্যতের কাব্যকে আরো সার্থকভাবে বোধিলব্ধ হতে 
হবে। এ কাবা বর্তমানের ভ্রুণাবস্থা থেকে সাধাবণেব সঙ্গে অঙ্কুরিত হযে আত্ম-সচেতন 
হয়ে উঠবে এবং নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত মানসিকতার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
মানসিকতার মধ্যে প্রথমটির মধ্যে রয়েছে বিরাট আধ্যাত্মিক মন, __এমন একটি অন্তরমুথী 
দৃষ্টি যা আস্মার স্বত্নপ ও শাশ্বত সতোব দিকে ঘোরানো, দ্বিতীয়টিব বয়েছে চিন্তার স্বাধীন 
অন্বেষণা এবং প্রাণশক্তির এমন দুর্দম্য সাহস যা পৃখিবা এবং তার সমস্যালীকে ক্রমে 
ক্রমে শ্ঘ কৰে চলেছে। এখন এই দুটি মানসিকতার মধ্যে যার যা সম্পদ থাক না কেন, 
সব কিছু নিয়ে এই দুটি এসে পরম্পন্কে স্পর্শ ৰববে এব" দুয়েন পাবস্পবিক ত্জিৎস্পর্শেই 
আমাদেব অবষাৎ গড়ে উঠবে এবং দুইয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভাখম্যতেব 
কবিতা । জীবন জগৎ এবং শ্রকৃতিব সবাগই আমাদের প্রত্যক্ষ কনতে হনে, তলিষে 
দেখতে ভবে মানুষে বাক্তিআত্মা এবং বিবাট বিশ্বআত্মাব সাহাষে।, আর গ্রহণ করতে 
হবে গুধু তাদেব মপেক্ষাকৃত বাহা সত্যেব জনা নয, তাদের মস্ভবতম সতোব জনা। 
ভগতের অত্তবে দিব্য সতকে ও মানুষেন নিজ দিবা সম্ভাবন'কে আবিষ্কার করতে 
হবে। এই দিবাদৃষ্টিই মুক্তি এনে দেবে। আমাদেব মন আজ এই দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই 
দিব্য দর্শনেবই উপযোগী একটি প্রেবণাদাযক বস-রূপ এবং দিব্য-দর্শনেরই সত্য প্রকাশক 
ভাবা ভবিষাতেব কাঁবিতাকে খুঁজে বেব কবতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে কবেন, একটা 
ব্যাপকতর বিশ্বদৃষ্টি অর্জন না ববলে, মানছের মধো এবং ইহজগতের মধ্যে দেবতের 
উপলব্ধি না ঘটালে যেমন এ কাব্য সৃচ্গি কবা যাবে না, ঠেমনি এব মর্মনূলেও প্রবেশ 
করা মানে না। মানবজাতিব কাছে বিশ্ববিধাতার দাবি হচ্ছে এই, __স্ত্যতর গভীরতর 
অস্তৃষ্টিব উন্মেষ ঘটাও । আবও দিব্য সম্ভাবনাকে, আনো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে জীবনের 
বর্তমান অভিপ্রায় ও বর্তমান সৌধের মধ্যে আবাহন কর। মানব সভ্যতার উষা-লগ্নে 
মানুষ বিশ্ব-বিধাতাব কাছে প্রার্থনা কবেছিল “আবিরানির্দ এধিঃ”। আর বিংশ শতাব্দীতে 
শত্রীঅববিন্দ এখান থেকে অনেকটা উঠে এসে মানুষের কাছে বিশ্ব-বিধাত্ার প্রার্থনাকে 
তুলে ধরেছেন যা সম্ভবতঃ উপনিষদেব চরৈবেতিব পূর্ণতম বূপ। যেসব জাতি 
বিশ্ববিধাতার এই দাবিকে পূর্ণ কববে এবং বাস্তব রূপ দান করবে, তারাই হবে আগামী 
উষা লগ্নের নতুন জাতি। আর সে সব কবি-_তারা যে কোন ভাষার এবং যে কোন 
জাতিরই হোক না কেন, সম্পর্ণরূপে এই দিব্য দৃষ্টি নিয়েই দেখতে পারবেন এবং 
তারই অভিব্যক্তির প্রেরণার কথা বলবেন, তীরাই হবেন ভবিষ্যতের কবিতার অস্টা। 

শ্রীঅরবিন্দের দৃঢ়পিনদ্ধ প্রকাশভঙ্গির মধে প্রবেশ করে তাব মর্মার্থ উদ্ধার করে, তার 


৫৬০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভাষাত্তর করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ণ। সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে সাহিত্য সৃষ্টির অনুবাদ আরো 
দুষ্ধর। কারণ, সাহিতা-সৃষ্টিতে কবির স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চরণের অবকাশ আছে। কল্পনার পক্ষ 
বিস্তার করে তিনি আকাশের যে কোন স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারেন, পরিদৃষ্ট সত্যকে যে 
কোনভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন। তার বিচরণের কোন গণ্ডি নেই। অনুবাদককে 
কিন্তু এমনটি করলে চলবে না, তাকে মূল গ্রন্থের লেখকের কেটে-দেওয়া গণ্ডির মধ্যেই 
বিচরণ করতে হবে। এমন সব শব্দ খুঁজে নিয়ে আসতে হবে, যে শব্দসম্ভার মূল 
লেখকের ভাবের অতিরিক্ত বা নতুন কোন ভাব রচনার মধো পরিবেশিত না হয়। পূর্বেই 
বলেছি শ্রীঅরবিন্দের ভাষা প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়ে দুরূহ এবং ভাবের দিক দিয়ে 
দুর্বোধ্য । তাঁর রচনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় চলে যায়। বহুবার পাঠের পরে 
ভাবকে ধরতে পারা যায়। তাও তার যথার্থ প্রতীতির জব্য আরো অনেক সত্যের সঙ্গে 
পরিচিত হতে হয়। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের বাক্যগুলি সাধারণত এত দীর্ঘ এবং তাতে 
এমন সমস্ত শব্দ বিন্যস্ত করা হয়, যাতে বাকের শেষে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রথম অংশে 
পরিবেশিত ভাব স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই শ্রীঅরবিন্দের রচনা অনুবাদ করার 
কথা সাধারণ সংস্কতিবান মানুষ চিস্তাও করতে পারেন না। এক্ষেত্রে অনুবাদক শ্রারামেশ্বর 
শ' 10 চি1010 0০9০1%-র অন্বাদ করে একটি বিস্ময়কর প্রতিভার সঞ্চরণ ও সাফল্যের 
পরিচয় দিষেছেন। শ্রীরবিন্দ দর্শনে অনুবাদকের গভীর প্রবেশ, শ্রীঅরবিন্দের রচনার 
সঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচয় ও পরিবেশিত সতোর গভীর মনন, বঙ্গভাষার শব্দভাগ্ডারের উপর 
অসাধারণ অধিকার--এ সমস্তের জন্যই শ্রীরামেশ্বর শ'র পক্ষে 00 61006 [১09(%- 
র অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীরামেশ্বর শশন্ন ভবিবাতের কবিতা" দেখে বিস্ময় বোধ 
উদ্রিক্ত হয়েছে। তবে আমরা তো মনে করি যে, পঙ্গু যে দুর্লঙ্ঘ্যগিবি লঙ্ঘন করতে 
পারে, তা সম্ভব হয় ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে । শ্বীঘতবান্দের প্রতি শ্রারামে শ্বর শ'র গভীর শ্রদ্ধা 
তার উপর এ দিব্যপুরুষের আশীর্বাণীকে টেনে এনোছে। তাই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে যাকে বলতে পারি..... 

“আপনি করিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি 

লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ, 

আমার নর্ম আনার কর্ম তোমার বিজন বাসে ।” 

মূল গ্রন্থের তাৎপর্যটিকে যে অনুবাদ যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারে, সেই অনুবাদকেই 

আমরা সার্থক অনুবাদ বলে মনে করি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুল গ্রন্থের সঙ্গে 
মিলিয়ে না পড়লে অনুবাদটির অর্থের যথার্থ উপলব্ধি হয় না। এ ধরনের অনুবাদ 
কার্যকে সার্থক বলা চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের অনেক ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে এই দুর্বলতা 
ধরা পড়ে। রামেশ্বর শ'র অনুবাদ সম্পর্কে কিন্তু এমনটি বলা চলে না। তার অনূদিত 
"ভবিষ্যতের কবিতা” আদ্ত্ত পাঠ করার সময় কখনও 7170 1010৩ ৮০৩1৮-র সাহায্য 


“ভবিষ্যতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৬১ 


গ্রহণ করতে হয় না.... মনে হয় যেন শ্রীঅববিন্দ স্বয়ং রামেশ্বর শ'র মুখে বক্তা হয়ে 
উঠেছেন। যেমনটি আমবা পেয়েছি “চেতন্যচরিতামৃত্ত বুন্দাবন দাস সম্পর্কিত মভ্তবো £- 
“মনুষো রচিতে নারে এছেন গ্রন্থ ধন্য 
বৃন্দাবনদাস মুখে ক্গ্তা শ্রীচেতনা।।” 

'ভাঁবষাতের কবিতা" গ্রন্থটি আগামীকালের কবিতার স্ববপটিকেই গুধু জানিয়ে দেবে 
না, নন্দন হত্ডের সামাগ্রক তথ্যের সঙ্গে সহদয় সামাজিবের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে সৌন্দর্য 
রস পিপাসু মানুষের অবশা পাঠ্য হয়ে উঠবে, এরকম আশা সহজেই করা যেতে পারে। 

__ শৃন্বস্ত' ফাল্গুন, ১৪০৬। 
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অধ্যাপক ডঃ ভবতোৰ দত্ত, প্রার্ন পবার্থনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ও ডিবেক্টুর, 
নাহ ৬প্ণা, নিশাতাপ তী, প্রার্তন নযাশানাল লেকচারার, প্রাক্তন সিনিযর রিসার্চ 
15৮2০1, এট্িহাটিক সোসাইটি - 


পীতিভাভন বানেখব, 

পাল পনেনোহ আগস্টে তোমার করা শ্রীঅরবিন্দের গা 70100 79০1৮ র অনুবাদ 
বহটির পাতী উপটে দেখছি। যতই 'দখছি বরিম্ময় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তুমি এই 
বইযেন অনুবাদ করেছ, এ তোমা গোবব নয় গুধু, এ গৌরব বাখ্লা সাহিতোর 


আধুনিক বাংলা (৩৬) 


৫৬২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ইংরেজির এমন অনুবাদ আমি ভাবতে পারি নি। তার 
মনীষা তার ভাষায় প্রতিফলিত। সে ভাষার বাংলা অনুবাদ কী যে দুরূহ সবাই উপলব্ি 
করতে পারবো যদি একবার তার বইতে চোখ বোলানো যায়। কবিতা সাহিত্য শিল্প 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের চিস্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা আমাদের কাছে অভিনব। ইংরেজি 
ভাষাটা আমাদের পরভাষা। সেই ভাষাতে নিবন্ধ কঠিন চিন্তা আমাদের কাছে দূরের মনে 
হলেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলায় যখন দেখি অনায়াসে সাহিত্যশ্রীমগ্ডিত হয়ে সেই 
চিন্তা দেখা দিয়েছে, তখন যেন মনে হয় “পর্বতের চূড়া মেন সহসা প্রকাশ; । 
তোমার এই বই বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে বেঁচে থাকবে এই ভবিষ্যদবাণী করতে 
ইচ্ছা হয়; কিন্তু ব্রিকালদ্রষ্টা নই বলে ইচ্ছা সংযত করে তোমাকে আমার একান্ত শুভকামনা 
জানাই। সেই শুভ কামনার মধ্যে ফাকি নেই, এটুকু জোর করে বলতে পারি। সবাই 
সাহিত্যের সৌখীন আলোচনা করে আশা করে অমর হবে। তুমি সৌখীনতার পথ 
পরিত্যাগ করে কঠিন পথ বেছে নিয়েছ। 
আমার গর্ব ও আনন্দ তোমাকে জানাই কী করে। সবটা পড়ি নি। ধীরে ধীরে দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমণ করতে হবে। তাতে শ্রম আছে। তার চেয়ে বেশি আছে আনন্দ। 
কল্যাণমস্ত্র। ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৬ 
ভবতোষ দত্ত 


বুদ্ধিবৃত্তি সাহায্যে নয়, বরং বোধির প্রেরণায় 


শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচিত দর্শন ও যোগ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই বইটিও 
অসামান্য চিন্তাগর্ভ ভাবগভীর গ্রন্থ। এই বই থেকেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যবিষয়ক 
নিজস্ব মৌলিক ভাবনার পবিচয় পাই। এটি সাহিত্যবিষয়ক হলেও প্রচলিত 
সমালোচনারীতিতে এটি রচিত নয়। সাহিত্যকে শ্রীঅরবিন্দ আপনার উপলব্ধির বস্তু করে 
নিয়েছিলেন। এতে পূর্বার্ধ এবং উত্তরা্ধ নামে দুটি ভাগ আছে, পরিশিষ্ট আছে তিনটি। 
ও বিষয়-নির্দেশিকাসহ সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৩০। 
ভবিষ্যতের কবিতার বিষয় বিশ্বসাহিত্য । এর প্রথমার্ধে কাব্যের আত্মা, ধর্ম এবং 
কয়েকটি অধ্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধ- 
লব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে কবিতার আদর্শ ভাব”, কাব্য সত্যের সূর্য'। “মহত্তর জীবনের স্পন্দন” 
কাব্যিক আনন্দ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা” 'আত্মার শক্তি”, কাব্যের আত্মা ও রূপবন্ধ”, 
“বাণী ও আত্মা' ইত্যাদি শিরোনামে কবিতার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি এবং ক্রম মহত্তর বূাপলাভের 
ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যৎ কাব্যের প্রকৃতি কী হবে, তাই বুঝিয়েছেন। তিনি যখন 
এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেন, তখন ইউরোপে যুদ্ধ চলছে, তারপরে বিশ্বব্যাপী সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের পালা এসেছে। কাব্যসাহিত্যে তার ছায়াপাত হয়েছে এবং 


“ভবিষাতের কবিতা" সম্পর্কে ৫৬৩ 


আধুনিক কবিতার যুগ এসে যাচ্ছে। এর মধ্যে থেকেও শ্রীঅরবিন্দ কবিতার ভাবী স্বর্ণযুগের 
স্বপ্ন দেখছেন। 

যে কালে আমরা অত্যন্ত বাস্তবধর্সী সাহিত্যেরই জয়জয়কার দেখি, সাহিত্য যে কালে 
বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে, সে কালে শ্রীঅরবিন্দ যাকে বোধিসঞ্জাত কবিতা 
বলেন বৈদিক খধির মন্ত্র রচনার আদর্শ মনে রেখে, তেমন সাহিত্য কেমন করে কবে 
রচিত হবে জানি না। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যমীমাংসা যোগদৃষ্টিজাত। তার মতে সত্য সৌন্দর্য 
আনন্দ জীবন ও আত্মা-_এই পাঁচটি শাশ্বত শক্তির মধ্যে মানস সৌন্দর্যকে ধ্বনিত করাই 
আদর্শ কাব্য। আর এই সবই আসে বোধি থেকে। মানুষের প্রাচীনতম কাব্য থেকে 
সাম্প্রতিক কাব্য পর্যস্ত এই বিশেধত্বগুলিরই উত্থানপতন দেখেছেন শ্রীঅরবিন্দ। ভবিষ্যতের 
কবিতা হবে এরই সম্মিলিত অভিপ্রকাশ। এই লক্ষণগুলি এখনকার যে সব কবির কাব্যে 
ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সত্য সৌন্দর্য ও আনন্দের রূপরচনা। 
কবিতার রূপ বদলে যেতে পারে, কিস্তু কবিতার আত্মা শাশ্খত। 

শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচনা ফাঁরা পাঠ করেছেন, তারা তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। 
সুন্ষ্ম উপলব্ধির বিশিষ্ট বাক্যরচনা অনুবাদ করে বলা খুবই কঠিন। প্রসঙ্গত বলা যায়, 
সাহিত্যতত্রের প্রকৃতিগত মিল থাকতে পাবে। যারা বলেছিলেন কাব্যরস ব্রন্মস্বাদ তুলা 
কিংব' বলেছিলেন রস আনন্দস্বরূপ এবং অলৌকিক, তাবা সাহিত্যের মূলে আর্থ-সামাজিক 
জীবনতত্তের কথা ভাবেন নি। 

এই দিকে অবহিত থেকে অনুবাদককে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। 
মূলের গা্তীর্য বজায় রেখে কঠিন দত্ব পালন করেছেন। মূলের গান্তীর্য ও গভীরতা 
বক্ষা করে পাঠককে নতুন একটা উপলব্ধির জগতে নিয়ে যেতে পেরেছেন। ভাষায রক্ষা 
করেছেন পরিচ্ছন্নতা শুচিতা ও ধ্বনিসৌন্দর্য। 

_ভবতোষ দত্ত 
আনন্দবাজার পত্রিকা ৩/১/৯৮ 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ চাকী, মনহ্বী সমালোচক ও স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক : 


শাশ্বতের বাণীবহ হবে আগামীকালের কবিতা 


শ্রীঅরবিন্দ ক্রাস্তদর্শী কবি, তাই ভবিষ্যতের কবিতা সম্বন্ধে তিনি কী বলেছেন তা 
শোনবার জন্য আমরা যে উৎকর্ণ হব তা খুবই স্বাভাবিক। তার 190 70009 ৮০০19 
গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ রামেশ্বর শ'। শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরেজি 
গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে এবং তার পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণটি 


৫৬৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রকাশিত হয়েছিল বত্রিশ বছর পরে। ড. শ'র বঙ্গানুবাদে এই সংশোধিত সংস্করণটিই 
অনুসৃত। 

শ্রীঅরবিন্দের 719 চা00010 ৮০০1 রচনার পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। 
[0170 00805175-এর 1170 1০৬ ৬2৩ 11. 2101191 [110191019 বইটি “আর্ধ' পত্রিকায় 
সমালোচনার জন্য তার কাছে আসে, তিনি সমালোচনা লেখা শুরু করেও তা অসমাপ্ত 
রাখেন, কারণ তিনি নিজে এমন একটি বড় বই লিখতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি 
শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে নিজের ধ্যানধারণাগুলি প্রকাশ করতে পাঁরেন। 18175 (:01009105- 
এর ছোট্ট বইটি এ বিষয়ে তাকে প্রেরণা দিয়েছিল। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭-ভে 
দ্বিতীয় সংস্করণটিতে (১৯১৯ এ প্রকাশিত) দেখছি রবীন্দ্রনাথের উপর 00851115 নিজে 
একটি কবিতা লিখেছেন। বইটি মূলত আইরিশ ও ইংরেজদের নিয়ে লেখা হলেও 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং শ্রীঅরবিন্দের কবিতা নিয়ে দুটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রবন্ধ গুলি 
বিচ্ছিন্ন এবং অনেকদিন পর-পর লেখা (00511)5-এর ভাষায় : 1110 8001. 1005 1101 
09017 7111) ৪. 70010050 [15 07001019 816 9010919160 0৮ ৮915), তবু শ্রীঅরবিন্দ 
'বইটিকে মুল্যবান মনে করেছিলেন : “এটি এমন এক চিস্তার 'জন্ম দেয় যা লেখকের 
নির্দিষ্ট বিষয়-সীমাকেও অতিক্রম করে যায় এবং আমাদের জীবনে যে নতুন যুগটি 
আসছে তার কাব্যের ভবিষাৎ-সম্পর্কিত সামগ্রিক সমস্যাটিরই ইঙ্গিত দেয়। (অনুবাদ : 
ড. শ. পৃষ্ঠা ৩) 

008511)5-এর বইটি তাকে অনুপ্রাণিত করলেও উপস্থাপনে ও মননে এ গ্রন্থটি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহুক্ষেত্রে তিনি 0985115-এর মতের বিরোধিতা করেছেন, সেই সঙ্গে দৃষ্টি 
রেখেছেন সম্ভাব্য কাবা সাধনার দিকে। কবিতার অন্তরঙ্গের আলোচনায় বহিরঙ্গকে তিনি 
বাদ দেন নি। কাবোর বপবন্ধ যে তার অস্তরাত্মার স্বতঃ-উৎসারণ অনবদ্য বিশ্লেষণ তা 
আলোচনা করেছেন। ভাষা তার কাছে যেন “মসীমের মধ্যে ঝাপ দেবার জন্য একটা 
আশ্ররস্থান'। কাব্যের সুক্ষ দার্শনকতাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি, চেয়েছেন িধ্বগামী 
বা অন্তুখী অভিজ্ঞতায় নতুন দিগন্ত”। জাতির চিস্তাবিবর্তনের সঙ্গে কাব্যসম্পর্কের 
ঘনিষ্ঠতার স্বরূপটিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। 

ইংরেজি কাব্যসাধনায় আদিপর্ব থেকে বিংশশতকের পর্বান্তর পর্যন্ত বিবএনেব যাবার 
মধ্যেই তিনি 0085115-আলোচিত এ. ই. (46) অর্থাৎ জর্জ উইলিয়াম রাসেল, জে 
এম. সিঞ্র প্রনুখ আইরিশ কবি এবং জর্জ মেরিডিথ, এডোয়ার্ড কার্পেন্টার, স্টিফেন 
ফিলিপস প্রমুখ ইংরেজ কবিদের স্থাপন করেছেন। 'ভিবিষ্যতের কবিতা'য় চসার থেকে 
শুরু করে পর্বর্তী যুগগুলির প্রধান কবিরা সকলেই আলোচিত হয়েছেন। তবে তারা 
সময় অনুযায়ী সব সময় আসেন নি, এসেছেন প্রসঙ্গক্রমে এবং. তুলনাত্মক আলোচনার 
প্রয়োজনে । কবিরা পূর্বাপর বিশেষ যুগের লক্ষণাক্রান্ত হয়েও যে কোনও জায়গায় পরস্পর 
মিলতে পারেন তা তিনি দেখিয়েছেন। কিট্স্‌-এর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে শেক্সপিয়রেও 
পাওয়া যায় তা তিনি উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। আসলে যুগচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও 
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তার অঙ্গুলিনির্দেশই তার উদ্দেশ্য, গ্রন্থের নামটিতেই উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট । হুইটম্যান (১৮১৯- 
৯২) সম্পর্কে বলেছেন, একজন কবি তীর দৃষ্টি কেমন হবে, সে সম্পর্কে এমন ব্যাপক, 
এমন সুস্পষ্ট বোধ হুইটম্যান ছাড়া একালের অনা কোনও লেখকের মধ্যে নেই। (পৃ 
২৩৫, অধ্যায় ২৩) হুইটম্যানের “প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াসকে তিনি মানবাত্মার যাত্রায় এক 
অধ্যাত্ম রাপাত্তর হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এটা নব জন্ম, না অবক্ষয়__ 
110৮ (01110) 01 09000911001 এ বিষয়টির আলোচনায় চেতৃর্বিংশ অধ্যায়) শ্রীঅরবিন্দ 
আশ্চর্য প্রজ্ঞায় হুইটম্যান, কার্পেন্টার, রবীন্দ্রনাথ, 'ইয়েটস, মেরিডিথ এবং কয়েকজন 
ফরাসি কবির সৃষ্টিরহস্যের মধো ডুব দিয়েছেন। এঁদের কাব্যে যে একটি বিষগ্ন আলো 
দেখা যায়, তা কি অবক্ষয়ের চিহু? পুথিগত এবং তথাকথিত নন্দনতাত্তিক আলোচনায় 
এর সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন না। তার মনে হয় সত্যাবেষণে যা বোধের সঙ্গে 
যুভ়ু তারই ধর্মের আলোকে এই সংশয়, বিচার্য এই যে__ আপাত শ্লানতা বা ক্ষীণতা তা 
হয়তো দূর থেকে সমুদ্রতট দেখার মতো। 

গ্রন্থটি পূর্বার্ণের দীর্ঘ আলোচনার গেষে এই যে সংশয় ও অনুধাবন, উত্তরার্ধে গিয়ে 
তা যেন এক স্থির প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হয়। ভবিষ্যতের কবিতা হবে আত্মার শক্তি থেকে 
উৎসারিত। তা হবে শাশ্বতের বাণীবহ, নম্বর জীবন ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ও হবে নৃতন 
তাতপর্যে উদ্ভাসিত। আর কাবোর আত্মার যে বিবর্তন তা রূপবন্ধের পরিবর্তনকেও 
অনিবার্য করে তুলবে । ভবিষ্যতের কবিরা হবেন এই রূপ থেকে অরূপের অভিযাত্রী, 

ভবিষাতের কবিতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের এই উপলব্ধি তার দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সঙ্গতিপূর্ণ যার মর্মমূলে আছে ভারতের খধিদের চিন্তা আবিরাবির্ এধি। 

সমস্ত কাবচিওুই সেই “মাবিঃ' বা দিব্যপরকাশের প্রার্থী। 

এবারে আসি এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থটিকে অনুবাদ সাহিত্যের 
একটি উতকষ্ট নিদর্শন বলতে আমার দ্বিধা নেই। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি গদ্য যাঁরা 
পড়েছেন তারা জানেন তার প্রকাশ নিয়ে ভাবা যায়, নিবিষ্ট হওয়া যায়, বিস্মিত হওয়া 
যায় কিন্তু অনুবাদ করতে গেলেই এক একটি বজ্্রাঘাত হয়। মূল গ্রস্থটিতে অনেক 
ক্ষেত্রেই এক একটি বাকা শত শব্দের যাতে 018))96, [92101700109515, ০56-11-7119051- 
(1017 যুগপৎ বর্তমান। তাছাড়া সর্বত্র পরিভাষা বা পরিভাবাস্থানীয় শব্দের প্রাচুর্য। ফলে 
অকাংশ জায়গাতেই অনুবাদ করাই বেশ দুরূহ। তবে অনুবাদক একাজ সুসম্পন্ন করেছেন। 
অন্বাদকের মনীষার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রন্তরা যুক্ত না হলে এমনটা সম্ভব হত না। তবে, প্রায়ঃ 
সাবল্যবিধৌ হি গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ। ৩০ পৃষ্ঠায় 'বরং'-এর প্রয়োগটি 
ইংরেজিগন্ধী, ৮৫ পৃষ্ঠায় জীবনের তার এত প্রাণোচ্ছল উপস্থাপনা" পদ বন্ধন, ১২৮ 
পৃষ্ঠার 'পৃথকীকরণ' এবং বর্জিত 'ফলশ্রুতি*র বছল প্রয়োগ (১৮৩, ১৯৮ এবং অন্যত্র) 
কেমন যেন বেমানান। তবে গুণান্বিত অনুবাদের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এসব নিমজ্জতীন্দোঃ 
কিরণেম্বিবাহ্কর। 


৫৬৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


গ্রন্থটি শুধু ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপ নির্ণয় হিসেবেই নয়, নন্দনতত্বের বহু উপলব্ধির 
জন্যও অবশ্য পাঠ্য। 

__- দেশ গগ্রস্থলোক) 

৮/১/২০০০ 


[১9091655507 7) 73856600619 70917789189 £-৬7০০ (51287061107, 
[9158718 80118%67516 :-_ 
ঢ10 39111955721 9189৮, 91001559101 11170015210 2 ৮/০11-07)0%1) 501)0121 
01 00)9 19610211000101, 15০91৮6৫110 10165015193 111612019 9৬/210 0017) 921)1198 
/১0806101 (016 190101191 /১০906]7% 01 1.500915, [০৬/ 10111,) 001 1715 11101100- 
10119 "12119191101) ৮/01%. 75 ড/85 9150 10110101650 ৮101) 0170 25810 911 
/11051109 19118510651” 09 911 4৯010511100 812218, 09100168, [01 1115 011 
+31951517529161 790119” (4১ 86175211 10121751910010 01 911 40105111095 001000- 
[01019] ৮/0110 “716 5000167১091") 
-_71[006 77011591101) 0017৬002110 /১৫01695, (0111015119 01 191521)1, 


28/7/1 998. 


অধ্যাপক ডঃ সীতাংশু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, 
চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনংজিমার 
আওয়ারনেস : 


প্রিয় মহাশয় : 

সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন সংবাদপত্রে পড়লাম। এ সম্মান 
আপনার প্রাপ্য ছিল__ আপনার এই কৃতিত্বে আমি গর্ব বোধ করছি। হয়তো মনে আছে 
আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় আমি কর্মরত ছিলাম-_আপনাদের সাহায্যে বেশ 
কয়েক বছর ভালো ভাবেই কাটিয়েছিলাম। 

শ্রীমতী শোভা মুখোপাধ্যায়ও আমার সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। 


অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, 


গভীর জটিল মননকে অনুবাদে জীবন্ত করার ভাষা ওঁর মুঠোয় 
শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতা রামেশ্বর শ'য়ের অনুবাদে বাংলা সাহিত্যের সীমানায় 
চলে এল। শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত গতানুগতিকের অনুক্রমণ নয়। এতে এমন মৌলিক 
অনুধ্যান আছে, নলিনীকাত্ত গুপ্তর রচনাবলীর ব্যাখ্যানে যার পরিচয় বাঙালি পাঠক 
আগেই পেয়েছেন। ইংরেজি-জানা পড়ুয়ারা স্রীঅরবিন্দের মননের এই বিশিষ্ট দিকটির 
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সঙ্গে সোজাসুজি পরিচিত হতেই পারেন। কিন্তু তাতে এর বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন কমে 
না। একালের অনেক মেধাবী মানুষও ইংরেজিতে এই দুরূহ বিষয়ে প্রবেশে দ্বিধা করতে 
পারেন। বিশেষ করে বাংলা মনন সাহিত্যের প্রসারে এই বইটির অনুবাদের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 

ড. অধ্যাপক রামেশ্বর শ' বইটির অনুবাদ করে বাংলা নন্দনতাত্বিক মননকে সমৃদ্ধ 
করলেন, শুধু এটুকু হলে আমি এতটা উৎসাহী হতাম না। কিন্তু যখন দেখলাম এই 
প্রয়োজন সাধন করতে গিয়ে তিনি দুটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমত, বাংলা 
ভাষার নিজস্ব স্টাইল, বুনটের বৈশিষ্ট্য আদ্যত্ত সুরক্ষিত রেখেছেন। অত্যস্ত যত্বে এই 
কাজটি করেছেন, যাতে কোথাও একে অনুবাদ বলে পাঠক-মন কুণ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত, 
যে মননশীল প্রজ্ঞা এই আলোচনার মূলে সক্রিয় তার একটা দ্যৃতি__গম্তীর মহিমা 
ভামাত্তরেও সঞ্চারিত রেখেছেন। 

রামেশ্বর বাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বড় উপকার করলেন। 


অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক (বাংলা), 
নব্য ভারতীয় ভাষাবিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রীতিভাজনেষু, 

আজ তোমার রেজিস্টার্ড প্যাকেট পেলাম। শ্রীঅরবিন্দের 1176 6000০ 7090 
আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। সেই বইটির বাংলা অনুবাদ করে তুমি সমস্ত বাঙালী 
পাঠক-পাঠিকা সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হলে । আর আমাকে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি পাঠিয়েছ 
বলে আমি বিশেষ ভাবে কতজ্ঞতা জানাই। 

আশা করি ভালো আছ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। 

_-১৭ই জুলাই, ৯৬ 


অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বঙ্গ 
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এবং ডীন, কলা অনুষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 
ভবিষ্যতের কবিতা : একটি উজ্জ্বল উপহার 
অনুবাদ কি নিছকই ভাষাস্তর ? ভাষিক রূপান্তরণ যদি অনুবাদকের লক্ষ্য তাহলে রূপান্তরিত 
শব্দের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কে যুক্ত যে অর্থ তা সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়--মহামতি 
9061%9-এর এই আশঙ্কা অর্থহীন নয় একেবারে । মহৎ কবিতার অনুবাদ যে একটি 
অসম্ভব এবং অনুচিত কর্ম এ ব্যাপারে শেলি এবং রবীন্দ্রনাথ সহমত পোষণ করতেন। 
কিন্ত সে তো কবিতার ক্ষেত্রে যেখানে পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধনই কবির লক্ষ্য। আর 
যে-ক্ষেত্রে জ্ঞাপন মুখ্য ক্রিয়া? মনে হয় 88818 0০9৫5910-এর ব্যাখ্যাই সেখানে সহায়ক, 


এ বিবিধ প্রসঙ্গ 


যার মতে, অনুবাদ হ'ল দুটি প্রক্রিয়ার সম্পর্ক : রচয়িতা-রচনা-গ্রাহক এবং অনুবাদক- 
রচনা-গ্রাহক। গদার্দ-এর মতে অনুবাদে দ্বিবিধ সঞ্চারকর্মের আদর্শ অনুসৃত হয়-_অনুবাদক 
একই সঙ্গে গ্রাহক এবং প্রেরক; অনুবাদকের ভিতর সঞ্চারিত হয় প্রেরকের বার্তা এবং 
অনুবাদক সেই বার্তা সঞ্চারিত করে দেন নতুন এক গ্রাহকের মধ্যে । এই তত্র নিরিখে 
7. প' 3917761 তার '7১091-08111217119017%" বই-এ (১৯৯৩) অনুবাদককে বললেন, 
10175-5120101) এই 16129 9181101-এর একদিকে 5০81০০-1৯:, 900100-.21167000, 
এবং 900০-৬/110 এবং অন্যদিকে গ্রাহক তথা অনুবাদকের নিজের দেশ, এইভাবে 
যে-পাঠকৃতি গড়ে ওঠে নবীনতাই তার মূল আকর্ষণ। তখন পরিণত হয় ভিন্নতর সৃষ্টিকর্মে। 

অধ্যাপক রামেশ্বর শ' ভবিষ্যতের কবিতা” নামে শ্রীঅরবিন্দের 10 01010 7১0০1" 
-র যে-অনুবাদ করেছেন তা যেমন নবীন সৃষ্টির ওজ্দ্রলো ভাম্বর, তেমনি 9০1০০-10খা, 
900109-1,0115805 এবং 9০081০6-%%110-এর কাছে পরম নিষ্ঠাবান। একে সাহিত্য 
সমালোচনার বই, তার ওপর 9০7০০-/71101 স্বয়ং অরবিন্দ। অসাধারণ ধৈর্য, সহিষুতা 
ও অভিনিবেশ না থাকলে এই অনুবাদ নিছকই ভাষাত্তর হতে বাধ্য। প্রথমেই বলতে 
আমি দ্বিধাহীন যে, রামেশ্বর শ' অক্রেশে পার হয়েছেন দুরূহ দীর্ঘপথ এবং অনৃতময় 
বাণীকে ভাষাত্তরিত করার মুহূর্তে তিনি এক পরম রসিক সুজন। 
পাঠ নিয়েছেন বিশ্লেষকের মন নিয়ে, চিন্তা করেছেন “ফর্ম ও 'কন্টেন্ট'-এর সম্পর্ক 
নিয়ে, স্বয়ন্প্রভ মননকে করে দিয়েছেন সুদূরতম সত্যের অভিসারী। যে-অরবিন্দ কাব্য- 
সাহিত্যকে মন্ত্র সদৃশ মনে করেছেন, সন্ধান করেছেন নির্মাণ'-এর মুহূর্তে 10790100 
[1)১01117” এবং 51112091010170"-এর; সেই তিনি পাঁচটি অংশে বিভক্ত ক'রে 
আলোচনা করেছেন ইংরেজী কাব্যের নিরিখে, সবিস্তার আলোচনা করেছেন রোগান্টিকতা 
ও ভিন্টোরীয় কবিবৃন্দ'কে নিয়ে, স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে এবং অনেকখানি জায়গা 
রেখেছেন ওয়াণ্ট হুইটম্যানের জন্যে। এ এক পরমবিন্ময়। 

কাব্য ও দর্শনের দিগন্ত দুটি পৃথক-_ আমাদের সিদ্ধান্ত এরকমই। কিন্তু কবির অনুভব 
বস্তুর নির্যাসকে দিতে পারে অনন্য এক মর্যাদা, যদি সেই অনুভবে লাগে দর্শনের স্পর্শ। 
“সাবিভ্রী'র কবি শ্রীঅরবিন্দ তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের কাছেও যে দুর্বোধ্য তার কাবণ 
'সাবিত্রী'র কাব যে অধরা মাধুরীকে ছন্দের বন্ধনে ধরতে চেয়েছিলেন তা ছিল শা 
5001100111211517-এর সুনীল মায়া রহস্যময় । অরবিন্দ-দর্শনকে বাদ দিয়ে অরবিন্দের কাব্য 
নয়। এমনকি "1196 10 7015170" তার অবশ্যপাঠ্য যিনি অরবিন্দের কাব্য-সাহিত্য 
সম্পর্কিত চিঠিপত্রগুলি পড়বেন অথবা আকৃষ্ট হবেন “0 700010 চ০9০1%*-র দিকে। 
অনায়াস প্রযত্বে কি বুঝতে পারব এই উক্তির নিহিতার্থ --090118101 19 1000 5001 01 
0০১15121109, ০9301 1100 11106196 1170101655101). [16 ০01706011118(00 101] 01 ৫০- 
112)? কিন্তু যা আমাদের চমকে দিয়েছে তা হল রামেশ্বরবাবু-র অনুবাদ : “আনন্দই হল 
সৃষ্টির আত্মা, সৌন্দর্য হল তার তীব্র ভাবচ্ছবি, আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ।' অনুবাদকের 


“ভবিষাতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৬৯ 


ভূমিকায় অন্য কেউ থাকলে "501 01 ০19107০০'-এর ভাষান্তর করতেন 'আস্তত্বের 
আত্মা” কিন্তু এই শব্দবন্ধ কিছুরই “সৃষ্টির আত্মা'-কে ধরতে পারত না। তেমনি অনবদ্য 
হয়েছে ০0700111916 [0াণা। 01 00111/”-এর বাঙলা আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ'। 
টি)" -এর প্রতিশব্দ হিসেবে রূপ" বাবহৃত হয়ে থাকে এবং সেটাই সচল। কিন্তু 
“ঘনীভূত” র পর বিগ্রহ" শব্দের প্রয়োগ চমৎকার একটা “ব্যালান্স রক্ষা করেছে। আসলে 
একটি বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ এককে (010 ॥1)10) যদি সমতা বজায় না থাকে, 
তাহলে বাকাটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন অনুবাদ হয়ে যায় “ভাষাত্তর” মাত্র। 

[006 চ01110 70০1৮'-র অনুবাদক রামেশ্বর শ' হার ভবিষ্যতের কবিতার জন্য 
সরকারী ও বেসরকারী পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু পাঠক হয়ত বলবেন 'এহ বাহ্য। আগে 
কহ আর।” উত্তরে বর্তমান প্রতিবেদক বলবেন, “অনুবাদক রসিক হলে সৃষ্টি চমৎকার ।' 
রমেশ্বরবাবু অবশাই রসিক' এবং ফলত “ভবিষ্যতের কবিতা" স্বতন্ত সৃষ্টি। সৃষ্টির গভীরে 
ষ্টার যে আন্মোৎসর্জনের রহস্য লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান মেলে শব্দ বাবহারে এবং 
বাক্যগঠনে। একটু উদাহরণ নেওয়া যাক। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন : 

[100 10001 1179 [া। 10111) 0 00101010 100150107011(5, 8 0001010 1175117111)017 01 115 
15501759 109 1100 0110 6১515101109. 11010 15 11) 1011) (150 11017071201 1719011 20501060 
1] 11191011৮11 ৬৮10 0110 1001১ 7170 0015 11100 01001 0110 11)016 15 (110 5০91 
01 11111151100 510011)011))2)1 11101), (170 511001-50101 01 00111)0-50101 11) 10101) 
৬111) 11)0 111)1)01501701 17011, ৮1111 1100 117)10015010001 9710 61017179] (01118620175 01 
10$ 0170 0০0001৬ ৬৬110 01098005 [0111 [17410 5011100 110115710005 ০৬ 165 9101)01119 
911 95001101166 11010 8 10111) 01 211 5011115 £110109 . (9 তি 231) 

রামেশ্বরবাবু এই অংশের যে বঙ্গানুবাদ করলেন, হয়ত, না হয়ত নয়, তাতে অবশ্যই 
তার ভাষাভ্তরিত গ্রন্থখানি যে নিছক অনুবাদ নয়, 8910919 000810-এর চাহিদা (আগেই 
বলা হয়েছে) পূরণ করে এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে যা অনায়াসে 5007০6-/1007,- 
এর রচনার প্রতিষ্পর্ধী তা মানতে হবে, একটিমাত্র দৃষ্টাস্তই (অনুবাদ) সুনিশ্চিতভাবে 
চিনিয়ে দেবে রামেশ্বর শ' নামক সং-অনুবাদককে যিনি অষ্টার সহোদর : 
জন্যে তার ব্যক্তিত্বের বীণায় আছে দুটি তার। তার মধো সেই সাধারণ মানুষটি আছে 
যে শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'তে নিমগ্র, যার চিন্তা, অনুভব এবং কর্ম সংসারের 
আরো দশজনের মতোই। আবার তার মধ্যেই আছে বস্তুর সত্যদ্রষ্টা খষি, সাধারণের ধরা 
ছোঁয়ার বাইরের এক অতিমানব, এক অনন্যসাধারণ আনন্দময় আত্মা-_সেই আত্মা 
আনন্দের ও সৌন্দর্যের নৈর্বাক্তিক ও চিরস্তন প্রশবণের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেই উৎস 
থেকেই সৃষ্টি থেকেই সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং তার অপূর্ব রসায়নে মিশ্রিত করে সমস্ত 
অভিজ্ঞতাকে আত্মার আনন্দে নব-রাঁপায়িত করছে।” 

এ কি অনুবাদ? না, নতুন সৃষ্টি? “দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'_রবীন্দ্রনাথের এই 


৫৭০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করে। শুধু শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়, ছেদ ও যতিচিহ ব্যবহারে স্বাধীনতা নিয়েছেন 
অনুবাদক। সেমিকোলন চিহ্ন দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন "56 179951079 091) 01] 


01)91155 11000 [9096110 17180161 ৮%1)61) 1169 108০ 0901) 90111001911550 118 1176 59112 
01721) 50001055 210 100৬6 01170615016 (176 [010110910101, (16 1590191519, 900101) 
005 (106 0192 01010 : 1116 116 21765 216 01019 [06110 ৮1061) (1160 182৬ 


00175 0 11019171079 200 017911860 1119 5001 ৬৪185.” রামেশ্বরবাবু পূর্ণচ্ছেদ 
দিয়ে তারপর লিখেছেন, 'প্রবৃত্তি-প্রবেগও কেবল তখনই কাব্যের উপাদান হয়ে উঠতে 
পারে, যখন তাকে সেই একই উজ্জল উৎসে এসে আত্মার, সামগ্রী করে তোলা হয়, 
তাকে পরিশুদ্ধ পরিআ্ুত করে নেওয়া হয়।” ইংরেজিতে এখানে “কমা চিহ্ ছিল, কিন্তু 
অনুবাদে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করে তারপর লেখা হয়েছে, “একেই গ্রীক সমালোচকরা 
বলেছেন ক্যাথারসিস্'। এরপর পাচ্ছি ড্যাশ্‌চিহন দিয়ে-_আবেগের খাদ ছেঁকে চিত্তমোক্ষণ 
ঘটান।” ইংরেজিতে “সেমিকোলন' চিহ্ু দিয়ে 7৫ 116 81005 ...” ইত্যাদি লেখা 
হয়েছে; কিন্তু অনুবাদে পাচ্ছি 'পূর্ণচ্ছেদ' দিয়ে তারপর “জীবনের যে সব মূল্যবোধ... 
ইত্যাদি। ভাষাস্তরিত করার মুহূর্তে এই যে স্বাধীনতা তা ক্রটি নয়, অন্তত এই কারণে যে, 
দুটি পৃথক ভাষার বাক্যগঠনরীতিই আলাদা । বাক্যগঠনই শুধু নয়, শব্দমাত্রই যে পৃথক 
পৃথক অর্থদ্যোতনা বহন করে এবং প্রত্যেকটি শব্দই যে এক একটি চিত্ররূপ রচনা করে 
তা স্পষ্ট বুঝলে ধরতে অসুবিধে হয় না কেন "719 7০955 ০01 11)6 109%7,-এর 
ভাষাস্তর হয় “ভোরের পাখি'। অধ্যাপক শ' হয়ত বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে রবীন্দ্র- 
প্রদত্ত অভিধাটি মাথায় রেখেছিলেন; কিন্তু এখানে তার প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। এইভাবেই 
“৭9 13165810) 01 0168161 110 অনুবাদ হিসেবে মহত্তর জীবনের স্পন্দন ভালো 
লাগে। কিন্তু “105 9০৪1 01 1709110 06111). 210 93০211-র অনুবাদ কেন করলেন 
: কাব্যিক আনন্দ এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা" £ দ্বিতীয় “কাব্যিক' শব্দটা হয়ত বাদ 
দিলেও চলত। আবার অধ্যাপক শ' 1711)95 90০০০1,এর যখন অনুবাদ করেন 
'পরাৎপরা বাক্‌* তখন সুশিক্ষিতজনকেও প্রকৃত অর্থসন্ধানে ব্যাকুল হতে হয়। জানি 
আমরা অবশ্যই যে, যে-অরবিন্দের ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই অস্তঃপ্রেরণা-জাত তাকে প্রচলিত 
সহজবোধ্য শব্দের সীমিত আয়তনে বদ্ধ করা অত্যন্ত কষ্টকর তবু শাশ্বত নাদশক্তি', 
পরাৎপর+, বিশ্বচ্ছন্দ', “বিশ্ব-আত্মা” “শুদ্ধতম অধ্যাত্ম' যেন শুধু বোধির জগতেই বাঁধা 
পড়ে যায়। কিন্তু অধ্যাপক শ' সহজ এবং স্বচ্ছন্দ না হলে আমরা জানতে পারতাম না 
যে, শ্রীঅরবিন্দ কত অসাধারণ নৈপুণ্যে কল্পনাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। 
যেমন : বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, ভাবনিষ্ঠ কল্পনা, খেয়ালী কল্পনা, নান্দনিক কল্পনা এবং কাব্যকে 
বিভক্ত করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব তিন স্তরে : প্রাণস্তরের বলিষ্ঠ কবিতা, দুর্বার আবেগের 
কবিতা এবং তীক্ষুবুদ্ধির কবিতা । আমাদের জানা ছিল না যে রচনাশৈলীকে এভাবে ভাগ 
করা যায় : প্রাণময় শৈলী, আবেগময় শৈলী এবং বুদ্ধিনিষ্ঠ শৈলী। অধ্যাপক শ'-র 
অনুবাদ পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে; 98111, ৮1080 110 10151175" এবং 
“5 [06015 7০০0৮-_-এই তিনখানি চিরায়ত রচনা একত্রে গাথা তিনটি মণিখণ্ড 


“ভবিষ্যতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৭১ 


এবং শেষোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক রামেশ্বর শ'-র সারস্বত জীবনকেই উজ্জ্বল করে 
তুলেছে। শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধির গভীরতা থেকে উঠে আসা "76 চি/০ ০৩৫৮ 
র ভাষাস্তরিত এই বিগ্রহ যে-মানুষটির এক দশকের কঠিন শ্রমের ফসল হিসেবে উঠে 
এলো, মনে করি, কোনো পুরস্কারই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিরবধিকালের বাংলাভাষাভাষী 
পাঠকের কাছে এই বই (ভবিষ্যতের কবিতা) একটি উজ্জ্বল উপহার। 


_-সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শারদসংখ্যা, 
বৈশাখ-আষাঢ় ও শ্রাবণ-আশ্বিন 
যুগ্মসংখ্যা, ১৪০৭। 


ডূঃ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, কবি ও প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, গৌহাটি 
বিশ্ববিদ্যালয় ২ 


শ্রীঅরকিন্দ: কবিতার ভবিষ্যৎ 


শ্রীঅরবিন্দ | ভবিষ্যতের কবিতা ] অনুবাদ: রামেশ্বর শ' 0 অরবিন্দ আশ্রম 
ঢ) ১১০ টাকা 

শ্রীঅরবিন্দের মত একজন সাধক কবির কাব্যদর্শন যে তার সমগ্র জীবনদর্শনেরই 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্িযুক্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য। স্বকীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির যোগেই 
তার যে-দার্শনিক সত্তার আগে কবিসত্তার প্রকাশ। এদিক থেকে দেখতে গেলে, অরবিন্দ 
জীবনের প্রথমার্ধে, যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রে অগ্নিযুগের চরমপন্থী 
বিপ্লবী, সেই তিনিই তো জীবনের অপরার্ধে সাধক। তার এই দুই পর্বের সন্ধিস্থল বলেও 
কিভাবা চলে তার “1176 110 101৬1180" (1939) আর 9৪৮117-কে (1950)? যথাক্রমে 
জীবনদর্শন ও কাব্যের একটি থেকে আরেকটি রচনাকাল! প্রকাশকালের দূরত্ব দুটি প্রান্তের 
হলেও-_তারা যেন এই এক মহৎ কবিসম্তারই সন্ধিস্থলরূপে আরোপিত। যেন সাধকের 
ভাববিগ্রহ। 

কী জানি, কাব্য হিসেবে “সাবিত্রীই শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতার দিকে পৌছানোর 
প্রথম দরজা কিনা। ১৯১৭-২০ সালে তিনি -/%৪” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তার 
[176 চ0/079 ০০11 লেখেন। সেটি গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩-য় এবং তার 
পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। বর্তমান বঙ্গানুবাদটি সেই সংশোধিত 
সংস্করণ অনুসরণেই সম্পন্ন হয়েছে। আইরিশ কবি-সমালোচক জেমস কাজিন্সের 10% 
205 1]। 67119] [1061791001৩ গ্রন্থটির একটি সমালোচনা লিখতে গিয়ে, তার ভবিষ্যতের 
কবিতা বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা জাগে। আসলে কাজিলের উক্ত গ্রন্থেই এই কেন্দ্রীয় 
প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে: ইংরেজি কাব্যের তথা সমগ্র বিশ্বের কাব্যসাহিত্যর ভবিষ্যৎ কী? 
এবং সে বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্য, ভারতীয় মন ও অন্যদিকে ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত 


৫৭২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করবে? অতএব, কাজিন্সের বইটিই এক অর্থে শ্রীঅরবিন্দের "০ 
ঢ110016 1১0010৬" লেখার প্রেরণা উৎস। এবং সেই উন্নতমানের বইটির রূপরেখা সামনে 
রেখেই, শ্রীঅরবিন্দ তার মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণের অনুপুজ্বতায়, ভবিষ্যতের কবিতাবিষয়ক 
প্রস্তাবগুলি একে একে তুলে ধরেন। 

বিষয়ক্রম অনুসারে, সে-রচনাধারার প্রধানত দুটি দিক। এক, তার কাব্যতত্ব ও 
দর্শনের দিক এবং দুই, এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইংরেজি কবিতার চসারের (চতুর্দশ 
শতাকী) যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন আধুনিক যুগের (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক 
পর্যন্ত) বিশ্লেষণ। নির্বিশেষ রূপে কবিতার তত্ব শিল্প ও দর্শন প্রসঙ্গে, তিনি মন্ত্র কাব্যের 
আত্মা” “ছন্দ স্পন্দন ও গতিপ্রবাহ', 'রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু", 'কবির সুন্ষ্নদর্শন ও মন্ত্র” 
ও রীপবন্ধ", “বাণী ও আত্মা” ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তার 
ভবিষ্যতের কবিতাভাবনায় এই তন্দর্শনের উপস্থাপনার প্রবণতাই বুঝতে সাহায্য করে 
তিনি ঠিক কী ধরনের কবিতার আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন। 

শ্রীঅরবিন্দ যে প্রধানত ইংরেজি কাব্যের রূপরেখা অবলম্বনেই তার ভবিষ্যতের 
কবিতার সন্ধান করেন, তা হয়ত এ-ক্ষেত্রে একটা নিমিত্তকারণ। আসলে বিশ্বসাহিত্যের 
তুলনামূলক প্রেক্ষাপটেই তার এই অন্বেষা একটা নতুন মাত্রা পায়। সেখানে বৈদিক 
সাহিত্য থেকে গ্রীক লাতিন সংস্কৃত কাব্যপ্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে ফরাসি 
জামনি রুশ ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রসঙ্গও। আছে ভারতীয় চিত্তের ক্লাসিক অবদান থেকে 
মধ্যযুগীয় বৈষ্ব ও সুফি সাধনার কথা এবং আধুনিক পর্বে রবীন্দ্রসৃষ্টি পর্যন্ত প্রসঙ্গের 
(অবশ্যই গীতাঞ্জলি পর্ব পর্যন্ত) বিশেষ উল্লেখ। 
কবিকে '্রষ্টা” বলে মেনেছেন। যেমন গভীরতম আধাত্মিক সত্যের কাব্যময় প্রকাশকে 
তিনি এতিহ্যবাদীর মতই “মন্ত্' রূপে গ্রহণ করেন। আর এই মন্ত্রেরই মতন হবে তার 
প্রস্তাবিত ভবিষ্যতের কবিতা । এজন্য চাই একযোগে তিনটি উপাদানের তীব্রতা: “ছন্দোময় 
গতিপ্রবাহের তীব্রতা", “বাণীরূপ ও চিন্তাবস্তর-অর্থাৎ রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা" এবং 
অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা। 

₹শ শতকের দ্বিতীয় দশকে, শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক যুগের ছন্দোমুক্তির সাধন'কে এক 

অর্থে স্বাগত জানান। কবিতায় এই মুক্তবন্ধ স্বাধীন রূপের সবচেয়ে উল্লেখাযোগ্য প্রতিনিধি 
হিসেবে তিনি হুইটম্যান ও কাপেন্টারের কথা বলেন। বলেন: রবীন্দ্রনাথ তার 
গীতিকবিতাগুলির যে-সব ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন (অর্থাৎ. ইংরেজি গীতাঞ্জলি), 
সেগুলি ৮৩৫9 1101৩-গোত্রীয় কবিতার অবদান। আর কাব্যের গোটা কাঠামোটাকে একেবারে 
না ভেঙে কাবাকলাকে শুধু নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহার করেই যে এটা করা সম্ভব, তার 
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স্পষ্টভাবে বলেছেন: প্রথানুগত ছন্দোবন্ধন কোনও “সীমার বন্ধন" মাত্র নয়, বরং তা 
প্রকৃত মুক্তবন্ধে পৌছানোর যথার্থ সোপান। এই তাংপর্ষে, তার “কাব্যের ছন্দোস্পন্দের 
সঙ্গে বিশ্বছন্দের' তুলনা; এবং সেটিও বৈদিক এঁতিহোই। মুক্তছন্দের সঙ্গে তিনি যে গ্রীক 
কোরাসের তুলনা করেন তা থেকে আমরা একটা নতুন পথের হদিস পাই। 

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থটি আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের পক্ষে একটি নবপ্রস্থানের নির্দেশক। 
সমালোচক যদি কবি হন এবং সেই মহৎ কবির বোধের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিসীমা যে কত 
সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা এই বই না পড়লে বোঝা যাবে না। ইংরেজি কবিতার 
রূপরেখার সমালোচনায় তিনি প্রায় বিশ্বপরিক্রমণের পরিচয় দিয়েছেন। তার কবিত্ব ও 
মনীষা, একই সঙ্গে তার ভাবুকতা ও যুক্িপরম্পরার অবার্থ উদাহরণে, এই সমালোচনার 
ধারাকেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই জিনিস বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 
পর্ধ, শ্রীঅরবিন্দের দূরবর্তী সাহিত্যসাধনাতেই_-তখনকার মত একটা তুলনামূলক 
আলোচনার সমাত্তরে, বাংলা কবিতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ, এ- 
ক্ষেত্রে ন্যুনতম। মাতৃভাষা-অভিমানী পাঠক, যাহোক অনুদিত এই “ভবিষ্যতের কবিতা'কে, 
অতঃপর, তার একান্তই নিজের মনে করে যথাসম্ভব নিশ্চিত হবেন! কারণ "শা 
01070 ৮০০1৮ -র এই বঙ্গানুবাদ প্রায় মূলের আস্বাদযুক্ত। এই দুঃসাধা অনুবাদকর্মে 
বামেশ্বর শ' একপ্রকার অসামান্য ও বিস্মযকর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। অধিকস্ত, 
তিনি অতি যত্বুভরে ও পরিশ্রমে “পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ, নাম-পরিচয় ও 
বিষয় নির্দেশিকা'র একটি বর্ণনামূলক দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করে সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট 
সুবিধা করে দিয়েছেন। এমন একটি অমূল্য গ্রন্থের পক্ষে প্রচ্ছদপটের দীনতা ও শক্ত 
মলাটের অভাব কিন্তু দুঃখজনক 


_-আক্রকাল, ২৫/৭/১৯৯৭ 


ডঃ সত্যনারায়ণ দীশ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
“ভবিষ্যতের কাবা" শ্রীঅরবিন্দের 70৩ হি0101৩ 7১091-র অনুবাদ। দি ফিউচার পোয়েটি 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত “আর্ধ' ইংরাজী মাসিক পত্রিকায়। ডিসেম্বর 
১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ পর্যন্ত বত্রিশটি কিস্তিতে । আয়ার্লান্ডের সাহিত্যিক আন্দোলনের 
পুরোধা এবং কবি জেমস কাজিন্সের ০৮ ড/855 17151715115] 15705100015 বইটির 
সমালোচনাকে উপলক্ষ করে দি ফিউচার পোয়েট্রির সূত্রপাত। কিন্তু সম্পাদক সমালোচক 
অচিরেই সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন। সমালোচ্য বইখানি তার ভাবনাকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত 
করে যে তিনি একখানি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা করেন যেখানে 
জীবন ও শিল্প সম্পরককিত নিজের সমস্ত ধ্যান-ধারণা সবিস্তারে এবং সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ 


৫৭৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


করতে পারবেন। দি ফিউচার পোয়েট্রি গ্রন্থ সমালোচনার উপলক্ষকে ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত 
হয়ে দীড়ায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। দার্শনিক কবির কাব্য চিন্তার ফসল। 

দি ফিউচার পোয়েট্রি দু ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে চব্বিশটি এবং শেষভাগে 
আটটি প্রবন্ধ। প্রথমভাগের কিছু প্রবন্ধ ইংরাজী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের প্রতিভাবান 
কবিদের কবিকর্ম ও কবি ধর্মের বিশ্লেষণ। এই ভাগের বাকি কয়েকটিতে এবং শেষ 
ভাগের সব লেখাগুলির উপজীব্য নন্দনতত্ত। প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যাদর্শ 
বিষয়ে কেন্দ্রিক হয়েছে তার আলোচনা। 

এলিজাবেহীয়, রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় পর্বের ইংরেজ সাহিত্যিকদের কবিস্কভাব, 
কাব্য ভাষা ও ছন্দ নিয়ে আলোচনার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ 
করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে যুগের ভাবনাকেও ধরার চেষ্টা করেছেন। তার সমকালের 
কবিতার অর্থাৎ উদয়মান আধুনিক কবিতার প্রবণতা এবং প্রকরণ, তার উৎকর্ষ ও 
ব্যর্থতা তার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে। আধুনিকদের সঙ্গে সব ব্যাপারে 
তিনি একমত নন, কিন্তু তাদের কাব্য প্রকরণে তিনি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। 
আধুনিক কবিতার দেহ ও আত্মার পরিবর্তনের মধ্যে তিনি যুগের বাণীকেই প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। সমকালীন কবিতার গদ্যছন্দ বিচারে তার কবিদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। হুইটম্যানের 
কবিতার ভাষা এবং তার ছন্দস্পন্দ সম্পর্কিত আলোচনা লেখকের বিশেষ শক্তির 
পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, অনুবাদে প্রযুক্ত গদ্যছন্দের উপযোগিতা, বিশিষ্টতা 
এবং গুরুত্ব প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রথম ভাগে কবিদের বিশিষ্টতা স্বতন্ত্র ও 
সৃন্ষ্মভাবে যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি যুগের প্রতিনিধিরূপে তাদের কণ্ঠস্বর তিনি 
চিনে নিতে পেরেছেন। তিনি দেখেছেন কোনো কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব কোনো 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর মধ্যে আকম্মিকতার স্থান নেই। যুগ-পারম্পর্ষের ভাবনার সুতোয় 
তারা প্রত্যেকে গাথা। দ্বিতীয় ভাগের লেখাগুলি নান্দনিক চেতনায় উজ্জ্বল। সাহিতোর 
উদ্দেশ্য, কাব্যের সত্য, কাব্যাত্মা ও রূপবন্ধের সমৃদ্ধ কাব্যাত্মা ও বাণীর সম্পর্ক, কাব্যিক 
আনন্দ ও সৌন্দর্য ইত্যাকার জটিল বিষয় এই অংশের আলোচনার পরিধিভুক্ত। সাহিত্য 
সম্পর্কিত তার কিছু কিছু ধারণা গভীর অন্তষ্টি প্রসূত। ক্রোচের মতে তিনিও মনে 
করেন শিল্প সৃষ্টি হলো বোধিসঞ্জাত ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের মতোই কাব্য নিছক নিরাবরণ 
বাস্তব প্রতিফলনের পক্ষপাতী নন তিনি। তার চিস্তায় কাব্যে কল্পনার স্থান অতাস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন শিল্প বাস্তবকে একটু উধধ্বায়িত না করে পারে না, শুধুই হুবহু 
পুনরাবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।' (পৃঃ ১৭৫)। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার 
মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের 
বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেন না আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে 
গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। (সাহিত্যের পথে)। তবে 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ একটি দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে ছিলেন মনে হয়। সাহিত্যের 
নিরপেক্ষ ছাত্র হিসাবে তিনি মানেন সৌন্দর্য এবং আনন্দই হলো কাব্য ও শিল্পের আত্মা 
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এবং উৎস। মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিদান করাতে এবং তার জীবনে সৌন্দর্যকে 
ফুটিয়ে তোলাতেই কাব্য ও শিল্পে পরম তাতপর্য। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি উচ্চারণ 
শিক্ষাদানই নয়, জ্ঞানের তপস্যাও নয়, কিংবা কোন ধর্মীয় বা নৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিও নয়, 
বরং সৌন্দর্যকে বাণীমৃর্তি দান করা এবং আনন্দবিধান করা।” তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে 
তিনি একটু স্বতন্ত্র _ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই তার মানস-সান্লিধ্য। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্রও এ রকম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর্টের দাবি এবং সমাজ-কর্তব্যের 
মধ্যে তাকেও একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা করতে হয়েছিল। তাকে বলতে হয়েছিল, 
নীতিশিক্ষা কাব্যের উদ্দেশ্য নয় সত্য, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যা উদ্দেশ্য কাব্যেরও তাই 
উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য চিত্তগুদ্ধি ঘটানো। কবিরা “সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের ছারা 
জগ্গৃতে চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।' এ ব্যাপারে শেলীর ভাবনাব সঙ্গে দুজনের চিন্তার মিল 
দেখতে পাই। শেলী মনে করতেন, সাহিত্যের প্রাথমিক ধর্ম তার বক্সনাকার্য, কিন্তু তার 
পরিণাম শিক্ষাদান। সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেয় না কিন্তু সাহিত্য থেকে মানুষের যে 
নৈতিক উন্নতি ঘটে এ বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। পূর্বসূরীদের' মতো শ্রীঅরবিন্দও 
সাহিত্যের দুটি উদ্দেশ্যের তত্ব প্রচার করেছেন : একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। এই কারণেই 
সমকালীন ইংরাজী কবিতার সমস্ত কিছুকে তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
আধুনিক মন সাহিত্যে জীবনের উপরে, মানবতার উপরে, আমাদের কর্ম ও পরিশ্রমের 
উপরে জোর দেয়। তিনি একে অযৌক্তিক মনে করেন না। কিন্তু এখানেই তিনি থামতে 
চান না। তিনি বলেন : কাব্য তখনই একাত্ত করে নিজেকে আবিষ্কার করবে সে যখন 
তার এঁতিহোর নিজম্ব ধারায় পুরোপুরি ফিরে আসবে, যখন সে এই পাঁচটি জিনিসের 
(সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ, জীবন ইতাদিব) মধ্যে সমৃদ্ধতম সামর্জস্যে এসে উপনীত হবে 
এবং সেই সামঞ্জস্য থাকবে তাদের পর্যাপ্ত মাধুর্য জ্যোতি ও শক্তি। কিন্তু সেটা কেবল 
তখনই পুরোপুরি সম্ভব, যখন কাব্য সূল্্ন-দর্শনের সর্বোচ্চ স্বরে উঠে গান ধরবে এবং 
আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপকতম বিস্তৃতির মধ্যে পক্ষ বিস্তার করবে। (পৃঃ ২৭০) 
তিনি জানেন ভবিষ্যতের কবিতা এই মহান লক্ষ্যের দিকে এগোবে। ইংরাজী কাব্যের 
বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন তাকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে দি 
ফিউচার পোয়েট্রি সমালোচনামূলক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন মাত্র বলে মনে 
করলে ভুল করা হবে। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রতিটি প্রবন্ধ একে অপরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। গ্রস্থ-সমালোচনার উদ্দেশ্য লেখক ত্যাগ করেছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের 
পরিচয়দানও তার উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরাজী সাহিত্যের আলোকে তিনি সাহিত্যের আরও 
এক গভীরতম তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই তাঁর সেই জিজ্ঞাসার 
পরিচয় পাই। তিনি উত্তর খোঁজেন এই প্রশ্নের : কোন্‌ নহত্তর করণীয় রয়েছে ভবিষ্যতের 
কবিতার সামনে যা এখনো পূর্ণাঙ্গরাপে সম্পন্ন হয়েছে অত্যল্পই, -__-এবং সেই নতুন 
প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে ফি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে একদিকে ইংরাজী সাহিতা, অন্যদিকে 


৫৭৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভারতীয় মন ও ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত? ইংরাজী সাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বের 
সাহিত্যিকদের রচনার পরিচয় দিতে দিতে তিনি মানবচিস্তার অগ্রগতির ধারাটি খুঁজে 
নেন এবং সেই আলোকে ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপটিকে চেনার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন সাহিত্যাদর্শ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর 
প্রয়াস। পূর্বাপর সাহিত্য ধারার অনুসৃতিতেই নতুন কাব্যাদর্শ ও কবিতা উঠে আসবে এই 
প্রত্যয়ে তিনি স্থির : নতুন যুগের এই কাব্যের সামনে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই তার 
বিষয়বস্তু রূপে উন্মোচিত হবে-_ প্রকৃতি, মানুষ এবং সমস্ত লোক লোকাত্তর, সীমা এবং 
অসীমের রাজ্য,_ সবই তার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। কোন পরিসমাপ্তি নয়, এমনকি 
কোন মহান পরিসমান্তিও নয়, কোন একটি মাত্র ক্ষেত্রে এসে ফুরিয়ে যাওয়া নয় _ 
ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে যা তুলে ধরে তা হলো বরং একটা নতুনতর উধর্বতর অনস্ত 
ক্রমনিকাশ, মানুষের শক্তি সত্তার, তার কর্ম ও সৃষ্টির এক দ্বিতীয় জন্ম, এক মহত্তর 
জন্মাস্তর। (পৃঃ ২৫৭) 

লেখকের সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে পাঠকের কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য ঘটতে 
পারে। সাহিত্য তত্ব বিষয়ক তার কিছু অভিমত পাঠক স্বীকার না-ও করতে পারেন, কিন্তু 
তার বিশ্লেষণী প্রতিভা ও গভীর অস্ত্দুষ্টিকে তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। তার 
সমালোচনা কবিতার ব্যবচ্ছেদ নয়। কবির প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন। যুগের প্রেক্ষিতে 
স্থাপন করে কবিকে তিনি বিচার করেছেন এবং তার মারফত যুগের ভাবনাকে অনুধাবন 
করেছেন। যুগপরম্পরার সাহিত্য পাঠের শেষে জীবন ভাবনার ক্রমিক পরিবর্তন ধারা 
অনুসরণ করে আগামীকালের কবিতা সম্পর্কে নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তার প্রজ্ঞা, 
মনমিতা, কবি দৃষ্টি এবং জীবনবোধ সাহিত্য সমালোচনায় একটি নতুন পথের্‌ সন্ধান 
দিয়েছে। 

মূল্যবান এই বইখানির বাংলা অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কৃতী অধ্যাপক ড. 
রামেশ্বর শ' বইখানির অনুবাদ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। 
সাধুবাদ তার প্রাপ্য। শ্রীঅরবিন্দকে সাহিত্য সমালোচকরূপে বাঙালী পাঠকের কাছে 
পরিচিত করানোর জনাই তিনি ধন্যবাদার্‌ তা নয়, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত 
বিশিষ্টতাপূর্ণ একটি অসাধারণ সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন, এজন্যই তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্থ। শুধু তাই নয় অনুবাদের কাজে অধ্যাপক 
শ' ঈর্ষণীয় দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। তার অনুবাদ মূল লেখকের মেজাজ ও 
মানসিকতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে। তার ভাষা, কাব্যরস ও সুক্ষ ব্যঞ্জনায় সিঞ্চিত; 
কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বইখানি পড়ার সময় মনেই হয় না যে এটি অনুবাদ গ্রন্থ। 
মৌলিক সমালোচনা গ্রন্থ পাঠের আনন্দ পাওয়া যায় এতে। অনুবাদক বাংলার সহজ 
বাক্ভঙ্গির প্রয়োগ করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। বাংলার কবিতার অতিপরিচিত ছত্র 
ও ছত্রাংশের যথাযথ ব্যবহারও তার অনুবাদে সামান্যতম ইংরাজী গন্ধ মুছে দিতে সাহাযা 
করেছে। ইংরাজী সমালোচনাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অত্যস্ত কঠিন কাজ, বিশেষত সে 


“ভবিষাতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৭৭ 


লেখা যদি আবার কোনো কবি-দার্শানকের হয়। ড. শ' সেই দুরূহ কাজ প্রশংসনীয়ভাবে 
সম্পাদন করেছেন কঠোর শ্রম, গভীর নিষ্ঠা-অধাবসায় এবং গভীরতর কাব্যবোধ দিয়ে। 
সফল অনুবাদকের কুশলীপনা এবং রসজ্ঞতা বইখানিকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে 
তুলেছে। বর্তমান আলোচনায় উদ্ধত অংশগুলি তার অনুবাদগ্রস্থ থেকে নেওয়া পৃষ্ঠা 
সংখ্যা তারই বইয়ের। 

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভবিষ্যতের কবিতা “দি ফিউচাব পোয়েট্রি'র দ্বিতীয় সংস্করণের 
(১৯৮৫) অনুবাদ । মূলের টাকা টিপ্লনী পরিশিষ্টের অনুবাদ সংযোজন করে অনুবাদক 
এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। বইখানির আরও একটি গুণ, মুদ্রণপ্রমাদ এতে একেবারেই 
নেই। তবে প্রচ্ছদটি একটু ব্যঞ্জনাময় হলে ভালো হতো। অনুবাদ গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার 
জন্য ড. শ'কে আবার কৃতজ্ঞতা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশককেও। 


__ গণশক্তি, ১০/৮/১৯৯৭ 


ডঃ শতঞ্জীব রাহা, রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয় 


অন্বেষা বিদ্যা বিনয় ব্যক্তিত 


এ বছর বাংল! ভাষায় অনুবাদের জন্য সাহিতা একাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক 
রামেশ্বর শ'। শ্রীঅরবিন্দের প্রুপদী গ্রন্থ 'দি ফিউচার পোয়েট্রি'র বাংলা অনুবাদ “ভবিষ্যতের 
কবিতা" তাকে এই সম্মান এনে দিল। ভার এই সম্মান প্রাপ্তিতে নিঃহসংশয়ে আমরা সবাই 
আনন্দিত। এই গ্রন্থের জনা মধ্যাপক শ' আবও একটি সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন-- 
'শ্রীঅরবিন্দ পুরক্কার'। পুরস্কারটি দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদ্যাপন 
কমিটি। দুটি পুরস্কারেবই অর্থমুল্য দশ হাজার টাকা। 

অথচ বঙ্গভাষা তার মাতৃভাষা নয় ...... 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তার ভ্রন্মগত অধিকার। 

জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালে হালিশহরে । পিতামহর আমলে বিহার থেকে এসে বসতি 
করেছিলেন হালিশহরের গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে শ' পরিবার। সেই থেকে তারা বঙ্গেই 
আছেন। তবু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য হিন্দীভাবী পরিবারের 
সস্তান হিসেবে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘপথ, কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। 

মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় মা মারা যান। বাবা বাইরে চাকরি করতেন। 
একান্নবর্তী পরিরারের আয় মূলত ছিল ব্যবসা থেকে। কাকা দেখাশোনা করতেন বাচ্চাদের । 
আর পরিবারে আশ্রিত ছিলেন বাবার এক মামিমা। তার কাছ থেকে শৈশবে যে মাতৃন্নেহ 
পেয়েছেন, সেকথা বলতে গিয়ে আজও ড. শ'-র স্মতিময় কণ্ঠ মেদুর হয়ে ওঠে। 

হালিশহর হাইক্কলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি চলে আসেন নবম 


আধুনিক বাংলা (৩৭) 


৫৭৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


শ্রেণীতে 'গরিফা হাইস্কুলে" । পরিবারে উচ্চ শিক্ষিত কেউ ছিলেন না। প্রায় প্রথম প্রজন্মে 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি ও তার ভাইয়েরা। ফলে বাড়িতে পড়াশোনায় সাহায্য 
করার কেউ ছিলেন না। পরিবারের আর্থিক অবস্থায় প্রাচুর্য ছিল না, সাচ্ছল্য ছিল 
মোটামুটি । হালিশহর স্কুলের শিক্ষক শ্যামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে এসে যত করে 
পড়াতেন শ'-পরিবারের ছেলেদের । অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলার ভিত তার হাতেই মজবুত 
হয়েছিল মেধাবী বালকের। 

কিন্তু শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা পড়ার বই নয় হালিশহরের ভ্বৎকালীন পরিবেশের মধ্যেই 
ছিল মানুষ হওয়ার উপাদান। নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, কৃষ্ণনগরের মতো হালিশহরও পুরোনো 
জায়গা, গঙ্গাতীরবর্তী বলে সমৃদ্ধ, বর্ধিষুজ এবং বনেদীও বটে, অন্তত মানসিকতার দিক 
দিয়ে। এই শহরের, সেই পাঁচের দশকে, এ অঞ্চল ছিল শান্ত, গাছগাছালিতে ভরা, কাছেই 
ছিল কবি রামপ্রসাদের ভিটে -_ প্রায় তীর্থস্থান। ছেলেবেলাতেই শ'-পরিবারের ছেলেরা 
স্থানীয় খেয়ালি সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। সেখানে পূর্বতন অনুশীলন সমিতির আদর্শ 
অনুসৃত হতো, হতো লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ব্যায়াম। খেয়ালি সংঘের পরে মিলনী সংঘ। 
সব মিলিয়ে আদর্শবাদী পরিবেশ। মানুষ হওয়ার ভিত ভালোভাবেই স্থাপিত হয়েছিল। 

হালিশহর থেকে গরিফা হাইস্কুলে গিয়ে অন্য পরিবেশ। সেখানে পড়াশোনার ব্যাপারটি 
জমজমাট। প্রতিযোগিতাও যথেষ্ট-_ভালোভাবে পড়তে হবে, ভালো ফল করতে হবে। 
স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগ পেয়ে রামেশ্বর পড়তে গেলেন 
নৈহাটির খষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে আই. এ.। তখনই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ পড়াশোনার 
লক্ষা-_বাংলা পড়তে হবে। মূলত সেই কারণেই পড়তে গেলেন বঙ্কিম কলেজে। 

জ্যোতশ্াময় ঘোষ__-আজকের অন্যতম পরিচিত অন্যধারার গল্পকার তিনি তখনই 
বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল বা আর. এস. পি.র ছাত্রফন্ট প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস্‌ ইউনিযন বা পি. 
এস. ইউ.-র নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সাহিত্য বিষয়েও তিনি তখন পরিচিত হয়ে উঠেছেন। 
তার বাড়িতে সাহিত্যের আড্ডায় হাজির হয়ে রামেশ্বর সান্ধ্য পেয়েছিলেন তরুণ অধ্যাপক 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাহিত্যের প্রতি টান আর এই পরিবেশ তাব ভবিষ্যৎ পড়াশোনার 
লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিল। সরোজবাবুর পরামর্শে আই. এ. তে স্পেশাল বেঙ্গলি নিলেন 
রামেশ্বর। পরীক্ষায় এবারও পেলেন প্রথম বিভাগ। 

বাংলা সাম্মানিক বিষয়সহ ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে । সেখানে শিক্ষক হিসেবে 
পেয়েছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক, আলোচক ও প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত, হর প্রসাদ মিত্র, 
ভূদেব চৌধুরী প্রঘুখকে। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি বিভাগে তারকনাথ 
সেনের মতো লবপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজি বিভাগে ক্লাস করা ছিল রামেশ্বরের 
এক নেশা। জানার আগ্রহ ছিল অন্তহীন, ফলে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের কাছে ইউরোপীয় 
' সাহিত্োর জ্ঞান ও রস পাবার আশায় লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাস করতেন তিনি। 

প্রেসিডেল্সি থেকে সাম্মানিক বাংলা পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখান থেকে 
বাংলায় এম.এ পাশ করেন রামেশ্বর। তাব ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার চমকপ্রদ কাহিনীর 


“ভবিষাতের কবিতা" সম্পর্কে ৫৭৯ 


প্রকৃত সূচনা তখনও হয় নি। এম.এ. পাশ করে কীথি পি.কে. কলেজে অধ্যাপনার কাজ 
নিয়ে গেলেন তিনি। এদিকে গবেষণার কাজ করছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ও আলোচক 
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে । বিষয়? বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা __ 
মহাগ্রস্থটির লেখক ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উপন্যাস নিয়েই কাজ। দুটি অধ্যায় কাজ 
হতে হতেই ড. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। কাজ থেমে গেল স্বভাবতই। পরে অবশ্য 
'আধুনিক বাংলা উপন্যাস” নামে তার যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তা তার সেই অসমাপ্ত 
কাজেরই পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। হ্যা, তখন পর্যন্ত কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসই ছিল তার 
প্রথম পছন্দের বিষয়। 

১৯৬৮ সাল নাগাদ সরকারি কলেজে এলেন- কৃষ্ণনগর কলেজ। নতুন করে পড়লেন 
ওরিজিন আ্যান্ড ডেভেলপ্মেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ও. 
ফ্ি.বি. এল। নতুন করে এই পড়া তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল বলা যায়। 
ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি অনুভব করলেন তীব্র আকর্ষণ। 

কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে তুলনামূলক 
ভাষাতত্তে এম.এ. পরীক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন। কাজটা সহজ ছিল না। তবু তারই 
মধ্যে চার বছর অক্লান্ত শ্রম করেছেন তিনি। একদিকে কল্লেজ, অন্যদিকে সুযোগ পেলেই 
কলকাতায় গিয়ে রেগুলারদের সঙ্গে ক্লাস করা। 

গ্রীক, পার্সিয়ান, গথিক, ল্যাটিন__এসব সাহিত্যের মূল, তাব অনুবাদ ও ভাষাতাত্তিক 
টাকা-টিপ্ননী_ নিয়মিত ক্লাস ছাড়া এসব পাওয়া সম্ভব ছিল না। বহুভাষাবিদ্‌ অধ্যাপক 
সত্যস্বরূপ মিশ্র তখন এসব পড়াতেন। রামেশ্বর এসব ক্লাস করার জন্য কৃষ্ণনগর- 
হালিশহর-কলকাতা ছুটোছুটি করতেন। ১৯৭২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্বে এম.এ. 
পরীক্ষা দিয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হাম ৭৩ শতাংশ নন্বরসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
আঁধকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও খেস্তমনি নগেন্দ্রলাল 
রৌপ্য পদক। 

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার শুরুটা এমন ভাবে হলেও তা চলল ধারাবাহিকভাবে । অল্পদিনের 
মধোই জার্দান ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পরীক্ষায় যথাক্রমে ৮৫ ও ৮০ শতাংশ 
নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেলেন। তদানীস্তন বিভাগীয় প্রধান বহুভাষাবিদ্‌ 
পণ্ডিত প্রণবেশ সিংহরায়ের অধীনে জার্মান ও বাংলা ভাষায় তুলনামূলক ধ্বনিতত্ব (এ 
কম্প্যারেটিভ স্টাডি ইন দি ফোনোলজিক্যাল সিস্টেমস্‌ অব বেঙ্গলি ত্যান্ড জার্মান) 
বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (থকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী. পেলেন 
ড. রামেশখখর শ'। 

ইতিমধ্যে তার কর্মক্ষেত্র বদল হয়েছে। তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে চলে এসেছেন 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে । অধ্যাপনার মূল বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষাতত্ তথা ভাষাবিজ্ঞান। 
নিজের চেষ্টায় ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ভেবেছেন 
ও চর্চা করেছেন বহুদূর পর্যন্ত (গ্রস্থও রচনা করেছেন: “সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য 


৫৮০ বিবিধ প্রসঙ্গ 


সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন+)। দেশীয় ও ইউরোপীয় নন্দনতত্বও হয়ে উঠেছে তার আগ্রহ 
ও গভীর চর্চার বিষয়। 

অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ'র জীবনের আর একটি বড়ো দিক তার আকৈশোর শ্রীঅরবিন্দ 
অনুধ্যান। ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্রায় হঠাংই 
গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরীতে। ফিরে আসার পর, বিশেষ করে কলকাতার ছাত্রজীবনে যেমন 
হস্টেলের আড্ডায় তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আদান-প্রদান ঘটেছিল, তেমন কলকাতার 
শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির ও শূন্বস্তর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল-_-সে যোগাযোগ আর 
কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। 

অধ্যাপক শ'র অন্বেষা অধ্যবসায় পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে পুরস্কার 
প্রাপ্ত গ্রন্থটির প্রস্তুতিপর্বের দিকে তাকালে । ১৯৫৬-এ প্রথমবার পণ্ডিচেরী গিয়ে সঙ্গে 
করে এনেছিলেন সাহিত্য ও নন্দনতত্ব বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের পর্বতায়তনিক কাজ 'দি 
ফিউচার পোয়েষ্রি' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি পাঠ করে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি, সাহিত্য ও নন্দন- 
তত্ব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দর গভীর জ্ঞান, মনীষা ও অধ্যয়নের সমুদ্র-বিস্তৃত জগণ্টির 
পরিচয় পেয়ে। তখনই গ্রন্থটির অনুবাদের ইচ্ছা জাগে তার মধ্যে। ১৯৬৫ সালে ড. শ' 
দিল্লী যান সাহিত্য অকাদেমির প্র্বাঞ্চলীয় সচিব পদের জন্য সাক্ষাৎকারে আহৃত হয়ে। 
সেখানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা হলো গ্রন্থটির 
অসাধারণত্ব নিয়ে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করে ড. শ'কেই অনুবাদে উৎসাহিত করলেন। 

শুর হলো অনুবাদের কাজ। 

নন্দনতত্ব বিষয়ে অতি জটিল, বিশ্বসাহিত্য মন্থন করা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার 
ধপদী সাহিত্যের বহুল উদাহরণ সমন্বিত “দি ফিউচার পোয়েট্রি'র অনুবাদ সহজ ছিল না। 
একটু একটু করে পাঁচ-ছয় বছর ধরে চলল কঠোর শ্রমে অনুবাদের কাজ। ধারাবাহিকভাবে 
অনুবাদটি প্রকাশিত হলো পত্রিকায়। কথা ছিল শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষে প্রকাশিতব্য বাংলা 
রচনাবলীতে অনুবাদটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু মধ্যপথে প্রকাশনার জন্য পাগুলিপি জমা 
দিয়েছিলেন ড. শ"। কিন্তু বিষয়টি যথেষ্ট অকাদেমিক নয় বলে পাগুলিপি ফেরৎ 
পেয়েছিলেন তিনি। পরে পগ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে গ্রন্থাকারে “ভবিষ্যতের 
কবিতা" প্রকাশিত হবে ঠিক হলো! কিন্তু পণ্ডিচেরী থেকে ড. শ'-কে জানানো হলো যে, 
ইতিমধো “দি ফিউচার পোয়েট্র'র শ্রীঅরবিন্দকৃত সংশোধিত পাগুলিপি পাওয়া গেছে। 
অধ্যাপক শ' তৎক্ষণাৎ সেই পাগুলিপির কপি আনিয়ে নতুন করে অনুবাদের কাজ শুরু 
করলেন। এবার লাগলো দুবছর সময়। 

তার অনুদিত “ভবিষ্যতের কবিতা'কে এক ধরপদী গ্রন্থের ধ্রুপদী অনুবাদ বলা যায়, 
'যা আদৌ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতাত্তিক বোধ ও অভিপ্রায়কে বাঙালি 
পাঠকের জন্য অতি সরসভাবে পরিবেশন। বস্তুত অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক এর 
সঙ্গে মিশিয়েছেন নিজের বোধি ও মননকে, নিজের চিত্তা ও হাদয়ের উত্তাপকে। সম্ভবত 


“ভবিষ্যতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৮১ 


এই কারণেই গ্রন্থটি প্রায় সমস্ত পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে, প্রশংসা করেছেন দিশ্লী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডক্টর ববীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টুর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ 
প্রমুখ বিদ্বদ্জন। 

এর আগেও অধ্যাপক শ' বহুমুখী মনীষার পরিচয় দিয়ে একদিকে শ্রীঅরবিন্দর দর্শন 
ফেলোশিপ এবং শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে 
ভারত সরকারের শিক্ষা তথা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব 
অংশগ্রহণ করে ধ্বনিতরঙ্গ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। 

সমত্ত জীবন জ্ঞানাদ্বেষণে কাটালেও এরই মধ্যে অধ্যাপক শ' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের প্রধান, আর্টস্‌ ও কমার্স ফ্যাকাণ্টির ডিনের মতো প্রশাসনিক দায়িত্ব 
পালন করেছেন। একদা এশিয়াটিক সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান”-__ প্রকল্পের বিশেষজ্ঞমগ্লীর সদস্য। 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক 
হিসেবে পাঠদান করে চলেছেন বিরল ও অনন্য শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর রামেশ্বর শ'। 

অতিমাত্রায় মুদুভাবী অধ্যাপক শ'-র ক্ষেত্রে বিদ্যা বিনয় দান করে"__বাকাটি আদৌ 
আপ্ত বাক্য হয়ে যে থাকে না তার্যারা তাকে চেনেন তারা নিঃসংশয়ে জানেন। ঈর্যাতাড়িত 
মধ্যবিত্ত সমাজে যারা তার দিকে বাকাচোখে তাকিয়েছে, তার বিরাট পাগ্ডতোর বর্মে 
দিতে চেয়েছে অক্ষম খোচা-_ তাদের ক্ষেত্রেও তার ভদ্রতা ও সৌজন্য কখনও চিড় খায় 
নি। অসামান্য গুণগ্রাহী তিনি। ছাত্রদের মধ্যে সামান্যতম গুণের প্রকাশ তাকে কী পরিমাণে 
আনন্দিত করে শ্নেহভাজনরা তা উপলব্ধি করেছেন। আব প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তার 
নিজের উপলব্ধি--“আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়।' 
প্রথাগত কর্মজীবন থেকে অবসরের দ্বারপ্রান্তে পৌছেও তার অন্বেষণ শেষ হয় নি। 
নানান বিদেশী ভাষার অনুশীলন করছেন তিনি, ইচ্ছা বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, জার্মান, 
বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনাও তার আর এক পরিকল্পনা। “সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা 
ভাষা” নামে ভাষাবিজ্ঞানের মতো নীরস বিষয়ে রম্য ও উপন্যাসোপম গ্রন্থের রচয়িতা 
অধ্যাপক রামেশ্বর শ'-র কাছ থেকে বিবিধ কর্মের পূর্ণ পরিণতি নিশ্চয়ই আমাদের 
সকলেরই কাছেই অপেক্ষিত। 

-_ তিয়াস', নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫ 
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শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক ও স্বনামধন্য সমালোচক 


সবিনয় নিবেদন, 


নানা অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালী পাঠক শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও দর্শন চিন্তার সঙ্গে 
পরিচিত হতে পারে। কিন্তু তার সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প। সুষ্ঠু 
অনুবাদের অভাবই এর কারণ। আপনি সেই কাজে হাত দিয়েছিলেন জেনেই খুসি 
হয়েছিলাম। আপনার অনুবাদ পুরস্কৃত হয়েছে জেনে আত্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি। 
আমার আত্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। 

আপনার বাড়িতে আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু একটি বই ছাপার ব্যাপারে আটকে 
পড়ায় তখন আসতে পারি নি। ইতি__ 


--২৬/২/১৯৯৮ 


ডঃ জীনাত ইমতিয়াজ আলী, প্রভাষক, ভাষাতত্ত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : 


শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) সাধারণ্যে রাজনীতিবিদ ও অধ্যত্মতত্ব চেতনায নিমগ্ন কোনো 
সাত্তিক ব্যক্তিরূপেই পরিচিত। বলা যায়, দ্বিতীয় পবিচয়েই তিনি কালাত্তরে সমধিক 
প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ পরিচয় তার আকৈশোর অনিষ্ট ছিল না। উত্তাল যৌবনে তিনি নিজেকে 
সংলগ্ন করতে চেয়েছিলেন ওঁপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে। তাদেরই শোষণবাদী শাসনযন্ত্রের 
সহযোগী হওয়ার জন্যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষা । কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস-এ এই কৃতী তরুণ সাফল্য লাভ করেছিলেন সহজেই। কিন্তু 
চুড়াত্ত অভিষেকের উত্তরীয় তিনি স্পর্শ করেননি। বলা যায়, তা তিনি চাননি । অশ্বচালনা 
পরীক্ষা গ্রহণকালে তার স্বনির্বাচিত অনুপস্থিতিই তাকে করেছে উৎকেন্দ্রিক (অঞ্জলি বসু, 
১৯৮৮ : ৩৪)। অতঃপর প্রবাস-জীবনের পরিসমান্তি ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং সেই 
সঙ্গে সূচনা হয় কর্মজীবনের; তার আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশ অন্বেষার। 

অরবিন্দের দ্বিতীয় পর্বের জীবন বর্ণবহুল, কর্মসফল, বৈচিত্র্যময় এবং বিপৎসংকুল। 
বরদা কলেজের অধ্যাপনার আপাত নিরাপদ ও মধ্যবিত্তের গৃহনিষ্ঠ জীবন যাপনের 
পরিচিত ও পুনরাবৃত্ত মডেল ত্যাগ করে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন বিপ্লবী চেতনায়, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী “ঠাকুর সাহেব-ই ছিলেন অরবিন্দের নতুন 
জীবনাদর্শের ও জীবনার্থের তট্টভূমি পুনর্বাসিত হওয়ার নেপথ্য নায়ক; অন্য কথায়, 
অরবিন্দের মানস-নির্মিতির শুশ্রষাকারী প্রতিভা। 

অরবিন্দের জীবনে ১৯০২ খিষ্টাব্দে এক নতুন অধ্যায় সৃচিত হয়। সহোদর 
বারীন্দ্রকুমারকে স্বাদেশিক বোধে পরিন্নাত ও বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্যের লক্ষ্যে 
অরবিন্দ ফিরে আসেন তার জন্মস্থান কলকাতায়। ১৯০৫ সনে বাংলাদেশ হয় বিভাজিত। 
ভারতীয় কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দও পূর্ববঙ্গের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাননি। 
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এ-ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল স্পষ্টতই প্রতিপক্ষের। 

১৯০৮ সন থেকে অরবিন্দের জীবন পূর্বের তুলনায় আরো বিস্তৃত ও বৃহৎ পরিসরে 

সংস্থাপিত হতে থাকে। বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পাশাপাশি কখনো পত্রিকা সম্পাদক, কখনো 
লেখক হিসেবে তিনি জনসাধারণেব মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও সনাতন হিন্দুধর্ম 
প্রচারে একাস্তিক ও সনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত রাজনীতি তিনি পরিত্যাগ করেন ও 
অভিনিবিষ্ট হন অধ্যাত্ম-সাধনায় এবং এই অন্তর্লান প্রেরণাই তাকে উৎসাহিত করেছিল 
পণ্ডিচেরির আশ্রম প্রতিষ্ঠায় 
যুগান্তর, মাদাব ইন্ডিয়া প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এ- 
সুত্রেই বচিত হয়েছে তার আটত্রিশটি গ্রন্থ: বাংলা ছয়টি ও ইংরেজি বত্রিশটি। এ ছাড়াও 
কার পত্রের দুটি সংকলনগ্রন্থ রয়েছে। 
- আর্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম “দি ফিউচার পোয়েট্রি'। 
ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ কাল-পরিসরে ধারাবাহিকভাবে মোট বত্রিশটি 
সংখ্যায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। দি ফিউচার পোয়েট্রি রচনার একটি পুরোভূমি বর্তমান 
(দ্র. রামেশ্বর শ'; ১৯৯৫ : ৩৭৯) : 

.. অধ্যায়গুলি লেখা শুরু হয় জেম্স্‌ এইচ কাজিল্সের (18105 [7 0015105) লেখা 
একটি বই ৪৮/ ৬/%5 01 7121191) 1.100101010-বে: .. উপলক্ষ করে। এই বইটির 
এক কপি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠানো হয়েছিল “আর্য' পত্রিকার প্রকাশের অল্পকালের 
মধ্যেই তাতে সমালোচনার জন্যে । তিনি এর একটি সমালোচনা শুরুও করেছিলেন ...; 
কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি এই সমালোচনা লেখার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কারণ 
তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শিল্প ও জীবন সম্পর্কে 
নিজের ধ্যানধারণা ও ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা নিজের মতামতগুলি সুপরিণতভাবে প্রকাশ 
করবেন। 

সে-অর্থে অরবিন্দের জীবন-জিজ্ঞাসা, তার তত্ভাবনা ও ধর্মচেতনার স্বাক্ষর দি 
ফিউচার পোয়েট্র। কিন্তু তার জীবদ্দশায় এ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৩ 
সনে তীর মৃত্যুর (১৯৫০) তিন বছর পর পণ্ডচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে তা 
প্রকাশ পায়। অতঃপর ১৯৭১ সনে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ বার্থ সেন্টিনারি লাইব্রেরির 
নবম খণ্ডে প্রকাশিত অরবিন্দ বচনাবলীর রাজসংক্করণের শেষ খণ্ডে তা অন্তর্ভূক্ত হয়। 
১৯৮৫ সনে প্রকাশ পায় দি ফিউচার পোয়েট্রির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণেরই বাংলা 
অনুবাদ (েবিষ্যতের কবিতা) করেছেন রামেশ্বর শ”। 


অনুবাদককে দুটি বিষয়ের প্রতি সব সময়ই সুতীন্ষ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাত্বিক দিক 
থেকে এ দুইয়ের একটি উৎস-ভাষা অর্থাৎ, মূল পাঠ যে-ভাষায় রচিত সেই বিশেষ ও 
সুনির্ধারিত ভাষা; এবং অন্যটি অন্বিষ্ট-ভাষা অর্থাৎ, কোন ভাষায় অনুবাদের জন্যে অনুবাদক 


৫৮৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রতিজ্ঞাদীপ্ত সেই ভাষা (চিত্র দ্রষ্টব্য)। 


ভাস 


উৎস ভাষা অন্বিষ্ট ভাষা 


মনে হতে পারে, দ্বিভাষী-জ্ঞানী কিংবা বহুভাষী কোনো প্রতিভাই অনুবাদের জন্যে 
সবচেয়ে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে-বোধ একবারে সরল সত্য। কেননা অনুবাদকের 
কেবল উৎস ভাষা-জ্ঞান থাকলে চলে না; সেই ভাষিক পাঠ সে-বোধ, নির্দিষ্ট সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানবিক আবেগ বয়ে আনে, যে-সব সম্পর্কেও তার স্বচ্ছ ও 
গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনিষ্ট ভাষা সম্পর্কেও অনুবাদকের সমান সচেতনতা 
আবশ্যক । মাতৃভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্মরণে রাখতে হয় যে, তার আরাধ্য 
কর্ম যেন যান্ত্রিক না হয়; সহজে উচ্চার্য ও সবার বোধগম্য অনুবাদই অভিপ্রেত সুফল 
বয়ে আনে। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ এ ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। 
কেননা ভাষিক সংগঠনের তুলনায় পাঠের যথার্থ রক্ষাই এখানে অনুবাদকের মৌল 
দায়িত্ব। কিন্তু উৎস ভাষা বিষয়ক তাঁর আত্যন্তিক বোধই এ প্রতিকূলতা সহজেই দূর 
করতে পারে। 

অনুবাদ প্রসঙ্গে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল ভাষাত্তরের মধ্যে তা 
সীমায়িত নয়। সে-পরিধি বহুধাবিভক্ত ও স্তরপরম্পরা-আশ্রয়ী। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু 
বৌদ্ধিক স্তরও ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্রে. 0৮991: 1987 : 344)। যেমন; 

|এক| আক্ষরিক অনুবাদ। উৎস ভাষার প্রতিটি সিলেব্ল ও ধ্বনিমূলক অধিষ্ট ভাষায় 
স্থানান্তর করার ধারণা থেকে অনুরাদ-সম্পর্কিত ও-বোধের সৃষ্টি। এ জাতীয় অনুবাদ 
কখনোই অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তাছাড়া উত্স ভাষার বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন অনিষ্ট 
ভাষায় সংজ্ঞাপন করার কোনো উপায় এতে থাকে না। আক্ষরিক অনুবাদ তাই শেষপর্যস্ত 
পরিণত হয় পণুশ্রমে। 

[দুই] প্রতিশাব্দিক অনুবাদ। উৎস ভাষার ভাষাতাত্তিক সংগঠনগুচ্ছের মাধ্যমে নিষ্কাসিত 
পাঠ এ অনুবাদ-চিন্তনে সবিশেষ প্রাধান্য পায়। অনুবাদক অতঃপর অন্বিষ্ট ভাষা এবং 
সেই ভাষা সংগঠন-সূত্রের অনুসরণে শব্দ-সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পাঠ পুনর্নির্াণ করেন। 
সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এ অনুবাদ পূর্বাপেক্ষা সফল হলেও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। 

[তিন] স্বাধীন অনুবাদ। এ জাতীয় অনুবাদে উৎস ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ততো 
গুরুত্ব পায় না। অনুবাদক অনেকটাই তার বৌদ্ধিক স্বায়ত্ুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
অন্বিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ধরনের অনুবাদ প্রায়শই স্বাধীন অনুসৃতি বলে গণ্য 
হয়। 

অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য উৎস ও অনিষ্ট ভাষার মধ্যে আর্থ সমতা রক্ষা করা বলা 
যায়, এই মৌল প্রবণতার কারণেই অন্যান্য ভাষাতাত্তবিক কর্মে (যেমন, সারাংশ লিখন, 
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পত্র-রচনা ইত্যাদিতে) নিয়োজিত ব্যক্তি থেকে অনুবাদক স্বতন্ত্র। আর্থ সমতা রক্ষাও 
সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়, বরং তা সম্পূর্ণ বিপরীত, বহু সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম সমস্যায় 
আকীর্ণ। কেননা কী পরিমাণ আর্থ সমতা বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণীয় সে-সম্পর্কিত কোনো 
প্রত্মমান সুনির্ধারিত নেই। উৎস ও অন্বিষ্টের মধ্যে এক : এক (১ : ১) আর্থ সমতা 
রক্ষাও সম্ভবপর নয়: এমন কি ইন্টার লিংগুয়াল বা একই ভাষার মধ্যে অনুবাদেও তা 
দুঃসাধ্য (দ্র 1000507: 1966 : 232-34)। অনুবাদ তাই সব সময়ই এক কুহেলীকলুষ 
অভিধা। অনুবাদকের সাফল্য তার উদ্দেশ্য ও পাঠক সাধারণ্যে অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতার 
উপরই নির্ভরশীল। 


৩ 


বামেশ্বর শ' অনূদিত ভবিষাতের কবিতা পরিশিষ্ট বাদে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত: পূর্বার্ধ 
ও উত্তরার্ধ। এ বিভাজন একান্তই বিষয়াশ্রয়ী ও সুচিস্তিত। পূর্বার্ধ গ্রন্থ পরিকল্পনার 
ভূমিকা বা পরিপ্রেক্ষিত রূপেই গ্রহণীয়। অরবিন্দ এ অংশে তার কাব্যচিত্তন ও কাব্যাদর্শের 
দূরাগতের আহান। কবিতাকে তাই তিনি মন্ত্ররূপে গ্রহণ করতে চান। তার বিবেচনায়, 
কাব্য রচনা মূলত কাব্যের একটি ক্রমবর্ধমান সানিধোর আবিষ্কার”। এ উৎসার ভারতীয় 
এতিহ্যেরই পুনঃকথন। 

“বেদ বলেন, মন্ত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্‌ উিত হয় যুগপৎ খষির অস্তঃকরণ থেকে 
এবং সত্যের দূরতম পীঠস্থান থেকে। কাব্য আবিষ্কার করবে সেই বাক্‌-কে, সেই 
দিব্যগতিকে, সত্যের সেই চিত্তারূপকে।” 

কাজিন্সের সমালোচনার মধ্যে অরবিন্দ তার আচরিত আদর্শেরই প্রতিফলন দেখেছেন। 
ফলে কাজিন্সের নিউ ওয়েজ ইন ইংলিশ লিটারেচার তার মনঃসংযে'গ কেড়েছে। কিস্তৃ 
কাজিল্সের সব মন্তব্য অরবিন্দের সমর্থন পায়নি। শেক্সপিয়রকে কাজিন্স মহৎ কবি 
হিসেবেই বিবেচনা করতে চান। সে-ক্ষেত্রে অরবিন্দ সমগ্রতা বোধে আস্থাশীল। তিনি 
নাটকের পাশাপাশি শেক্সপিয়রের কাব্যসাহিত্য”কও সমান বিবেচনায় আগ্রহী : 

“শ্রীযুক্ত কাজিন্স যখন আমাদের বলেন যে, শেক্সপীয়রের দৃষ্টিতে “তার নাট্যাংশ 
ও কাব্যাংশের মধ্যে পার্থক্যরচনাটা সর্বত্র নির্ভুল নয়; তাব মধ্যে একটা সত্য আছে 
ঠিকই, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। 

এ পর্বের দ্বিতীয় রচনা “কাবোর আত্মা'-য় অরবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসায় বু 
উচ্চারিত প্রশ্ন : কাব্যের আত্মা কোথায়-এর মুখোমুখি হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিরায়ত 
সাহিত্য-মূল্যায়নে দুটি পরম্পরা বিকশিত হয়েছিল-_দেহবাদী ও আত্মাবাদী সম্প্রদায়। 
প্রথমোক্ত গোষ্ঠী মনে করতেন যে, কাব্যের আত্মা ব্যবচ্ছেদ করে পাওয়া যায় না; তা 
অনুসন্ধান করতে হয় দেহের অতীত কোনো ভুবনে। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তরা ছিলেন সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ও প্রথমোক্তদের বিপরীত। তারা মনে করতেন, মহৎ কাব্যমাত্রেরই একটি দেহসুষমা 
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রয়েছে এবং সেই কায়াসৌন্দর্য তার অপূর্বত্ব, কাব্যের আত্মা। অর্থ, ধ্বনি, অলংকার প্রস্তুতি 
উপাচারে সজ্জিত কাব্যই কালাতিক্রমী অভিধা পায়। অরবিন্দ এই দ্বৈরথ এতিহ্যে লগ্ন 
হয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্ে প্রোজ্জ্বল। তার মতে, কাব্যের শ্রেন্ঠত্ব নির্ভর করে এর শিল্পরূপের 
আত্মিক মূল্যে, আর কাবোর শরীরী আয়োজন সেই লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় ও উপকরণমাত্র। 
প্রসঙ্গত তিনি গদ্যরীতিকেও তার বিবেচনায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত 
স্পষ্ট: “গদ্য....প্রকরণের ক্ষেত্রে আরো আকর্ষণীয় ছন্দঃসুষমার দিকে এগিয়ে" গেলে 
'গদ্যশিল্পীরা তার নিজের স্বাভাবিক এলাকা ছাড়িয়ে কাব্য পরিধির দিকে পা বাড়ায়। 

'ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ'-এর আলোচ্য বিষয় শিল্পকর্মের সাম্য । অরবিন্দ এ জন্যে 
তিন ধরনের তীব্রতা: ছন্দোময় গতিপ্রবাহ, রচনাশৈলী ও অস্তরাত্মার সত্যানুসন্ধানের 
তীব্রতার উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এই ত্রয়ী তীব্রতার অধিষ্ঠানই কবিকে পৌছে দেয় 
স্টার সমীপবর্তী আসনে; আর এর অন্যথা ঘটলে কাব্য হয় ক্ষতদষ্ট, এমনকি অনেক 
কালজয়ী কাব্ও এই সীমাবদ্ধতার উধের্বে নয়। অরবিন্দর বিবেচনায়, কবি হিসেবে 
মি্টনের প্রবাদপ্রতিম সাফল্য সত্তেও তার সৃষ্টিজগতে অপূর্ণতা লক্ষণীয়। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের মাধ্যমে মিপ্টন তার অস্তরাত্মার সত্যদর্শনের তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারেননি। হুইটম্যান 
ও কার্পেন্টরের সীমাবদ্ধতার মূলে আছে ছন্দোময় গতিপ্রবাহের তীব্রতার অভাব এবং 
একই অসাম্য লক্ষ করা যায় ভিক্টোরীয কবিদের ক্ষেত্রেও। 

“রচনাশৈলী ও বিষয়বস্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুলত 
কবিভাষার উপর। তার মতে, কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয় অভিন্ন। কবির মুখ্য দাযিত্ব রঙে- 
রূপে-বৈচিত্র্ে প্রকাশিত প্রকৃতির মতোই নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করাও। ফলে অনুভূতি 
শিখরস্পর্শী, আত্ম-উপলবি পূর্ণ ও সমগ্র না হলে কবিতার শৈলীও পরিপরৃতা পায় না। 

'কবির সূল্ষ্নদর্শন ও মন্ত্র -এ আলোচিত হয়েছে কবির জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্য। অরবিন্দ 
সুম্ষ্নদর্শনকেই কবির নিজন্ব ও বিশিষ্ট শক্তি বলেছেন। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির 
পার্থক্যও এই সূক্ষ্পদর্শনজাত উপলব্ধির। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে বিচার করেন প্রকৃতিদত্ত 
স্বরূপ-ধর্ম-এর আলোকে, আর বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন তার বিশ্লেষণী চেতনার সাহায্যে। 
কিন্তু কবির সুন্্নদর্শনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি সমীকৃত হয়ে অবস্থান করে বলে 
প্রতিভা হিসেবে কবিই শ্রেষ্ঠ এবং সব মহৎ কবিই যুগপৎ দার্শানক ও বিজ্ঞানী। 

জাতীয় কাব্য রচনার জন্যে একটি বিশেষ সময় ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাল- 
তারিখ গণনার মাধ্যমে জাতির অভ্যুদয়-পর্ব নির্দেশ করা যায় ঠিকই; কিন্তু এই বিশেষ 
শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অনেক সময় জাতীয় কাব্য রচিত হয় না। বস্তুত, এ কাজ 
তখনই সম্ভবপর হয়, যখন জাতির সব লোক না-হলেও অন্তত কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির 
মধ্যে অতীত অধ্যাত্ম-চেতনা ও আত্যত্তিক আত্মদর্শন জাগ্রত, শিকড়ায়িত ও বিকশিত 
হয়। এই বিরল সংখ্যক ব্যক্তিই জাতির আবির্ভাব মুহূর্ত পালাবদলের ইংগিত তাদের 
সৃষ্টিতে আভাসিত ও ব্যঞ্জিত করেন। কাব্যের জাতীয় বিবর্তন অংশে অরবিন্দ প্রাগুক্ত 
সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন। 


“ভবিষাতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৮৭ 


আধুনিক ইংরেজ জাতির আবির্ভাব খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। এ্রতিহাসিক বিচারে 
সে-পর্বের সূচনা ১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হেষ্টিংসের যুদ্ধে নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ামের 
জয়লাভের মধ্য দিয়ে। তিনিই আযংলো-স্যাকসন রাজা হ্যাকল্ডকে পরাজিত এবং অতঃপর 
স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড বাদে সমগ্র ইংল্যাণ্ড অধিকার করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর 
হলেও সত্যি যে, শোণিত ও চেতনা--কোনো দিক থেকেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি উইলিয়মের 
আত্মিক নৈকট্য ছিল না। ফরাসি সংস্কৃতি-পরি্নাত উইলিয়াম ছিলেন এ চেতনারই 
উত্তরাধিকারী । ফলে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি পূর্বের তুলনায় হয় অধিক প্রতিষ্ঠিত। উইলিয়ম রাষ্ট্রীয় কর্মে 
নিয়োজিত আংলো-স্যাব্সনদের অপসারিত এবং ফরাসি এঁতিহো প্রবুদ্ধ নরম্যানদের 
পুনর্বাসিত করেন। তার এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ইংল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত 
বিভাজিত করে (1010008৬195: 1990-02 )। ইংল্যাণ্ড দৃশ্যত ফরাসি, ইংরেজ ও 
কেন্টিক__ এই ব্রিভাষী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই তিন ভাবা ব্যবহারকারীদের শ্রেণীচরিত্রগত 
ব্যবধানও ছিল প্রবল। অভিজাত ও রাজকর্মে নিয়োজিতরা ব্যবহার করতেন ফরাসি। 
অপেক্ষাকৃত অধস্তন ও নিন্নবিস্তের জনসাধারণের ভাষা ছিল ইংরেজি; আর কেশ্টিক-এর 
প্রচলন ছিল স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ডে। এছাড়া করণিক সম্প্রদায়ের কর্মে ও 
গির্জায় ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের মতোই ব্যবহৃত হতো লাতিন। 

উল্লেখযোগ্য যে, শাসন-ক্ষমতায় ও প্রশাসনিক কর্মে নরম্যান-ফরাসিদের পৌনঃপুনিক 
প্রাধান্য থাকার ফলে মূল ফরাসি দেশ ও সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের 
ছিল ব্যাপক সংযোগ। কিন্তু সেই সখা ফরাসি রাজ-পরিবারের সঙ্গে ছিল না। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্য পর্যস্ত এভাবে অতিবাহিত হলেও ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের আত্মপরিচয় 
সন্ধান অতঃপর অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। রাজা চতুর্থ হেনরি (১৩৯৯-১৪১৩) সেই এঁতিহাসিক 
সিন্ধাত্তই গ্রহণ করেন। তিনি ফরাসি-র পরিবর্তে ইংরেজি-কে ইংল্যাণ্ডের ভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করেন। তারই আনুকুল্য লাভ করেছিলেন কবি-গুপন্যাসিক জিয়োফ্রে চসার 
(১৩৪০-১৪০০)। ইংরেজদের জাতীয় সাহিত্য রচনার সেই এতিহাসিক সৃচনা। 
অতঃপর পাঁচ-শ বছরের উত্থান-পতন, এঁতিহাসিক ও সামাজিক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
ইংল্যাণ্ড হয়ে উঠেছে গ্রেট ব্রিটেন। এই দীর্ঘ সময় বহু প্রতিভা কখনো উপাখ্যান রচনা 
করে, কখনো কবিতা ও নাটক-প্রবন্ধের সাহায্যে, আবার কখনো উপন্যাস-গল্লের মধ্যে 
দিয়ে ইংরেজ জাতির সামগ্রিক চৈতন্যপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতের কবিতা-র 
অবশিষ্ট রচনাগুচ্ছে অরবিন্দ ইংরেজ জাতির এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই সযত্নে তুলে 
ধরেছেন। সে-অর্থে তার দৃষ্টি প্রতীচ্যের দিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু এই পাশ্চাত্যমুখিতা কখনো 
বহিরাশ্রয়ী নয়। এ চেতনার গভীরে শিলীভূত রয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্দর্শন। ফলে 
আমরা পরিচিত হই ইংরেজ ভাবাদর্শের পাশাপাশি কখনো ভারতবাসীর আবার কখনো 
সমগ্র ইয়োরোপের মানবজাতির অগ্রযাত্রার ইতিবৃত্তের সঙ্গে। এমন তুলনামূলক, 
বিশ্লেষণাত্মক ও অধ্যাত্মচেতনা-পরিস্ুত মূল্যায়ন সাধারণ কোনো প্রতিভার পক্ষে সম্ভব 
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ছিল না। এ জনে) অরবিন্দের মতো সৃষ্টিশীল সত্তীই উপযুক্ত। ভবিষ্যতের কবিতা সে- 
অর্থে এক দুর্লভ সৃষ্টি। 
৪ 

অনুবাদমাত্রই শ্রমসাধ্য কাজ। এক্ষেত্রে অনুবাদককে বেশ কিছু কৃত্যসূচি নির্ধারণ 
করতে হয়। অনিষ্ট ভাষা-র পরিভাষা নির্মাণ, প্রকারসমূহ চিহিন্ত করা সেগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য । রামেশ্বর'শ-র অভিনিবেশ এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবশাই। বাংলা পরিভাষার 
অপর্যাপ্ততা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তাকে ইতোমধ্যে প্রচম্মিত পরিভাষার বাইরে বেশ 
কিছু নতুন পরিভাষা তৈরী করতে হয়েছে। তার এ প্রচেষ্টার নির্বাচিত কিছু উদাহরণ 
নিচে দেখানো হলো : 


01905 নৈর্ধতি 
10019111117 ভাবসমুন্নতি 

10691 00010901101) সব পেয়েছির দেশ 
17701101911 ব্যষ্টিচেতনা 
11190191101) দিব্যপ্রেরণা 
17001010) সংবোধি 

10176 599069 প্রলম্বিত যতি 
06116191111 100011156 501111 অন্তর্ভেদী বোধিচেতনা 
[767100 01 11911510101 উৎক্রান্তির পর্ব 
095%01010 11110010101 চৈত্গত বোধিচেতনা 
90171 ৮/111111। অন্তর্বাসী আত্মা 
191111001217701) মনোভাব 
[17721111191 [9০0০1 অপ্রাণতাবাদী 


অনুবাদে পরিভাষা তৈরী ও প্রকারসমূহ অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া দুরূহ কর্ম হলেও দুঃসাধ্য 
কোনো বিষয় নয়! উৎস ও অন্বিষ্ট ভাষার রূপতাত্ত্িক, বাকাতাত্বিক ও রীতিগত গভীর 
বোধসম্পন্ন অনুবাদক এ কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারেন। রামেম্বর শ'-র জন্যে 
সুবিধা এই যে, তিনি ভাষাতত্তের শিক্ষক। উৎস ভাষা ছাড়াও অনিষ্ট, এমনকি পৃথিবীর 
অন্যান্য ভাষা-সম্পর্কেও তার বিবেচনা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। ফলে তার সৃষ্ট পরিভাষা ও 
নির্দেশিত প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো দুরন্বয় দোষ নেই, রয়েছে সহজ সম্পর্ক। অনিষ্ট 
ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তা অনায়াসে নিষ্পন্ন করেছেন। 

অনুবাদ-প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়, অনুবাদকের প্রেরণা-প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া 
প্রয়োজন। কেননা কর্মমাত্রই প্রেবণা-সঞ্জাত। 11218519107 প) বা অনুবাদক এই প্রেষণা- 
উদ্দীপিত হয়েই তার উদ্দিষ্ট অনুবাদ কর্মটিকে প্রথমে ০০৫০ (0) বা সংহিতা-র বর্মে 
আবৃত্ত করেন। অতঃপর নিষ্পন্ন করতে হয় অনান্য কর্ম অর্থাৎ, 8801)07 () বা লেখক 


“ভবিষ্যতের কবিতা" সম্পর্কে ৫৮৯ 


কিংবা পাঠ নির্বাচন, অনুবাদক উৎস ভাষার যে 77555856 (৮) বা বক্তব্য অন্বিষ্ট 
ভাষায় পৌছে দিতে চান তা নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে অনুবাদকের ভূমিকা দ্বৈত, তিনি উভয় 
ভাষারই 19০0 (২) বা গ্রাহক এবং প্রেরক। পুরো প্রক্রিয়া সূত্রের সাহায্যে এভাবেও 
ব্যাখ্যা করা যায় (দ্র. 00999. 1989 : 308) : 
0) ডে 
/১71 ৮২17182 ৮41 সহ 

রামেশ্বর শ'-র ক্ষেত্রে আবেগগত প্রেরণাই সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনি নিজের মধ্যে 
যে অধ্যাত্ম চেতনাকে লালন করেছেন-অরবিন্দের রচনার মাধ্যমে তাঁর সে-অনুভূতি 
আরো প্রতিপোষণ পেয়েছে। হতে পারে তিনি অরবিন্দের আদর্শে পরিশ্নাত। কিন্তু মানস- 
নৈকটাই সব সময় উৎকৃষ্ট অনুবাদের জনয়িত্রী হয় না। অনুবাদকের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ, 
তীর ভাষাতাত্তিক জ্ঞান প্রকাশ ক্ষমতার মৌলিকতঁই এ দুই সহধর্মী চৈতন্যের মধ্যে গ্রন্থ 
রচনা করে। অন্যভাবে, প্রচলিত প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলা যায়, শিষ্যের যোগ্যতাই গুরু 
নির্বাচন করে। অরবিন্দের রচনার অনুবাদের জন্য এ মন্তব্য সুপ্রযুক্ত। তিনি আন্তরিকভাবেই 
তার প্রেষণাকে রূপবদ্ধ করেছেন। মূল পাঠের মতোই তার অনুদিত পাঠ গম্ভীর ও 
বিষয়াশ্রয়ী। বক্তব্যের অনুগামী শব্দবন্ধের যে-রূপলেখ্য তিনি তৈরী করেছেন তা দ্বিতীয় 
পাঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা অনুবাদকের নিষ্ঠার প্রশংসা 
করছি, গ্রন্থটির বন্ুল প্রচার কামনা করছি। 


পরিশিষ্ট 

১. আশ্রিত পরিভাষা 
০0৫9 সংহাত 
0০011110011)1001101) সংজ্ঞাপন 
060 (12115190101) স্বাধীন অনুবাদ 
1010) বাগ্ধারা 
11161150009] বৌদ্ধিক 
15৬০1 স্তর 
111591 119175101101 আক্ষরিক অনুবাদ 
1955 01 11110177901011 তথ্য প্রক্ষেপণ 
[70111 প্রেবণা 
[01101101186 ধ্বনিমূলক 
79015101 প্রকার 
5817911610 6001৬8101700 আর্থ সমতা 
5080109 1217/1200 উৎস ভাষা 
50101016 * সংগঠন 
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(21501 121757950 অনিষ্ট ভাষা 

(0170170106% পরিভাষা 

(০%া পাঠ 

ড/014 শব্ধ 

৮/01৫-001-5/010 (12115121101) প্রতিশাব্দিক অনুবাদ 
২। সহায়ক গ্রন্থ/ প্রবন্ধ 


বাংলা 

অঞ্জলি বসু সেম্পাদক)। ১৯৮৮। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা: সাহিত্য 
সংপদ 

রামেশ্বর শ' (অনুদিত)। ১৯৯৫। ভবিষ্যতের কবিতা, পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম 

ইংরেজি 

00519, 8.4... 91158 80901)61. 1989. /১00176 ৬711909 011128115191101): ১৪- 
120162 47110165 17017 1116 12715/15/ 1521772 /07%71 (198+-1988), ৬/41)1175- 
[01 100: 0১ 110001179110]8) /৯০০10% 

0055091, 109৮10. 1987. 71176 ০2771211026 /% 110/0101706010 ০01 1,7775/256, 
02100101019: 00171011056 10101015109 191695 

19000901), [২01091, 1996. 097 11/157/15110 44517201501 12775101107 : 07 
170715107101, ০৬ 01 : 00010 10171615109 [1655 

৬611778. 5.1 2170 15101855175 বি. 1997. 14992177 15117215605 : ঠা 
[1110100001101. 1০৮/ [00111 : 0300010 10181015109 [1995 

ড/$1016-109৬195, 119000. 1990. 177/79080107 : 01426 19£712/15 141- 
5/01/76, 135৮/ %০011 : 71971102 171711 


--সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চল্লিশবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 
ফাল্গুন, ১৪০৩। 


ডঃ বাধন সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক : 


ডঃ রামেশ্বর শ 
শরদ্ধাম্পদেষু 

199 ৪01০ 7১০০1 কাব্যালোচনার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা মূল্যবান 
আলোচনা-গ্রন্থ হিসেবে প্রথম থেকেই স্বীকৃত। এতে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম নন্দনতত্ত বিষয়ক 
আলোচনা করতে গিয়ে পাশাপাশি শিল্পসাহিত্যের কিছু মৌলিক সমস্যা এবং সাহিত্য 
সমালোচনার ধারা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যা এর আগে এমন গভীর 
ভাবে আর কেউ আলোচনা করতে এগিয়ে আসেননি. ভবিষ্যতের কবিতা” নানা কারণেই 
কবিতা বিশ্যয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে চিরকালের কবিতা বিষয়ক অনুভূতির নির্যাস হিসেবে 


“ভবিষ্যতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৯৬ 


তাই চিহ্নিত হয়ে আছে। এর অনেকগুলি সিম্ধাত্ত কালের প্রহারেও জীর্ণ হবার নয়। 
বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি কাব্যের ধারা নিয়ে যে আলোচনা এই গ্রন্থে করেছেন 
তা আজও সত্য। কাব্য বিষয়ক এমন একটি আকর-্গ্রন্থের অনুবাদ করা প্রায় দুঃসাধ্যের 
কাজ। সেই কাজ আপনি সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে গিয়ে যে সাফল্যলাভ করেছেন 
তা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবের ব্যাপার। সেই সাফল্যের স্বীকৃতিও আপনি সাহিত্য আকাদেমি 
প্রদত্ত পুরস্কারের মাধ্যমে লাভ করেছেন। আমরা সাহিত্যের ছাত্র ও অনুরাগী হিসেবে 
এজন্যে গর্বিত। আপনি আমার প্রতিবেশী । একদা এই এলাকায় বসবাস ৬ শিক্ষালাভ 
করে গেছেন। আপনার এই বিপুল পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে অলক্ষ্যে কোথায় 
তাই যেন আমাদের যোগাযোগ থেকে যায়। সাফল্যের পুরস্কারের ফলে অলক্ষ্যে উষ্ণতার 
ভাগ প্রত্যাশা করি। 

'মাপনি পরিশ্রমী। আপনার হাত দিয়ে আরও এমন ভালো কাজ বেরোবে এই 
বিশ্বাস আমাদের আছে। উত্তরোত্তর আপনার সাহিত্যচর্চা ব্যাপ্ত হোক এই প্রার্থনা করি। 
নমস্করান্তে__ 

_-৮ই জুন ২০০০ 


ডঃ সৌমিত্র শেখর, লেক্চারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : 


প্রফেসর 
ডক্টর রামেশ্বর শ' 

চি পুস্তক বিপণি' থেকে “ভাষাবিজ্ঞান' ও “ভবিষ্যতের কবিতা" বই দু'টো সংগ্রহ 
করেছি। .....চমংকার অনুবাদ আপনার । ভাষা যে টেনে নিয়ে যায় এক মায়াবি আবেশ 
দিয়ে। এতো তত্ব কথা, পড়তে কিন্তু ভার লাগে না। এ আপনার অনুবাদেরই গুণ; 
অনুমান করি। অনুমান এজন্যে, মূল বইটি পড়ে মেলাই নি। অবশ্য তার আর দরকারও 
অনুভূত হয় নি পাঠক হিসেবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেখানে পাওয়া যায়, বিশেষ করে 


--১৪/১/৯৮ 
শ্রীযুক্ত সুদে রায়চৌধুরী, লেখক ও প্রাক্তন 
সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা 
প্রিয়বরেষু 
রামেশ্বরবাবু, 
“ভবিষ্যতের কবিতা”র রূপাস্তর পড়ে ভালই লাগল। মনকে নাড়া দেয়। যে নিষ্ঠা ও 


আন্তরিকতার সঙ্গে আপনি কাজটা করেছেন তা বইয়ের প্রতিটি লাইনে ফুটে উঠেছে। 


৫৯২ বিবিধ প্রসঙ্গ 


আপনি একশোর মধোে একশো পেয়েছেন। অন্ততপক্ষে আমার মত সাধারণ পাঠকের 
তাই মনে হয়েছে। 


--১৪ নভেম্বর, *৯৯ 


'সানন্দা : 

দুর্দান্ত ছাত্র বলতে যা বোঝায় ড. রামেশ্বর শ' বরাবরই তাই ছিলেন। কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক রামেশ্বরবাবু পরে রপ্ত করেন জার্মান ভাষা এবং 
তার অনুসন্ধানের বিষয় হয় তুলনামূলক ভাষাতন্ত। এর পাশাপাশি তিনি চর্চা করে যান 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এবং লেখেনও একটি মুল্যবান গ্রন্থ। তবে তার সর্বশেষ কীর্ভিটি 
সাড়া জাগিয়েছে__তার নিটোল, প্রার্জল বঙ্গানুবাদে শ্রীঅরবিন্দের “দ্য ফিউচার পোয়েট্রি? 
বইটি প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার, পরে সাহিত্য অকাদেমির স্বীকৃতি গেল। সমালোচকদের 
মতে এ এক অপূর্ব অনুবাদকর্ম। 


_ “সানন্দা' ৩০/১/৯৮ 


“সাপ্তাহিক বর্তমান" : 

খধষি অরবিন্দ'র ১২৫ তম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত '১৫ আগস্ট থেকে ১৭ 
আগস্ট পর্যস্ত অরবিন্দ ভবনে অনুষ্ঠিত হল শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী । তিন দিনের এই 
সমারোহপূর্ণ জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজপাল কে ভি রঘুনাথ 
রেডিড। শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কলকাতার মেয়র প্রশাস্ত 
চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অঙ্নান দত্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু দে প্রমুখ। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় 
রচিত শ্রীঅরবিন্দের “দি ফিউচার পোয়েট্রি'র প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ “ভবিষ্যতের কবিতা'র 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার পেলেন প্রফেসর রামেম্বর শ'। উল্লেখ্য, 
শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার এবার থেকেই প্রথম চালু হল। পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার টাকা 
এবং একটি মানপত্র। 

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ রচনার জন্য এর আগেও রামেম্বর শ' 
আমেরিকার সানফ্রানসিসকো এবং শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বহু ভাষাবিদ প্রোফেসর শ' এই 
পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে জানালেন, “মনীষী শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে যে কোনও কাজ করা 
আমার কাছে ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আমি চিরদিন শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গবেষণা করতে চাই।” 


সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ 
নিজম্ব প্রতিনিধি 


“ভবিব্যতের কবিতা" সম্পর্কে ৫৯৩ 


১/৯১91)/৯ বি হ৬৬৩-1,17 দত, ০71 /৯81101)11100 4৯৬11721885 4৯111151999 : 

01. [210765%21 919৬, 10109195501 11) 830175911. 00101015115 01 (81528181, 15 
৮৮০11 16105) 50180121 0190 21111101. 170 15 9159 2 00ড0(69 01 917 4১710011700 
2110 1170 171001861. 1017. 9100৬ 1095 1101151291000 917 40100111005 +1170 17010016 
70০11 270 036152911 110190 81025151210 190118 /1)10]) ৮585 70000115170 
0০৮ (10০ 00011581101) [001091010161) 01 (10০ ১11 4১010011700 4১511 211). 

/85 19 1010৬] (0 1109 1020015, +1116 70101657091 15 911 /১1700118009-5 
[1101110118010101 ৮0710 01 1116171% 011610151 2110 80511101105. 101. 91725 ০::০91- 
10101 (191151901011 06 01015 91)001)-11191011)0 ৮৮011 1705 0001) 1)111)1$ 0001016019090 
0 011 0111105 2110 501801715. 

+9170৬151159101 15910109৮05 501010৫ 101 (110 17051 00%'010৫ 9৬৮10 11) 11) 
11001151610, 006 ১৭1)109 4১102001171 ঠ৮৭1৫ 0011191151911011, 1997. 71176 
০9০৮ 9150 15001৬6৫ 511 41110011700 1১010052175 ০07501111100 0% 2 00117171690 
21110 911 41110011700 317৬1], 0910011. 

00111011119, 101. 9119 15 81115700 11) 1191)519111)6 01101 11110011201)1 ৮৮০1155 
01 911 4১010011700. 


আধুনিক বাংলা (৩৮) 


জাগরী 


অসাধারণ গ্রন্থ “ভবিষ্যতের কৰিতা' 
পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত “আর্ধ পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বব, ১৯১৭ 
থেকে ১৫ জুলাই ১৯২০ পর্যন্ত ভবিষ্যতের কবিতার উপর আলোচনা করে ধারাবাহিক 
যে নিবন্ধ লেখেন শ্রীঅরবিন্দ, গ্রস্থাকারে ১৯৫৩ সালে আগস্ট মাসে তা 5 হিএ1৩ 
7১০০1" নামাঙ্কনে প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দুটি মহাগ্রন্থ লিখেছিলেন দু'তিনজন পাশ্চাত্য 
বুদ্ধিজীবির নিবন্ধ পড়ে, প্রতিবাদে এবং সমর্থনে : 60801090107) 01 1170101) 01111119 
(ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি) এবং বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি। 187195 008515-এর [৩ 
৬255 11) [21761151) 11101281116 গ্রন্থের অনুসরণে। 

ডঃ রামেশ্বর শ' অনুদিত এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বঙ্গের 
কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ । দীর্ঘদিন ধরে রামেশ্বর 
শ” অনুবাদের দুরূহতম কাজটি সম্পন্ন করেছেন, এজন্য তাকে বিদ্বংসমাজ ধন্যবাদ 
জানাবে। 

প্রসঙ্গত এখানে ডঃ শ'এর বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃত করি ঃ “যদি ইতিহাসের ধারাকে 
মেনে নিই তবে আমরা মানতে বাধ্য যে, বিবর্তনের ধারায় মানবজাতির ক্রমিক উধর্বায়ন 
হয়ে চলেছে। এই উ্ধ্বমুখী বিবর্তন জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্যস্তাবী। আর সাহিত্য যেহেতু 
জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত সেহেতু সাহিত্যেরও অনুরূপ পরিবর্তন ও উধর্বায়ন 
ঘটবে । তার ফলে ভবিষ্যতের কাব্য তথা সাহিত্য কি রূপ নেবে সেই মৌল জিজ্ঞাসার 
উত্তর দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তার ভবিষ্যতের কবিতা” (18 নি0010 70০19) গ্রন্থে। 

প্রায় সাড়ে চারশ" পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে অধ্যাপক ও দিব্যজীবন-সন্ধানী ডঃ রামেশ্বর পরম 
যত্বে ও অধ্যবসায়ে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। গ্রন্থটি মোট দুই ভাগে ঃ পূর্বার্ধ ও 
উত্তরার্ধে বিভক্ত। পূর্বার্ধে আছে ২৪টি ও উত্তরার্ধে ৮টি সুঅনূদিত অধ্যায়। 

জীবনের সার্বিক বিকাশ এবং রূপাস্তরের জন্য শিল্প-সাহিত্যের নব পরিমগ্ল দরকার । 
অস্তিত্বের প্রাথমিক প্রয়োজন যদি অস্তিমেও বড় করে দেখা হয়, তার পক্ষে সরবে প্রচার 
করা হয়, তাহলে প্রগতির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই জীবন যা চায় তা প্রাথমিক 
প্রয়োজনে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রয়োজন এই প্রাথমিক 
প্রয়োজনের স্তুতিগানে সীমিত হলে সত্যি দুঃখের কথা । শিল্প সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 
“..নিখাদ সৌন্দর্যানুভূতি শিল্পের প্রথম ও সর্বনিন্নমানের ব্যবহার, দ্বিতীয় প্রয়োগ বুদ্ধিগত 
অথবা শিক্ষামূলক এবং শেষ ও সর্বোত্তম প্রয়োগ হলো আধ্যাত্মিকতায়। নিম্নমানের 
ক্ষেত্রের তুলনায় এর কি স্থান তাই বোঝাতে বলেছি মাত্র। সৌন্দর্যানুভৃতি মানুষের 
বিবর্তনে গভীরভাবে কাজ করে এবং এ বোধ ছাড়া মানুষ তার বিবর্তনের ধারায় 
অগ্রবর্তী চেতনায় উন্নীত হতেই পারে না।” কলা ও কাব্যের আবেদন মানুষের মনে 


“ভবিষ্যতের কবিতা” সম্পর্কে ৫৯৫ 


আদিম স্পন্দন সৃষ্টির সঙ্গে ভবিষ্যতের রীপাভাস আবাহন করে। সুদূর অতীত কাল 
থেকে আজ পর্যস্ত কবিতা তাই আমাদের এত একান্ত আনন্দের যোগান দিয়ে চলেছে। 
আধ্যাত্মিক ভাব সর্বোচ্চ কাব্যের রীতি, সে ভাবে বৈদিক খধিরা সার্থক কাব্য রচন৷ করে 
গেছেন। আর সে কাব্যের রস আজও অফুরান। আধুনিক কালে ইংরাজী ভাষাতে সার্থক 
কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জীবনের অস্তিত্ব এবং যে অস্তিত্বে অনময়, প্রাণময় 
ও মনোময় চেতনার পর্যায় ক্রমিক অবস্থিতিতে উন্নততর জীবন চেতনার দিকে ফিরবার 
পরিমণ্ল সৃষ্টি হয়, তার জন্য দেহ-প্রাণ-মনের প্রস্তুতি ও শিক্ষার জন্য আধুনিক কবির 
প্রয়োজনীয় ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। 

কিন্ত এই শেষ নয়, সব নয়। বিকাশমান জীবনের গভীর কথা কবিতা করুণা 
শিল্পকলায় প্রকাশ হওয়াও আকাঙ্িক্ষত। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণা ধারার 
মত কবিতার মন্দাকিনী ধারা। অন্ন প্রাণের মানব সত্তা যখন আর্ত তখন তার কাছে 
নবতম সত্তা অমোঘ নিয়তির মত আবির্ভূত এবং সে সূত্রেই কবিরা আলোকের দূতের 
ভূমিকা নেন। সুফী কবি, বৈষ্ণব কবি এবং ক্যাথলিক ধর্মের কবিরা অনেক সময় তাদের 
জীবনের আর্তনাদে মরমী সুর তুলেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য, চাই আরও আগে। 

বুদ্ধিবাদে প্রদীপ্ত কিংবা প্রকৃতি মায়ায় আবদ্ধ অথবা রোমান্টিকতায় স্তব্ধ বা ভাবমত্ত 
হয়ে মানুষ পূর্ণ তৃপ্তি পায় নি। ভবিষ্যতের কবিতা হবে এই অত্ুপ্তি দূর করার ব্রতে 
উজ্জীবিত। নবযুগের ভোরের কবিতায় সুচি-মুখ আমরা দেখেছি, তবে তার বিকাশ- 
কলার রূপ ধরতে পারিনি। নবযুগের কাঁবদের তাই নবতম কাব্য সৃষ্টিতে চেতনার মৌন 
ধাচকে সন্ভর্পণে পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হচ্ছেও; শুধু বুদ্ধিতে হবে 
না, প্রকৃতির শুশ্রযায়ও নয়, রোমান্টিক আবহে আতপ্ত হয়েও না। কবিতা হবে অনাগত 
জীবনের অন্তর্ভেদী এষণার কথা । আর তার জন্য রূপান্তরিত কবি-সম্তা বচনে ও শব্দ 
চয়নে নৃতন আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে বাধ্য। 

রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে যে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব করেছেন কিংবা শেলী বা 
কীটস রূপকের কাঠামোতে আধুনিক মনের যে আর্তনাদ উচ্চকিত করেছেন, এ সবের 
মধোও আধুনিকতম জীবন-জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়েছে কি? ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিম্বা উইলিয়াম 
ব্েকের প্রকৃতির প্রাকৃত পরশ পাবার পরও আমরা কি শান্ত হতে পেরেছি? বায়রনের 
বুদ্ধিদীপ্ত মন-বিকলনে এবং রোমান্টিক ভাষ্যে আমরা কি অবূপ-রতনের আম্বাদনে 
পরিতৃপ্ত? 

তবু নবযুগের বোধনে কবিরমনীষী হুইটম্যান, ক্যার্সেটন্টার, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্স্‌ হাউসম্যান, 
ফিলিপস এঁদের অবদান অনন্বীকার্য। দাস্তে, হোমার, ভার্জিলি কিংস্বা সেক্সপীয়র মানুষের 
প্রাণধর্মের মর্ম উদঘাটন করেছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলা যায় £ *0% 116 
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৫৯৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


[1)178155 1) (1100052110-001011100 (1)104805 01 ৫011010 ৮০৫ ০0 011 9১৩15101100. 
(1190 170101110 00০01%. [১ 226) 
ভবিষ্যতে কবিতার ভাষা পাণ্টাবে, অবয়ব পরিবর্তন প্রাসঙ্গিকভাবে ঘটবে, আসবে 
কাব্যাত্মায় নৃতনতম জীবনবোধ। ছন্দের বাঁধনে অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা রচনা 
করেছেন জীবন-সায়াহ্কে এবং 'শবদে শবদে বিয়া' দেওয়া যে কবিতা নয় তা ঘোষণা 
করেছিলেন শ্রীমধুসুদন, যিনি মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রীসীয় ভাব মাধুর্ষে প্রকাশ করেছেন 
জীবনের অন্ন-প্াণের ট্্যাজেডিতে। তবু সেই শ্রীক কাব্য কিন্বা মিষ্টন আধুনিকতম জীব" 
জিজ্ঞাসার সামনে ধোঁয়াশা । 
কবিতা হলো মানবাত্মার প্রতাক্ষ ও গভীর সত্য উপলব্ধির বার্তা। শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায়... / [001 ০০) 01601 101) 9100 [111 0611)0 [90৮01 01110 50111. 010 
(1001610010 2 17100512110 ৫901051 5911-01010551017 0 1100 50111 2110 110110 01 


(110 1900 15 1101 101 ৮1101) ৮৮০ 010 5991076 9110 01 ৮1101) (10 111010 [010- 
(01110 10110010195 01 1116 0105)0150 11110 50011] 10 09০0 11) 111৬911.7 


(11001111110 170911৬ 0351.) 

জীবন এগিয়ে চলেছে 'নিয়তি নির্দিষ্ট অতিমানসের' দিকে। জীবনের একমাত্র সার্থকতম 
উদ্দেশ্য হলো, “হয়ে ওঠা”; যা আছি এটাই শেষ নয়, সব মনের গ্রন্থি খুলতে খুলতে 
আমাদের অগ্রগমন। চরৈবেতি' মন্ত্র হৃদয়-তন্ত্রে বন্ৃত এবং এই চলার আনন্দেই জীবনের 
সার্থকতা । এই মৃত্তিকা, এই মৃত্যু, এই ক্লেদাবীর্ণ জীবন যাপন, এই সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা__ 
এসবের মধ্যে এসবকে নিয়ে অন্ন-প্রাণ-মনের তরঙ্গ-ভঙ্গে কালনাগিনীর মাথার মণির মত 
কবিতার মণি তুলে ধরা যায় বা তা হয়েছে কিন্তু এ কালিমালিপ্ত সার্থক উন্মোচনে 
গভীরতর জীবন-প্রয়াসের সুর আজও অস্ফুট। ভবিষাতের কবিতার আত্মায় এ অস্ফুটতর 
সত্য স্ফুটতম হবে একটি স্থিরপ্রজ্ঞ জীবন-এষণায় বাগ্ময় হবে জীবনের অন্তিম আকৃতি। 
এই প্রয়াসে কবিতা হবে সন্ত্রপী সতোর মাগুন, শ্রীঅরাঁবন্দের ভাবায়, .....+০% 1100 
01৬10 811 (অগ্নি), 1000 500190 [10 11. 1100 10011 01117011. 77110100711, 10) 


01101 ৮$0105, 19 0 011001 01)0 11)051 11011101700. 7॥1) 11110115051 010 11805 
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সৌন্দর্য ও আনন্দ কলা ও কাবোর আত্মা এবং শুরুর সরণি' ৷ সৌন্দর্যানুভূতি বুদ্ধি- 
বিকলন প্রয়াসে শুরু হলেও আধ্যাত্মিক প্রতীতিই শিল্প এ কবিতার চরম বিকাশাবস্থা এবং 
সে সূত্রে যাত্রাপথের পুণ্যাহ-লগ্নে বৈদিক আগ্নর ধ্যান। এ অগ্নির ধ্যানেই শব্দ-ব্রন্মের 
88০১886৭88876458 নি রঃ - 


টিটু ীকসকিসি 
পণ্ডিত বা মননশীল (তাই বলে পণ্ডিত মাত্রেই কিন্তু কবি নন!)। ননের মুকুরে ৫ 
মুখ দেখেই যিনি "পু হন. সেই কবি যিনি আপাততের গভীরে আলোকদীপ্ত অমোঘ 
সতাকে প্রকাশ ক: শাগ্ত মানন্দের মধো অনাদি অনস্ত আলোক প্রবাহকে আবাহন 
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করেন। মহাকবি কালিদাসে সৌন্দর্য ও সত্য, ব্যাস বা বাল্মীকিতে যে জীবন দর্শন তারও 
উপরে বৈদিক খষিদের মন্ত্রের সুক্ত যুক্ত যা ভাবীকালের কাব্যের স্বরলিপি। রূস, মধু, 
অমৃত এই হলো কাব্যের সেই পবিত্র প্রতীকী সুরা, সোমরস; রসোঃ বৈ স:....কিম্বা 
লীলা. নূপে মনাপে গহন গভীরে যা শাশ্বত.......এবং তাই হলো ভবিষ্যতের কবিতা । 

ক'ণ হীরকথণ্ডেব «* কঠিন আলোকদীপ্ত আবার মন্দাকিনী ধারার মত স্বচ্ছ পবিত্রও। 
দর্শনের ভাবের ভাবে কিম্বা বিজ্ঞানের বিভাগীয় জ্ঞানে আচ্ছন্ন নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 
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বর্তমান এবং অতীত ভবিষ্যৎকবির পাদপীঠ বটে তিনি সে-সব অতিক্রম করে 


মহাদ্যুতির দূতরূপে আবির্ভূত । শ্রীঅরবিন্দ অনুপমভাবে বলেন, +11)6 79০০1 ৮111 ০01)- 
(11700 11100091811) 2 1005৮ 50 017 ৮/101) 0 110৮7 5০ 10 1121156101710 1180 10951 
(01105: 0111 ৮111 1701 090] (100 10990 (0 116 11) 21) 111701178801৬6 [07০-0০081099- 
(1017 ৮৮111111)0 70051....115 5151011 ৮৮111 5000101 911 1110 ৮5879 01 (1)0 [015509111 2110 
11190101 00001% 10 170917 (150 50119 01 [101 ৮/11101) 15 17010101176 10112) 2100 ৮/18101) 
115 15 111010110, ... 

বিকাশমান জীবসম্তার বৈজয়ন্তী ঘোষণা করবেন ভবিষ্যতের কবিরা-_-+-17. 105 
5(1711510 এাঃণ ৮10101৮9110 91100097110 ০0৬০1) 111) 1015 511) 2180 01017082110 
11011917655, 0011 1119 51111 15 1116 17735101 01 1176 10016, 115 10951 2180 [10১০11( 
11) 11170..." (600016 709179-911 4১111091700) অবষ্যতের কবিতা হবে 
আম্মোপলব্ধির স্মরণিকা, এ কবিতার অবয়ব ও আত্মার পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী, শ্রীঅরবিন্দের 


ভাষায়, +4১ 109৮010017)011 01 1170 10110 01 ৮51)101) ৮6 215 9১০91011716 10019 
21001 1701 0181৬ (110 [91805 01 009০9(1%, 0110 117101810 9150 ৪ 500016 ০19180 01 
105 ৬010 0110 11151171110 170৬০110101. 1110 0096110 ৮৬010 15 ৭ ৮91)8016 01 (116 
501110, 110 01)09591) 17160160011) 01 1110 5081১ 5০011-931019551018...]186 010 1090105 
01 50০901) ০2171501 ০0111011) (1)0 119৮৮ 901711 110 1100151 0111)91 61019165 8170 
09619০1 1180788594:8৬২১ ৭110 111100160 9 1121150011886101) 01: 9150 ০০ 0101097। 00) 
0100 11910 ৮ 18 :018001)01 0016... 

ভবিষ্যতের কাবদের কাব্যসৃষ্টিতে বুদ্ধি-মনের ভূমিকা গৌণ। কারণ সে কবিতা চেতনার 
উধ্বতরস্তর থেকে আসে, সে কবির বাণী লাগি” কান পেতে থাকতে হবে নিঃসন্দেহে । 
কবিতা আসে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "0০০৫ 001105 নিতো 2.101101) 000৮০ 105, 
01916 ০0 00 09115 00০৬০ 2110 ০০৬০1 0৮1 [0০01501)01 1110611101006, 
511799111111)0 ৮1101) 5005 11)111155 1] (10011 11117011005 2114 19159511017001) 0% ৪ 
901110610] 10010111....90160 ৮/1(1) 11956 &101 06 11115 605125% 28100 1015(10.....* 
(016 7010107000৮ 2392) 

আমরা প্রতিমুহূর্তে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। পিছনে অতীত, পায়ের নিচে 
বর্তমান, -যা প্রতিক্ষণে অতীতে লীন হচ্ছে-:-ভবিষাতই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, 


৫৯৮ বিবিধ প্রসঙ্গ 


একমাত্র আশা। আমাদের অস্তিত্বের অবস্থিতিই ভবিষ্যতে। সুতরাং ভবিষ্যতের কাব্য, 
শিল্পকলা নিয়ে ভাবনা আমাদের সার্থক ভাবনা। মহাকবি শ্রীঅরবিন্দ তার মহাকাব্য 
“সাবিত্রী”তে এবং অজন্ন ছোট বড় কবিতায় ভবিষ্যৎ কবিতার রূপরেখা এঁকে গেছেন। 
ইংরেজী কাব্যাঙ্গনে আইরিশ কবিরা এবং হুইটম্যানের মধ্যে মহান আত্মার সন্ধান পাওয়া 
যায়, সাক্ষাৎ মেলে মানবতার বিরাট আত্মার বর্তমান যুগ-মানসের কবি প্রতিভূরূপে 
রবীন্দ্রনাথের সার্থক আবির্ভাব। এইসব মহান কবিদের আবির্ভাবের পরে বিশ্ব হয়েছে 
এখন একটি সংসার। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব এক বিন্দুতে এসে মিশেছে যেখানে 
মহাচেতনার সিন্ধু উদ্বেলিত__রূপাত্তরের অনস্ভ সম্ভাবনা কাঙ্িক্ষত। শ্রীঅরবিন্দ "170 
[7101010 7০0০91%'-এর শেষ ত্বকে বলেছেন £ 1 15 11) 6161 2 19101 0051710 
15101, 2 19981151170 01 [106 509011090 11) 1116 %/0110 2110 11) 10017), 0115 01৬1106 
[0055101110165 25 ৮611 01 016 21928010655 01 1196 [00৮/61 (1001 10917109515 1) ৮৮1191 
116 15, 2 90111101911550 01001161176 01 1015 11100151)( 810 106০11116 2170 501159 2110 
0011017, 2 17010 06৬6101090 05৮০1)10 11)11)0 2170 1)6211, 21170001710 9 ৫6০1091 
11751511( 11100 1115 17017016 017৫ (10 11091171601 018০ ৮0110, 20211111001 ৫1৬11101 
701617(1917155 2170 11016 5)1111191 ৬910155 11010 (110 11800111017 2170 511010109 01 
1015 116 0890 15 0116 0811 01001) 1)011791109, 1110 [10910901 ০00০160 (0 11 0% (1) 
5105 01170010117 2170 110৮ 17019 01991] 0150109560 5616 01 [180 70171৬0150. 
1119 17911015 11911771051 118010106 817 11191061601 (11959 11)1175 11) 11)011 1110 2170 
০1010016 216 (16 17901101)5 01 1176 ০01171116 09৮৮1) 2110 1110 [00০15 01 ৮/119(0৬০1 
(017505 2110 1806 ৮৮170 11051 ০0110116091) 566 ৮/101) (115 15101 2110 5০21 
51101) (16 117501120101) 01115 010012100 210 11105 ৮110 51881] ০০ 016 ০16(019 


0 1186 70০99119০01 1186 1000110.: 

সার্থক অনুবাদে এই সমস্ত তত্ব ও তথ্য পেয়ে পাঠকেরা আনন্দিত হবেন। 
আধুনিককালের সর্বনাশা ভোগ-রস সম্পৃক্ত সাহিত্য দেখে ভয় হয়। এ প্রসঙ্গে “ভবিষাতের 
কবিতা” থেকে ইঙ্গিত ধর্মী কিছু বাক্য উদ্ধত করি-_“প্রাচীন বৈদিক সৃক্তের মধ্যে 
দিব্যশক্তি ইন্দ্র যখন অনাদি জননী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে জন্ম নিতে যাচ্ছেন 
তখন ইন্দ্রকে ডেকে অদিতি বলেছেন__-“এই হলো সেই নব আবিষ্কৃত পুরাতন পন্থা 
যেটি ধরে সমস্ত দেবতাই জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার গর্ভে তুমি যখন পরিপুষ্টি লাভ 
করবে, তখন তোমারও জন্ম হবে সেই উর্ধ্বমুখী পথেই। কিন্তু অন্য পথে গিয়ে তোমার 
জননীর তুমি অপমৃত্যু ঘটিও না।” (পৃঃ ২৬৮) 

ভবিষ্যতের কবিতার সারাৎসার-_“দর্শন নিজেকে অমূর্ত ভাবনার মধ্যে হারিয়ে 
ফেলতে পারে, ধর্ম একটা অসহিষ্ণু পরলোক সর্বস্তা ও সন্াসের দিকে মোড় নিতে 
পারে। কিস্তু কাব্য ও শিল্প তাদের জন্ম থেকেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষর মধ্যে, জীবন ও 
আত্মার মধ্যে মধ্যস্থতা করে আসছে। আত্মার সত্য ও জীবনের সত্যের মধ্যে এই মধ্যস্থৃতাই 
হবে ভবিষ্যতের কবিতার অন্যতম প্রধান কাজ।” 

“ঈশ্বরের দুটি প্রদীপ, পরম পুরুষের আরো দুটি রঙ্গিন সূর্য হল-_-সৌন্দর্য ও আনন্দ। 


“ভবিষ্যতের কবিতা" সম্পর্কে ৫৯৯ 


এরা যেন পরস্পর সহোদর। এরা হল কাব্য ও শিল্পের আত্মা এবং উৎস। মানুষকে 
বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিদান করা এবং তার জীবনে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই 
রয়েছে কাব্য ও শিল্পের পরম তাৎপর্য এবং এটাই হল তাদের আত্মিক কর্তব্য" 

গ্রন্থটির 'পরিশিষ্টও' একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। 

সুন্দর কাগজ ছাপা। কিন্তু প্রচ্ছদ সাদামাঠা-_এখানে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত থাকলে 
ভাল হতো। __জাগরী, ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


প্রগতি বার্তা : 

শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার : শ্রীঅরবিন্দের ১২৫ তম জন্মোৎসব কমিটি, কলিকাতা, দশ 
হাজার টাকা অর্থমূল্যের “শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কারে'ব জন্য এবার মনোনয়ন করেছেন অধ্যাপক 
স্ামেশ্বর শ'কে। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ব ও সাহিত্য- 
সমালোচনা বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ “1০ [0001০ 7০০০” র বাংলা অনুবাদ--“ভবিষ্যতের 
কবিতা" গ্রন্থের জন্য ডঃ শ' এই পুরস্কার পাচ্ছেন। তিনি ১৯৭২ সাল থেকে কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভীন 
ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট লেকচারার ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ শ' বাংলা সাহিত্য ও 
ভাষাতত্তের একাধিক বইয়ের লেখক। __ প্রগতিবার্তা ১/১২/৯৭ 
রামেশ্বর শ' অনুবাদে সাহিত্য অকাদেমী পেলেন 

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক রামেশ্বর শ" এবাব “অনুবাদ-সাহিত্যের জন্য 
সাহিত্য অকাদেমী” পুরস্কার পাওয়ায় কল্যাণাবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত এবং পত্রিকার 
পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতন্ত ও সাহিত্য-সমালোচনা 
বিষয়ক গ্রন্থ “770 77806 7১090” ব অনুবাদ “ভবিষ্যতের কবিতা'র জন্য তিনি দশ 
হাজার টাকা মুল্যের এই পুরস্কার পেয়েছেন।  - প্রগতিবার্তা, ১৬/২/৯৮ 
জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য খষি অরবিন্দের প্রতি। সন্বর্ধিত অধ্যাপক রামেশ্বর শ' 

১৫ আগস্ট খধি অরবিন্দ উদ্যানে (বি-১০) গার্ভীর্যপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে ১১নং ওয়ার্ড 
কমিটির উদ্যোগে খধষি অরবিন্দের জন্মদিন পালিত হয়েছে। এদিন খষি অরবিন্দের আবক্ষ 
মুর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পৌরপ্রধান ডঃ শান্তনু ঝা, বিশিষ্ট অধ্যাপক 
রামেশ্বর শ, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষিকা গায়ন্ত্রী চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্ড সম্পাদক 
সুধাংশুশেখর রায়, সমাজকর্মী সিক্তা জোয়ারদার, অধ্যাপক শঙ্কর আচার্য প্রমুখ। খাষি 
অরবিন্দের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এদিন শ্রীঅরবিন্দ 
পুরস্কার এবং অনুবাদে অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক 
রামেম্বর শ'কে ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।... পৌর প্রধান 
ডঃ শান্তনু ঝা অধ্যাপক রামেশ্বর শ'কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বলেন, ভাষা কৃষ্টি নন্দনতত্বের 
চর্চা ও গবেষণার প্রসারিত ক্ষেত্রে অধ্যাপক শ'য়েব অবদান আমাদের গর্বিত করে; অধ্যাপক 
শ" কর্তৃক শ্রী অরবিন্দের 'দ্য ফিউচার পোয়েস্রি' অনুদিত হয়েছে “ভবিষ্যতের কবিতা'য়-_ 
তার কলমে সতত ঘটেছে এক অমৃতময় সালোকসংশ্লোষ... __কল্যাণী পুরকথা শারদ ১৪১৪ 


এ. পরিশিস্ট-_২ : কয়েকটি উদ্ধৃতি 


কয়েকটি উদ্ধৃতি ৬০৩ 


“১ রুকু।। .. ৬. “নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে, তুমি তাদের সতর্ক কর বা না 
ধুর, তাদের পক্ষে সবই সমান, তারা বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ তাদের অন্তর ও 
কর্ণ (যেন) মোহর সৌল) করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপরও আবরণ আছে এবং 
তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে। 

২. রুকু।। ...৮. মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা বলে-_আমরা আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাসী, অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। ৯. তারা মনে করছে) আল্লাহ্‌ ও বিশ্বাসীদের 
প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেদের ব্যতীত কাউকে প্রতারণা করছে না, কিন্তু এটা 
তারা বোঝে না।”... 

_-কোরআন শরীফ 
(ডঃ ওসমান গনী, এম. এ. পি-এইচ. ডি. ডি. লিট্-কৃত 
অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১) সুরা বাকারাহ। 


৬০৪ বিবিধ প্রসঙ্গ 
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অনুবাদ : “চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; অনুসন্ধান কর, খুঁজে পাবে; 
দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।' 
_-পিবিত্র বাইবেল" 
নিউ টেষ্টামেন্ট, সেন্ট ম্যাথু ৭/৭ 


কয়েকটি উদ্ধাতি 


“শৃ্স্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা 
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।” --২/৫ 


“বেদাহমেতং পুরুবং মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ।1”-_৩/৮ 


সং চে খং সং 


“ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। 
য এতঘ্বিদুরমৃতান্তে ভবস্ত্যথেতরে 
দুঃখমেবাপিযস্তি ।1”--৩/১০ 
__ শ্বেতাশ্তরোপনিষদ্‌ 


__অমৃতের পুত্রগণ, যারা দিব্ধামে আছেন, তারা সকলে শ্রবণ 
করুন-__ 


সং খু সা ক 


তমসার পরপারের আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। 
একমাত্র তাকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায, এছাড়া অন্য 
কোনো পথ নেই। 


ঞ্ সং সু সং 


যিনি পরাণ্পর -র্যার পরে আর কোনো সত্য নেই-__তিনি অরূপ 
ও অনামী (অথহি তিনি নিরাকার ও নামহীন)-্যারা এ কথা 
জানেন, তারা অমরত্বকে লাভ করেন; আর যাঁরা তা জানেন না, 
তারা দুঃখেই অতিভূত হয়ে থাকেন। 


৬০৬ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


“প্রথমতঃ, দেবপ্রকৃতি মানব- ইহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ 
পর্যস্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ৷ যদি 
কোন দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ 
হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। 
তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ- যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি 
না হয়, ততক্ষণ ইহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর 
লোক-_ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। 
একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, 
তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে । সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা 
যায়, সাধু-মহাত্মারা ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তেমনি সর্বনিন্ন 
প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই 
অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, 
কিস্তু এ অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।” 

_-স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", উদ্বোধন সং, ১ম খণ্ড, ১৯৯৩, 


পৃ. ৮৮। 


“স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ' 
“হুস্ত্রী ত্স্ত-সহস্েণ শতহস্তেন ঘোটকঃ। 


শৃঙ্গী চ দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জন211৮ 
- চাণশক্য শ্লোক, ১৯০৪ । 


৬০৭ বিবিধ প্রসঙ্গ 


ঝ. পরিশিষ্ট__২ 


কয়েকটি উদ্ধৃতি 3* 
তণ্ত লোহা' 


“স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা 
আর তণ্ত লোহায় হাত 
বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে 
যাওয়াও তাই...” 
__রবীন্দ্রনাথ : চার অধ্যায়” ভেমিকা : নরেশ দাসগুপ্তের উক্তি) 
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আচ 


% উদ্ধৃতিগুলি থেকেই শব্দ চয়ন করে উদ্ৃতিগুলির শিরোনাম বর্তমান গ্রস্থকারের দেওয়া। 


কয়েকটি উদ্ধৃতি : ৬০৮ 


“মহা বিভীষিকাস্বরূপ” 


“কর্ম-যোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়-_কর্তব্য কেবল নিন্নভূমিতেই 
করণীয়; তথাপি আমাদিগের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু 
আমরা দেখিতেছি, এই কর্তব্য আমাদের" দুঃখের একমাত্র কারণ। উহা 
আমাদের পক্ষে রোগবিশেব হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সবর্বদা সেই 
দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। উহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং 
আমাদের সমুদয় জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে । ইহা মনুষ্য-জীবনেব মহা 
বিভীষিকাম্বরূপ। “এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ সূর্য; উহা মনুষ্যের 
অস্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া 'থাকে।” এই সব কর্তব্যের ক্রীতদাসের দিকে 
চাহিয়া দেখ। কর্তব্-_বেচারাদের কিছু ভাবিবার অবকাশ দেয় না, কর্তব্য-_ 
তাহাদিগকে স্নানাহিঘকের পর্যস্ত সময় দেয় না। কর্তব্য সক্বদীই যেন তাহাদের 
পিছনে লাগিয়া আছে। তাহার বাটীর বাহিরে যায়, গিযা কার্ধা কবে, কর্তব্য 
তাহাদের পিছনে লাগিয়াই আছে। তাহাবা বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া আবাব 
তৎপর দিনের কর্তব্য চিত্তা কবে, সেখানেও কর্তব্যের হাত হইতে ছাড়ান 
নাই। এ ত ক্রীতদাসের জীবন__অবশেষে অশ্বের নায় লাগামে যোতা 
অবস্থায় মৃতু! লোকে কর্তব্য এইরূপই বুঝিয়া থাকে। বাস্তবিক একমাত্র 
কর্তব্য-_অনাসক্ত হওয়া এবং স্বাধীন পুকষের ন্যায় কায করা।” 


স্বামী বিবেকানন্দ : কম্ত্যোগ' ১৩৫৭, পৃঃ ১৪৩-১৪৪ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


“এবারকার ভায়ারিটাতে ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়__মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া 
চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কী 
রকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা 
খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এইরকম কথা ছিল-_আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ 
আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা দরকার মনে করি, আপাদমস্তক খণে 
নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে “সাধনা' বের করি, এর কী 
আবশ্যকতা ছিল! ওদিকে নারায়ণ সিং দেখো, ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা 
(মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক, দু- 
এক ছিলিম তামাক টেনে, দুপুরবেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে 
বিকালে... সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে। 
জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনও তার স্বপ্নেও মনে হয় না; 
পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও 
দায়িক করে না। ...আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী 
গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে, তার আর বিশ্রাম নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়; 
তার চতুর্দিক্বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামগ্রস্য নষ্ট হয়ে গেছে__সে যখন জলে 
দেবার জন্যে তার 'অসীন আকাঙ্া”র উদ্রেক হয়। এই দুরত্ত অসজ্ঞষ্ট মনটাকে 
প্রকৃতির অগাধ শাস্তির মধ্যে বিসঙ্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে শারলে 
বাঁচা যায়, কথাটা হচ্ছে এই” 

-_ন্রবীন্দ্রনাথ : “ছিন্নপত্র”, ১৪০৯, পৃঃ ১৭১-৭২, পত্রসংখ্যা ৮৫। 


“বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে; 


যায়, এ সংসারের তত্তজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না।” 
-_ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় : 
“কমলাকান্তের দপ্তর” (আম্ণর মন) 


আধ্ননিক বাংলা €৩৯) 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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কয়েকটি উদ্ধৃতি 


অনুবাদ : “পৃথিবী স্থায়ী ও প্রাণবন্ত শাস্তি উপভোগ 
করবে কেবল তখনি, যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, 
তাকে আত্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রেও সত্যনিষ্ঠ হতে 
হবে। 


“হে প্রভু, এই পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠার জন্যেই আমরা 
আস্পৃহা পোষণ করি।” __ শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম । 


৬১৯৫ 


৬১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ 


“ভুবনেশ্বর হে, 


মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর' হে।” 


_ রবীন্দ্রনাথ। 


